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নয ৪’ বিফুপাদায় কয়ণেঠায় ভৃতলে | 
মতে ভক্রিসিদ্ধান্তণরহ্ধতীতিনামিনে | 
ীবা্যভানবীদেবীদয়িতায় কগারয়ে। 
কষ্মাঘন্ধবিজ্ঞানদায়িনে গ্রতবে নমঃ ॥ 
মাধুৰ্য্যোজ্বলণ্েমাচ্য-আীরপানুগতক্তিদ। 
শ্ৰীগৌৱকৰণণাশকিবিপ্রহায় মমোইস্ত তে | 
নয়ন্তে গৌৰবাণীজীর্থয়ে দীনতারিখে। 
ব্লণানুগবিৱুদ্ধাগমিদ্ধান্তধ্বান্তহাৱিণে ॥ 


“চিন্তামণিৰ্জয়তি সোমগিরিগু act 
শিক্ষাপ্তরুষ্চ ভগবান্‌ শিখিপিগ্মৌলিঃ। 
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু 

লীলাস্বয়ম্বৱরসং লভতে জয়: 


oa Art 















দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকমণ্ডলীর নিবেদন 


শ্ৰীব্যাস-পূজা-বাসরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেন্ঠ প্রভৃপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
ঠাকুরের নিখিল-ভুবন-মায়া ছিন্নবিছিন্নকর্ত্রী, বিবুধ-বহুল-মূগ্য তথাকথিত মুক্তি- 
মরীচিকার মোহ্হন্ত্রী, প্রথরবিধিতাপ শীতলকারিণী শ্রীশ্রীগান্ধবিবকা-গিরিধরের 
রাগময়ী সেবায় গৌরবময় শ্রদ্ধাভক্তিদাত্রী শ্রীমন্মহাপ্রভূর মনোহভীষ্ট সংস্থাপন 
বার্তার সম্পুটস্বরূপ “সরস্বতী জয়শ্রী” গ্রন্থের বৈভব-পবের্ধর প্রথম খণ্ড পুনঃ 
প্রকাশিত হইয়াছেন। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় ৭০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। 
এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে “সরস্বতী জয়শ্রী” শ্ৰীশীলপ্ৰভূপাদের বিভিন্ন চরিত-কথার 
প্রধানতম উপকরণ হইলেও নানা কারণে পুনরায় প্রকাশিত হন নাই। অধিকন্তু 
আমরা বর্তমানে যে আকারে এই পরমাদরণীয় গ্রন্থ পাইয়া থাকি, তাহা “সরস্বতী 
জয়ন্তীর দ্বিতীয় AAA প্রথম অংশ মাত্র। অষ্টোত্তরশতশ্ৰী-আত্মক প্রথম পর্ব 
এবং অষ্টোত্তরৱগতবৈভবাত্মক দ্বিতীয় ‘বৈভব’-পৰ্ব্বের দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট 
দ্বিসপ্ততিটি বৈভব বা অধ্যায় প্ৰকাশনে শ্রীলপ্রভূপাদের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের যে ইচ্ছা 
বাহ্যতঃ অপূর্ণ হইয়া রহিল, সেই ভক্তবাঞ্ছা কোন দিন এ জগতের যে কোন স্থানে 
পূর্ণ হইলে, তাহাতে এ জগতের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-ূর্তির আবির্ভাবের 
সমতুল্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনুকম্পাই নিঃসন্দেহে অনুমানিত হইবে। বস্তুতঃ 
সম্পূর্ণরূপে এই শাস্ত্রমণি শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর নিত্য-সিদ্ধ অনুচরবৃন্দের হৃদয়মধ্যেই 
বিরাজমান শ্রীগ্রন্থের সন্কলক ও সম্পাদক মণ্ডলীর নিজ অযোগ্যতাসূচক বহু 
দৈন্যোক্তি থাকা সত্বেও শ্ৰীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক নিষ্কপট সেবকের স্বভাবসিদ্ধ 
বিশ্বাস_শ্রীচৈতন্যবাণীর বিলাস যেমন নিত্য, শ্রীচৈতন্যবাণীর বাচকম্বরূপ 
“সরস্বতী জয়শ্রী”ও তেমন সত্যা, নিত্যা, সনাতনী, তিনি কখনও প্রকট, কখনও বা 
অপ্রকট রূপে উপস্থিত হইয়া এ জগতের সৰ্ব্বক্ষণ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। 

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দ্বিতীয় লীলা-প্রাকট্য__তাহারই মূৰ্ত্তিমন্ত সংকীৰ্ত্তন-ধ্বনির 
বিলাস-প্রাকট্যের পরিকর-বর্গ আমাদের মার্ত্য লোচনগোচর হইতে অপগতপ্ৰায়। 
শৌরবাণীর কীর্তনবিনোদের AA আকৃষ্ট তাহার অনুধবনিস্বরূপ নরোত্তমগণের 
সঙ্গাভাব যীহাদের অনুভবের বিষয় হইয়াছে, সেই শুদ্ধভক্তবৃন্দ “সরস্বতী 
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জয়শ্রী "রূপ পুরাণার্কের উদয়ে আপন আপন ভক্তিময় জীবন আলোকিত করিয়া 
আমাদের অন্যাভিলাষ, রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত ও ভক্ত্যভিনয়াদি বিবিধরূপধারী 
কৈতবতমঃ দূরীভূত করিবেন_ ইহাই দ্বিতীয় সংস্করণ প্ৰকাশনে প্রকাশকগণের 
ব্যক্তিগত অভিপ্রায়। 

আরও দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছি যে, এই গ্রন্থরাজ প্রত্যেকে পরমার্থপিপাসুর 
নিত্যপাঠ্য ও পূজ্য গ্ৰন্থৱপে অভিনন্দিত হইবেন। “জয়ী” গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহাতে কোন কৃত্রিমতা বা সজ্জিত অলৌকিকতার প্রলেপ নাই। বাস্তব অকপট চিত্র 
ইহাতে অকপটভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহারা নিৰ্ম্মৎসর হৃদয়ে একান্ত পরমার্থ, 
পিপাসু হইয়া এই গ্ৰন্থ আলোচনা করিবেন, তাহারা ইহা হইতে প্ৰভূত উপকার লাভ 
করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ যতই নিঝিষ্টচিত্তে পাঠ করা যাইবে, ততই 
ইহা হইতে আত্যন্তিক মঙ্গলের রহস্য-সমূহ নিষ্কপট পাঠকগণ সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন। অধিক কি, আমরা ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যুগপৎ বহু 
শাস্ত্ৰ-গ্ৰন্থপাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল এই গ্রন্থের নির্ম্মংসর ও নিষ্কপট পাঠকগণ 
লাভ করিতে পারিবেন। 

বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ আদি সংস্করণের অনুরূপ হইলেও, তাহার এইটুকু 
বিশেষত্ব যে, ইহাতে আদি সংস্করণের শুদ্ধিপত্র নির্দেশানুসারে শুদ্ধিপত্রে উল্লিখিত 
_ সমস্ত মুদ্রাকর প্ৰমাদ, ভ্রম, ক্রমবিপর্য্যায় ও অসম্পূৰ্ণতার সংশোধন করা হইল। 
ফলতঃ TIA পূজনীয় সম্পাদক মণ্ডলীর একটি সামান্য মনোহভীষ্টের পূরণ 
হইল_এইরূপ আশা করা যায়। 

তাহাদের আরও এক মনোহভীষ্টের বর্তমান সংস্করণের দ্বারা পরিপূরণ করার 
চেষ্টা হইল, তাহা এই- গ্রন্থের সঙ্কলন কালে শ্ৰীগুরুদেবগতপ্রাণ বৈষ্ণববৃন্দের 
একান্ত অভিলাষ ছিল যে, শ্রীসরস্বতী-জয়গান-পূর্ণ গ্ৰন্থখানি শ্রীল প্ৰভূপাদের 
ষষ্টিবৰ্ষপূর্ত্তিতিথিতেই (৪৪৭ গৌরাব্দের মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমিতে) শ্ৰীব্যাসের যুগপৎ 
_ প্রধান উপচার ও উপাস্য হইবেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীবৈভব, গুণকোষ, 

পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাবৈচিত্র্যের আনন্ত্যহেত্‌ তাহা সম্ভবপর হইল না। গ্ৰন্থ 
৪৮ গৌৱাব্দের শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তিতিথিতে। শ্রীকৃষ্ণপূজা ও 
র্যাপর হইলেও শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের ১২৯৩ম বর্ষপূর্তি প্রাকট্য 
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তিথি-পূজা-উপলক্ষ্যেই আমাদের “সরস্বতী জয়শ্রী”র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
করার চেষ্টা আরাধ্য বৈষ্ণবগণের প্রীতিকর হইবে, এই ভরসা। 

এখানে আমাদের বক্তব্য উপসংহার করিয়া সাপ্তাহিক ‘গৌড়ীয়’ পত্রিকা হইতে 
শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক আচাৰ্য্যত্ৰিক শ্ৰীমৎকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভৃষণ প্রভূ পরবর্তি সময়ে 
ত্ৰিদণ্ডীস্বামী শ্ৰীলভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ) ও গ্রন্থের প্রধান সঙ্কালয়িতা 
গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভাষায় “সরস্বতী 
জয়শ্রী’ শব্দ এবং ব্যাস পূজার গূঢ় মৰ্ম্ম ও পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থে দু-চারটি 
তাত্বিক কথা উদ্ধার করিতেছি_ 

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 
ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের 


৫১৬ গৌরাব্দ 
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‘সরস্বতি-জয়শ্ৰী’ও শ্ৰীব্যাসপূজা 
(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত) 


পরবিদ্যাস্বরূপিণী বিদ্বদ্রঢ়িময়ী অতিমর্ত্য গৌরশক্তিই _ শ্রীচৈতন্য-সরম্বতী। 
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম; তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্তনের রূপ ধারণ 
করিয়া গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ছায়ারূপিণী সরস্বতীর 
সহিত বৈশিষ্ট্য-নিরপণের জন্য শুদ্ধা সরস্বতী একপক্ষ-ব্যবধানে অপ্রাকৃত 
পুরুষোত্তম-বাদের ভূমিকা শ্রীক্ষেত্রে তাহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। 

ROOT ATION জয়শোভা-শ্রবণ ও তদনুকীৰ্ত্তন-দ্বারা যে পূজা নিহিতা হয়, 
তাহাই ব্যাসের কৃত্য। ব্যাস নারায়ণ-নরোত্তম-নরখষি ও পরবিদ্যারপিণী সরস্বতীর 
বন্দনা করিয়াই তাহার 'জয়"-্রন্থের মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর 
পূর্তি হয়। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর জয়গান-কীৰ্ত্তনই ব্যাসপূজার উপচার ও উপায়ন। 

শ্রী"অর্থে সরস্বতী, শোভা, লক্ষ্মী, রূপ, সম্পত্তি, কীর্তি, সিদ্ধি, বিভূতি প্রভৃতি। 
যে শুদ্ধা সরস্বতী বা বাণী দ্বারা সংসার জয় হয়, তাহারই শোভা বা কীৰ্ত্তিপূৰ্ণ 
গ্ৰন্থ-“সরস্বতী জয়শ্রী'। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীরূপেরই জয় গান করেন, তাই তিনি 
রূপানুগবর। সৰ্ব্ব সেবা-শোভার আকর-স্বরূপা সর্ব্বলক্ষমীময়ী বার্ষভানবীর জয়গান 
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বাণীতেই জগতে প্রকাশিত হন। বার্ষভানবীর পদনখের 
জয়শোভা সেবামূর্তির সবের্বাৎকৃষ্ট আদর্শ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেই দর্শন হয়, 
এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন-জয়শ্ৰী’ বলিয়া রূপানুগ ভাগবতগণ কীর্তন 
করিয়া থাকেন। এজন্যই লীলাশুক কর্ণামৃতের মঙ্গলাচরণে গুরুপাদপন্সের প্রণাম 
করিতে গিয়া জয়শ্ৰীর জয়গান করিয়াছেন £-- 


চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিওুঁরুর্মে 
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্‌ শিখিপুঞ্ছমৌলিঃ। 
যৎপাদ-কল্পতরু-পল্লব-শেখরেষু 
লীলা-্বয়ন্বররসং লভতে GAA ৷ 
শ্ৰীচেতন্য-সরস্বতী যখন জীবের ‘চেতোদৰ্পণ’ পরিমাৰ্জ্জিত করিয়া ভব 
__ মহাদাবাগ্নি নি্ব্বাপিত করিবেন, সম্ধোজ্জ্বল চেতোদর্পণে যখন শ্ৰেয়ঃকৈরবচন্দ্ৰিকা 
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প্রতিফলিত হইবে, তখনই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপায় পরবিদ্যাবধূজীবন, 
আনন্দাম্বুধি-বৰ্দ্ধন, প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন-প্রদান ও সৰ্ব্বাত্নস্নপন- 
বিধানকারী শ্রীকৃষ্ণসহীর্তনের জয়শোভাস্বরূপা জয়শ্রীর সেবাপরাকাষ্ঠা আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্ৰীচেতন্য-সরস্বতী-পূজাই আমাদিগকে জয়শ্রীর পাদপদ্ম 
দর্শন করাইতে পারে, এজন্য বৈয়াসকি-সম্প্রদায় প্রাকৃত শিশুগণের ন্যায় সরস্বতীর 
ছায়া-মূর্তিতে বিমোহিত না হইয়া শ্রীপঞ্চমীতে গৌর-নারায়ণী শ্ৰীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 
আরাধনা এবং কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আরাধনা করিবেন। 

এই পূজার আগমনী গীতি আচাৰ্য্যপাদপদ্মানুৱাগিজনগণের হৃদয়-প্রাঙ্গণকে 
চন্দনমালা, মঙ্গলঘট, অভিষেকবারি ও বিচিত্র কুসুমাঞ্জলি-চয়নের উদ্যমে পরিপূর্ণ 
করিয়া তুলুক। যে আচাৰ্য্য-পাদপদ্ম বৰ্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও গত যুগত্ৰয়ের সমগ্র 
মানবজাতির চিন্তাধারায় বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, যাহার বাণী সমসাময়িক 
ভোগোন্মত্ত বিশ্বের তথাকথিত প্রগতি ও যোগসূত্র রচনার আকাশকুসুমকে সত্য, 
নিত্য ও পরমসুন্দর বাস্তবতার দিকে মোড় ফিরাইয়া দিবার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেই বাণীকুঞ্জের সুশীতল ছায়ায় জয়শ্রীর পাঠকগণ বিশ্রাম লাভ 
করিতে পারিবেন। তবে AAA না হইলে সুশীতল ছায়াও সেবার সহায়তার 
পরিবর্তে আলস্যের যবনিকা উপস্থিত করিতে পারে। আমরা সতীৰ্থ ভ্রাতৃগণকে 
আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আবির্ভাব-তিথি-পৃজার দিন অতি-সন্নিকট; 
উপায়ন-সংগ্রহে আমরা সকলেই যেন সম্মিলিত হইতে পারি। 


থে ব্যবহৃত মংকেগের তালিক৷ ূ 


প্রঃ খঃ = প্রথম খণ্ড | 





নিবেদন 


শরীগুরুপাদপদ্মের আশীৰ্ব্বাদ, সতীর্থ ভ্রাতা ও সজ্জনগণের কৃপা, 
সেবানুকুল্য ও শুভেচ্ছার ফলে “সরম্বতী-জয়গ্রী”র বৈভব-পর্ব্বের 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। “SARA ‘জ'-পর্ব্ব লোকলোচনে এর প্রকাশে 
আবিভূর্ত হইবার পূর্ব্বেই আমরা ক্রম ভঙ্গ করিয়া! বৈভব-পর্বব FEF 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ADA 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যষ্িবর্ষ-পর্তি-তিথিতে 
(বাঙ্গাল! ১৩৪০, ২১শে মাঘ; ইংরাজী ১৯৩৪, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, 
মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী ) সম্পূৰ্ণ গ্রন্থখনি প্রকাশিত হইবার কথা 
faa! কিন্তু-- 
“আপন ইচ্ছায় জীব কোটিবাঞ্চ করে। 
কৃষ্ণ-ইচ্ছা হইলে তবে ফল ধরে | 

যেখানে অনিবার্ধ্য দৈব-কারণ বা স্বতন্ত্র ভগবদিচ্ছ! গ্রন্থের 
সম্পূর্ণতা-সাধনে বিলম্ব ঘটাইতেছে, সেখানে মানবের অহমিকা- 
পূৰ্ণ পুরুষকার পঙ্গু ও অসার। সেবা-বিযুখতা ক্ষীণ ও সৌভাগ্য ডূবনমঙ্গল 
পরিপক্ক ন! হইলে ভুবন-মঙ্গল অবদান-সমূহের অবতার লোক- অবতার দর্শন 
লোচনে প্রকাশিত হয় al | টড: 

“শ্রেয়াংসি বহুবিদ্বানি”_-এই বাক্যের সত্যতা সম্পাদন 
করিয়া নানাপ্রকার বাধা-বিত্ব আমাদের সেবা-পথের গতিরোধ 
করিতে উদ্ধত হইলেও পুজ্যপাঁদ সতীর্থগণের কৃপা ও উৎসাহ সতীর্থগণের 
আমাদের হ্যায় পঙ্গুর হৃদয়েও গিরিলঙ্ঘনের আশাবন্ধের শক্তি- 
সঞ্চার করিয়াছে। 

মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর Artie অনন্তবাস্থদেৰ বিদ্তাভূষণ 
প্রভু তাহার স্মৃতিপট হইতে যে-সকল আচাধ্য-চরিত-কথা কৃপা- মঃ মঃ জীলাদ 
পূৰ্ব্বক কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই “জয়গ্র”র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথমে বাহদেব 
প্রকাশিত হইল। তিনি শারীরিক বিশেষ অসুস্থতায় দীর্ঘকাল বি দত 
শয্যাশায়ী থাকিয়াও আমাদের প্ৰাৰ্থনা পুরণ করিয়াছেন। 


৩০ 
তাহার অন্নস্থতাভিনয়ের মধ্যে কেবল-মাত্র স্মৃতিপট হইতে এ 
সকল প্রসঙ্গ আমরা তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় হয় ত’ 
ইহাতে কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ ক্রম-বিপর্ধ্যয় লক্ষিত হইতে 
পারে। তাহার বিবরণীর শেষাংশে তিনি ক্রম-নিরাপণের জন্য 
শীল প্রভুপাদের লিখিত কতিপয় অপ্রকাশিত লিপি, প্রাচীন 
কাগজ-পত্র, “সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
এই খণ্ডের প্রথম হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা পৰ্য্যন্ত তাহার কথিত 
আচার্্য-চরিত-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইল ৷ বাঙ্গালা ১৩১৮ ইরাজী 
পরগোডীযমঠের ১৯১১ সাল হইতে বাঙ্গালা ১৩২৯, ইংরাজী ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত 
sen, বিভিন্ন প্রসঙ্গ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়- 
. মঠের আদিম ইতিহাসের একটি অকৃত্রিম সজীব চিত্র পাঠকগণ 
এই বিবরণে পাইতে পারিবেন | 
ৰু মহামহোপদেশক আচাৰ্ধ্যত্ৰিক আপাদ কুপ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ 
প্রভুর নিকট হইতে আমরা যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইয়াছি, তাহা 
মঃ মঃ গ্ৰীম এই খণ্ডের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইল । ইহাতে ইংরাজী 
Es 4 ১৯১৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়| বিভিন্ন সময়ের কএকটি প্রসঙ্গ 
উদ্ধৃত হইয়াছে। এই খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৭ পৃষ্ঠায় এঁ 
বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল ৷ 
উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী Rots 
ভক্তিকুঞ্জর প্রভু আমাদের প্রীর্থনানুসারে যে লিখিত বিবরণ 
ইট প্রদান করিয়াছেন, তাহ! এই খণ্ডের তৃতীয় পর্ধ্যায়ে প্রকাশিত 
প্রভুর প্রদত্ত হইল। বিগ্কারত্ব মহাশয় প্রভূপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপনীত 
দ্বিয় হইবার পূর্বের কএকটি ঘটনাও প্রভুপাদের জীমুখ-নিঃস্থত 
বিবরণরূপে ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। তাহার লিখিত 
বিবরণ অধিকাংশ স্থলেই দিনপঞ্জী-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে | 
ইহাতে বাঙ্গাল! ১৩১৭ সাল (চৈত্র) হইতে ১৩২৫ সাল (আষাঢ়) 
পৰ্য্যন্ত কতিপয় প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে 
১৯৬ পৃষ্ঠা AGW এই বিবরণ নিবন্ধ হইল | 


মা, = 


Jo 


ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকম্পিত 
ত্রিদ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আমাদের 
বিশেষ প্রার্থনানুসারে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে যে বিবরণ প্রেরণ 
করিয়াছেন, তাহাই চতুর্থ পর্ধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা 
১৩১৬ সাল (চৈত্র) হইতে বিভিন্ন সময়ের কতিপয় প্রসঙ্গ 
ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৯৭ পৃষ্ঠা হইতে ২০৮ 
পৃষ্ঠায় এ সকল প্রসঙ্গ সংযোজিত হইল | 

‘গৌড়ীয়’ প্রকাশের সময় হইতে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৯ 


সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৩২ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত আচার্ষ্যের যে- ; 


সকল ভুবনমঙ্গল প্রচারাভিযান হইয়াছে, তাহাই এই খণ্ডের 
২০৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩৬০ পৃষ্ঠায় পঞ্চম পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইল। 

‘গৌড়ীয়’ প্রকাশের পূর্বের যে-সকল আচার্য্য-চরিত-প্রসঙ্গ 
চারিটি বিভিন্ন পধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যেও সকল স্থানে 
সুষ্ঠ, ক্রম রক্ষিত হইতে পারে নাই। এই গ্রন্থ আচাধ্যের 
বষ্টিবর্ষ-পুর্তি-তিথিতেই প্রকাশ করিবার একান্ত সঙ্কল্প থাকায় 
এবং AXE পৃথগ্ভাবে ক্রম-বিপধ্যয়ে বিবরণ-সমূহ প্রাপ্ত ও 
সংগৃহীত হওয়ায় আমরা এক বিবরণের সহিত অপর বিবরণের 
ক্রম সর্বত্র রক্ষা করিয়া তাহা গুম্ফিত করিতে পারি নাই। 
তবে প্রত্যেকের AIT AXE প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে যথাসাধ্য 
ক্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা হুইয়াছে। 

প্রথম খণ্ডে “অগ্টোত্বরশত শ্রী” এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে 
aces বৈভব” বা অধ্যায়-সমূহে আচাৰ্য্য-চৰিত্ৰ- 
কাহিনী গুশ্ফিত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 
ছত্রিশটি বৈভব অর্থাৎ সমগ্র বৈভবের একতৃতীয়াংশ পরিচ্ছেদ 
প্রকাশিত হইল। 

এই সংস্করণে যে-সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
যে সর্ববতোভাবে আচার্য্য-চরিতের নিঃশেষিত উপকরণ, আমরা 
ইহ! বলিতে পারি all আরও ইতিহাস পরবর্তিকালে সংগৃহীত 
হইলে পরিবদ্ধিত সংস্করণে প্রকাশিত হইতে পারিবে। 


Aste তীর্থ 
মহারাজের 
প্রেরিত 
বিবরণ 


বৈদ্যুতিক মুদ্ৰাযন্ত্ৰেৰ দ্রুতগতির সঙ্গে-সঙ্গে সম্পাদক-সঙ্ঘ ও 
প্রফ-সংশোধকের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
ও প্রফ-সংশোধনাদি কাৰ্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রন্থের নানা 
স্থানে নানা প্রকার ক্ৰুটী, বিচ্যুতি, অসম্পূৰ্ণত|, ভাষাদোষ, ভ্রম- 
প্রমাদাদি থাকিয়া যাওয়! অসম্ভব নহে। এজন্য আমরা সদাশয় 
THOTT পাঠকবর্গের নিকট অতি বিনীতভাবে আমাদের ক্রটী স্বীকার 
ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি | 
মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ভ্রম-সংশোধনের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা 
যথাস্থানে সংযোজিত হইল। গ্রন্থ-পাঠের প্রারস্তেই পাঠকগণ 
writ. এঁ সকল স্থান কৃপা-পূর্বক সংশোধন করিয়া! লইবেন। হয় ত’ 
পত্র কোন কোন স্থানে বিশেষ বিশেষ ঘটনা, প্রসঙ্গ ও ব্যক্তিবিশেষের 
নামোল্লেখ প্রভৃতি অনেক বিষয় অনবধানতা-বশতঃ পরিত্যক্ত 
হইতে পারে; পাঠকগণ কুপা-পূৰ্ব্বক তাহা যথাসময়ে জানাইলে 
পরবর্তী সংস্করণে সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া আমরা উহা 
গ্রন্থ-কলেবরে সংযোজিত করিতে পারিব। 
বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ-সম্নিবিষ্ট ঘটনা ও প্রসঙ্গ-সমূহ যথা- 
সাধ্য যাথার্থ্য সংরক্ষণ করিয়া বৰ্ণন করিবারই চেষ্টা হইয়াছে। 
অকৈতব Calle কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের স্ব-স্ব 
জাপ্য অধিকার-বহিভূ্ত করিয়া দেখাইবার কোন ছুরভিসন্ধিমূলা চেষ্টা 
স্থান-নিৰ্দেশই বিন্দুমাত্রও হয় নাই। ‘ce স্বেংধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ 
ae পরিকীত্তিত১”--এই মূলনীতি শিরে ধারণ করিয়া প্রোখিতকৈতব 
SHASTA অসমোর্ধত্ই এই গ্রন্থে অনুকীত্তিত হইয়াছে। 
হারা এই মূল উদ্দেশ্যকে অগ্যরূপ বুঝিবার অধিকার লাভ 
করিয়াছেন, তীহাদের নিকটেও আমাদের যুক্তকরে প্রার্থনা, 
_ভীহাদিগকে যদি আমরা অজ্ঞাতসারেও কোন প্রকার উদ্বেগ 
প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন তাঁহারা আমাদিগকে 
নিজ-গুণে ক্ষমা করেন | 
ভনী সাধুবাদ-জ্ঞাপন, ধন্যবাদ-প্রদান ও কৃতজ্ঞত৷-প্রকাশ প্রভৃতি 
ক্গাপদ-সঘবদ্ধে কাৰ্য্য “নিবেদন'-লেখকের প্রধান কর্তব্যের অন্যতম বর্তমান 


15০ 


‘নিবেদন’টী সমগ্র গ্রন্থের মুখবন্ধ নহে বলিয়া আমরা সেই 
অপরিহার্ধ্য কর্তব্যটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিলাম | 

এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধন-কার্য্ে পণ্ডিত আচার্য্য গৰীপাদ 
নবীনকৃষ্ণ বিষ্যালঙ্কার মহাশয় শারীরিক বিশেষ অনুস্থতা-সন্বেও ভিন. 
যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। আদর্শ দেবা 
তিনি স্বাস্থ্য বা ভোজন-বিশ্রামাদিকে বিসৰ্জ্জন shal একান্ত- ন 
ভাবে গুরুসেবার আদর্শ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মঠস্থ আনুকুন্য 
ও গৃহস্থ সতীৰ্থ ভ্ৰাতৃগণ স্ব-স্ব ষোগ্যতানুযায়ী প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি 
ও বাক্যের দ্বার| সর্ববতোভাবে এই গ্রন্থ-প্ৰকাশে সহায়তা 
করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন | 

ঢাকা-মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন 
দে ভক্তিভূষণ মহাশয় নানাপ্রকার কার্ধ্যভারের মধ্যেও গ্রন্থটি আন৷ 
পরিপাটির সহিত মুদ্রিত করিতে ক্রুটী করেন নাই। ঢাঁক|- অধিকারিগণের 
ইউনিয়ন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী Age দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ বদ ও পবা 
মহাশয় সচিত্র 'জয়ন্রী'গ্রন্থের যাবতীয় চিত্র বিশেষ ভক্তি ও 
আগ্রহের সহিত নিজ-ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 

আচার্ষ্যের অতিমর্ত্য চরিত্রের অনুরাগী যেখানে যত সজ্জন 
প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইবেন, সকলের অকপট কৃপা ও 
আশীৰ্ব্বাদ যাজ্কা করিয়া আমাদের প্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র ও উপসংহার 
প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীগৌরস্ুন্দরের লীলাক্ষেত্র এক্ষেত্রে 
শ্রীআচার্য্যপাদপন্মান্তিকে অবস্থান-পূৰ্বক ভক্তিবিদ্ব-বিনাশন 
শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিতে জয়ভ্ৰীর বৈভব-পর্বেবর প্রথম 
থণ্ডের নিবেদনের উপসংহার করিতেছি | 


প্রীপুরুষোত্রম-ম$ শ্ীপুরীধাম শ্ীগুরুগোড়ীয়দাসাভাসাধম 
্রীন্সিংহচতুরদশী, শ্রীগৌরাব্য ৪৪৮ শ্রীস্ম্দরানন্দ বিস্তাবিনোদ 
বঙ্গাৰ ১৩৪৯ ‘গৌড়ীয়-সম্পাদক 


বিযিয়মূচী 
প্রথম CAST © 
কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে ও স্মৃতিসভায় প্রভুপাদ 
(ইংরাজী ১৯১১ সালের ডিসেম্বর--১৯১৮ সালের জানুয়ারী) 

'ভক্তিভবনে, গ্ৰীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত মঃ মঃ ভীঅনস্যবাহ্দেব বিদ্যাভূষণের সৰ্ব্বপ্ৰথম 
সাক্ষাৎ লাভ ১17 কাশিমবাঁজার-সশ্মিলনীতে প্রভুপাদের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার ২; কাশিমবাজায়ে 
প্রভুপাদের চারিদিবসকাল সম্পূর্ণ উপবাস ২; সম্মিলনীর সভায় প্রভুপাদের বক্তৃতা ২; প্রভূপাদের প্রতি 
মহারাজ মণীন্ৰচন্ত্ৰের্ন নিরপেক্ষ কর্মচারীর উক্তি ৩; তথায় প্রভুপাদের হরিকখ।-প্রসঙ্গ ৩; সাহিত্যপর্িষদে 
পরীমন্তকিবিনোদ-স্থৃতিসভাঁয় তৃতীয়বার সাক্ষাৎ লাভ ৪; মঃ মঃ অজিতনাথ স্যায়রত্ব, পণ্ডিত সাতকড়ি 
চট্টোপাধ্যায়, স্তর গুরুদাস বন্ম্যোপাধ্যায়, মহারাজ মণীন্তচন্দ্ৰ নন্দী, মঃ মঃ ডক্টর সতীশচন্দ্ৰ বিদ্যাভুযণ, 
মতিলাল ঘোষ, জঙিস্‌ সারদাচরণ মিত্র, কিশোরীলাল সরকার, সত্যচরণ চন্দ, পণ্ডিত নলিনীবর্লঞ্জন ও 
মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে উক্তি ৪-৬; ইউনিভার সিটি-ইন্ট্রটিউটে 
শ্ীভক্তিবিনোদাবিতভাব-অধিবেশনে চতুর্থবার দর্শন ৬; উক্ত সভায় জ্রীততুলকুষ্ণ গোস্বামী, শড়ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
Va গুরুদাস, রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত হীরেন্্নাথ দত্ত বেদত্তরত্, বাগ্মী বিপিনচন্্র পাল, পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি স্তর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-স্ন্ধে উক্তি ৭-৮; ভক্তিভবনে 
পঞ্চমবার সাক্ষাৎকার ৮; প্রভুপাদ-সমীপে বাহুদেব প্রতুর প্রথম কীৰ্ত্তন ও প্রার্থনা > | 

দ্বিভীয়-বৈভব 
শ্রধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ 
(১৯১৮ সালের মার্চ ) 

Sas কুঞ্জবিহামী বিস্তাতূযণ-সঙ্গে বান্দেব প্রভুর মায়াপুর-গমন ও তথায় যষ্ঠবার প্রভুপাদের tnt 
দর্শন ১*; প্রভুপাদের সন্ন্যাস-খ্রহণ-লীলার প্রাক্কালে ১, ; শরসায়াপুরে প্রভুপাদের সম্ন্যাস-গ্ৰহণ-লীল| ও 
ভক্তগণে তাৎকালিক অবস্থা ১১; শ্রীধাম-পরিক্রমা ১১; প্রীবাহুদেব প্রভু, শ্রীহরিপদ কবিডুষণ ও প্রীধীরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীক্ষা-গ্রহণ ১১ ; ত্ৰিদণ্ডী ও ত্ৰিদণ্ড-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে প্রভুপাদের উপদেশ ১১-১২; প্রীনবন্ধীপধাম্‌- 
প্রচায়িণী-সভার চতুৰ্ব্বিংশ বাৰ্ষিক অধিবেশন ১২; দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণত্ব-সম্বন্ধে কুঞ্জদা’র বক্তৃতা ১২। 

তৃভীয়-বৈভৰ 
পরিত্ৰাজকাচাধ্য-লীলায় প্রভুপাদ 
(১৯১৮ সালের জুন ) 

দৌলতপুর প্রবনমালী পৌদ্দারের বাসায় বৈষ্ণৱ-সম্মেলন, অনর্গল হর্লিকথা-কীৰ্ত্তন ১৩; জীযুক্ত রাষগোপাল 

যিদ্যাতুবপের তামাক-ত্যাগ-সম্বন্ধে উপদেশ ১৪; “জীব wba TD? ভোক্তা,--না ভোগ্য ?% ১৪-১৫; 


ঞ প্রথম হইতে চতুৰ্দশ বৈতব পৰ্য্যন্ত জীমদনস্তবাহদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর লিখিত বিবরণ | 
+ বিষয়ের পশ্চালিখিত সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা-জ্ঞাপক | 


Pn ee 


lle 


দৌমতপুর-পনাশ্রমেপ্রতুপাদের গ্রীপপ-সনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা ১; গ্ীৱামগোপাল বিস্যাভূষণের পূর্ব 
পরিবর্তন ১৫ ; Ramla বাসায় ভক্তগণসহ প্রভুপাদ ১৬; সামানিকত| ও প্রভুপাদ ১৬; ডাক্তার হন্দরীমোহনের 
ভবনে ১৬7 প্রতুপাদের নিরপেক্ষতার আদর্শ ১. “gat বন্দ্যোপাধ্ঠায়-ভবনে, বরম্গঞ্জ-নিবাসী মদন 
বাবুর দীক্ষা-রহণ ১৮; গোগীবলভপুরের বিষস্তরানন্দ দেবগোস্বামী কর্তৃক প্রভুপাদকে তথায় শুভবিজয়ের জন্য 
সাদর-আহ্বান ১৮ ; তেইশজন ভক্তসহ প্রভুপাদের উড়িস্তামুখে যাত্রা, সাউরি-প্রপন্নাশ্রমে ১৮-১৯; সীতানাথ 
দাস মহাপাত্ৰ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের ভনন-প্রণালী ১৯; “দৈতে ভত্রাভদ্র-জ্ঞান”-সন্বন্ধে বিচার ১৯; কুয়ামারায় 
ও রেমুণার গোপীনাখ-মন্দিরে ১৯-২* ; নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যাত্রাগীণ-শ্রবণ-সন্বন্ধে উপদেশ ২১) 
হরিসভার ময়দানে শিক্ষাষ্টক-ব্যাখ্য| ও হরির লুট-গহণ-সম্বন্ধে অভিমত ২১; কটকের গ্ৰীকৃষ্ণ মহাপাত্রের ভবনে, 
প্রীগোপালজীর মন্দিরে ২২; সপার্ধদ প্রভুপাদের ক্রীক্ষেত্র-গমন, ভক্তগণকে শুন্ধহরিকীর্তনোপদেশ ২২; 
রায়বাহীছ্ুর যদুনাথ মজুমদার ও প্রভুপাদ ২২; রায় হরিবল্লভ বহু বাহাদুরের গৃহে, রায়মাহেব গৌঁরহ্যাম 
মহীস্তির গৃহে, টোটা গোগীনাথে, ঠাকুর হরিদাসের সমাধিস্থলে ও গ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে ২৩-২৪ জগন্নাথ দৃশ্য 
নহেন, স্বয়ং দ্ৰষ্টা ২৪; সিদ্ধবকুল, রাঁধাকীন্তমঠ ও গঙ্গামাতা-সঠ-দর্শন ২৪; সাতাসন-দর্শন ও আলালনাঁথে গমন 
২৫; স্বহস্তে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ২৫; রথাগ্রে ২৫; সাক্ষিগৌপাল-দর্শন, ‘সদৃগৃহস্থের বিত্তশাঠ্য কর্তব্য নহে’--২৬ ; 
পুরীতে অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের চক্রতীর্ঘের ভবনে ২৬-২৭; গ্রীপরসানন্দ ব্রক্ষচারীর পিভাঠাকুরের গ্রক্ষেত্র- 
লাভ ২৭; প্রতীপের AAAS] ২৭-২৮; তৃণাদপি স্থনীচতার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য ২৮; এপ্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 

গ্রন্থের বিবরণ ২৯; প্রভুপাদের কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন ২৯; মুকুন্দলালের বৈরাগ্যাভিনয় ২৯ ; Ans 
কৃষ্ণদাস বাঁবাজীর সমাধি-মনির নিৰ্ম্মাণ ও বিরহ-মহৌৎসব ২৭ | 


চতুৰ্থ-বৈভব 
কলিকাতা-থিওসফিক্যাল্‌-সৌসাইটাভে স্মৃতি-সভ| 
(১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর ) 
কলিকাতা! থিওসফিক্যাল্‌-মোসাইটীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অশীতিতম আবিৰ্ভাব-তিধি-উপলক্ষে 


অধিবেশন ৩০) মঃ মঃ ডক্টর সতীশচন্ত্ৰ বিদ্যাভূষণ, প্রাচ্যবিস্যামহাৰ্ণৰ নগেন্ত্ৰনাথ বহু ও সভাপতি রায় 
যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরীর ঠাকুর তক্তিবিনোদ-সন্বন্ধে উক্তি ৩*-৩১ ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত, সম্পাদিত ও 


অনূদিত কতিপয় গ্রন্থের তালিকা ৩২। 
পঞ্চম-বৈভৰ 


কলিকাতা শ্রীগোঁড়ীয়মঠেয় সূত্রপাত 


(১৯১৮ সালের নতেম্বর__১৯১৯ সালের জানুয়ারী ) 

Aa প্ৰভুপাদ ও কুঞ্জদ|’ ৩৩; “শ্ৰেয়াংসি WAM ৩৩; ১নং উল্টাভিঙ্সি-অংসন্-রোডে শ্রীভক্তিবিমোদ- 
আসন-স্থাপন ৩৪; জ্ীগোঁড়ীজমঠের আদিম অবস্থা ৩; ্রকুপ্জবিহারী প্রভুর সেবোৎসাহ ve; কুলিয়া-সমাধিকুঞ্জে 
উৎসব ৩৫; বনমালী বাবুর পিতৃত্রান্ধ ৬৫; প্রভুগাদ কর্তৃক সাত্বত-শ্ৰা্ধ-প্ৰবৰ্তন ৩৬; ‘বেঙ্গলী’ ও ‘অমৃতবাজার 
পত্রিকা’য় আসন-প্রতিষ্ঠার সংবাদ ৩৭; শরীবিষ্স্তরানন্দ দেবগোস্বামী ৩৭; যশোহর, দৌলতপুর, খুলনা ও 
স্বল্লবাহির্লদিয়ায় প্ৰভূপাদের হরিকখা-প্রচার ৩৮; বৰ্ণাশ্ৰম ও সদাচার-সম্বন্ধে প্ৰভুপাদ ৩৯ ; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিঘ্বেষী 
৩৯; বনগ্রামে সপার্ষদ AGA 8° | 


We 
যন্ঠ-বৈভব 


শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রী বিশ্ববৈষ্বরাজসভ। 


(১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী ) 
শ্রীতক্তিবিনোদ-আসনে বিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ৪১: শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন ৪১; ‘অমৃত- 
বাজার পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ ৪১; জ্ৰীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভ| ৪২; সভার বিভিন্ন মওলী ৪৩; সভা-কর্ভৃক 
প্রথম বৎসরে প্রকাশিত কএকথানি গ্রন্থের তালিক| ও পরিচয় ৪৪; সভ|-সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন ৪৫ 


গ্তম-বৈভৰ 
প্রচারাভিযাঁন 
(১৯১৯ সালের মার্চ__জুন ) 
Satter প্রভূপাদ ৪৬; শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ৪৬; চন্ত্ৰকোঁণায় 
ও রামজীবনপুরে প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার ৪৭-৪৮; প্রভুপাদের উপদেশ ৪৮; যশোহর, দৌলতপুর ও 
লোহাগড়ায় প্রভুপাদ ৪৯-৫০; গ্ৰীশঙ্করাচাধ্য-সম্বন্ধে প্রভুপাদ ও মহাপ্রভু ৫০; প্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারীর ভবনে, 


নল্দিতে ও ভ্ীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাডুষণ-ভবনে ৫০-৫২; সন্্যাসীর ভিক্ষার আদর্শ শিক্ষাদান ৫১-৫২; 
খুলন| ও দৌলতপুরে প্রভুপাদ ৫২ 


অষ্টম-বৈভব 


গৌক্রমে বিরহোৎসব ও সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা 
( ৯৯১৯ সালের জুন-_সেপ্টেম্বর ) 
গোক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চম বার্ষিক অপ্রকট-মহোৎসব ও তাহার অঙ্চা-প্রতিষ্ঠা ৫৩; 
Aas কৃষ্ণদাস বাবাজীর চতুৰ্থ বার্ষিক অপ্রকট-মহোৎসব ৫৬; কলিকাতা-ভক্তিবিনোদ-আসনে ভক্ত ও ভগবানের 
আবির্ভীব-মহোৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান ৫৪; জগতের তদানীস্তন অবস্থা ৫৪ ; চাতুর্ীস্ত-কালে কীর্তনোৎদব 
৫৫; ভক্তিবিনোদ-স্বৃতি-সংরক্ষণ-নমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে সভা ৫৫ ; রাজবি ব্ৰজেন্ত্ৰ- 
কুমার ৫৬; প্রাকৃত সামাজিকতা ও পরমার্থ ৫৬ 


নবম-বৈভব 
_ শ্রীতক্তিবিনোদ-আসন ও প্রচার 
( ৯৯১৮ সালের মে--১৯২০ সালের এপ্রিল ) 

গোক্রম, প্রমীয়াপুর, কলিকাতা, দৌলতপুর, কুয়ামারা, রামজীবনপুর ও পুরুলিয়ায় ীভক্তিবিনোদ- 
আসন-সংস্থাপন ৫৭) পরবপ্তিকালে শ্রগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-আসন ও শ্রীধাম-মায়াপুর-গ্রীচৈতন্তমঠে শিক্ষণীয় 
বিষয়-সমূহের আসন ৫৮; উত্তর ও পূৰ্ব্ববঙ্গে নামহট ৫৮১ পূৰ্ব্ববন্গের ঝড় ৫৮; দামুরহুদা, RSA, পাবনা, 
সাতবেড়িয়। ও সাগরকীদিতে সপার্ধদ প্রভুপাদের eee প্রচার ৫৯-৬১ ১ ব্যবহারিক ও পারমাধিক 
্রাহ্মণতা ৬১; বেলগাছি, রাজবাড়ী, লৌহলঙ্গ, ডোমসার ও নারায়ণগঞ্জে প্রভুপাদের হরিকখা-প্রচার ৬২-৬৩; 
ঢাকায় প্রভুপাদের প্রথম শুভাগমন ৬৩; সদাচীর শিক্ষাদান ৬৪; সিরাজদীবা, যশোহর, কোটটাদপুর, 
পাট মহেশপুর ও হরিনারায়ণপুরর-শিবপুরে প্রভুপাদের হক্সিকথা-প্রচার ৬৪-৬৬; গৌরকুও প্রকাশ ৬৬ 


— 


১ 


1৮০ 
দৰশম-বৈভৰ 


কুমিল্লায় কাশিমবাজার-সম্মিলনী 
(১৯২০ সালের এপ্রিল ) 
কুমিল্লায় কাশিমবাজার-সশ্িলনীর অধিবেশন ও প্রীবিশববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণকে উক্ত অধিবেশনে 
যোগদানের FD আহ্বান ৬৭; সভার পক্ষ হইতে উক্ত সম্মিলনীতে প্রেরিত প্রশ্ন-সপ্তক ৬৮--৬১ 


একাদশ-বৈভব 
শ্রীগৌড়ীয়ম্ প্রতিষ্ঠার পূৰ্ব্ব ও পরে 
(১৯২০ সালের মে--সেপ্টেম্বর ) 

কুঞ্জদা’র বস রায় গমন ৭০7 ব্রজপত্তনে শ্রীরাধাকুও প্রকাশ ও কুঞ্জদা’ ৭০-৭১; খুলনা, বরম্গঞ্জ ও 
লোহাগড়ায় সপার্ধদ প্রভুপাদের হরিকথা প্রচার ৭১-৭৩; agin কর্তৃক ভক্তিসন্দর্ভের অনুবাদ ও 
“মন তুমি কিসের বৈষ্ণব”__এই গীতি রচন| ৭৩; গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসব ৭৩ ; রাজরি 
ত্রজেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগ ৭৩; ভক্তিভবনের মাঁতাঠাকুরীণীর পরলোকগমন ও সাত্বতশ্ৰাদ্ধ ৭৩; ভক্তগণের 
ব্যবহারিক-জীবন-প্রসঙ্গ ৭৪ ; শ্রীমদ্‌ অধোক্ষজ প্রভু ৭৪; প্রভূপাদের সেবা ও স্বতন্ত্র জীবের atta ৭৪; 
বিষয় ও হ্রিসেবা ৭৫; প্রভুপাঁদের মাধুকরী ভিক্ষা ৭৫; শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র qe ৭৫-৭৬; কলিকাতা- 
তক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমুদ্তিপ্রকাশ ও বার্ষিক-মহোৎসব-প্রবর্তন ৭৬-৭৭; ভক্তিবিনৌদ-আসনে ভক্তিবিনোদ- 
আবির্ভাব-তিথি-উৎদবের প্রবর্তন ৭৭ ; বৈষ্ণব-ম!হিত্য বিতরণ ও প্রচারের আয়োজন ৭৭ 


দ্বাদশ-বৈভৰ 
গ্রন্থ-প্রচার, গৌড়দেশ-ভ্রমণ ও পরিব্রাজক-বিপণি প্রেরণ 


(১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর_-১৯২১ সালের মে ) 

গীভক্তিবিনোদ-মাপনে স্যর Wasa ৭৮; Sa প্রভুপাদ ও স্যর মণীন্রচন্্র ৭৯; গ্ৰীবাহদেব প্রভুর 
স্পষ্টবাদিতা ৭৯ $ শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগগীঠের সেবার আনুকুল্যের জন্য আবেদন-পত্র ৮* ; রায় রাধিকাচরণ 
দত্ত বাহাদুরের প্রয়াণ ৮* ; প্রচার-বিরৌধ ৮-৮১; জনৈক ভেকধারীর চক্ৰান্ত ৮১; কাঁশিমবাজারে শ্রীল 
প্রভুপাদ ৮১; agate উদ্দেশ্য ৮২; “বৈষণব-মঞ্জষা-সঙ্কলনে প্রভুপাদের ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ৮২; মহারাজ 
মণীন্ৰ্ৰচন্ত্ৰের বিচার ৮২ ; গোঁরপাৰ্যদগণের শ্রীপাটে প্রভুপাদ ৮৩; *গ্ীমোহন রায়” ও “Age রায়” গীবিগ্ৰহ 
৮৩; “গ্রীরাধাবল্লঙ”-ভবন ৮৪ ; নেয়াল্লিশপাড়া ও শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীবিগ্রহগ্ণণের সেবার অবস্থা ৮৪; 
গ্রীমদৃভক্তিপ্রদীপ ঠাকুরের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ৮৪-৮৫ ; মৎ তীর্থ মহারাজের ঢাকায় হরিকথা-প্রচার ৮৫; 
সত্য-প্রচারে ঈর্ষা ও বিরোধ ৮৫-৮৬; বাস্তব সত্য--অপ্রতিহত ৮৬ ; বৈষ্ণব-মঞ্জুযা-সমাহরণ-কার্য্যের জন্য 
মুদ্রিত বিষয়-সমূহ ৮৭-৮৮; বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতির বিভিন্ন ফরমের নমুনা ৮৮-৯* ; ঢাকায় তীর্থ মহারাজের 
হরিকথা প্রচার ও গএরন্থ'প্রকাশ a>; গুল প্রভুপাদের দুরারোগ্য রোগের অভিনয় ৯%-৯১; ত্রিপুরা জিলার 
আশিকাটিতে সপরিকর প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার ৯১-৯২; ঢাকায় দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদ ৯২; 
বার-লাইত্রেরীতে প্রভুপাদের বক্তৃতা ৯৩; ঢাঁকার বিভিন্ন গৃহে প্রভুপাদের ও তীৰ্থ মহারাজের হরিকথ! ৯৩-১৪; 
ডাক্তার “amar দাস ৯৪; মঞ্জুযার কাৰ্ব্য পুনর্বার আরম্ভ ৯৪; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ বহর সেবা! ৯৫; অবৈধ 
আনুকরণিক প্রতিযোগিতা ৯৫ ; শ্রীনবন্ীপ-ধাম-পরিক্রমার প্রথম পুনঃ প্রবর্তন ৯৫ ; চাঁরিদিনে পরিক্রমা ৯৬; 
পরিক্রমায় যোগদানের জন্য প্রভূপাঁদের লিখিত আহ্বান-পত্রের প্ৰতিলিপি ae ; নয়দিবমে নয় দ্বীপ পরিক্রমা ৯৬; 


॥৩/০ 


শ্রীঅনস্তবাহুদেব বিদ্যা ভূষণ প্রভু-লিখিত শ্রীনবন্ধীপ পরিক্রমার বিজ্ঞাপন ৯৭-৯৮; গ্রীগোরজন্মোতসবের নিমন্ত্ৰণ- 
পত্র ৯৯; সমগ্র নবদ্বীপধাম-পরিত্ৰমা ৯৯; শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা- ৯৯; কলিকাতায় আসন 
মঠাকারে পরিণত ১:০; ভুবনেশ্বরে প্রভুপাদ ১০; মহাপুরুষগণের খন্স্থাভিনয়ের তাৎপৰ্য্য ১০১-১০২) 
“আচার ও আচাধ্য”এন্থ ১৭২; “আচার ও আচার্য্যে”র প্রশ্নের মৰ্ম্ম ১৭৩; ত্রিশটী প্রশ্নের সিদ্ধান্তের ag 
১:৩; আয়নায় ও লৌকিক বংশ ১:৩; ‘গোস্বামী’ ও ‘গুরু’ কে ? ১০৪; "গর ও ‘শিস্য’-সম্বদ্ধ কিরূপ ? ১০৪; 
মাদক-দ্রব্যাদি সেবা! ও মৎস্য ভক্ষণ ১০৪ ; ভগবদবতার শ্রীনাম কি পণ্যদ্রব্য ? ১০৫; প্রকৃত জীবে দয়া কি? 
১০৫) দীক্ষিতের অধিকার ১০৫; কলিকাতার আসনের আদিম অধিবামিগণ ১০৫ 


ব্রয়োদশ-বৈভব 


কীর্তন-উৎসব-প্রবর্তন, প্রচার-কেন্দ্রস্থাপন, লুপ্তসেবা-উদ্ধার 
( ১৯২১ সালের আগষ্ট--১৯২২ সালের মে ) 

শ্রগৌড়ীয়মঠে প্রথম বাঁধিক মহোৎসব ১০৬; ধানবাদে প্রভুপাদ ১০৬-১০৭ ; কাট্রাস্গড়ে :ও খনির 
অভ্যন্তরে প্রতুপাদের হরিকথ! কীৰ্ত্তন ১৭৭; ঢাকায় তৃতীয়বার প্রভুপাদ ও নগর-সংকীর্ভন ১০৮; প্রীহন্নরানন্ন 
বিদ্যাবিনোদ প্রভুর শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-লাভ ১:৮; তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা ও শ্রীন্নন্দরানন্দ প্রভুর 
AMMA ১০৮-১৯; সাত্বতসিদ্ধান্ত ও মনোধর্ ১০৯; জগতে সত্যের গ্রাহক কয়জন? ১১০) 
লৌকিক-ধর্ম-জ্ঞানের স্বরূপ ১১৭; তথাকথিত সমন্বয়বাদের ছলন! ১১-১১১; এ্রকান্তিক পরম সত) ও গণমত 
১১১; মধ্যন্থ শ্রীভাগবতপুত্লাণ ১১২; নবাবপুরে প্রচারকেন্্র-স্থাপন-চেষ্টা ১১২; শ্রীমাধ্বগোঁড়ীয়ম-প্রতিষঠা 
১১২-১১৩; চাকায় প্রভুপাদের “জন্মাহ্যস্ত” শ্লোকের ত্রিশ প্রকার ব্যাথা, শ্রীরপ-পনাতন-শিক্ষা পাঠ এবং 
তীৰ্থ মহারাজ প্রমুখ ভজবৃন্দের পাঠ ও ব্যাখ্যা ১১৩-১১৪; “আসন্‌ afta” শ্লোক-বিচার ১১৪; ঢাকার 
বিভিন্ন পল্লীতে প্রচার ১১৪ ; বিভিন্ন অভিযোগ ১১৫; শুদ্ধতক্তি-প্রচার-ফলে বিরোধ-চেষ্টা ১১৫ ; দীক্ষিত ব্যক্তির 
আচার ১১৫; প্ীমাধ্বগোঁড়ীয় মঠের প্রথম মহোৎসব ১১৬; Avie ভারতী মহারাজ ও প্রীপাদ গিরি মহারাজ 
১১৬-১১৭ ; শ্রীযুক্ত সনাতনদাসের ভবনে প্রভুপাদের ভাগবত-পাঠ ১১৬ ; নগর-সন্কীর্তন-শোভাবাত্রা! ১১৭; 
RAMA ঢাকায় আগমন ১১৭ ; ময়মনসিংহে প্রভুপাদ ১১৭-১১৮; প্রভুপাদের গীচৈতস্যাচয়িতামৃত ব্যাখ্যা ও অতি- 
মৰ্ত্য ভাবাবেশ ১১৮ ময়মনসিংহে প্রভুপাদের বক্তৃতা ১১৯, প্রাহন্দরানন্ন প্রভুর কৃষ্ণনগরে আগমন ও দীক্ষা গ্রহণ 
১১৯; প্রভুপাদ-কৰ্ভৃক টাপাহা টিতে শ্রীগৌরগদীধরের লুপ্ত-সেবা-উদ্ধীর ১২০ চাপাহাটির সেবার পুর্ববীবন্থা ১২০; 
শ্ীগৌর-গদাধরের লুপ্তসেবা-উদ্ধার ১২১-১২২; মোদক্ৰমদ্বীপে ছত্র-প্রতিঠা ১২২) প্রীগৌর-জন্মোৎসব ও 
‘জীনবন্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্’ গ্রন্থ প্রকাশ ১২২; পরিক্রমায় আহ্বান ১২৩-১২৪ ; দশবিধ ধাঁম-অপরাধ ১২৩) 
শিরণাগতি' ও ‘বৈষ্ণব-মগ্জুষা’ ১২৪ ; ভ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন ১২৫) রাধারমণ প্রভুর নিৰ্য্যাণ 
SAS শ্রাদ্ধ ১২৫; বেহালায়, কলিকাতায়, নলপুরে ও উত্তরপাড়ায় হরিকথা প্রচার ১২৫-১২৬ 


ত চতুৰ্দিশ-বৈভব 
অীপুরুষোত্তম-মঠ-প্রতিষ্ঠা ও উৎকলে গীনাম-প্রচার 
(১৯২২ সালের জুন ) 
আপুঞ্ীবোত্ম-মঠ-প্ৰতিষ্ঠা ও তথায় শ্রীগৌরহুন্দর-পরীবিগ্রহ প্রকট ১২৭ ; গুতিচামার্জন-লীলা-রহহ্য 


১২৮-১২৯; আলালনাথে ১৬৭; পুক্রযোত্বম-মঠে ভক্তিবিনোৌদ-বিরহোৎসব ১৩০-১৩১ ; কটকে, বারিপদায়। 
কুয়ামারায়, উদালায়, কণ্ডিপদায় ও নীলগিরিতে হরিকথা-প্রচার্ ১৩১-১৩২ 


চডত৬৬১০০৮০-০০০০০ 


৮০ 


পঞ্চদশ-বৈভব * 
শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের আচাৰ্য্য-দৰ্শন 


(১৯১৫ সালের নভেশ্বর--১৯১৮ সালের জুন ) 

MAG ও দেহ-মনের ধর্দানুশীলন ১৩৩; গ্রীল গোঁরকিশোরের বাণী শ্রবণ ১৩৪ ; শ্রীল প্ৰভুপাদের দর্শন ও 
বাণী শ্রবণ ১৩৪; বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিকৃত রূপের প্রতি অশ্ৰদ্ধা ১৩৪ ; শ্রীল গৌঁরকিশোরের অপ্রকট-লীলা-প্রকাশের 
পর তদীয় সমাধি-প্রদান লইয়| ভোগময় বিতর্ক ১৩৫-১৩৬; প্রভুপাদের নির্ভীক সত্যবাণী ১৩৬; প্রাকৃত- 
সহলিয়া-মত-নিরসন ১৩৬; প্রভুপাদের স্বহস্তে বাবাজী মহারাজের সমাধি-প্রদান ১৩৬; বিষয়ীর নিমন্ত্রণ ও 
প্রভুপাদেয় আদর্শ ১৩৭; কুঞ্জদা’র শ্রীমায়াপুরনবাসের অভিলাষ ১৩৭ ; দত্যগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক ১৩৭ 
প্রভুপাদের বিপ্লবী বাণী ১৩৮; কুঞ্জদা’র হরিকথা-শ্রবণ ও দীক্ষা-লাভ ১৩৮; কৃষ্ণনগরে ভাগবত-প্রেস্‌ ১৬৮; 
দৌলতপুরে ১৩৯; উড়িগ্কা-বাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতায় ১৩৯ 


ষোড়খ-বৈভব 
শ্রীভত্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার 


(১৯১৮ সালের নভেম্বর_-১৯২০ সালের মে) 
কলিকাতায় প্রীভক্তিবিনোদ-াসন ১৪০; ভক্তিবিনোদ-আমনে প্রথম মহোত্নব ১৪০ : নামাপরাধের 
বিচার ১৪১; নাম-কীর্ডনের প্রণালী ১৪২; নামাপরাধের কথা কি আশ্রয়? ১৪২-১৪৩; অহৈতুকী 
হরিসেবা৷ ও বিষয়বুদ্ধি ১৪৩; বৈধবাপরাধের ফল ১৪৪ ; জগোঁড়ীয়সঠ ও শ্রীমাধ্বগোড়ীয়মঠ ১৪৪ ; ভৃপেন্্রনাথ 
বন্ ১৪৪; শ্রীমদন বাবু ১৪৫ ; ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধু ১৪৫ ; শ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষতা ১৪৫! শ্রীযুক্ত সখীবাবু 
১৪৬; শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ ১৪৭ ; অকৈতব হরিকীর্তনই মুলবন্ত ১৪৭; প্রভুপাদের নিরপেক্ষ শাসন ১৪৭ 


সগুদশ-বৈভব + 


প্রীগুরুবর্গের কৃপা ও বিবিধ শিক্ষা 
(১৯১১ সালের মার্চ--জুন ) 


নড়ালে গ্ৰীভক্তিবিনোদ ১৪৮; শিশুকীলে প্রভুপাদ নড়ালে ১৪৮; আচাৰ্য্যগণের সন্ধান-লীভ ১৪৯ 
পরমানন্ন প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ১৪৯ ; পরমানন্দ প্রভুর প্রথম শ্রীসায়াপুর দর্শন ১৫৭; Qa প্রভুপাদের 
প্রথম দর্শন ১৫০) সত্য-সঙ্কলপ প্রভুপাদ ১৫১; জীবোদ্ধারক প্রভুপাদ ১৫১; Qa ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর ও Aa 
পভুপাদ ১৫২; বহির্শুখ-বঞ্চক বৈষ্ণব ও প্রভুর কৃপা ১৫৩ ; মহাভাগবতের বাসস্থান সাক্ষাৎ গোলোক ১৫৩; 
গৌরকিশৌর প্রভুর চরিত্র ১৫৪ ; প্রভুপীদের কৃপা ১৫৪ 


‘ পঞ্চদশ ও যৌড়শ-বৈভব Alas কুঞ্জবিহারী Paige প্রভুর লিখিত বিবরণ | 
+ সপ্তদশ হইতে ত্ৰয়োবিংশ পর্যন্ত মীতটি বৈভব Aas পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিস্তার ভক্তিকুঞ্জর প্রভুর 


লিখিত বিবরণ | 


y/o 


অষ্টাদশ-বৈভৰ 


বালিঘাই-বিচার-সভার পূৰ্বেৰ ও পরে 
(১৯১১ সালের আগষ্ট_১৯১২ সালের জানুয়ারী ) 
বালিঘাই-বিচার-সভার হুচনা ১৫৫; এরতুপাদের ব্রতগ্রহণ ১৫৫; সভায় যোগদানার্থ প্রভুপাঁদের জয়যাত্রা 
১৫৬; প্রভুপাদের অভ্যর্থনা ১৫৬; পুর্বাহে পরামর্শ ১৫৬; অভিভাষণ ১৫৬-১৫৭ ; অপর পক্ষীয় ব্যক্তিগণের 
প্রতিপাদ্য বিয়য় ১৫৭; ব্ৰাহ্মণ ও বৈষবের তারতম্য ১৫৭; প্রভুপাদের পাদোদক-গ্রহণে শোতৃবুন্দের আগ্রহ 
১৫৭; রামশরণ সিংহ প্রভৃতি ১৫৮; মধুহ্দন গোস্বামী ১৫৮ ; ভক্তিভবনে মধুহৃদন গোস্বামী ১৫৯ 


উনবিংশ-বৈভব 
অতিমর্ত্য আচার্ধ্য-চরিত্রের বিবিধ প্রসঙ্গ 
(১৯১২ সালের জানুয়ারী-_সেপ্টেম্বর ) 
শীযুক্তা বিদছ্বাললত! দেবী ১৬*; প্রভুনাথ মিশ্র ১৬১; গোপাল সাউ পূজারী ১৬১; Ase পূজারী ১৬১; 
গোক্রমে গ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৬২; জগতের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা ১৬২-১৬৩ ; দেবেন্দ্রনাথ 


সিংহ রায় ১৬৩; ব্রজপত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ ১৬৩; বিবাহিত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ, জগৎ জীবভোগ্য নহে, কষ্ণভোগ্য 
১৬৩-১৬৪; রিটার্ণ টিকিট ও শ্রীল গোঁরকিশোর বাবাজী মহারাজের উপদেশ-_সাধুসঙ্গ কিরূপে হয়, জীবের 


প্রতি শিক্ষা ১৬৪-১৬৫ 
বিংশ-বৈভৰ 
সত্যবাণী-প্রচার, মুদ্ৰাযন্ত্ৰস্থাপন ও রাঢ়দেশ-ভ্রমণ 
(১৯১৩ সাল--১৯১৪ সালের জানুয়ারী ) 
কুলিয়ায় কাশিমবাঞ্জার-সম্মিলনী ১৬৬; কুলিয়ায় প্রভুপাদের বক্তৃতা ১৬৭; কুলিয়ার ‘গোঁরমন্ত্ৰ’ সভা 
১৬৭; প্রচার-কার্ধ্যের প্রথম সুচনা ১৬৮; Age, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝ|মটপুর, আকাইহাট, চাকন্দ 
ও দীইহাটে ভক্তগণসহ্‌ প্রভুপাদ ১৬৮-১৬৯ ; মুদ্ৰাযস্ত্ৰ-স্থাপনের চেষ্ট| ১৭৭; সা-নগরে “ভাপবত-যন্ত্র ১৭০ ও 


১৭১; শ্রীবাস-অঙ্গনে সেবাপ্রকাশ ১৭%; সা-নগরের বাড়ীতে ১৭০-১৭১; কুসিদ্ধান্ত-নিরাস-পুর্ববক শুদ্ধ 
ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন ১৭১ 


একবিংশ-বৈভৰ 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ, প্রভুপাদের 
সিজ্জনতোষণী’ ও ‘অনুভাষ্য’ 
(১৯১৪ সালের জানুয়ারী_-১৯১৫ সালের জুন) 


কুলিয়ায় বিহৃচিকার প্রকোপ ১৭২; পরমাননদ প্রভুর আশ্চধ্যভাবে নিরাময় ১৭৩ ; শ্রীল বংশীদাস বাবাজী 
oto; জীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্র ১৭৪; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ ও আপৰ্ব্বাদ ১৭৫) ঠাকুরের 
নি ত্যলীলায় প্রবেশ, সাত্বত-স্মৃতি-বিধানে ate ১৭৫; গোদ্রমে ঠাকুরের পুম্প-সমাধি ১৭৬) ঠাকুরের বিরহ- 


tele 


মহোৎসবে প্রভুপাদ ১৭৬ ; প্রচার-প্রমোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৭৬ ; চাতুৰ্ম্মাস্তে এৰভুপাদের শতকোটী মহামন্ত্ৰ 
IRS ১৭৭; সজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত প্রভুপাদের লিখিত A ভাষ ১৭৮7 সজ্জনতোষণীতে প্রভুপাদের 
লিখিত প্রবন্ধাবলী ১৭৯-১৮০ জীচব্লিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ ove; গ্ৰীচৈতস্তাচব্লিতামৃতের 'অম্বুভায়ে'র 
উপসংহারে প্রভুপাদের বাণী ১৮*-১৮১ 


ঘ্বাবিংশ-বৈভব 
Aa গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-লীলা, কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্‌ 
ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
(১৯১৫ সালের নভেম্বর--১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী ) 


শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলা ১৮২; নিশিকান্ত মৌলিক ও কুঞ্জ বাবু ১৮৩; প্রভুপাদের গোস্বামি- 
গ্রন্থ কীর্তন ১৮৩; পূর্বের প্রীনবন্ধীপ পরিক্রমা ১৮৩; কৃষ্ণনগর প্রীভাগবতপ্রেস্‌ ১৮৩; গ্রীভাগবত প্রেসের 
উদ্দেশ্য ১৮৪; প্রেস্‌ কৃষণনগরে আনয়ন ও সেবাকার্য্য ১৮৪; কৃষ্ণনগর-ভাগবত-প্রেসে শ্রোতৃবুন্দ ১৮৪; 
শীব্রজমোহন দাস ১৮৫; শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিঠা ১৮৫) ei সউ ove; অসৎসঙ্গে বৃদ্ধি নাশ ১৮৬; অবৈধ 
বিচার ১৮৬ ; বৈষ্ণবাপরাঁধের দণ্ড ১৮৬; গ্রন্থাকারে ‘শরণাগতি’ প্রথম প্রকাশ ১৮৭ 


ত্রয়ৌবিংশ-বৈভব 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শীল গৌরকিশোরের অপ্রকট লীলার পরে 
(১৯১৭ সালের প্রথম তাগ--১৯১৮ সালের জুলাই ) 


প্রভুপাদের স্বপ্রসমাধি.১৮৮7 প্রভুপাদের প্রতি পঞ্চতত্বাস্মক মহাপ্রভুর আদেশ ১৮৮; খঞ্জনারায়ণ দাস 
১৮৯ ; মুষিক কর্তৃক ‘ভাষ্য’ অপহরণ ১৯%; কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৯০ ; শ্রীক্ষেত্র-গমন-পথে 
কলিকাতায় ১৯০; শ্রীল প্রহুপা্দের পুরী যাত্রার সঙ্গী ১৯১; সাউসী ও কুয়ামারায় ১৯১; ব্লেমুণায় ১৯২; 
নিত্যসথা মুখোপাধ্যায় ১৯২ ; তৃণাদপি VAIS ১৯২: বালেশ্বরে প্রভুপাদের Ws ও ভাবাবেশ ১৯৩ ; কটকের 
পথে ও কটকে প্রভুপাদ ১৯৩-১৯৪ ; পুরীতে প্রভুপাদ--কীর্ততননুখে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীমন্দির পরিক্রমা 
১৯৪-১৯৫ ; সপার্ধদ প্রভুপাদের গুরুগোঁরাঙ্গ-বসতিস্থান পরিক্রমা ১৯৫; অটলবিহারী মৈত্র ১৯৬; “শশী 


নিকেতনে’ ও আলালনাথে প্রভুপাদ ১৯৬ 


চতুৰ্বিবংশ-বৈভব * 
শরমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের পূৰ্ববকথ!|--আচাৰ্য্য-চরণ-দৰ্শন 
(১৯১০ সালের মার্চ ) 
তক্তিবিনোদ ও সরস্বতী ঠাকুরের দর্শন ১৯৭ ; শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অতিমর্ত্য প্রভাব ১৯৮7 গ্রীল 


ভক্তিবিনৌদ-আদেশে তীর্থ মহারাজের বন্তৃতা ১৯৮ ; শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আদেশ ১৯৮; শ্রীল গোরকিশোর 
প্রভুর দর্শন ১৯৮ শীগৌরকিশোরের কৃপা ১৯৯ ; তীৰ্থ মহারাজের দীক্ষা লাভ ১৯৯; শ্রীগোক্রমে টহল ২০০; 


+ চতুর্িবংশ ও পঞ্চবিংশ-বৈতব ত্রিদতিস্বামী শমড়ক্তিপ্রদীপ তীৰ্থ মহারীজ-লিখিত বিবরণ | 


lo 


সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ ২**-২*১; সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে গৌরকিশৌর ২০১; দৈক্ষা-সাবিত্র্য- 
সংস্কার ও শ্রীতক্তিবিনোদ ২০১; পারমাধিক বিপ্রত্ব ২০২; ঠাকুরের অতিমর্ত্য ভাবাবেশ ২০২; warty 
সংকীর্তভনকারীর আদর্শ সঙ্গ ২:৩ ; “ন মৰ্ঙ্্যবুদ্ধ্যাস্ুয়েত) ২০৩ 


পঞ্চবিংশ-বৈভব 
সরস্বতী-ন্সেহ-সম্বদ্ধিত ভক্তি প্রদীপ" সন্ন্যাস ও প্রচার 
(১৯১০ সাল--১৯২০ সালের নভেম্বর ) 


সরম্বতীসিংহের হুঙ্কার ২৪; ভক্তিবিনোদ-অপ্রকট-দিবসে গ্রীল প্রভুপাদ ২৭৫; ‘ভক্তিপ্ৰদীপ’ নাম ২০৫ 
awa সঙ্গলাভ ২০৫) তীর্থ মহারাজের বানপ্রস্থ-বেষ ২০৫7 ত্রিদও-সন্ন্যাস-প্রাপ্তি ও প্রচার ২০৬; লণ্ডনে 
প্ররণ ২০৬; তীর্থ মহারাজের নিকট প্রভুপাদের লিখিত পত্রীবলীর কএকটি উপদেশ ২০৬-২০৮ 


ষড়বিংশ-বৈভব 
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব ও 'গোঁড়ীয়পত্র 


(১৯২২ সালের আগষ্ট--সেপ্টেম্বর ) 


গোঁড়ীরমঠের উৎসব ও ‘গৌড়ীয়’ ২:৯; সপত্ডিত বল্লভ-সম্পদায়ভুক্ত রাজা-বাবু দামোদর দাস বর্দন্‌ ও 
প্রভুপাদ ২০৯, পূর্বববঙ্গে প্রচার ২০৯ ; গোঁড়ীয়ষঠের উৎসব ও প্রচার-সম্বন্ধে “সার্ভেন্টে” প্রচারিত মন্তব্য ২১০ 
মনুয়জাতির প্রতি প্রভুপাদের কৃপ| ২১১ ; হরিকীর্তন-প্রচারই জীবে দয়া ২১১; SARS অনাবৃত্তি ২১২; 
হরিকীর্তনের দুর্ভিক্ষে প্রভুপাদের দয়া ২১২; যান্ত্ৰিক যুগে মন্ত্রযুগের অবতারণ ২১৩; শ্রীচৈতম্বাধীতেই 
এচৈতন্যের অবতরণ ২১৩ ; শ্রীচৈতন্তের জীবন্ত মৃদঙ্গ ২১৩; প্রপঞ্চে বিদ্বদ্রূটির প্রচীরাকাও্ষা1! ২১৪; ‘গৌড়ীয়’ 
পত্রের প্রথম সংখ্যা ২১৪; প্রথম বৰ্ষ ‘গৌড়ীয়ে’র সম্পাদকদ্বয়, প্রকাশক, মুদ্রণ-কর্তী ও পরিদর্শক ২১৪-২১৫ ; 
গৌড়ীয়ের-মূল নীতি--প্রভুপাদের স্বহস্ত-লিখিত শ্লোকদ্বয় ও অনুবাদ ২১৫; ‘গৌড়ীয়ে’র প্রথম সংখ্যার কএকটা 
প্রবন্ধ ২১৫; ‘গোঁড়ীয়ে'র বিপ্রব-বাণী ২১০-২১৬; ‘গৌড়ীয়ে’ প্রকাশিত “বিচার আদালত” ২১৬-২১৭; 
ললিতাপ্ৰিয় দাস ২১৭ ; বিভিন্ন স্থানে প্রচার ২১৭ 


অগুবিংশ-বৈভব 
Agere শ্রীল গ্রভূপাদ 
( ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর--অক্টোবর ) 
গরীমধ্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীবৃন্দীবনে প্রীল প্রভুপাদ ২১৮; শ্রীবিগ্রহ দর্শন ২১৮-২১৯ ; ব্ৰজমণ্ডলে মঠ- 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভুপাদের সঙ্কল্প ২১৯; Aas রামকৃষ্ণদীস বাবাজী ও Aa প্রভুপাদ ২১৯; শ্রীরাধাকুণ্ডে সপরিকর 


প্রভুূপাদ ২২০; কতিপয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ২২%; অন্যান্য স্থান দর্শন ২২৭; লালা রাজারামের ভবনে 
শ্রভূপাদ ২২১) গ্রন্থাগার পরিদর্শন ২২১; লালাবাবুর মন্দিরে প্রভুপাদের বক্তৃতা ২২১ 
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অষ্টাবিংশ-বৈভব 
চতুর্থবার ঢাকায় শ্রীল প্রভূপাদ 
(১৯২২ সালের অক্টোবর--নতেম্বর ) 

শ্রী প্রভুপাদের ছুই সপ্তাহকাল মাধ্বগোঁড়ীরমণ্ঠ অবস্থান, শুন্ধতক্তি ও মিছাভক্তির দৃষ্টান্ত ২২২; মৎসর 
ব্ক্তিগণের আচরণ ২২৩; অভৃতকগণের প্রচার ২২৩; নিয়মসেবা-কালে ব্যবসায় ২২৪; ভ্রান্ত ধারণা 
নিরাস ২২৪ ; অবৈধ ষড়যন্ত্ৰ ২২৪.২২৫ ; লক্ষ্মীবাজারের সভায় ষড়ঘন্ত্রকারিগণের অন্যায় কার্ধ্য-প্রণালী ২২৫; 
নিরপেক্ষ সাধারণের অভিমত ২২৫ ; চক্রান্তকারিগণের অবৈধ আচরণ ২২৬; AWS পঞ্চরাত্র ২২৭; মাধ্ব- 
গৌড়ীয়গণের স্থবিচার ২২৭ ; পঞ্চরাত্র, বৰ্ণাশ্ৰম, বংশ-প্রণাঁলী, জন্ম, বৃত্তৰাক্মণতা প্রভৃতি বিষয়ে গোঁড়ীয়ে 
প্রকাশিত কএকটি প্রবন্ধ-তালিক| ২২৭ ; স্মার্ত্তসমাজ ও ধর্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধকম্বরূপ মাধ্বগোঁড়ীয়- 
মঠের প্রচার্য্যের কএকটি প্রধান বিষয়ের তালিকা ২২৮; প্রকৃত ভূতাবৃত্তি ও বণিগ বৃত্তি ২২৮; ভাঁড়াটিয়া- 
সম্প্রদায়ের ভ্রান্তমত ২২৮ ; অসাবরগ্ৰ৷ হিগণের বিচার ২২৯ ; নিত্যশ্রে্ঠ পরোপকার ২২৯-২৩০ ; বাস্তব সত্যপথে 
বিদ্ধ ২৩০; অকপট হরিসেবকের ভিক্ষার তাৎপৰ্য্য ২৩১-২৩২ ; অন্যাভিলাষযুক্ত হৈতুকী সেবা ও অকপট 
অহৈতুকী সেবা ২৩৩-২৩৪ ; প্রকৃত জীবে দয়! বা পরার্থিতার চরম আদর্শ ২৩৫; আপন্ধন্দে শান্ত্র-জীবিকা-বিষয়ে 
সচ্ছাত্র-সিদ্ধান্ত ২৩৫-২৩৬; গোড়ীয়মঠসেবকগণের ভিক্ষা ও বাবহার ২৩৬-২৩৭; শ্রীল প্রহুপাদের আদর্শ ও 
শিক্ষা ২৩৭; মঠ কি ?২৩৭; কাৰ্ত্তনকারীর প্রতি উপদেশ ২৩৮ ; BRAM ও অনুকরণ এক নহে ২৩৮; দুষৃতের 
AAPA. AVA ২৩৯; ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে ২৩৯ ; ভাগবত’ পণ্যদ্রব্য নহে ২৪*; ভূতক পাঠকগণের 
শাস্ত্ৰ-বিগৰ্হিত-আচরণ ও তদ্বার| সমাজের ভীষণ অমঙ্গল ২৪০ 

উনত্রিংশ-বৈভব 
কুলিয়ায় বসন্ত-গাঁন, “অপরাধভগ্রন-পাট” ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
(১৯২৩ সালের জানুয়ারী__মে-) 

কুলিয়ায় ধূলটে বসন্তগান ও লীলারস-কীর্তন-_-অনর্থযুক্ত সাধারণের রসগান শ্রবণ ২৪১ প্রভুপাদের 
কৃপ| ২৪২ ? নবদ্বীপে কাশিম-বাজার-সম্মিলনী ২৪২; কুলিয়ায় প্রচার-কেন্ত্র ২৪৩; সাঁওতাল পরগণার অন্তৰ্গত 
মুর্গামণ্ডায় প্রভুপাদের শভবিজয় ও ইবর্্য-প্রকাশ ২৪৩; শ্রীযুক্ত গোবর্ধন দাস বাবাজী ও শ্রীল প্রভুপাদ ২৪৪ ; 
লৌকিক ধারণায় বিপ্লব ২৪৪; পারমার্ধিক বংশপ্রণালী ২৪৪-২৪৫ ; শ্ধাম-পরিক্রমা ও এ্রীগোরজন্মোৎসব 
ase; জনৈক আন্ুকরনিকের ভাগবত-বিদ্বেষ ২৪৬; মৌদদ্রমছত্র-প্রতিষ্ঠা 289; আ্ীমদনমোহন দাসের 
আনুকুলে) প্রীচৈতত্তমঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণারস্ত ২৪৭; মন্দিরের পরিকল্পনা ও মৌলিকত্ব ২৪৮ ঢাকা, 
রিক্রমপুর ও অন্যান্য স্থানে প্রচার ২৪৮ ; 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র প্রথম সংস্করণ মুদ্রণারস্ত, “শরপাগতি'র পঞ্চম ও 
‘জী চৈতন্ত শিক্ষামৃতে’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ ২৪৮; কাটোয়ায় প্রচার ২৪৮; যশোহরে প্রচার ২৪৯ ) 
্রীমন্তক্তিবেভব সাগর মহারাজ ২৪৯ ; যশোহরের অনতিদুরে বক্চর নামক স্থানে প্রচারকালে একটি লৌকিক 


গোস্বামীর ব্যবহার ২৪৯ 
ত্রিংশ-বৈভব 


বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ 
(১৯২৩ সালের মে__নভেম্বর ) 
উত্তরপাড়ায় ABR ২৫৭ ; পণ্ডিত সধুহুদন গোস্বামী ২৫* ; পারমার্ধিক ও ব্যবহারিক গুরু-বিচার 
২৫১; ALOR কে? ২৫২: ব্যবহারিক গুরুত্যাগে সংশয় ২৫৩; অমভাগব্ত-সিদ্ধান্তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ২৫৩ 


১/০ 


অসদ্গরু-ত্যাগের শীস্ত্ৰীয় প্রমাণ-সমুহ ২৫৬-২০৪; ্রপুরূষোত্তমে প্রচার ২৫৪; পুরুযোত্তমে প্রভুপাদ ২৫৫; 
রথাখ্রে প্ৰভুপাদ ২৫৬; পূক্লযোত্তম-মঠের উৎসব-কালে প্রভুপাদের সমীপে শ্ৰোতৃবৃন্দ, ঢাকায় গোপালজীর সেব| 
উদ্ধার ২৫৭; বারিপদায়, মাদ্রা-প্রেসিডেন্সির গঞ্লাম জেলায়, রেমুণায় ও পারলা-কিমিডিতে হরিকথা- 
প্রচার ২৫৭-২৫৮ ; গৌড়ীয়-প্ৰিণ্টিং ওয়ার্কস্_বৃহৎ মৃদঙ্গ ২৫৮; গৌঁড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, মহানগর-সংকীর্তন 
২৫৯; উৎদব-কালে কুচক্রিগণের চক্রান্ত ২৫৯ ; শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী ও শ্রীল প্রভুপাদ--গোঁরনাগরীবাদ খওন 
২৬* ; “ক্রীবিষুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ” পত্রে প্রভুপাদ-সন্বন্ধে শ্রীহরিদীস গোস্বামীর লিখিত মন্তব্য ২৬৭ ; শ্রীযুক্ত হরিদাস 
গোস্বামী মহাশয়ের সহিত গোঁড়ীয়মঠের মতভেদের কারণ-সমূহ ২৬*-২৬১7 আমলাযোড়ায় প্রভুপাদ ২৬১; 
‘গোঁড়ীয়ো প্রকাশিত গোঁরনাগরী-মতবাদ-খণ্ডনযুক্ত প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ২৬১; বরিশাল বানরীপাড়ায় 
ভক্তিরঞ্জন-ভবনে প্রভুপাদ ২৬২; শ্রীল গোরকিশে।র-বিরহৌৎসব ২৬২; গ্রীল গৌঁরকিশোর দাস বাবাজী মহা- 
রাজের সমাধিস্থান, শ্রীধামে তোগ্য-বুদ্ধির পরিণাম ২৬৩; কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ২৬৩; অট্টালিকায় মঠ-স্থাপনে বহিৰ্ম্মুখ 
লোকের বিচার-্রান্তি ২৬৩; কৃষ্-ভোগকে জীবভোগতুল) জ্ঞান করায় প্রভূপাদের শিক্ষা ২৩৪; গোঁড়ীয়- 
প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীমভাগবত প্রকাশারস্ত ২৬৪) প্রীমন্ভাগবতের গোঁড়ীয়-ভাস্য রচনার মঙ্গলাচরণে প্রভুপাদের 
রচিত গুরুবন্দন! ২৬৫-২৬৬ ) গ্রীমন্তাগবতের aay, অনুবাদ, তথ্য ও বিবৃতির নামকরণ ২৬৬; জবালা-উপাখ্যানের 
বৃত্ত-অনুসারে ত্রীজ্ষণতা-সম্বন্ধে সন্দেহের নিরাস ২৬৬ 


একত্রিংশ-বৈভব 
শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচাৰ্য্য-প্রকটোৎসব বা ব্যাসপুজা 
( ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী) 
আচাধ্য-প্রকটো সবের সর্বপ্রথম আয়োজন ২৬৭ ; বিমুখতার আত্মপ্রকাশ ২৬৭-২৬৮; গ্ৰীব্যাস-পূজার 


আমন্ত্রণ-পত্র ২৬৮; শ্রীব্যাস-পুজার অঞ্জলি-তালিকা! ২৬৯ ; শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্তৃক প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি 
২৬৯-২৭১ ; শীল প্রভুপাদের প্রতি-সম্তাষণ ২৭১-২৭৩ 


দ্বাত্রিংশ-বৈভব 
বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে FOF ও বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ 
(১৯২৪ সালের মার্চ_-এপ্রিল) 
বিভিন্ন স্থানে প্রচার ২৭৪) “কলিতে সন্নাস নাই”_এতদ্বিযয়ে ‘গোঁড়ীয়ে’ প্রকাশিত গ্রীল প্রভুপাদের 
শাস্ত্রীয় বাণীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৭৪-২৭৬; প্রীনবন্থীপ-ধাম-পরিক্রমা aw; Aye মোহিনীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় ও প্রভুপাদ ২৭৬; কুলিয়া-নবদ্ধীপ-সহরে পোড়ামা-তলায় বন্তৃতা ২৭৭ ; যোগপীঠে সেবকখণ্ডের 
তিত্তিসস্থাপন ২৭৭; জীন্বস্থীপধাম-প্রচার্িণী-সভার অধিবেশনে সভাপতি গ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ২৭৭ 


২৭৪; তমলুক মহকুমার অন্তর্গত গুম্‌গড় পরগণীয় বিচার-নভা ২৭৯; হাটখোলা-হরিসভাঁয় প্রভুপাদ ২৭৯; 
কলিকাত| কলেজ-স্ধোয়ারে বন্তৃতীর ব্যবস্থা! ২৭৯ 


্রয়ঙ্সিংশ-বৈভৰ 
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী বিস্তার 
(১৯২৪ সালের এপ্রিল_-জুলাই ) 


মুশিদাবাদ, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় প্রচার ২৮, ; তৃণাদপি হ্থনীচ-ধৰ্ম্মের প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্য ২৮১; 
কলিকাতায় ও ATG প্রচার ২৮১; বসিরহাঁটে A প্রভুপাদ ২৮১-২৮২; প্রিন্সিপাল উপেশ্রনারায়ণ সিংহ ও 


d/o 


গোঁড়ীর-বৈফণবধর্্ম ২৮২-২৮৩; গ্রাম্যদাহিত্য-সমূহ ও গ্রীচৈতন্যতাগকত ২৮৩; অনধিকার-চর্চ্চার কুফল 
২৮৩-২৮৪ ; SM মহকুমার গণেশরপুরে প্রচার, পীভবানীচরণ পাহাড়ী ২৮৪ ; বালিঘাইতে গোঁড়ীয়মঠের 
প্রচারকদ্বয় ২৮৪-২৮৫ ; পূৰ্বস্থৃতি ২৮৫ ; অযাচিতভাবে শ্ীনাম-বিতরণ ২৮৫ ; শ্রীপুরুযোত্তম-মঠে দশম বার্ষিক 
তক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব ২৮৬ ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিমঠ-প্রতিষ্ঠা ২৮৬ ১ শ্রীলোকনাধ প্রভুর বিরহ-মহোঁৎসব 
২৮৬; জীবন মহারাজের পূৰ্ব্ব ইতিহাস ২৮৬-২৮৭ ; মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে প্রচার ২৮৭; জৈনধৰ্ম্ম ও এল 
প্রভুপাদের বাণী ২৮৭-২৮৮; ্রীগোঁড়ীয়মঠে প্রীল প্রভুপাদের অধ্যাপনা ও সারস্বত-আসন-প্ৰতিঠ| ২৮৮ 


চতুন্তিংশ-বৈভৰ 
বিভিন্ন মঠে ও বিভিন্ন প্রদেশে হরিকীর্তনোতসব 
(১৯২৪ সালের আগষ্ট--১৯২৫ সালের জানুয়ারী ) 

গ্রীগোঁড়ীয়মঠের উৎসব ২৮৯ 4বলদেব-তব” ও ‘পেরোপকার"সম্বন্ধে প্রতুপাদের বক্তৃতার সারমর্ম 
২৮১-২৯১ চৈতন্তচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে নির্দলানন্দজীর অদ্ভুত মত ২৯১-২৯২ ; “প্রেমবিবর্ে্র ২য় 
সংস্করণ, ‘Life and Precepts of Sree Chaitanya’ খ্রন্থের ২য় সংস্করণ ও গ্রগীতা’প্রকাশ ২৯২; 
একাদশীতে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ-সম্বন্ধে প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ২৯২-২৯৩ / প্রভুপাদের সমীপে ময়ূরভঞ্জের রাউতরায়, 
জষ্টিস্‌ মুখাজ্জি ও অঃ বায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র ২৯৩ ; নেপালের প্রবীণ মন্ত্ৰা-পুত্ৰ ২৯৪ ; ab অচলনাথ মিত্ৰ 
২৯৪; শ্রীমাধ্বগোঁড়ীরমঠে গ্ৰীমধ্বাচাৰ্য্য-পম্বন্বে প্ৰভুপাদের অভিভাবণ ২৭৪ ; প্রভুপাদের বক্তৃতার বিষয়-সমূহ 
২৯৫) কাশী-হিন্দু-বিদ্ববিদ্যালয়ে প্রভুপাদের বক্তৃতা ২৯২; মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভৃষণের অভিভাষণ ২৯৬-২৯৭ ; 
প্রভুপাদের প্রতি তর্কভূষণ ২৯৭; প্রভুপাদের অভিভাষণের হ্থগভীরতা ২৯৭; প্রভুপাদের কাশীতে বক্তৃতা- 
সম্বন্ধে "সার্ভে পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত ২৯৭-২৯৮ / কাশীতে সপরিকর প্রভুপাদের গীবিন্দুমাধব, 
যতনবট, গ্রীগোৌর-নিত্যানন্দ-সেবা ও শ্রগোপালজীউর মন্দির দর্শন ২৯৮; অযোধ্যায়, নৈমিষারণে) ও প্রয়াগে 
প্রভুপাদ ২৯৮-২৯৯; কাশীতে শ্রীযুক্ত অধোক্ষদ প্রভুর ভবনে সপরিকর প্রভুপাদের একমীস-কাল অবস্থান 
৩০০; ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম ৩০০; ত্রিপুরার উজ্জয়স্ত-রাজপ্রাসাদের caret বিরাট, সভায় গীভক্তি- 
ater গোস্বামী ও তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা ৩** ; শ্রীযুক্ত সোমেন্ত্রকিশোর দেব-বৰ্ম্মন্‌ মহাশয়ের ভবনে 
প্রচারকগণের শ্রীমন্ভাগবত-পাঠ ও কুমিল্লার করঙ্গীর ধৰ্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা vee 

পঞ্চত্ৰিংশ-বৈভব 
শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা 
( ১৯২৫ সালের জাহুয়ারী--এপ্রিল ) 

গ্রীগোঁড়মগ্ল-পরিক্রমার জয়যাত্রা ৩০১; “আীগৌড়মণ্ল-পরিক্রমা-দর্পণ'-গস্থ প্রকাশ ৩*১ ॥ পরিক্রমার 
সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্ৰ৷ ৩৭২; পরিক্রমা-সউঘ এড়েদহে, বরাহনগরে ও পানিহাটীতে ৩:২-৩:৩ ; খড়দহ ও 
বারাকপুরে ৩৩; চাতরায় ও AGATA শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের পাটে ৩:৪; গ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর সম্বন্ধে প্ৰভুপাদের 
উপদেশ ৩০৪-৩০৬; FRAG, মাহেশ ও বল্লভপুরে ৩*৬ ; চাতিরা, ATT ও কুমারহটে ৩*৭ ; শ্রীঈশ্বরপুরী 
সম্বন্ধে শ্রীল প্রভূপীদের উপদেশ ৩*৭-৩*৮ কীচড়াপাড়া, যশড়া ও পালপাড়ায় ৩:৮; চান্দুড়িয়া ও 
কুলিয়া-প্রোঁঢামা-তলায় ৩০৯; ধবিষ্ুপ্ৰিয়া-গৌযাঙ্গ'-পত্ৰিকার্ সম্পাদকের গৌড়ীয়মঠরক্ষকের নিকট লিখিত 
পত্র ও গৌড়ীয়মঠরক্ষকের তদুত্তর ৩*৯-৩১* ) শ্রীশৌড়ীয়মঠে, আটপুরে ও খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ৩১-৩১১ ১ 
অভিরাম ঠাকুরের Ant’ ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক ও প্রভুপাদের Tel ৩১১; ঠাকুরাণীচক সেবা-বান্ধব-ভবনে ও 
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মেদিনীপুরে ৩১১; মেদিনীপুর সহরে প্রভুপাদ ও তদনুগগণের TS! ৩১২; ‘বেলিহল্‌’ নামক বক্তৃতা-গৃছে 
প্রভুপাদের অভিভাষণ ৩১২; বেলেপাড়ায় ও গ্রীগোপীবল্লভপুরে ৩১২ ; প্রভুপাদ কৰ্তৃক গোপীবলভপুরের 
তথ্য-বর্ণন ৩১৩; বি্বস্তরানন্দদেব-সম্বন্ধে এঁল প্রভুপাদ ৩১৩; প্রভুপাদের বিদায়-অভিনননন ৩১৩; চুপকায়, 
গৌড়ীয়মঠে, মল্লারপুরে ও একচক্রায় ৩১৪-৩১৫ ) Seach ব্যাসপুজ। ৩১৪; স্যাড়া-গ্রামে, জিয়া গঞ্জে 
ও গান্তীলায় ৩১৫; শ্রীপাট খেতুরীতে, মালদহে ও শ্রীপামকেলিতে ৩১৬-৩১৭ ; মালদহ-ধৰ্ম্মশীলায় Age 
কৃষ্ণশশী গোস্বামীর গ্রীল প্রভূপাদের নিকট প্রশ্ন-চতুষ্টয় জিজ্ঞাসা ও প্রভুপাদের SYST প্রদান ৩১৮-৩২০ ; 
ঘোধথা নায়, গ্রাকামুঠাকুরের Antic’, কোটা দপুরে, মহেশপুরে, টুঙ্গিগ্রীমে, উলা বা বীরনগরে, শান্তিপুরে, 
কাল্‌নায় ও শ্রমায়াপুরে ৩২০-৩২২ ; আ্রীনবদ্ধীপ-পরিক্রম! আরম্ত ৩২২; পরিক্রমার অধিবাম-দিবসে প্রভুপাদের 
APU ৩২৩-৩২৪ ; কোলদ্বীপ পরিক্রম| ৩২৪ ; পোড়ামা-তলায় ৩২৪-৩২৫ ; কুলিয়ার এক সজ্ঘের্ন যাত্ৰিগণের 
প্রতি মাৎ্সর্য্য ৩২৫) মঙ্গলকারিগণের প্রতি gate ৩২৫; যাত্রিগণের প্রতি পাষণ্ডিগণের অত্যাচার 
৩২৬-৩২৭ ; প্রভুপাদের ক্ষমার আদর্শ ৩২৭-৩২৮; “আনন্দবাজার পত্রিকা» ‘সঞ্জীবনী’ ও “দৈনিক বস্তুমতী’তে 
প্রকাশিত যাত্রিগণের প্রতি অত্যাচারের সংবাদ ৩২৮-৬৩০ ; সজ্জনগণের বিশেষ সহানুভূতিস্থচক পত্ৰসমূহ 
৩৩০-৩৩১ এ্ীভাগবতজনানন্দ প্রভুর নিধ্যাণ ৩৩১-৩৩২ ; শ্রীভাগবতনানন্দ প্রভুর বিরহ-স্মৃতি-সম্বন্ধে 
প্রভুপাদের উপদেশ ৩৩২; কলিকাতার বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সভায় Aq প্রভুপাদ ৩৩২-৩৩৩ ; পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য ও শীল প্রভুপাদ ৩৩৩-৩৩৫ 


ষট্ত্ৰিংশ-বৈভব 
আচার্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
( ১৯২৫ সালের নভেম্বর--১৯২৬ সালের মার্চ ) 


বুদ্ধগয়ার মন্দির-সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দু-পক্ষ হইতে যুগপৎ অভিযোগ, প্রভুপাদের সমীপে ধৰ্ম্মপাল কর্তৃক 
ডীঁহার দুইজন শিল্ত-প্রেরণ, অধ্যাপক যোগেন্দ্ৰনাথ সমাদ্দার, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্-সম্বন্ধে প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ৩৩৬ 
৩৩৮; পুনরায় বসিরহাটে সপার্যদ প্রভুপাদ ৩৩৮ বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরণ ৩৩৮; গীপুত্লযোত্তম-মঠে Doe 
বিনোদ-বিরহ-উৎসবে মহারাজ মণীন্ৰচন্ত্ৰ নন্দী বাহাদুরের হরিকথা-শ্রবগ ৩৬৮; গোঁড়ীয়-প্ৰিণ্টিংএ বৈদ্যুতিক 
যন্ত্র ৩৩৮-৩৩৯; গৰীসম্প্ৰদায়ভুক্ত ভক্তের গ্ৰীগৌরভজনে প্রবেশ ৩৩৯; গৌড়ীয়মঠে গ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের 
অধ্যাপনা ৩৩৯; বিভিন্ন স্থানে প্রচার ৩৩৯; শ্রীল প্রভুপাদ ও জষ্ট. মন্মঘনাথ মুখার্জী ৩৩৯; গ্ৰীগৌড়ীয়মঠের 
উৎসব-কালে গস্থ-প্রচার ৩৪০; রাধাতজন-স্দ্ধ প্রভুপাদের উপদেশ ৩৪০, গ্ৰীমস্তক্তিহৃদয় বন ও গ্ৰীমস্তক্তি- 
সৰ্ব্বত্থ গিরি মহারাজ ৩৪০; “Chaitanya movement” ও “tq— দৰ্শিনী’র আন্তি-অপনোদন ৩৫৫; 

বৈধব কি হিন্দু? ৩৪১; জীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন-ভবনে প্রভুপাদ কর্তৃক গ্ৰীমন্মহাপ্রভুর গাৰ্হস্থ্য ও সন্ন্যাস- 
লীলাভিনয়ের তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা ৩৪১-৩৪২; কলিকাতা মিমলায় “মহাপ্রভুর করুণা ও কৃষ্ণকীৰ্ত্তন” সম্বন্ধে 
প্রভুপাদের উপদেশবাণী ৩৪২ ; ecg গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ ৩৪২; Dada “জনশক্তি”, পরিদর্শক,” We 
বাণী’ প্রভৃতি পত্রসমূহে প্রকাশিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-সংবাদ ৩৪২-৩৪৩; হুনীমগঞ্জ, ছাতক, বালাগঞ্জ শিলচর 
প্রভৃতি স্থানে প্রচার ৩৪৩; জীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ৩৪৩) প্রীহটের গোপালটলা-নিবাসী প্রীগোপাল- 
গোবিন্দ মহান্তের জীল প্রভূপাদের উদ্দেশ্যে রচিত ‘ঠাকুরের প্রতি নিবেদন” শীর্ষক কবিতা ৩৪৩-৩৪৫; 

নর-নারীর হরিতজন ও ব্যবহীর-প্রণালী এবং সাধ্বী নারীগণের হয়িভজন-সম্বন্ধে জীল প্ৰভুপাদের উপদেশ 
৩৪৫-৩৪৬ ; গৌরনাম FRAT ৩৪৬) প্রকৃত পুত্র কে ? ৩৪৬-৩৪৭; গৌরভক্ত ও গৌরভোগী ৩৪৭; শ্রীযুক্ত অনুকূল 
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চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গ্রীবিগ্রহের অঙ্গবৈগুণয- সম্বন্ধে প্রশ্ন ও প্রভুপাদের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত ৩৪৭-৩৪৯ ; Qa নরোতম 
ঠাকুর মহাশয়ের ‘ছয় বিগ্রহ’-সম্বন্ধে প্রভুপাদ ৩৪৯; ঠাকুর মহাশয়ে জাতিবুদ্ধি-সম্বন্ধে প্রভুপাদ ৩৪৯৭-৩৫, ; 
জীপাট খেতুযীর ‘প্ৰাৰ্থনা’ শীর্ষক নিবেদনে লিখিত অবৈষ্ণবোচিত ভাষা ৩৫০; শ্রীধাম-মায়াপুরে গ্ৰীনিত্যানন্দ- 
জম্মোৎসব ও গীনাম-যজ্ঞ-প্রবৰ্ত্তন ৩৫৭; প্ৰীব্যাসপূজ, নবদ্ধীপ-পরিক্রমা ও গ্ৰীধাম-প্রচায্নিণীসভ| ৩৫০-৩৫১ ; বিভিন্ন 
স্থানে প্রচার ৩৫৭; সেবাধিকার ও উপাধি-প্রদান ৩৫০; গোঁরধামের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে প্রভুপাদের অভিভাষণ 
৩৫১; গ্রীমদ্‌ সাগর মহারাজ ৩৫১; গৃহস্থবৈষ্ণবগণের বৈঝবস্থৃতি-অনুসারে শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা ৩৫১-৩৫২ ; চিরুলিয়ায় 
গ্ৰীভাগবতজনানন্মমঠ-প্রতিষ্ঠা ও Aa প্রভুপাদ ৩৫২; সাউরীতে প্রভুপাদ ৩৫২-৩৫৩ ;প্রভুপাদের উদ্দেশে রচিত 
অভিনন্দন-গীতি ৩৫২; বাখরাবাদে গ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক রূপানুগ-ভজনের সারকথা উপদেশ-__গৌরভজাবাদ 
নিরাস ৩৫৩; বিভিন্ন স্থানে তীৰ্থ মহারাজের হর্িকথা প্রচার ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার-সংবাদ বিঘোষিত 
৩৫৪; মঃ মঃ ফণিডুযণ তর্কবাগীশের মত ও গোৌরনাগরীবাদ নিরাস ৩৫৪; গীঁচৈতহ্তাদেৰ ও জাতিভেদ-_ 
প্রভুপাদ ও ব্ৰাহ্মসমাজের উপদেশক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার ATA ৩৫৪--৩৫৫; গীবিগ্রহপূজা ও 
পৌত্তলিকতা ৩৫৫-৩৫৬; রাজারামমোহন ও গোস্বামী ৩৫৬ ; গ্রীনারায়ণ ও তাহার শক্তিত্রয়, গৌর-গদাধর-তত্ব, 
ROME ও সাধনসিদ্ধ এবং মুক্ত ও বন্ধজীবের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে জীল প্ৰভুপাদের নিকট ভক্তগণের কএকট প্ৰশ্ন 
ও প্রভুপাদ্নে ততুত্তর ৩৫৭-৩৬০ 


২৬ 1 
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চা 


চিত্র পত্ৰাঙ্ক 
ওঁ বিষ্ণুপাদ DBA ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ( যষ্টিবর্ষে ) মুখপত্র 
ত্রিদণ্ড-সম্যাস-গ্রহণ-লীলার পরে গ্রীল প্ৰভুপাদ দ্‌ 
ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসাৰ্বাভৌম শ্রীল জগন্নাথ } 
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর - 


প্ীমাধ্বগোঁড়ীয়মঠের প্রপ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও ও জী ্ীবিনোদকাত্তজীউ 
ঢাকায় “জন্মাদান্ত”-প্লোক-ব্যাখ্যাকালে গ্রীল প্রভুপাদ } 
ঘিজ-বাণীনাখের শ্রীগোৌর-গদাধর 

শ্রীমোদদ্রম-ছত্র \ 

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মভিট| | 

শ্ীগোড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির, বাগবাজার কলিকাতা \ 


শ্ৰেষ্যাৰ্য্য জীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন 
ও বিষুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর \ 


ওঁ বিষ্ণুপাদ গ্রীল গৌরকিশোর প্রভু 

ব্ৰহ্মচাঁর্লি-বেশে গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 

নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচারি-অবস্থায় চাতুৰ্শ্বাস্তকালে শ্রীল প্রভুপাদ } 
ভীচৈতম্যমঠের পুরাতন শ্রীমলির (ব্রজপত্তনে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ) 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিকুঞ্জ ( স্বানন্দস্ুখদ-কু্জ-_( গৌদ্রম ) ১৮৫ 
গ্রীল গোরকিশোর প্রভুর গঙ্গা গর্ভগত সমাধিকুঞ্জ ( নূতন চড়া__কুলিয়া-নবন্ধীপ ) 

প্রস্তাবিত শ্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্গত “গৌড়ীয়ের কৃত্য»-বিষয়ে সুত্ৰ 


১১৩ 


১২০-১২১ 


১৪৬-১৪৭ 


১৫২-১৫৩ 


১৭৬-১৭৭ 
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গঞগুরুগৌবাঙ্গৌ জয়তঃ 


আৰদ্ষৰী-ভজয়ণী 


গ্ৰথম-বৈত্তব 
কাশিমবাজার-সন্মিলনীতে ও স্মৃতি-সভায় প্রভুপাদ 


“পাঠক শাস্ত্ৰ-ব্যাধ্যার ছল দেখাইয়াছেন, বস্তুতঃ গোস্বামি-শাস্ ব্যাখা! করেন নাই, ইন্ত্ৰিয়-শাস্ত্ৰ ব্যাখ)| 
করিয়াছেন মাত্ৰ ভাবুক “গোর গোর” বলেন নাই, “টাক! টাকা”, “আমার টাকা” বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন 
মাত্ৰ৷ উহা কখনই প্রচার বা ভজন নহে, Achy আবরণ-সাত্র ; তদ্বার| জগতের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই।” 

_ পরমহংসবর Aa গৌরকিশোর 


গ্ৰীচৈতন্তমঠের অন্যতম ট্রাষ্ট, আচাধ্য-মনোইভীষ্ট-প্রচারের সর্বপ্রধান wert অন্যতম, 
শুদ্ধতক্তিসিদ্ধান্তে অতুলনীয় সহজ পণ্ডিত, গুরুসেবার উপমানস্বরূপ, ৰৃষ্ণজীতে ভোগত্যাগের 
আঁদর্শ-বিগ্রহ, অসৎসঙ্গবর্জনে Safes, অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবিভূষণ, আচার্য্যের অন্তরঙ্গ 
ও পরমপ্রিয় মহামহৌপদেশক শ্রীমৎ অনন্তবাস্থুদেব বিছ্বাভৃষণ বি-এ Stata স্থৃতিপট হইতে 
AAA প্রভূপাদের চরিত-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ইতিহাস-সযূহ প্রদান করিয়াছেন। 
আমি তখন বহ্রমপুর-কলেজে পড়ি। বহরমপুর হইতে কলিকাতার হাটখোলায় 
আমার মধ্যম ভ্রাতীর নিকটে গিয়াছিলাম। এ সময় ভারত-সম্ৰাট্‌ পঞ্চম জঙ্জ কলিকাতায় 
রা আগমন করেন। ভারত-সম্রাট্‌কে দর্শন করিবার ‘পূৰ্ব্বে বৈষণব-সত্রাট 
aie দর্শন করিবার সৌতাগ্যবরণের লালসায় আমি, আমার মধ্যম ভ্রাতা ও" 
পিতাঠাকুর ইংরাজী ৯৯১১ সালের ৩*শে ডিসেম্বর কলিকাতা রাম- 
বাগানম্থ ‘ভক্তিভবনে’ গমন করি। এ দিনই শ্রীল প্রভূপাদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ ADA ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের প্রীচরণ সৰ্ব্বপ্ৰথম দর্শন পাই । তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শীল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ একটি কা্ঠাসনে উপবিষ্ট আছেন, আর শীল প্রভুপাদ ঠাকুরের জীচরণ-পাৰ্শ্বে 
বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। একটু দূরে বারান্দায় শ্রীযুক্ত কষ্দাস বাবাজী মহাশয় 
ছিলেন। আমরা! সকলে ঠাকুরের MATH সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। তিনি সৰ্প হান্ত-ছারা 
«তোমাদের মঙ্গল হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন! সেই সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন,-_ 
‘রাজদৰ্শন করা ভাল। ইংরেজ-রাজের শাসনে আমাদের নিৰ্বিম্ে হরিনাম-গ্রহণের বিশেষ 
সুবিধা হইয়াছে। তাহারা আমাদের বৰ্ম্মাচরণের প্রতি নিরপেক্ষ । ইহাই আমাদের সুবিধা / 


২ সরস্বতী-জয়গী| প্রথম- 


ইংরাজী ১৯১২ সালের ২%শে হইতে ২৫শে মার্চ পর্য্যন্ত কাশিমবাজারের সন্মিলনীর 
তৃতীয় অধিবেশন হইবে, শুনিলাম। তথায় কি আলোচন| হইবে, তাহা! শুনিবার তুহল- 
পরবশ হইয়া আমি তখন কা!শিমবাজারে গিয়াছিলাম। সে-সময় কাশিম- 
উস বাজারে গ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার হ্য়। 
ৰ তিনি মহারাজ স্তর মণীজ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী বাহাদুরের সনিৰ্ব্বদ্ প্রার্থনায় কিছু 
হরিকথা-কীর্তনের জন্য তথায় আসিয়াছিলেন। আমি তখন প্রভুপাদের গীচরণ আশ্রয় করি 
নাই, একজন সাধারণ দর্শক-স্বত্রে গিয়াছিলাম মাত্র। আসিয়া দেখিলাম,--পরলোকগত 
পুলিন মল্লিক ওরফে নিত্যাননদ-দাস নামক এক ব্যক্তি, কলিকাতা তারাচীদ দত Acts 
কে, বি, লেন নামক জনৈক ব্যবসায়ী, কাল্নার শ্রীগোপেন্দু বন্্যোপাধ্যায়--ইঁহার৷ সকলেই 
কুলিয়ার “মাতৃমন্দির”-সম্বন্ধে উক্ত সন্মিলনীর অধিবেশনে কিছু বক্তৃতা করিবার জন্য শ্রীল 
প্রভূপাদকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। ততুত্তরে প্রভুপাদ ভীহীদিগকে বলিলেন, 
‘আমি হরিকথা বলিতে আসিয়াছি, কিছু হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াই যাই। আমি তখন 
অধিকাংশ সময়ই প্রভূপাদের নিকটে হরিকথা শুনিবার জন্য থাকিতাম; সেই সময় 
আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম,_প্রভুপাদ সর্বাগ্রে সকলকে দণ্ডবৎ এবং সৰ্ব্বক্ষণ তুলসী-মালিকায় 
হরিনাম গ্রহণ করেন। আমি তাঁহাকে কোন সময়ই নিদ্রা যাইতে বা বিশ্রাম করিতে 
দেখি নাই। তখন আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছিলাম,__কাশিমবাঁজারের মহারাজ 
প্রভুপাদের জন্য নানাগ্রকার ভোজ্য-সম্ভার প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্ত 
প্রহৃপাদ এ সকল দ্রব্যের কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কেবল একদিন একটিমাত্র তুলসী- 
পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সমস্ত দ্রব্য প্রভুপাদ আগন্তক লোকদিগকে বিতরণ করাইয়া 
দিতেন। তিনি সেখানে ২১শে হইতে ২৪শে মার্চ পর্য্যন্ত যে চারি দিন ছিলেন, তন্মধ্যে 
চারি দিনই তাঁহাকে এইরূপ উপবাসী থাকিতে দেখিয়াছি। এই সময়ে প্রভূপাদ উপদেশ- 
প্রনানমুখে বলেন,_-“ভোজন, শয়ন ও শৌচাদি ক্রিয়া লৌকলোচনের বহুদূরে নিষ্পাস্ত ৷ 
অগ্ঠাপি শ্রীল প্রতুপাদের সেই স্বভাব দৃষ্ট হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রতুপাদ “ভজ নিতাই 
গৌর রাধে স্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম”_এই আধুনিক কল্পিত ও গীতপগ্যটির বহু প্রকার 
সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষের কথা শান্তযুক্তিযূলে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 
একদিন তাহাকে সভায় বক্তৃত! দিবার জন্য আহ্বান করা হইল, সময় দেওয়া হইল মাত্র 
পাঁচ মিনিট। তিনি “sare ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব” প্রভৃতি শ্রীচৈতন্থচরিতামূতের 
কএকটি পয়ার উচ্চারণ করিয়া যথাসম্ভব অতি সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা 
৮০ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; পাঁচ মিনিট সময় হইতে না হইতেই 
তাহাকে ক্রমাগত “বসুন বসুন” বলা হইতে থাকিল! যে সময়টুকু বক্তৃতা 
_ শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই যেন বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য, মৌলিকত্ব ও সত্য-সারগর্ভত্ব আমি 
wae করিয়াছিলাম । বুঝিতে পারিলাম,_ ও মহাপুরুষ বে দুই একটি নিরপেক্ষ সত্যকথা 


বৈভৰ গৌরনাগরীমত, অসদাচার, ছড়াগান, অসৎসঙ্গাদি নিরাস ৩ 


বলিতেছিলেন, তাহ! যেন এক দল ব্যক্তির রুচিকর হয় নাই । তখন মনে মনে স্থির 
করিলাম, হয় ত’ এসব কারণেই এই মহাপুরুষ মহারাজের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন না। পরে 
ও মহাপুরুষের নিকটই কারণ জিজ্ঞাস! করায় তিনি ৰলিলেন,_যদি কাহারও উপকার 
করিতে না পারা যায়, বিষয়ীকে যদি বিষয়ের মলিনত| হইতে উদ্ধার করিতে না পারা যায়, 
তাহ! হইলে Fala সহিত ভোজনাদি-ব্যাপারের দ্বার! বে সঙ্গ হইয়া থাকে, তাহাতে মন 
মলিন হুইয়া পড়ে। সুতরাং একান্ত ভগবৎসেবকের সহিতই ছয় প্রকার সঙ্গ করা প্রত্যেক 
নিঃশ্রেয়সাথার প্রয়োজন | 
কাশিমবাজারের মহারাজের ‘খাসবাড়ী” নামক স্থানে রাজপ্রাসাদের প্রাকারের মধ্যেই 
শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল! মহারাজের নিযুক্ত বৈদ্যবংশীয় এক জন ভদ্র- 
লোক কর্মচারী প্রভৃপাঁদের সেবা-সম্বদ্ধনার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। 
নিরপেক্ষ কর্মচারীর 
উক্তি একদিন আমারই সন্মুখে তিনি প্রভুপাদকে বলিলেন,--“আপনিই প্রকৃত 
বৈষ্ণব, যেহেতু এখানে যীহাদিগকে দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই মহা- 
রাজের অন্ন ধ্বংস করিয়া গেলেন, অথচ মহারাজের কোন উপকার করিলেন না। আপনি 
মহারাজের প্রকৃত উপকার করিতে আসিয়াছিলেন ) কিন্তু মহারাজের পার্ধদবর্গ মহারাজকে 
আপনার নিরপেক্ষতা ও বৈষ্ণবতার আদর্শ বুঝিতে দিলেন না, ইহা! আমাদেরই পরম দুৰ্ভাগ্য ৷’ 
২২শে মার্চ শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সম্মিলনীতে আগত নোয়াখালির উকীল শ্রীযুক্ত 
gee মজুমদার বি-এল, উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ae, নোয়াখালি জুবিলি 
স্কুলের ড্রিল-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্‌-সি প্রভৃতি কএকজন ভদ্রলোক 
শ্রীল প্রভূপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহাদের কেহ কেহ জনৈক প্রসিদ্ধ 
কীৰ্ত্তনীয়ার ভাব-প্রদর্শনের অকৃত্রিমতা-সন্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তহুত্বরে শুদ্ধ সান্বিকভাবঃ 
ভাবাভাস ও কপটতার মধ্যে পার্থক্য-বিষয়ে প্রভুপাদকে “তক্তিরসামৃতসিদ্ধু'র কএকটি শ্লোক 
ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছিলাম। এতদ্যতীত কল্পিত ছড়! এবং শাস্ত্র ও মহাপ্রভুর প্রদত্ত 
শুদ্ধনাম-মহামন্ত্র-কীর্ভনের অব্য কর্তব্যতা-সন্বন্ধেও ASAT শাস্ত্ৰ ও মহাজনের সিদ্ধান্ত কীৰ্ত্তন 
করিয়াছিলেন। ২৪শে মার্চ কাঁশিমবাজার-মহারাজের কুলগুরুবংশীয় শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের 
বাসায় শ্রীল প্রতুপাদের শাস্ত্ৰীয় প্রসঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রাখালানন্দ “tal মহাশয় প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন 1 শাস্ত্ৰী মহাশয় শ্রচৈতন্ত- 
চন্দ্ৰামৃতের “গৌরনাগরবর” শব্দটির উল্লেখ করিয়া গৌরনাগরী-মতের সমর্থন করিতে চাহিলে 
Aq প্রভৃপাদ এ স্থানে গৌরনাগরবরের প্রকৃত তাৎপর্য এবং নানাপ্রকার বিচার ও 
গোস্বামি-শীস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা গৌরনীগরীমতের নিরাস করিয়াছিলেন। গৌরগুণানন্দ 
ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ মৎস্তাহারী ছিলেন। তিনি মৎস্তভোজনের পক্ষে কতকগুলি কথা 
বলিলে শ্রীল agate আমিষ বা নিরামিষ আহারের পরিবর্তে মহাপ্রসাদ-সম্মানের উৎকর্ষ 
দেখাইলেন। প্রীনিব!স-আচার্ধ্য প্রভুর পরিবারের পরিচয়-প্রদানকারী, ময়মনসিংহ জেলার 


8 সরস্বতী-জয়তী প্রথম- 


অনেকের নিকট স্বকৰ্ম্মখ্যাত “জয় জয় মহাপ্রভু” নামে পরিচিত মালিহাটি-নিবাসী এক 
ব্যক্তিকে এ দিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। 

শ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজারে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া তাহারই সঙ্গে আগত Weg 
জেলার লোহাগড়া জয়পুর গ্রাম-নিবাসী যজ্ঞেশ্বৰ ঘোষের সহিত ২৪শে ANG তারিখে রাত্রি 
১১॥ টার ট্রেনে কাশিমবাঞ্জার হইতে বাত্র। করিয়া রাত্রি ২৷ টায় ধুবুলিয়া পৌঁছেন এবং 
ভোরবেলায় SHASTA উপনীত হন। 


শ্রীমন্তক্তিবিনৌদ-স্মৃতি-সভা 


ইংরাজী ১৯১৫ সালে, বাঙ্গাল! ১৩২২ সালের ১৮ই ভাদ্র শনিবার দিবস অপরাহ্ণ প্রায় 
ey ঘটিকার সময় কলিকাতা! বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদে শ্রীল গ্রভূপাদের তৃতীয় বার দর্শন পাই। 
রো জমি নং মাদিকতল। az অধ্যাপক Ae অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের বাড়ী হইতে গরীমনত্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে 
প্রথম অধিবেশন হইবে শুনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যাই। তখন আমি অধ্যাপক অমূল্য 
বাবুর বাড়ীতেই থাকিতাম। সাহিত্য-পরিষদে জন-সাধারণের সভার পক্ষ হইতে গ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভীব-উত্সবের উহাই প্রথম অধিবেশন। দেখিলাম,--ও সভার 
সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী এম্‌-এ, সি-আই-ই মহাশয় আগমন 
করিয়াছেন এবং সাহিত্য-পন্নিযদের সম্পাদক টাঁকির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী 
এমএ, বি-এল্‌ ভক্তিভূষণ মহাশয় এ সভায় সম্পাদন-কাৰ্ষ্য করিতেছেন | 
মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ স্তায়রত্ন মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত সংস্কৃত 
শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-মহিমা ও গুণ-বর্ণনা এবং পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ 
মহাশয় অমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাহিত্যিক জীবনের চরিতাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। 
তৎপরে কলিকাতা-বিশ্ববিগ্ভালয়ের gett ভাইস্‌-চ্যান্সেলার :এবং হাইকোর্টের 
মাননীয় বিচারপতি লোকমান্ত স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, ডি-এল্‌, পি-এইচডি 
জী মহোদয় বলিলেন,--ঠাকুর তক্তিবিনোদের একমাত্র মূল লক্ষ্য ছিল-- 
সাহিত্যের দ্বারা ভগবানের সৰ্ব্বতোমুখী সেবা _কীর্তন-প্রচার ) গ্রীরপ- 
সনাতনের গ্রন্থরচনাই যেমন তাঁহাদের ভজন, জপ, তপ, সিদ্ধি ছিল, তক্তিবিনোদ 
মহাশয়ের গ্রশ্থ-রচনা-কাধ্যও ঠিক সেইরূপ fea? 
ওরুদাস বাবুর পর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিগ্তাভূষপ মহাঁশয়কে বলিতে স্তনিয়াছিলাম,-- 
শ্রিমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে আমি ভক্তিবিষ্ভার বহু উপদেশ পাইয়াছি। 
ভক্তিবিনোদ মহাশয় হইতে যে প্রবল ভক্তি-তরঙ্গ উতিত হইয়া বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে, 
তাহাই জগতে দর্কপ্রাধান্ত লাভ করিবে। ঠাকুর তক্তিবিনোদ শ্রীগৌরান্দের প্রেরিত SE 
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অবতার) তিনি জগতের প্রতি গীগোরাদের কৃপাশীৰ্ব্বাদ-স্বৱূপ এবং বৰ্ত্তমানকালে জগতের 
পরমো'পকারী |” ইহার পরে কাঁশিমবাজারের মহারাজ স্তর মণীজ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী বাছাদুরকে গীমদ্‌ 
2  ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে শুনিয়৷ছিলাম, তিনি বলিলেন, 
মহারাজ মণান্ৰচন্ত্ৰের হর 
ৰ ‘বহুদিন পূর্বে শ্ীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। 
তখন ঠাকুরকে তিনি অকপট সরলতাময় বৈষ্ণবতার সাক্ষাৎ আদর্শ- 
বিগ্রহরূপে দেখিতে পান। ঠাকুরের কথ! শুনিয়| তিনি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন,__- 
বঙ্গদেশে ও পৃথিবীতে শিক্ষিত ও সর্বপ্রকার জনসাধারণের মধ্যে সত্য-সত্যই শ্রীমন্মহা প্রভুর 
ধর্্-প্রচারের দিন আসিতেছে | কাঁশিমবাঁজারের মহারাজ শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে 
আরও কএকটি কথার উল্লেখ করিয়া ঠাকুরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 
ইহার পরে সংস্কত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিছ্াভূষণ 
এমএ পি-এইচডি মহাঁশয়কে ঠাকুর তক্তিবিনোদের সম্বন্ধে বলিতে শুনিলাম। তিনি 
বলিয়াছিলেন,--“সেই সময় হইতে প্রায় আশী বৎসর পূৰ্ব্বে শৰীমত্তক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের অআবিৰ্ভাব-কাল। বর্তমান কাল অপেক্ষা সেই সময় 
ইংরাজী-বিস্যার চর্চা অধিক হইত। ঠাকুর তক্তিবিনোদ সেই সময় 
ইংরাজী-সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও ভক্তিশান্রের অধ্যাপকের সাহাধ্য-ব্যতীত 
নিজের স্বাভাবিক রুচি-ক্রমেই প্রেমতক্তির কথ| বিভিন্ন ভাষায় আলোচন! করিয়াছিলেন | 
তাহারই ফলে এই Beye ভক্তিসাহিত্য আমর! আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। 
তক্তিপথ-ব্যতীত অন্তান্ত পথে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকে প্রবেশ করিয়াছেন; 
তাহাদের সাহিত্য জগতে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। তাই সুবিত্বল-প্রচার তক্তিসাহিত্যের 
লেখকের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য সাহিত্য-পরিষদে প্রতিবৎসরই এইরূপ একটি 
স্থৃতিসভার অধিবেশনের বিশেষ প্রয়োজন ৷ 
ইহার পরে “অমৃতবাজার-পত্রিকা*র critter প্রবীণ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ 
মহীশয়কে ঠাকুর তক্তিবিনোদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম। তিনি 
নলিলেন, তাহার দাদা শিশির বাবু অনেক সময় শ্রমদ্ুক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর কথা ও কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতেন। তাহার 
দাঁদা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে “দাদা” বলিয়া ডাকিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ৷ ঠাকুর 
যখন তাঁহার দাদার দাদা, তখন ঠাকুরের সহিতও তাহার সেই সম্বন্ধ ৷ ইহার পর 
কলিকাতা-হাইকোর্টের মাননীয় ভূতপূৰ্ব্ব বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র 
SRT সারদাচরণ মিত্র এম.এ, বি-এল্‌, পি-আর-এস্‌ মহাশয় ববিয়াছিলেন,_“তিনি অনেকদিন 
হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত পরিচিত ছিলেন। শ্রীমন্তক্তিবিনো মহাশয়ের 
কপটতা-রহিত মধুময় পবিত্র চরিত্রই ছিল তাহার অলৌকিকতা। সারদা বাবুর পরে 


মঃ মঃ ডক্টর সতীশ 
বিদ্যাভ্ষখ 


মতিলাল ঘোষ 


ঙ সরস্বতী-জয়তরী প্রথম- 


কিশোরী লাল সরকার এমএ, বি-এল. মহাশয় সভায় উঠিয়া বলিলেন,-“ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের গোক্রমস্থ আশ্রমে তিনি কএকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়| ও তাহার পরমার্থ-সর্কস্ব- 
সঙ্গ লাভ করিয়| ধন্য হইয়াছেন এবং ঠাকুরের সেই সঙ্গ পাইবার 
জন্যই তিনি স্বানন্ন-সুখদ-কুঞ্জের সংলগ্র-স্থানে নিজ-বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিদ্কপটতা, অনুক্ষণ কৃষ্ণনামে রত ঠাকুরের ওষ্ঠ-দ্বর এবং 
RUA Meo বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া এই মায়ামরুর মধ্যেও যে যথার্থ শাস্তির নিকেতন 
আছে, তাহার একটা সন্ধান পাইয়াছিলেন।, 


মেদিনীপুর-নিব।সী সত্যচরণ চন্দ বি-এল. মহাশয় বলিলেন, প্রায় চারিশত বৎসরের 
পুঁথিতে আমর! শ্রীচৈতন্তদেবের একটি বাণী শুনিয়াছিলাম,__“পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে 
মত্যচরণ চন্দ ও পতিত দেশ-গ্রাম | সর্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম 1” শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
africa, মহাশয় এই বাণীর প্রথম অরুণোদয় প্রকট করিয়াছ্েন।” শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন,_-জগতে যাবতীয় অপধৰ্ম্ম ও 
উপধৰ্ম্ম এবং ধর্মের নামে ব্যভিচার ও ভণ্ডামীর মূলোৎপাটন করিবার জন্যই প্রীমন্তক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের সাহিত্য ও চেষ্ট| নিয়োজিত হইয়াছিল ৷’ 
সভাপতির অভিভাষণ-হ্ত্রে মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় ঠাকুরের অসামান্ত 
নির্ভীকতা এবং ন্তায়পরায়ণতা-সঘন্ধে দুইটি প্রত্যক্ষ ঘটনা উল্লেখ করিলেন। অতঃপর তিনি 
সাহিত্য-পরিষদে শ্রীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য উন্মোচন করেন | 
সেই সভায় আরও এই কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম,__ 
বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্্রসুন্দর ত্ৰিবেদী এম্‌ এ, পি-আর্-এস্‌) এঁতিহাঁসিক ও প্রত্বতত্ব- 
বিদ্‌ রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহীছুর) মেডিকেল-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর Aw 
একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-এস্‌-সি; রায় রাধাচরণ পাল বাহাছুর; ; শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখ্যোপাধ্যায় 
এম.এ, পি-আর্এস্‌ প্রেসিডেন্সি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার এম্‌-এ ; রায় 
বৈকুণ্ঠনাথ বস্তু বাহাদুর ; আলিপুরের উকীল গ্ৰীযুক্ত প্রবোধ-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, 
বি-এল্‌ ; Aye বীরচন্্র সিংহ বাহাদুর। প্রভুপাদকেও এই সময় সভায় উপস্থিত দেখিয়া- 
ছিলাম; কিন্ত প্রতুপাঁদ স্বয়ং কিছু বলেন নাই ৷ 


কিশোরী লাল সরকার 


মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


ইউনিভার্পিটি-ইনৃষ্িটিউটে 


শ্রীল প্রভুপাদকে চতুৰ্থবার দর্শন করি--কলিকাতা-ইউনিভা রূসিটি-ইন্ষ্রিটিউটে বাঙ্গালা 
১৩২৩ সালের ১৮ই ভাদ্র রবিবার | সে-দিন এমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোপলক্ষে উক্ত 
ইন্‌ষ্টিটিউটের নূতন বৃহৎ হলে একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল | শ্রীযুক্ত স্তর দেব্প্রসাদ 
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Cae ইন্ষ্রিটিউটে ভক্তিবিনোদ-স্মৃতি-সভা ৭ 


সর্্দাধিকারী এম্‌-এ, এল্‌-এল্‌-ডি, সি-আই-ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ভাঁহারই সম্ঘুথস্থ টেবিলের উপর গ্রমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শতাধিক গুস্তক একত্রিশ 

er খণ্ডে বাধা হুইয়া সজ্জিত ছিল। দুঃখের বিষয়,--কোন মৎসব-স্বতাব 

amare ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সৰ্ব্বাধিকারী মহা|শয়কে তাঁহার সভায় আসিবার পূর্বে 

একটি বেনামী চিঠি পাঠাইয়া ও সভার সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ 

করেন। যাহা হউক, সর্ধাধিকারী মহাশয় তাহা! উপেক্ষা করিয়াছিলেন | সকল সুধী ব্যক্তিই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহ মৎসরস্বভাব-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির অবৈধ চেষ্টা মাত্ৰ ৷ 


জ্রীঅতুলকৃ্ণ গোস্বামী 


বক্তৃগণের মধ্যে প্রথমে শ্রীযুক্ত agase গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন,_্রীমন্তক্তি- 
বিনোদ মহাশয়. যাহা! প্রচার করিতেন, তাহার প্রত্যেকটি জীবনে আচরণ করিতেন ; ইহাই 
ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই Stata মুখে হরিনাম ও হরিকথা- 
কীর্তন-ছাঁড়া আর কিছু দেখি নাই ও শুনি নাই। যদি তিনি এ সময় জগতে না আসিতেন, 
তাহা হইলে মহাপ্রভুর প্রকৃত ধর্ম লোপ পাইত ৷” 


শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


Ags galt বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় ইহার পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। 
Ags সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ও ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া 
আনিয়াছিলেন। 


স্যর গুরুদাস, রায় যতীন্দ্ৰনাথ, বিপিন পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


চতুর্থ বন্তুরূপে ডক্টর স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ঠাকুর তক্তিবিনৌদের 
প্রতি অনেকগুলি শ্রদধাপূর্ণ বাক্য বলিতে শুনিয়াছিলাম | wert বাবুর পর ‘অমৃতবাজার- 
পক্জিকা’র সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন॥_ঠাকুর তক্তিবিনোদ রমনা প্রভুর 
শিক্ষা! যেরূপতাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক এখনকার লোকের উপযোগী করিয়া | 
তাঁহার কেবল লোক-দেখান ভাবুকত| ছিল না» বিচার ও বিশ্লেষণের সহিত তিনি মহাপ্রভুর 
প্রচারিত ধর্শের শ্রেষ্ঠতা দেখা ইয়াছিলেন।” টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী এমএ, 
বি-এল ভক্তিভূষণ মহাশয় তৎপরে বলিয়াছিলেন,_বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম যে সার্বজনীন ধৰ্ম্ম, ইহা 
ঠাকুর তক্তিবিনোদ বর্তমান-যুগে বিশেষভাবে দেখাইয়াছিলেন।” যতীন্‌ বাবু সকলকে 
কৃষ্ণসংহিত|’ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেও তক্লণ-সম্প্ৰদায়কেই বিশেষভাবে 


৮ সরস্বতী-জয়গ্রী প্রথম- 


ঠাকুরের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বলিলেন । ইহার পরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এমএ 
বি-এল, পি-আর্-এস্‌ বেদাস্তরত্ব মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন সেই 
শ্রেণীর মহাপুরুষ__ধাহারা এই জগতে ধৰ্ম্মের পালক ও রক্ষকরূপে সময় সময় উপস্থিত হন। 
তৎপরে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাঁশয়কে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কিষ্ণসংহিতা”-গ্র্থ-সঙ্ন্ধে 
অনেকক্ষণ বলিতে শুনিয়াছিলাম | বিপিন বাবু স্বয়ং ওঁ গ্রন্থখানি পড়িয়| বিশেষভাবে 
উপকৃত হইয়াছেন এবং সেইদিন সকলকেও ওঁ গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলেন? 
ইহার পর বাবু পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'ওজস্বিনী ভাষায় বস্তৃত| দিতে গুনিয়া- 
ছিলাম। তিনি বলিলেন “আমরা যখন সাহেব সাজিতে গিয়াছিলাম, যখন বুবিয়াছিল|ম,-- 
য়ুরোপ হইতেই সমস্ত বুঝিতে হইবে, শিখিতে হইবে, এমন কি, ধর্ম্ম-পর্য্যস্ত আমদানী করিতে 
হইবে; আর যখন আমরা ধৰ্ম্মকেও RIPE ইংরাজী পালিসে উচ্ছল করিয়া তুলিতেছিলাম, 
তখন ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছিলেন, ভক্তি’ কি,--সাহিত্য-রাজ্যে, ভাব-রা'জ্যে,রস-রাজো, 
ইহার স্থান কত উ'চুতে! তাহাকে বুঝিবার মত সময় এখনও আসে নাই। যখন তাহার 
প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইত, তখন মনে হইত বেন এক একটি অপূর্ব বিছ্যুত্প্রভা শক্তি সঞ্চার 
করিয়া দিয়া গেল ।, 
ইহার পরে সভাপতি সার দেবপ্রসাদ মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্বের একখানি পত্র 
সভা-মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন। aay মহাশয় জরে শয্যাগত থাকায় এরূপ মহা- 
ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে পুণ্যানু্টানে যোগদান করিতে না পারিয়া বিশেষ হুঃখ-প্রকাশ-পূৰ্ব্বক পত্র 
স্তর দেবপ্রনাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূৰ্ব্ব 
Watts সমৃদ্ধি এবং ঠাকুরের অতুলনীয় স্তায়পরায়ণতা, ভগবঙ্তক্তি- 
প্রচারের জন্তু স্বাৰ্থত্যাগ ও চেষ্টা, বহু ভাষায় সাহিত্য-রচন| প্রভৃতি বিষয়-সমূহ উল্লেখ 
করিয়া ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর হস্তে ভক্তিবিনোদ-গরন্থাবলী প্রদান করেন। রায় রাধা- 
চরণ পাল বাহাছুর ঠাকুর তক্তিবিনোদের আদর্শ-চরিত্রের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সভাপতি 
মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। 


ভে গুঁভ > 
ইংরাজী ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাস--&ীমৎ তীৰ্থ-মহারাজ তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন নাই, ৩*নং গৌরীবেড়ে-লেনে থাকিতেন। Bas কুঞ্জবিহারী বিদ্যাতুষণ-প্রভু তৎ- 
টি পাৰ্শ্বেই ৭নং গৌরীবেড়ে-লেনে বাসা করিয়াছিলেন। তাহাদের অনু- 
গমনে শ্রীল প্রভুপাদকে আমি রামবাগাঁনের ভক্তিভবনে পঞ্চমবাঁর দর্শন 


করি। তখনও আমার গ্ৰীল প্রভূপাদের শ্ীচরণ-আশ্র় করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমি 
প্রভুপাদের নিকট এই সমর সর্দপ্রথমে একটি প্রশ্ন করি,_“রাজা রামমোহন রায় জনৈক 


গোস্বামীর সহিত খণ্ডন-প্রতিম যে-সকল যুক্তি দেখাইয়া শ্রীমন্তাগবত ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে হেয় 


স্তর RR 


বৈগুব “ভক্তিভবনে” প্রভুপাদ ৯ 


প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া শ্রীযাগবতই যে বেদাস্ত-সত্রের 
অকৃত্ৰিম ভাষ্য, ইহা অকাট্য-যুক্তি-দ্বার! প্রতিপাদন করা যায় কি না এবং তাহা কবে হইবে? 


প্রভু-সমীপে মঃ মঃ বাস্থদেবের প্রথম কীর্তন 


শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে এ সময়ে একটি গান করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তখন 
প্রভুপাদকে বলিলাম,_“আমি যে গান করিতে পারি, তাহা আপনি কিরূপে জানেন? 
again একটু মৃত হাসিলেন, আমিও একটুকু বিস্মিত হইলাম। যাহা হউক, আমি 
শীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত “কবে হ’বে বল সে-দিন আমার”--এই গানটি কীৰ্ত্তন 
করিলাম। ভক্তিভবনের প্রায় সকলেই তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি এ 
গানে আকৃষ্ট হইল; মনে হইল,_তাহারা এমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের নব-প্রকাঁশিত পদাবলী 
কীর্ডনের সুরে গীত হইতে ইত্পূৰ্ব্বে আর কখনও শুনেন নাই। 

গান থামিবার পর শ্রীল প্রভুূপাদ বলিলেন,_“রাজা রামমোহন রায় খণ্ডন-প্রতিম 
যুক্তি-দ্বার| যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ অসাত্বত-মত প্রচার করিয়াছেন এবং জনৈক গোস্বামীর শুদ্ধভক্তি- 
সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া adi বিজয়ভেরী 
বাজাইয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়! ‘গীমদ্‌ ভাগবত’ই যে ব্ৰহ্মহত্ৰের 
Sefer ভাষ্য, তাহা অচিরেই প্রদর্শিত হইবে। এ বিষয়ে আপনি সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন 
প্রভুপাদ এই সকল কথা এরূপ দৃঢ়ভাবে ও তেজোদ্দীপ্ত-স্বরে বলিয়াছিলেন যে, আমার তখন 
হৃদয়ে দৃঢ় প্ৰতীতি হইল,_সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে। প্রভুপাদের আদেশে আমি 
গান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার গানের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। আমার হৃদয়ে 
বহুদিন ধরিয়া যে আগুন জলিতেছিল, সেই আগুন এই মহাপুরুষই নির্বাপিত করিতে 
পারিবেন,_এরূপ আশায় হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে যে তিনটি 
বিষ্ণভক্তি-বিরোধী অবৈদিক পাঁষও-মত মহাবৈদিক-অবগুঠনে সজ্জিত হইয়! গণমনোরঞ্জন- 
কারী হইয়াছে এবং বহু শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি ও তরুণ-দলকে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষাক্ত 
বীজাগুতে সংক্রামিত করিয়! অজ্ঞাতসারে অকৃত্রিম পরমার্থে অস্তঃসারশৃন্ত করিয়া দিহতছে, 
সেই তিনটি মতের ভিত্তি কোথায়, তাহাদের জন্ম-কর্ম্মের ইতিহাস কি, আর deh 
কিরূপেই বা লোকবঞ্চন! করিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ সুধী জগৎকে সচ্ছাক্স, সদ্যুক্তি ও 
স্বুবিচারের দ্বার! পুঙ্থা হপুঙ্ঘরূপে জানাইয়া দিতে হইবে। ইহাদের যে অকৃত্ৰিম শুদ্ধ-সনাতন- 
ধর্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ ইহাও THA লোকদিগকে বুবাইয়া দিতে 
হইবে। অন্তর হইতেই যেন প্রতুপাঁদকে ওঁ ich একমাত্র সমর্থ এবং এশীশক্তি-সম্পন্ন 
ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়| বিশ্বাস হইল এবং তাঁহার নিকট আমার এরূপ প্রশ্ন করিবার 
প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিল। আমার এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আমি সে-দিন সেখান হইতে 
চলিয়া গেলাম। তারপর কএক মাস অতিবাহিত হইল। 


বাসুদেবের প্রার্থনা 


দ্বিতীয়-বৈন্তৰ 
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ 


“গুরুদ্বয়ের পারমহংস্ত-বেশের প্রতি মধ্যাদ|-এদৰ্শন-জন্য স্বয়ং সহজ পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণবসন্যাস এমোচিত 
কাষায় বস্তু পরিধান এবং পরমেশ্বর প্রীগরহুন্দরের একদও-সন্লাসের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন-জন্য আপনাকে 
তদাশ্রিত-জ্ঞানে ত্রিদও-সন্সযাস গ্রহণ করিয়া প্রীগুরু-গোঁরাঙ্গ-দাশ্তের অত্যুজ্জল আদর্শ-প্রদর্শন-পূর্র্বক শ্রীগোঁর- 
কথিত “তৃণাঁদপি-হুনীচ” বাক্যের যাথার্থ্য ও সার্থকতা সাধন করিয়াছেন |” 


পুষ্পাঞ্জলি 


বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ফান্তনী-পূৰ্ণিমা ( ইংরাজী ১৯১৮ সাল ) অর্থাৎ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
আবিৰ্ভাব-বাসয়ের পূর্ব-দিন রাত্রে এীমৎ কুঞ্জবিহীরী বিদ্যাভূষণ-প্রভু আমাকে শ্রীধাম- 
- মায়াপুরে যাইবার জন্য বলিলেন। প্রায় দুই তিন মাস পূৰ্ব্ব হইতেই 
=" Ast কুঞ্জদা’র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ব্যুৎপত্তি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও চিত্তা- 
© কর্ষক ব্যবহারে যুগ্ধ হইয়া আমি তীহার Ace হৰিকথা-পসঙ্গ শুনিতে- 
ছিলাম। তাহার সঙ্গ ও কথায় প্রলুন্ধ হইয়া আমি গৰীধাম-মায়াপুর প্রথম দর্শন করিলাম। 
কুঞ্জ দাই সঙ্গে রাত্রে প্রভুপাদের পাদপদ্ম পুনরায় অর্থাৎ যষ্ঠবার দর্শন করিলাম। তখন 
আমাদের সহিত Alas তীৰ্থ মহারাজ (তখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন ) এবং শ্রীযুক্ত 
যশোদানন্দন ভাগবতভূমণও গিয়াছিলেন। ইহার! ফান্তনী-পূৰ্ণিমার দিন চলিয়া আসেন। 
পরদিন প্রাত:কালে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ফান্তনী tats দিন শ্রীল প্রভুপাদ 
সন্যাপ-গ্রহপ-লীলার অভিনয় করিবেন, শুনিলাম। ইহার পূৰ্ব্বে বহিদ্‌ষ্টিতে আকুমার নৈঠিক- 
স্াস-এহণ-লীলার  ব্ক্নচারিবেশ এবং পৰিধানে কাছা -কৌচা-দেওয়া সাদ! কাপড় ছিল। 
ee এদিন সকাল-বেল| প্রায় ৮টার সময় ক্ষৌৰকাধ্য-সমাপনান্তে জীল প্রভুপাদ 
বামনপুকুরের অনতিদূরে গুড় গুড়ে নদী বা পুরাতন গঙ্গায় পদত্রজে স্নান 
প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত 
Slt দাস অধিকারী (পরে প্রীঅরণ্য মহারাজ ), আমি এবং আরও ছুই এক ব্যক্তি 
চলিলাম। পথে যাইবার সময় প্রভৃপাদ অলামিলের নামাভাস-প্ৰসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। 
প্রভুপাদ বলিলেন, _'অজামিলের AAR বিষ্ণু-নারায়ণ-স্থৃতি হইয়াছিল, সেই মুহূর্তেই 
তাহার নামাভাস হয়। পুত্রনারাযণ-স্থৃতিকাল-পর্যন্ নারায়ণ’ বলিয়া ডাঁকিলেও “নামাতাঁস' 


করিতে গেলেন। 








ওঁ বিষ্ণুপাদ Aas ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 
( ত্ৰিদও-সন্ন্যাস-গ্ৰহণ-লীলা-প্রকাশের পরে ) 
সন্ন্যাসের তারিখ--৩০ গোবিন্দ (৪৩১); ৯৩ চৈত্র (১৩২৪); ২৭ মার্চ (১৯১৮) 


ভৰ 


ei, ত 











ধিভীয়-’বৈডব জীল সরস্বতী ঠাকুরের সন্নাস-গ্রহণ ও কৃপা-বিতরণ ১১ 


হয় নাই। নামাভাঁসে অপরাধ থাকে না, ফলে--বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি xa কিন্তু 
নামাপরাধ-ফলে ধৰ্ম্মাৰ্থ-কাম বা অধর্শ-অনর্থ-কামের অতৃপ্তি অথবা পাপ-প্রবৃত্তি থাকে 


শরীমায়াপুরে প্রভুপাদের সম্াস-গ্রহণ-লীলা 


জীল প্রভুপাদ প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ব্রিদণ্-সন্যাস-গ্রহ্ণ-লীলার অভিনয় করিলেন। 
সেই সময় মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে সমবেত আবাঁল-বুদ্ধ-বনিতা অসংখ্য ব্যক্তি অশ্রু বিসৰ্জ্জন 
করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্নযাসি-মূর্তি-দর্শনে সঙ্গি-পার্যদগণ 
আকুল-বেদনার অশ্রজলে এমনই বোধ হয় বুক ভাসাইয়াছিলেন। 
সকলেরই মুখ ও মন বিষাদগ্ৰস্ত। কুঞ্জ দা” দিবারাত্র ক্রন্দন-রত ; কে কাহাকে সাত্বন| দিবে? 
শ্রীচৈতস্থমঠের পুরাতন বাড়ীতে সে-দিন গ্রীগুরু-গৌরা্র-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী প্রতিষ্ঠিত 
হুইলেন। যোগগীঠে ‘্রীচৈতন্তচরিতামৃত’ পাঁরায়ণ হইতেছিল। 


শ্রীধাম-পরিক্রমা 


গৌরপৃণিমার দিন অন্তর্থীপ পরিক্রমা হইল । বৈষবানুগত্যে শ্রীধর-অঙ্গন-পর্য্স্ত পরিক্রমা 
করিয়া দ্বিপ্রহরে ফিরিয়াছিলাম। 


বাস্থদেব-প্রভৃ, হরিপদ বাবু ও ভক্তিপ্রকাশের দীক্ষা-প্রাপ্তি 


Aq প্রতূপাদকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকীশ-বিগ্রহ জগদৃগুরু বলিয়া আমার হৃদয়ে 
দৃঢ় ধারণ! হইল। ফান্তনী-পূৰ্ণিমার পরের দিন আমি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ কবিভূষণ 
বি-এ (পরে বিদ্যারত্ত ও এমএ, fran), Awe ধীরেন্্র নাথ 
পু বন্দ্যোপাধ্যায় তক্তিপ্রকাশ এবং আরও কতিপয় ভক্ত AQa প্রভূপাদের 
গ্রীচরণাশ্রয় করিলাম । শ্রীল প্রভৃপাদ তখন আম|দিগের কৰ্ণে দীক্ষামন্ত্ৰ প্রদান করিয়া ক্কপা 
করিলেন। তৎপূর্বে 'দীক্ষা+-শব্দের তাৎপর্য, গুরুতত্ব, দীক্ষিতের জীবন ও আচরণ-সম্বন্ধে 
অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
প্রভূপাদের ব্রিদগু-সব্যাস-গ্রহণ-লীলা বৈষ্ণব-জগতে এক অভূতপূৰ্ব্ব যুগীস্তর “আনয়ন 
করিল। বাঙ্গালাদেশে ছুই তিন শতাব্দী পূৰ্ব্বে ত্ৰিদ“ও-সন্ন্যাস বাস্তবতায় গৃহীত ও পালিত 
হইয়াছিল কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে; কিন্তু কিছুদিন পূৰ্ব্ 
931 হইতে ইহা যে কেবল শব্দ-মাত্রেই TEATS ছিল, ইহা বলিলে বোধ 
all কলিকাতায় বি, এ পড়িবার সময় রা 
age পড়িয়াছিলাম ৷ “ত্রিদণ্ডী” কাহাকে বলে, মত- 
= স্তিত্ব কোথাও আছে কি না, বিশেষ কৌতুহলী হইয়া আমি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু কেহই ব্রিদণ্ডের প্ৰকৃত অর্থ ও 


ভক্তগণের অবস্থা 


হয় অত্যুক্তি হইবে 
টাকায় আমি ‘ত্ৰিদণ্ডি 
কি এবং বর্তমানে তাহাদের অ 
ইহ! কলেজের অধ্যাপকগণকে 


১২ সরন্বতী-জয়ন্তরী ছিভীয়-বৈভব 


ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে পারেন নাই। এ দিবস প্রভুপাদ ‘ত্ৰিদণ্ড-সন্ন্যাস’-সম্বন্ধে 
অনেক কথা! বলিয়াছিলেন। 


ক্রীনবদ্বীপধাম-গ্রচারিণী-সভার অধিবেশন 


শ্রীল প্রতুপাঁদের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পর দিন অর্থাৎ যে-দিন আমর! প্রভূপাদের 
Bri লাভ করিয়াছিলাম, সেই দিন (বঙ্গাব্দ ১৩২৪, ১৫ই চৈত্র) ইংরাজী ১৯১৮, ২৯শে মার্চ) 
শ্রীচতন্তাত্ঘ ৪৩২, ২রা বিষ্ণু শুক্রবার ) বৈকাল বেলা প্রায় ৫॥টায় 
্রীমন্মহা প্রভুর জন্মভিট। শ্রীযোগগীঠের গ্রীমন্ির-প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্ধীপধাম- 
গ্রচারিণী-সভার চতুর্কিংশ বাঁধিক অধিবেশন হইয়াছিল। মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ 
ahaa কবিকুমুদকলানিধি সভাপতির. আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ 
সপ্ততীর্ঘ, পণ্ডিত অবিনাশ ন্ঠায়রত্র, পণ্ডিত রামগোপাল তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শিবনাথ 
তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শশাঙ্কভূষণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত “awe 
কাব্যতীর্ঘ, পণ্ডিত ciate বিদ্যাতূষণ, পণ্ডিত কাঁলীপদ ব্যাকরণতীর্ঘ, পণ্ডিত 
নিখিলানন্দ গোস্বামী sete, পণ্ডিত রামগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত কৃষ্ণধন 
কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত যোগেন্ত্রচন্্র স্থৃতিতীর্থ, পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ (পরে মঃ মঃ), 
পণ্ডিত সীতাঁরাম স্যায়াচার্য্য (পরে মঃ মঃ), এতঘ্যতীত নটবর মুখোপাধ্যযয় ভক্তিরত্ব, 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মীণিকলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৃসিংহকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার ঘোষ ভক্তযাশ্রম, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম 
তক্তিশাল্জী ( পরে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ), শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদীস অধিকারী প্রভৃতি অনেককে 
এই সভায় উপস্থিত দেখিলাম ৷ 

পণ্ডিত তারানাথ সপ্ততীর্থ ও পণ্ডিত শৱরচ্চন্দ্ৰ গোস্বামী কাঁব্যতীর্ঘ মহাশয় সভায় বক্তৃতা 
করেন। এই সভায় শ্রীমৎ কুঞ্জ দা? দৈক্ষ-সাবিত্র-ত্রাহ্মণত্ব-সন্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন 
এবং খুব জোরের সহিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। “Ta সংস্কৃত| নারী সৰ্ব্ব গৰ্ভেষু সংস্কৃত!” * 
রে এই বাক্যটা লইয়া কুঞ্জ দা’ অনেক বিচার করিয়াছিলেন। এই 

শ্লোকের স্থযোগ লইয়া প্রকৃত বর্ণাশ্রমের বিরোধ-চেষ্টা কিরূপে উদিত 

হইয়াছে, তাহাই কুঞ্জ দা’ দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিত-মগ্ুলীর মধ্যে কেহই কোন যুক্তি-দ্বারা এ 
সভায় কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। কুঞ্জ দা’র বক্তা আমি এই প্রথম শুনিয়াছিলাম। 
তারপর দিন পর্য্যন্ত শীমায়াপুর থাকিয়| কুঞ্জ দা’র সঙ্গে আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। 

শ্রধাম-মায়াপুরে থাকা-কালে শ্রীবাঁস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের মাঝখানে SY 
পড়িয়াছিল। সেখানেই খড়ের বিছানার মধ্যে আমাদের রাত্রিবাস হইত। 


* প্রত্যেক গর্ভের পূৰ্ব্বে আধান-সংস্কার করিবার পরিবর্তে একবার-মাত্র সংস্কার করিলেই সকল 
গর্ভাধান-সংস্কার হইয়া থাকে। 


চতুর্বিবংশ অধিবেশন 


তীয়-বৈভব 
পরিত্রাজকাচার্য্য-লীলায় প্ৰভুপাদ 


“মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর | 
নিজ-কার্ধ্য নাহি তবু যান তা’র ঘর ৷” 
— tbe চঃ ম ৮৩৯ 


বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্মাসের প্রথম সপ্তাহে দৌলতপুরে Age বনমালী পোদ্দারের বাসায় 
একটি শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্মেলন হইয়াছিল। খুলনা হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ 
প্রত্যহই সন্ধ্যার আসিতেন। প্র স্থানে Aye যশোদানন্দন ভাগবতভূযণ 
ও শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীর দীক্ষা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামগোপাল 
বিদ্যাভূৰণ এম্‌-এ মহাশয়ও তথায় আসিয়াছিলেন। কুঞ্জ দা’কে আসিবার জন্য প্রভূপাদের 
ইচ্ছার একটি টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল; কিন্তু টেলিগ্রামটি ছুই দিন পরে পৌছায় কুঞ্জ দা, 
আসিতে পারেন নাই। তখন প্রভূপাদকে দিবারাত্র হরিকথা কীৰ্ত্তন করিতে শুনিয়াছি। 
তোরে হরিকথা কীর্তন করিতে বসিতেন, বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত, তথাপি 
হরিকথা হইতে তাহার বিরাম ছিল al; আবার অধিক রাত্রি পৰ্য্যন্ত হরিকথ! হইত। 
“তক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌ প্রণিহিতেংমলে”__ভাগবতের এই শ্লোকটী প্রভূপাদকে নানা- 
ভাবে ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছিলাম এবং “আত্মসেবানন্দে যদি কৃষ্ণসেবা বাধে । সে আনন্দের 
প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে ॥”_এীচৈতন্তচরিতামৃতের উক্ত বাক্যটির ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া কৃষ্ণের বীজন-স্বে| করিতে করিতে কৃষ্ণ-সারথি দারুকের স্বীয় প্রেমানন্দ-নিবন্ধন হস্ত 
হইতে বীজন-যন্ত্র পতিত হওয়ায় কৃষ্ণসেবার বাধক * নিজ-প্রেমানন্দকেও তিনি অনাদর 
করিয়াছিলেন-.ইত্যাদি প্রসঙ্গ কীৰ্ত্তন করিতে শুনিয়াছিলাম। 

ভারতী মহারাজ তখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত। শ্রীল প্রতুপাদ কীর্তন-গায়ক বিষ্ণু বাবুকে 
অভার্থনা করিয়া লইয়া আসিবার জন্য শ্রীযুক্ত নয়নাভিরামকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা 
প্রভুপাদ Pace ভোগ্যজান না করিয়া সেব্যজ্ঞান করিবারই আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। 


দৌলতপুরে 


৯ ভঃ রঃ সিং পঃ বিঃ ২লঃ ২৪--“অন্নস্তস্ভর্ভ্তমুত্ত TASS প্রেমানন্দং HRCA নাভ্যনন্দং। কংসারাতে- 
বাঁজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ে ব্যধায়ি !” 


১৪ সরস্বতী-জয়তী৷ তৃতীয়- 


আমাদের দুৰ্ভাগ্য, আমর! শ্রীল প্রভূপাদের সেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে ন! পাঁরিয়া প্রভুপাদের 
CHE ও ক্কপীর অপব্যবহার করিতে বিরত হুই না ৷ 
রামগোপাল বাবু সেইবার চিরতরে তাঁমাক-সেবা ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীল 
গ্রতুগাদের নিকট আসিবার পূৰ্ব্বে এত তামাক খাইতেন যে, অল্প সময় পরে-পরেই তামাক 
না হইলে তাহার থাকা অসম্ভব হইত। তাহাকে প্রভুপাদ একদিন 
বলিয়াছিলেন,_বিষ্ণুপুর, ফৌজদারী বালাখানা, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থানের 
সর্কোৎক্ট সুগন্ধি তামাক বা পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত সর্বোত্তম তামাক পাওয়া যায়, 
তাহা বৈষ্ণৰগণ আপনাকে সাজাইয়। দিবেন, আপনি আপনার নিকট হইতে একশত 
হাত দূরে মাঠের মধ্যে কৌন স্থানে ও সকল কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া St! যত নেশা 
আছে, সকলই কৃষ্ণের একচেটিয়| এবং সমস্তই তাঁহার ভোগ্যোপকরণরূপে পরমোগাদেয় 
হইয়| পড়ে। কৃষ্ণের ভোগ্যবস্ত জীব-ভোগ্য করিবার চেষ্টা! করিলে জীবকে নেশার গোলাম 
করিয়| ফেলে, একমাত্র কৃষ্ণভোগে লাগাইলেই তাহাতে কৃষ্ণের উত্তরোত্তর ইন্দরিয়তৃথি হয়, 
আর জীবের ভোগ্য হইলে ইন্দ্রিযগুলিকে নিস্তেজ করাইয়া মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করায় ৷ 
জীল প্রভুপাদের মুখে এই সকল উপদেশ শুনিলাম। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রীমন্তাগবতের “দুযুতং পানং 
জিয়ঃ সুনা” প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যাও শুনিয়াছিলাম। প্রভুপাদ অনেকক্ষণ ধরিয়া “বন দেখি’ 
ভ্ৰম হয় এই বৃন্দাবন’ | শৈল দেখি’ মনে হয় এই ‘গোবৰ্ধন’ ॥ বাহ! নদী দেখে, তাহা মানয়ে 
‘কালিন্দী’৷ মহাপ্রেমাবেশে নাচেপ্রভু পড়ে কাঁদি’ ॥”_এই সকল ‘শরীচরিতামৃত’-বাক্যের এবং 
Gls ১৭৩৫৯ শ্লোকের “বনলতান্তরব alate বিষ্ণু Taye ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ” ও ভাঃ 
১৭৩৭৯ শ্লোকের “চুতপ্রিয়াল *'"** সন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ” প্রভৃতি শ্লোকের 
বিপ্রলস্ত-মূলক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
শ্রীল প্রভুপাদের Dace আর একটি কথা! সম্পূর্ণ নুতন শুনিলাম,__“আপনাকে দৃষ্ঠ- 
অভিমাঁনই জীবের পক্ষে শ্ৰেয়:। দ্ৰষ্ট-অভিম।নে জগৎকে ভোগ্য-জ্ঞান বা তোক্তৃ-অভিমানে অহস্কার- 
লে প্রয়োজন-কালে অমঙ্গলই লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্য-দৃষ্টিতে 
ভোর অনুপাঁদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়! সেব্যত্ব বা৷ অপ্রারুতত্ব-প্রকটন অর্থাৎ 
কৃষ্ণসংসার ও গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্ৰিয়তৰ্পণ। 
এই সিদ্ধান্তটি শুনিয়া মনে হইল, ইহ জগতের নিকট একটি সম্পূর্ণ বিপ্লবের বাণী। “আমি 
টা ARTS” 5 “আমি ভোক্তা নহি,--ভোগ্য”--এই বিচারের সম্পূৰ্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ 
প্রধাবিত। জগতের ভোগি-সংপ্রদায় আপনাদিগকে ভোক্তা ও wa মনে করেন, ত্যাগি- 
সম্প্ৰদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞত| হইতে উহার প্রতিবাদী হইয়। ভোক্তা ও ষ্টার নির্ব্বিশেষ- 
ভাবই চরম মনে করিয়া থাঁকেন। কিন্ত প্রভুপাদের কাছে গুনিলাম,_“ভোক্তার আপনাকে 
ভোক্তা! ও দ্ৰষ্টা মনে করা৷ যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্ ও ভ্রষ্টভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি বুলাইয়া 
দিয়| ভোক্তা ও দ্ৰষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম 


রামগোপাল বিদ্যাভূষণ 


ই AEST 


বেতর জগতের বদ্ধমূল-ধারণায় বিপ্লব-বাণী ১৫ 


জষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই মঙ্গল।” এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ হিরণ্যকশিপুর কথা বলিলেন। 
হিরণ্যকশিপু আপনাকে তাহার সভ|-স্তম্ভের ভর জ্ঞান করিয়া তথায় ভগবানের অস্তিত্ব-দর্শন 
অর্থাৎবিষ্ণুকে মাপিয়| নিতে চাহিয়া ছিলেন,আর প্রহনাদকে পুত্ররূপে ভোগ্য মনে করিয়া নিজেকে 
তাহার পিতৃক্লপি-ভোক্ত|বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবান্‌ কশিপুর চিন্তার 
অতীত APS লইয়া যুগপৎ হিরণ্যকশিগুকে বিনাশ এবং বিষ্ণুর ভোগ্য-অভিমাঁনকারী 
প্রহলাদকে প্রচুর atl করিয়াছিলেন। তথাকথিত সাম্যবাদের বিচারে বিষ্ণুর এইরূপ 
পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ পুত্রের সম্মুখে পিতার অবমাননা, এমন কি, তাহার বিনাশ এবং পুত্রকে 
সন্নেহে-গ্রহন__মহাবিপ্লবের কথ| বলিয়া মনে হয়। যাহারা হিরণ্য ও কশিপু অর্থাৎ কনক ও 
কামিনীতে alae, তাহাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করাই অর্থাৎ 
তাহাদিগকে প্রেয়ের পথ হইতে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাওয়াই পরযেশ্বরের পরম করুণা | 

দৌলতপুর-প্রপন্াশ্রমে থাকা-কালে প্রভুপাদের মুখে এইরূপ কথা অনুক্ষণ গুণিতে 
পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ৪ঠ| জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩ই জ্যৈঠ পৰ্য্যন্ত দৌলতপুর- 
ane শ্রীশ্রীতত্িবিনোদ-আসনে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীৰ্ত্তন 
করিয়াছিলেন। প্রতুপাদ ‘গীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’, ্রচৈতন্যচরিতামুতে'র 
শ্রীরূপ-শিক্ষা ও শ্রীদনাতন-শিক্ষা প্রভৃতিও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দিন- 
রাত্রি যেন হরিকথার নেশায় মত্ত হইয়া সকলে জগতেৰ অন্ঠান্ত চিন্তাশোত বিস্মৃত হইয়া- 
ছিলেন! এই হরিকথা-শ্রবণে কএক জনের জীবনের আশ্চৰ্য্য পরিবর্তন ও অনেকের 
বিশ্ময়োৎপাঁদন হইয়াছিল। কলিকাতা,যশৌহর, খুলনা, নদীয়া, বরিশীল,ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্থানের অনেক ভক্ত শ্রীল প্রতৃপাদের শ্রীমুখে হরিকণাঁ-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া- 
ছিলেন। প্রপন্নীশ্রমের অধিকারী শ্রীযুক্ত বনমালিদাস seine তখন হুরি-সেবায় বিশেষ 
উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


শ্রীরপ-সন[তন-শিক্ষা- 
ব্যাখ্যা 


পণ্ডিত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ 


দৌলতপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমর! কলিকাতায় ফেরৎ আসি। শ্রীযুক্ত 
রামগোপাঁল বাবুর তখন ফ্ৰেঞ্চকাট্‌ দাড়ি ছিল । তিনি শ্রীল প্রভূপাদের sity তামাক 
পরিত্যাগ করিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জাগতিক ভদ্রবেশের মোহ পরিত্যাগ করিয়া প্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর অনুমোদিত পাঁরমাথিক ভদ্রবেশে সজ্জিত হইলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৰ্ক্সোচ্চ 
উপাধিধারী শিক্ষিত ভদ্রলোক ; জাগতিক তথাকথিত ভদ্রতা অপেক্ষা পাঁরমাখিক ভদ্রতার 

উপলব্ধি করিলেন ৷ 

ge ২৪শে আষাঢ় (১৩২৫ ), ৮ই জুলাই (১৯১৮ ) তারিখে শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের বিরহতিথি উপস্থিত হইবে জানিয়া Aa প্রভুপাদ সেইবার শ্রীমন্তক্তিবিনোদ 


১৬ সৱরস্বতী-জয়তীী তৃতীয়- 


ঠাকুরের পরম প্রিয় তজন-স্থান শ্রীপুরুধোত্ম-ক্ষেত্রের ভক্তিকুটিতে ঠাকুরের চতুৰ্থ বাৰ্ষিক 
বিরহ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং তদুদ্দে্ডে Cate যাইবার জন্য 
আটাশ জন ভক্তসহ প্রভুপাদ কুঞ্জ দা’র কলিকাতার বাসায় (গৌয়ীবেড়ে- 
লেনে) উঠিলেন। তখন কুঞ্জ দা" অতি সামান্য বেতনে রাজসরকারে 
কেরাণীর কাৰ্য্য করেন। তথাপি তিনি আটাশ জন ভক্তসহ শ্রীল 
গ্রভৃপাদকে চতুর্ষিধ রস-যুক্ত নানাপ্রকীর উপকরণ প্রত্যহ ছুই বেলা ভিক্ষা দিতেন। এইরূপ 
ব্যয়ে কুঞ্জ দা’ বহু টাকা Aw ea) কিন্তু এ বিষয় তিনি ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানান 
নাই a জানিতে দেন নাই। 

শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু পুত্রের অন্নপ্রাশন ‘সতৎক্ৰিয়াসার-দীপিকা’র বিধি-অনুসারে সম্পন্ন 
করেন এবং তাহাতে তিনি ভক্তগণের সহিত প্রভূপাদকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন? 
কিন্ত লৌকশিক্ষক শ্রীল প্রভৃপাঁদ আদর্শ-স্থাপন-কল্পে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিতে প্রস্তুত হন নাই। তথন শ্রীল গ্রভৃপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম 
যে, গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ-গ্রহণরূপ সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণ-বিস্থৃতি 
ও গৃহমেধিত্ব লাভ হয়, SAA কোন কল্যাণ লাভ হয় al | সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্ত- 
গৃহের এই আদর্শ সর্বদা গ্রহণ কর! উচিত। পরমার্থ-প্রয়াসীর পক্ষে পারমাথিক-সঙ্গই 
দরকার,_-সামাজিক সঙ্গ দরকার ATE | 


কুঞ্জদা’র বাসায় 
প্রভুপাদ 


সামাজিকতা ও 
প্রভুপাদ 


ডাক্তার স্থন্দরীমৌহনের ভবনে 


এই সময় শ্রীল agate একদিন সন্ধ্যায় সমস্ত ভক্তের সহিত ১২০নং কর্ণওয়ালিস্‌ 
oe বিহারীলাল মিত্র যহীশয়ের বাড়ীতে হরিকথ! কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। আর একদিন 
সন্ধ্যায় ১৩নং এন্টনি-বাগাঁন-নিবাসী তিনকড়ি নন্দীর বাড়ীতে ও অন্ত 
ও একদিন সন্ধ্যার পর রাজা-নবকৃষ্ণ-সাটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হুন্দরীমোহন 
দাস মহাশয়ের বাড়ীতে হরিকথা। বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু বাবু কীর্তন 
করিয়াছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হুন্দরীমোহন দাসের গৃহে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন 
গুপ্ত এম্‌-এ মহাশয় নবকল্পিত ছড়াগান আরম্ভ করিলে প্রভূপাদ উহার সিদ্ধান্ত-বিরোধ; 
রসাভাসদৌষ এবং শ্রীমন্মহাপ্রতুর তক্তগণের অননুমোদিত স্বতন্ত্ৰ করনা প্রভৃতি দোষের কথা 
বুঝাইয়া দিলেও কিশোরী বাবু  ছড়াগান পরিত্যাগ করিলেন না দেখিয়া আমরা সকলে 
সে-্থান হইতে উঠিয়া আসিলাম। তদবধি তীহারা বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রৌত- 
পথাম্গসরণকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমর! গ্রীল 
প্রভূপাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি একযোগে বিপক্ষেও 
চলিয়া যায়, তথাপি তিনি লোকপ্রিয়তা-সংগ্রহের জন্য সত্যের প্রতিষ্ঠাকে লোকের 
প্রেয়োরুচির যুপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত হন al | 


ললিত 


284 জগতের বদ্ধমূল-ধারণাঁয় বিপ্লব-বাণী টি 


প্রভুপাদের নিরপেক্ষতার আদর্শ 


তাহাকে আমরা অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি--“যদি আমার সহিত একজন লোকও 
না থাকে, যদি দুনিয়ার সকল লোক, এমন কি, যাঁহারা আমার নিকট আসিবার অভিনয় 
করিয়াছেন, তাহারাও যদি একে একে সকলে চলিয়া! যান, তথাপি আমি আমার Aew- 
পাদপদ্নোর ছত্রের তলে দাঁড়াইয়া অকৈতব বান্তব-সত্যের বাণী ইহ্জগতে অবস্থানের শেষ- 
WETS নির্ভাকভাবে কীৰ্ত্তন করিতে বিরত হইব না। কোন সৌভাগ্যবান্‌ সুক্ৃতিশীলী 
ব্যক্তির কৰ্ণে যদি কোন দিন বান্তব-সত্যের কথ! প্রবেশ করে, তাহ! হইলে সেইরূপ একটি 
ব্যক্তির দ্বারাই জগতের পরম উপকার হইবে৷? 

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচার-অভিঘানের ন্যায় এরূপ সর্বাঙ্গস্ন্দর আয়োজন 
ও সর্ক্বতোমুখী চেষ্টাও অন্তত্ৰ খুব কমই আছে। আমরা অনেককে বলিতে শুনিয়|ছি,-- 
‘agate যদি আজ লোকপ্ৰিয়তার দিকে একটুকু তাকাইয়| সত্যের বাণী ঘোষণা করিতে 
at হইতেন, তাহ! হইলে বোধ হয়, বর্তমান যুগে এত অধিক সংখ্যায় লোক আর কোন 
সম্প্ৰদায়ে অসিত কি না, সন্দেহ ।” কেহ কেহ বলেন,_-প্রভূপাদ যদি পান, তামাক, চা, 
প্রভৃতি নেশাগুলি গ্রহণ করিতে নিষেধ না করেন, তবে বহু লোককে এখনই প্রভুপাদের 
চরণীশ্রয় করাইয়া দিতে পারি। আবার আর একদল লোককে বলিতে শুনিয়াছি_ 
“দীক্ষিত ব্যক্তির পাঁরমার্থিক-ত্রাঙ্মণত্ব প্রতিপাদন না করিয়া প্রভুপাদ যদি স্মার্ত-সমাজের 
সাধারণ বিচার অনুসরণ করেন, তবে এখনই বাঙ্গালার WA সহত্র লোক তাঁহার নিকট 
আসিতে প্রস্তুত আছেন ৷’ আবার কতিপয় সম্প্রদায়কে বলিতে শুনিয়াছি_-তিনি যদি 
যোধিৎসঙ্গী, সখীভেকী, গৌরনাগরী, WE, লৌকিক-প্রভূ-সম্তান ও আচাৰ্য্য-সন্তান প্রভৃতিকে 
অন্ততঃ মুখেও স্বীকার করেন, তবে ও সকল সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুরাগী ও অনুগত 
সহম-সহত্র ব্যক্তি ও সকল সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে মুখে ব্যবহারিক গুরু স্বীকার করিয়া 
প্রভুপাদকেই আস্তরিক ও পাঁরমাধিক গুরুরূপে বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।” আর একটি 
বিরাট দল অনেক স্নময়ই আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ‘আপনাদের প্রভূপাদ যদি সকল 
মতের সহিতই একটা রফা-দফা করিয়া চলেন, তবে তিনি যেরূপ অভিনব ও বিপুল প্রচার- 
প্রণীলী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে একমাত্র তিনিই বর্তমান যুগে তাহার দলে 
সর্বাপেক্ষা অধিক লোক, সকলের সর্ধাপেক্ষ! অধিক সহানুতুতি, প্রশংসা এবং সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন।* কিন্তু এই সকল লোকপ্রিয়তার যাবতীয় পরামর্শ ও 
প্রলৌতনকে পরমেশ্বরের ইন্জিয়তপ্তির বিরোধী জ্ঞান করিয়া এবং জাগতিক জড়স্বাৰ্থসিদ্ধিরই 
উপায়াস্তর জানিয়া পরিত্যাগ-পূর্বক যিনি একমাত্র অধোক্ষজ পরাৎপর-পুকুষের ইন্জিয়তৃপ্তির 
ওজন জগতের সকল লৌক-মতের ওজন অপেক্ষা অনস্তগুণে গুরু মনে করিয়া সেই wary 
্বীয় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত অসংখ্য দিক্‌ হইতে বিপদ্‌ ও মনোধৰ্ম্মের 


১৮ সরম্বতী-জয়শ্রী তৃতীয়, 


সমজাতীয় নিন্দা-বন্দনার গোলা বর্ষণকে একমাত্ৰ জীচৈতন্তবাণী-অস্্ৰের দ্বারা ছেদন করিতেছেন, 
সেই অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্বই আমাদের ন্যায় দাম্ভিক জীবের মস্তক তাহার চরণতলে অবনমিত 
করিতে পারিয়ীছেন। 

এই সময় গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অস্ুগ্রহ-পান্র শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় কাঁলীঘাটের মনোহরপুকুর-রৌডস্থ স্বীয় বাস-ভবনে ASS প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করেন। 
বহরমগঞ্জ-নিবাসী মদনবাবু তখন দীক্ষা গ্রহণ করেন ৷ সেই সময় তিনি শ্রীযুক্ত শত্তৃনাথের Ty 
আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে ভক্তগণকে ভগবৎপ্রসাদ CT করিতে দেখিয়! দেশস্থ নিজ- 
ভবনে সগণ প্রভৃপাঁদকে নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছিলেন। 

Haas বাসায় থাকার সময় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগো স্বামী 
মহাশয়ের সহিত প্রভূপাদের পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল। গোস্বামী মহাশয় তখন প্রভূপাদকে 
শ্রীপাট গোপীবল্ল পুরে শুভবিজয়ের জন্য সাদর আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ অনুরোধ 
জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রাস্তার অত্যন্ত দুর্গমতা-নিবন্ধন সে-যাত্রায় গোঁপীবল্লতপুরে যাওয়| 
ঘটিয়া উঠিল ai | 

বাঙ্গাল1১৩২৫ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ১০ই জুন রথযাঁত্রা-উপলক্ষে 
উড্ভিঘ্যায় প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তেইশ জন ভক্তসহ কলিকাতা হইতে উড়িষ্যাতিমুখে 
ত লা যা যাত্রা করেন। পুরী যাইবার দিন প্রত্যুষে ভক্তিভবনে আমি, কুঞ্জদা? 

প্রভৃতি কএকজন প্রসাদ পাইয়া প্রভুপাদের অস্গমনে ট্রেনে উঠিলাম। 
বৈকাল-বেলা কণ্টাইরোড ষ্টেশনে নামিয় প্রায় নয় মাইল দুরে গ্রীল প্রভূপাদের অনুগমনে 
সাউরির দিকে চলিতে লাগিলাম। তখন সেখানে উটের গাড়ী চলিত | আমরা হাটিয়াই 
চলিয়াছিলাম। স্টেশনের নিকটে একটি বীধান পুকুরে হাত-মুখ ধুইয়া শ্রীল প্রভুপাদের 
আদেশে “বন দেখি’ ভ্ৰম হয় এই বৃন্দাবন” প্রভৃতি পদগুলি কীৰ্ত্তন করিতে করিতে সাউরির 
দিকে চলিলাম। পথের মধ্যে আচাধ্যদাস ও বনমালী বাবু একটি গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিয়া- 
ছিলেন। পিছনে অনেক যাত্রী ছিলেন, তাঁহার! ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। আচার্য্যদাঁস 
নিদ্ৰিত হইয়া পড়ায় তাহাকে ফেলিয়াই তীহার সঙ্গিদ্বয় সাউরি রওয়ানা হইয়াছিলেন। 
অপরিচিত বনে পরিত্যক্ত হইয়াও আচার্য্যদাস গুরূগৌরাঙ্গের নাম করিতে করিতে সাঁউরি 
গিয়াছিলেন। তাহার সহিষ্ণুত| দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। 

আমর! শ্রীল প্রভুপাদের সহিত রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সাউরি পৌছিলাম এবং 
Sas সীতানাথদাস মহাপাত্ৰ ভক্তিতীর্ঘ মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে উঠিলাম। তথায় কেহ কেহ 
সাউরনি-প্রপন্নাশমে  ভক্তিতীর্থ মহাশয় বাড়ীতে নাই বলিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, ভক্তি" 

তীৰ্থ মহাশয় গৃহেই আছেন। বোধ হয়, তিনি কার্ধান্তরে ব্যাপৃত 
ছিলেন। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া নিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং তাঁহার দুই বালক- 
পুত্রের সহিত দোতলা হইতে আসিয়া প্রভূপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার ও তথ 


৮ a 


বৈভব কৃত্রিম ভজন ও মনোধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভুপাদ ১৯ 


পুত্ৰদ্বয়ের গলদেশে পুষ্প-মালিকা এবং সমস্ত অঙ্গ চন্দন-মাখা ছিল। ভক্তিতীর্থ মহাশয় 
শ্রীল প্রভুপাদের প| ধোয়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এভুপাদ তাহাতে স্বীকৃত 
হইলেন ন|। প্রভুপাদ কোন দিনই এরূপ বিচারের পক্ষপাতী নহেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের 
গৃহের মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল,_“যে-ব্যক্তি একটি অপরাধ করিবে, তাহাকে একদিনের 
মছোত্সবের ব্যয়ভার, দুইটি অপরাধ করিলে দুই দিনের মহোৎসবের ব্যয়ভার, তিনটি অপরাধ 
করিলে তিনটি মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে । সাউরির ভূম্যধিকারী ভক্তিতীর্থ 
মহাশয়ের প্রজাবর্গের অধিকাংশই তাহার শিষ্য ছিলেন। অনেকের চক্ষুতে এরূপ বিচার 
পোপ-নীতির মত মনে হইবে কি না, জানি নাঁ। ভক্তিতীর্ঘ মহাশয়ের লৌকিক গোস্বামী, 
বিশেষতঃ শান্তিপুর-নিবাদী স্বধামগত রাধিকানাথ গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণপদ দাস 
প্রভৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; তাহাদিগকে তিনি ভজনানন্দী মনে করিতেন! 

অনধিকার-কাঁলেও কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণ, নির্জন-তজন প্রভৃতি চেষ্টা, ভক্তির 
প্রাথমিক অবস্থায় “গোবিন্দলীলামূত; প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দেশ এবং ক্রমশঃ ভক্তি- 
বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে উপনিষদ্‌-বেদাস্তাদি পাঠ-যোগ্যতা প্রভৃতি সাধারণ ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস 
ও হরিকথা-প্রচারের বিরুদ্ধ-বিচার শ্রীল প্রভুপাদ পুর্ব হইতেই অনুমোদন করেন নাই। 

পরদিনই আমরা কণ্টাই-ব্লোড, (বেল.দা ) ষ্টেশনে উঠিয়| রূপসা-জংস্নে গাড়ী বদল 
করিয়া বেতন্ুটি-স্রেশনের টিকিট কিনিয়া ময়ুরভঞ্জ-ষ্টেট-রেলওয়ের ট্রেনে রওয়ানা হইলাম। 

রূপসা হইতে কএকটি ছোট ছোট ভাড়ে-পাতা দধি কেনা হইল। দধি কিনিবার 
পর যখন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিস্যাভূষণ শুনিলেন যে, গোয়ালাগুলি অসদাচারী, তখন 
তিনি কৃষ্ণসেবার অর্থে Sis দধির সহিত ভাওগুলি ফেলিয়। দিলেন। 
ইহা শুনিয়া প্রভূপাদ--« “দ্বৈত? ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান__সব ‘মনোধৰ্ম্ম’ | ‘এই 
ভাল, এই মন্দ’-_ এই সব ভ্রম।”- প্রভৃতি চরিতামুতোক্ত বাক্য-সমূহ কীৰ্ত্তন ও ব্যাখ্যা 
করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,_-“কম্ম্জড স্মার্ভগণ কৃষ্ণসেবার অন্তৰ্গত বস্তুকে ইন্তিয়ভোগ্য 
শুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচারে গ্রহণ বা ত্যাগের বিষয় মনে করেন; কিন্তু কৃষ্ণসেবার বস্তু 
ইঞ্্ৰিযভোগ্য শুদ্ধি বা অশুদ্ধির অন্তৰ্গত বস্তু নহে। কৃষ্ণসেবার বস্তুকে প্রাকৃত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ 
বস্তুর অন্ততম মনে করিয়! গ্রহণ বা ত্যাগ-_চিজ্জড়-সমন্ধয় বা মায়াবাদের অন্তর্গত | প্রসঙ্গ 
ক্রমে প্রভৃপাদ Be কৰ্ম্মাৰ্পণান্তে অর্পিত জড়-নৈবেগ্ে প্রসাদ-জ্ঞান, আর পূৰ্ব্ হইতেই 
স্বতঃ অর্পিত নৈবেগ্তে প্রসাদ-বুদ্ধির তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন। 





“দ্বৈত” ভদ্ৰাভদ্ৰ-জ্ঞান 


কুয়ামারায় প্রভুপাদ 


বেতনুটি হইতে প্রায় দশ বার মাইল দূরে কুয়ামারা। তথায় এীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নিকট হইতে মহামন্ত্ৰ প্ৰাপ্ত, স্থানীয় মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নটবর মুখোপাধ্যায় 


২০ সরস্বতী-জয়তরী তৃতীয়- 


ভক্তিরত্ব মহোদয়ের গৃহে ভক্তগণ-সহ প্রভুপাদ উঠিলেন। তাহার স্কুল-গৃহে আমাদের স্থান 
হইল। স্কুল-গৃহের পৃথক্‌ একটি গ্রকোষ্ঠ প্রভুপাদের জন্য নিৰ্দ্দিষ্ট হইল। উচ্চ হ্রিধ্বনি- 
সহকারে সকলেই মহাপ্রসাদ সন্মান করিলেন। জীল প্রভুপাদ সেখানে গ্ীক্লস-গোস্বাযি- 
প্রভুপাদের ‘উপদেশামৃতে’র “বাচে| বেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্* শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন, বিশেষতঃ প্রচার-বিরোধরূপ অব্যক্ত-বাগ্‌বেগে জীবের যে বিশেষ অকল্যাণ হ্য়, 
প্রভুপাদ তাহা! বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। নির্জন-ভদ্রনের ছলনায় যে-সকল অনৰ্থ উপস্থিত 
হয়, তাহা প্রভূপাদ সাউরিতেও কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন | 
. আমরা কুয়ামারায় ছুই দিন অবস্থানের পর প্রায় চৌদ্দ মাইল পার্বত্য-প্রদেশ পদব্রজে 
অতিক্রম করিয়৷ অরণ্যের মধ্য দিয়া অনেকগুলি খাল, ডোবা, নালা প্রভৃতি পার হইয়া 
গোপীনাধ-মন্দিযে রেমুণায় আসিলাম। রেমুণায় আসিয়া বালি-মিশ্রিত সংগৃহীত গুড় 
ফল যথাসাধ্য ধুইয়| পরি্কার কৰিয়| তৎসংযোগে চিপিটক-গ্রসাদ পাইয়া 
ক্ষুন্নিবুত্তি করিলাম। রেমুণাঁয় তখন শ্রীবিনোদচৈতন্ত নামে এক জন 
ভেকধারী গায়ক ছিলেন। রাত্রিতে ক্ষীর-ভোগ দেওয়া হইল এবং শ্রীচৈতন্ত»রিতামৃত 
হইতে শ্রীল মাধবেন্্-পুরীপাদের আখ্যান পঠিত ও কীর্তিত হইল। গ্ীবিনোদচতন্ত 
মহাশয় শ্রীল মাধবেন্র-পুরীর সমাধি-স্থান বলিয়া কথিত একটি স্থান আমাদিগকে দেখাইলেন। 
Sse অধিকারী (গোপীবল্লতপুরের শিষ্য ও মন্দিরের সেবায়েত ) এবং প্রীবিনোদ- 
চৈতন্য দুই একখানা মুদ্ৰিত পুস্তক হইতে কএকটি স্থান দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে 
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা পাওয়া গেল। আমরা শেষ-রাত্রিতে প্রভৃপাদের অনুগমনে শ্রীগোপী- 
নাথের আরতি দর্শন করিলাম ও ক্ষীরভোগ-প্রসাদ লইলাম। পরদিন ১৭ই জুন (১৯১৮) 
বালেশ্বর-সহরে স্বধামগত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় আচার্য্যরত্ব মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম | 
বালেশ্বরের রাজ-পুরোহিতের ভবনে এল প্রভুপাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সপার্ষদ প্রভুপাদকে 
বিশেষ অভ্যৰ্থন৷ করিলেন। 
নিত্যসখ| বাবু বঙ্কিম বাবুর সাহিত্যের শিষ্য ছিলেন। নিত্যসখ| বাবু ‘জৈবধৰ্ম্ম- 
শব্দটি লইয়া সমালোচনা করিলেন। এভুপাদ বলিলেন,__“আচার্্য যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহাই ঠিক, তাহাতে ব্যাকরণ-দৌষ থাকিতে পারে al | 
প্রভু বৌলে,_“ভক্ত-ঝাক্য কৃষ্ণের বৰ্ণন | 
ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই ‘পাপী’ জন ॥ 
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়। 
WA কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ৷ 
: ন 
ইহাতে যে ৰে তাহার লৈ দোষ | 
ভক্তের বৰ্ণন-মাত্ৰ কৃষ্ণের সন্তোষ ॥ 
=-চৈঃ ভাঃ আঃ ১১|১০৫-১,৬, ১০৯ 


বৈভব "আত্ত্মন্দ্ৰিয়-তৰ্পণ ও প্রাকৃত-সাহজিক-আচার ২১ 


একদিন নিত্যসখা বাবুর বাড়ীতে উড়িযা-সমপরদায়ের এক যাত্ৰ৷ হইল। নিত্যসখ| বাবু 
প্রভুপাদকে যাত্রা দেখিবার জন্য বিশেষ অন্গরোধ করিলেন এবং জানাইলেন যে, যখন ধর্ম্ম- 
যাত্রাগান-শ্রবণ ও বিষয়ক যাত্রাগান হইতেছে, তখন ভগবন্তক্তের তাহাতে যোগদান 

পদ করিবার আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। প্রতৃপাদ জানাইলেন, 

খাহারা কারমনোবাক্যে অকপটে সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিয়! তগবদন্থশীলন 
না করেন, ধাহাদের জীবন সদাচারপূর্ণ নহে, যাহারা একমাত্র পরাৎপর-তবের ইন্জরিয়- 
তৃপ্তির জন্ত ব্যস্ত নহেন, তাহাদের মুখে প্রককত-পরস্তাবে ধর্ম্-সঙ্গীত হয় ন| | তাহার! বহির্দুখ 
লোকগুলির ইন্ত্ৰিয়ত্প্তি করিয়| উহার বিনিময়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইন্জিয়তৃপ্তি সংগ্রহ 
করিয়| থাকেন ; আচাৰ্ধ্যের বাক্যকে যথাবথভাবে বুঝিতে চেষ্টা করাই শি্ের কাৰ্য্য? বোধ 
হয়, নিত্যসখা বাবু ও সকল কথায় প্রবুদ্ধ হন নাই। তাহার বিচারের মধ্যে কিছু প্রাক্ৃত- 
নহজিরা-মতের গন্ধ দেখিতে পাইলাম। তিনি Stata ভোজনের সময় থালা হইতে অন্ন 
লইয় Chee রাজ-পুরোহিত বন্ধুর যুখে অন্ন গুঁজিয়া দিতেন এবং তাহার বন্ধুও তাহাকে 
প্রত্যহ ছুই বেলা তদ্ৰপই করিতেন। ১৯শে জুন (১৯১৮) তারিখে বালেশ্বর-হরি-সভার 
ময়দানে একটি বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ ‘শিক্ষাষ্ঠক’ ব্যাখ্যা 
করেন। এতগ্প্রসঙ্গে প্রভূপাদ “নাম, ‘নামাভাস’ ও ‘নামাপরাধ’-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া- 
ছিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ বক্তৃতা ও কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন 

সভাভঙ্গ হইবার পর হুরিতক্তি-প্রনায়িনী” সভার কর্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে তাহাদের 
নিবেদিত হরির লুট লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কীৰ্ত্তনের বিনিময়ে কিছু ভোগ্যরূপে 
স্বীকার করা নিষিদ্ধ, এজন্ত প্রভুপাদ খুব বিনীতভাবে উক্ত অনুরোধ-রক্ষার অসমৰ্থতা 
জানাইয়া ভক্তগণকে সভার কর্তৃপক্ষগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ আদেশ করিলেন | 

উপস্থিত ভদ্ৰমণ্ডলীর মধ্যে বালেশ্বরের সুপারিন্টেণ্ডেট অব পুলিস দেওয়ান-বাহাছুর শ্রীযুক্ত 
Ase মহাপাত্ৰ, এস-ডিও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরগ্তাম মহাস্তি বি-এ, বালেশ্বরের রাজকুমার 
Age মন্মথনাথ দেব, জেলা-স্কুলের হেড মাহীর, স্থানীয় স্টেশন-মাষ্টার প্রভৃতি অনেক সম্তরান্ত 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরদিনও দেওয়ান বাহাদুর মহাপাত্ৰ এবং রায়সাহেব মহাস্তি 
মহাশয় শ্রীল প্রভূপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
oe মহাপাত্ৰ ও মহাস্তি মহাশয় প্রভুপাদের কটক যাত্রা করিবার দিন (২০শে জুন ১৯১৮, 
প্রাতঃকালে) ষ্টেশনে আসিয়া প্রভূপাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দেওয়ান 
বাহাদুর মহাশয় কটকের কাটজুড়ি-নদীর তীরে তাঁহার বাড়ীতে যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ 
পদাৰ্পন করেন, SSD HMMS অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। 

আমরা মাদ্রাজ-মেলে কটক আসিয়া পৌছিলাম। কিছুকাল পূৰ্ব্বে দেওয়ান-বাহাছুর 


Faw মহাপাত্ৰ মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রের অপমৃত্যু ঘটায় মহাপাত্ৰ মহাশয় স্ঘ:-শোক-কাতর 
থাকিলেও গ্রীল প্রতুপাঁদের প্রতি তখন যে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৌজন্ত প্রদর্শন 


২২ সরম্বতী-জয়ন্তী তৃতীয়- 


করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়| আমরা মুগ্ধ ন! হইয়| থাকিতে পারিলাম না । কটকে পৌছিবার 
পর তাঁহার বাড়ীর দোতলার উপরে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। আমরা 
নিজেরাই রন্ধন ও নৈবেগ্ঘ-প্রস্ততের ব্যবস্থা করিলাম। কটকে নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ের যে প্রসিদ্ধ 
গোপালজীর মন্দির আছে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ হৰিকথা কীর্তন করিলেন। প্রভুপাদ 
‘শিক্ষাষ্টকে’'র প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন | পাগল-হরনাথের 
কতিপয় স্তাবক আমাদের সহিত আলাপ করায় আমরা তাহাদের বিচারের সহিত একমত 
হইতে পারিলাম না। তাঁহাদের মত অনেকটা! প্রাক্ৃত-বিচারযুক্ত, সম্ভোগবাদ-গন্ধ-পূর্ণ। 

দুই তিন দিন কটকে হরিকথ প্রচারের পর শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে শুভবিজয় করিলেন। 
শীপুরুযোত্তম-কগেত্রে AVANT ASAT Armley ও তাহার পার্ধদবুনদের বিভিন্ন লীলাস্থলী 
পরিক্রমা এবং তত্বংস্থানে শ্রীহরিকথ। কীর্তন করিতেন। আমরাও গ্রীল 
প্রভূপাদের অনুগমনে শ্রীজগনাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে 
দর্শন এবং ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, টোটা-গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, 
গঙ্গীমাতীমঠ গ্রভৃতি দর্শন করিলাম | প্রভূপাদের আন্ুগত্যে কীর্তন করিতে করিতে আমরা 
প্রত্যেক লীলাস্থানেই পরিক্রমা ও wie প্রণতি করিতাম। “ছড়াগান করিও না, শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের প্রচারিত হরিনাম-মহামন্ত্র শুদ্ধ গুরু-বৈষ্বের আনুগতো্যে সর্ব কীর্তন কর, 
অন্তাভিলাষ পরিত্যাগ কর, গৌরসুন্দরের বিপ্রলস্তময়-স্থানে সস্তোগ-বুদ্ধিতে প্ৰমত্ত হইও না,” 
__গ্রভুপাদদের আদেশে আমরা এই সকল সিদ্ধান্তের আখর দিতে দিতে কীৰ্ত্তন করিতাম। 
ুর্শিদাবাদ-জেলার কীদি-নিবাসী স্বধামগত রাধাবল্ল দত্ত GLa মহাশয়ের গৌরকিশৌর- 
আশ্রমে আম্র| একদিন বৈকাঁল-বেল শ্রীল প্রভূপাঁদের সহিত গমন করিয়া মহাঁজন-পদীবলী 
কীৰ্ত্তন করিলাম। তখন রাধাবল্লত বাবু অন্দরে থাকিতেন, শুনিতে পাইলাম | 

ভক্তিকুটিতে রাঁয়বাহাছুর শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজুমদার এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহাশয় শ্রীল 

প্রভূপাদের watt আগমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাহার নিকট ভক্তিকুটির চিলা- 
কুটিতে বসিয়| দেড়ঘণ্টাকাল চিদ্বিলীদপর বেদীস্ত-ব্যাখ্যামূলে শ্রীহরিকথ! কীৰ্ত্তন করেন। 
নিৰ্ব্মিশেষ-মত যে বেদাস্তের প্রতিপাগ্ঘ নহে, প্রভুপাদ তাহা! মজুমদার মহাঁশয়কে বহু অকাট্য- 
ুক্তি-দবারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রতুপাঁদের জালাময়ী ভাষা ও প্রাণস্পশি-বাক্য-সমূহ 
শ্রবণ করিয়া মজুমদার মহাশয় নির্বাক হইয়াছিলেন। পুরীর সমস্ত স্থানে ইস্তাহার-এচারের 
মত ছড়াগাঁন নিষেধ করিয়া স্গুরু-বৈষ্বের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-কীর্তনের 
কথাই পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল । যে নামাচাধ্য হরিদাস নির্বন্ধ-সহকারে একমাত্ৰ 
শাস্ত্ৰ ও মহা প্রভুর কীর্তিত ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষর-মহামন্ত্র কীৰ্ত্তন করিতেন, সেই নামীচার্য্ের 
সমাধি-স্থানে এবং অন্থাত্রও কল্পিত ছড়াগান শুনিয়া সঙ্জনমাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল | 
প্রভুপাদের প্রচারে সঙ্জনগণের আনন্দ বর্ধিত হইল। কিন্তু আবার অন্যদিকে অনভিজ্ঞ, 
অতান্ধিক, অন্তাভিলাষী ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধবাদী হইয়া দীড়াইল। 


বৈভব পুরীর বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধতক্তি-প্রচার ২৩ 


হরিবল্পভ বাবুর * বাড়ীতে ( শৰী-নিকেতনে ) রামক্রষ্ণ-মিশনের কএকজন সন্ন্যাসী 
ছিলেন। সেখানে একদিন সন্ধ্যার পর হরিপদ বাবু, বিষ্ণু বাবু ও আমার কীৰ্ত্তনের পর Aa 
প্রভূপাদ দুই ঘণ্টাকাল সবিশেষ ও নিৰ্ক্সিশেষ-মতের কথ| বলিয়াছিলেন। আমরা তথায় 
আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। কুঞ্জদ৷’ও সেখানে শ্ত্রীনাম-তন্ব” ও ‘শুদ্ধভক্তি’-সম্বন্ধে একটি 
বক্তৃত| দিয়াছিলেন। 

বালেশ্বরের সব.ডিভিসম্তাল-অফিসার শ্রীযুক্ত গৌরশ্ঠাম মহাস্তি মহাশয়ের পিতা 
স্বধামগত পরযভাগবত অনন্তচরণ মৃহান্তি ভক্তিরত্ব মহাশয় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার একজন 
সভ্য এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশেষ কৃপা-পাত্র ছিলেন। পুরীর কুণ্ডাইবেন্ট সাই-পল্লীতে 
মহাস্তি মহাশয়ের বাসায় সপরিকর শ্রীল প্রভুপাদ একদিন অপনরায়ে শুতবিজয় করিয়া- 
ছিলেন। সেখানেও কীৰ্ত্তন হইয়াছিল। 

টোটা-গোপীনাথের স্থানে শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্ব/মি-প্রভূর বিশ্ৰস্ত- 
সেবার কথা কীৰ্ত্তন করিলেন এবং শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে গ্রীমন্মহাপ্রভুর অস্তহিত 
হইবার যে কথা কোনও কোনও মতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিলেন ৷ 

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমর! প্রায়ই ঠাকুর হরিদাসের সমাধি পরিক্রম। করিতে 
যাইতাম এবং তথায় ঠাকুর হরিদানের কীন্তিত মহামন্ত্রের বিরুদ্ধে যাহাতে ছড়াকীৰ্ত্তন al 
হয়, SSD প্ৰভুপাদের আদেশে মহামন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন করিতাম। ঠাকুরের সমাধি-প্রার্গন শুদ্ধ 
হরিনাম মহামন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল। 

একদিন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে লইয়া জগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন এবং 
স্বয়ং গরুড়ন্তস্তের পশ্চাতে থাকিয়! শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন,_্রীগরুড়-স্তম্তের 


এ “রায় হরিবল্লভ ay বাহাদুর কটকের ware উকীল ছিলেন। উৎকল-দেশের কএকটি স্থানে 
ভাহাদের জমিদারী আছে। তিনি ites অনেকগুলি বাড়ীর স্বত্বাধিকারী এবং শ্রীজগন্নীথবল্লভমঠ ও সাক্ষী- 
গোপালমঠ প্রভৃতির তত্বাবধায়ক Religious Endowment Committee র অন্যতম সভ্য ছিলেন। 
সাতাসনের বিরক্ত-বৈষ্ণবগণের কিছু প্রাপ্য টাকা তাৎকালীন টেম্পল_ম্যানেজ্রার শ্রীযুক্ত রাজকিশোর দাস 
মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছিল না। সেই প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য বিরক্ত-বৈষ্ণবগণ আমাকে 
( প্রভুপাদকে ) বিশেষ অনুরোধ করায় তাহাদের অন্ত রায়বাহাদুর-দ্বারা ates কটকে মাম্লা করিবার 
উদ্দেশ্যে হরিবল্লভ বাবুর কৃপাভিক্ষা করি। তংসম্পর্কে হর্লিবল্লত বাবুর নিকট পুরী হইতে একটি হিসাবযুক্ত 
পত্র লেখা হয়। কিন্তু: কতিপয় হীনচরিত্র ব্যক্তির পরামর্শক্রমে তিনি বিরক্ত-বৈক্ণবগণের উপকার হইতে বিরত 
হন। কিছুদিন পরে দাজ্জিলিংএ সন্নাসরোগে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি স্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বন্থুর বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ভাহার পিতার নাম-_বিন্দমাধৰ বহু { ভক্তিবিনোদ ঠাঁকুরের নিকট শুনিয়াছি,_হরিবল্ভ 
বাবু পঠদ্দশীয় পুরীতে সঙ্কীর্তনে যোগদান করিয়া “রাই আমাদের, আমর! রাইএর” পদটি উচ্চৈঃস্বরে গান 
করিতেন। হরিবল্লভ বাবুর ভ্ৰাতা, রাধামোহন বাবুর পুত্ৰ বলরাম বাবু রামকৃফের শিক্ষায় আকৃষ্ট হন। হরিবল্নভ বাবু 


মাসিক ab টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন 1” 
কিছুদিন টোটা-গোপীনাথের সেবায় রি 


২৪ AAAS AIA) তৃতীয়- 


পশ্চাৎ থাকিয়াই আমাদের গ্রীজগন্নাথ দর্শন কর! কর্তব্য।” প্রভুপাদ আরও বলিলেন, 
‘গীজগন্নাথ--দৃহ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্ৰষ্ট-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন 
সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃপ্ত বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, 
তখনই জীব সেবোনুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোনুখ-প্রেম-নেক্রেই 
শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন | যতক্ষণ আমরা মনে করি,_আমরা 
জগন্নাথকে দেখিয়া! লইব, ততক্ষণ আমরা জগন্নাথ ন! দেখিয়া কাঠ, পাথর, বৌদ্ধ সাহিত্যিক 
বা এ্রতিহাসিকের ঠুঁটো! তোগ্য-মূৰ্ত্তি:বিশেষ দেখিয়া থাকি) আর যখন সর্বাস্তঃকরণে 
জানিতে পারি,_তিনি আমাদিগকে দেখিবেন, আমরা তাহার ভোগের উপকরণ, তাহার 
ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবগুণ্ঠন নাই, তীহারই নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচারিতা আছে, 
তখনই আমাদের নিকট জগন্নাথ তাহাকে প্রকাশ করেন। কিন্ত জগতের লোক “আমি 
জগন্নাথকে দেখিয়। লইব, আমার মাংসচক্ষু সচ্িদীনন্দ-বিগ্রহকে মাঁপিয়া লইবে ও ভোগ 
করিবে”_জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়। তাই জগন্নাথ-দর্শনের ছলনার 
পরও জগতের নান! FAN দেখিবার জন্তু তাহাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে৷? 

আমর। প্রতৃপাদের Aged এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া! প্রভুপাদের আনুগত্য 
কীর্তন করিতে করিতে জগন্নাথের শ্রীমন্দির পরিক্রম। করিলীম,_-“গৌর আমার যে-সব 
স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ৷”--ইহাই ছিল 
আমাদের কীর্তনের gall আজগন্নাথ-দর্শনের yee আমর! শ্রীল প্রভূপাদের অনুগমনে 
মহাপ্রভুর পাদপদ্ম * প্রদক্ষিণ ও তথায় কীর্তন করিয়াছিলাম। 

শ্রীসিদ্ধবকুল, শ্রীরাধাকান্ত-মঠ ও শ্রীগঙ্গীমীতা-মঠ দর্শন করিতে করিতে প্রভূপাঁদ প্রেম- 
পুলকিত-হদয়ে মহাপ্রভুর বিপ্রলন্তের অনেক কথা! কীর্তন করিয়াছিলেন, সে-সকল স্থানেও 
আমর! মুদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি যন্ত্রসহযোগে হরিকীর্তন ও প্রভূপাঁদের আন্থগত্যে পরিক্রমা 
করিয়াছিলাম। এখানে বসিয়া প্রভূপাদ আমাদের নিকট ‘গঙ্গামাতা”-সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন 
ইতিহাস বৰ্ণন করিয়াছিলেন। 


জগম্নাথ-দৃশ্ঠ নহেন, 
স্বয়ং দ্ৰষ্টা 


* ইংরাজী opens তারিখে গৰীধাম-মায়াপুরে Qa প্রভুপাদ ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদককে এমন্মহাপ্রভুর 
পাদদপদ্সের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে নিয়লিখিত কএকটি কথা বলিয়াছিলেন,--‘গ্ৰীপুক্লষোত্তমে গ্ৰীমন্মহাপ্রভুর 
যে শরীপাদপদ্ম আছে, অতি বাঁল্যকালে আমি core দুইটি সংস্কৃত-কবিতা রচনা করিয়াছিলাম। বড় 
একখানা খাতীয় আমার নিজ-হাতে-লেখ| সেই দুইট সংস্কৃত কবিত| ছিল ; বোধ হয়, উহা ভক্তিভবনে 
কোথাও পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে এইরূপ ভাবের কথা সংস্কৃত-ছন্দে লেখা ছিল,__“মহাপ্রতুর হৃদয় 
প্রেমবিতরপ-কার্ধ্যে এত কোমল ও তাহার হৃদয় এত পরছূঃখ-কাতর যে, তিনি যে পাথরের উপর গ্রীপাদপদ্ম 
স্থাপন করিয়া দাড়াইয়াছিলেন, সেই পাখরটিও সেই প্রেম-বিগলিত কোমল পাঁদস্পর্শে কোমল হইয়া গলিয়া 
গিয়াছে; তাই পাথরের মধ্যে মহাপ্রভুর পদাঙ্ক বসিয়| গিয়াছে |” 


স-দিনপঞ্লী-লিপি হইতে উদ্ধত 


২ ৯ নে 


“= == 





Ree”) Be 


বৈভব অনবসরে আলালনাথে ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জনে ২৫ 


একদিন শ্রীল প্রভূপাদের সহিত আমরা “সা ত!সন* দর্শন করিলাম প্রভুপাদ আমাদিগকে 
গ্ৰীগিবিধারীর আসন দেখাঁইলেন। এখানেই শ্রীল রদুনাথনাস গোস্বামী প্রহু ভজন করিতেন। 
বহু বৎসর পূৰ্ব্বে জীল প্রভুপাদও অনেক সময় এইসকল স্থানে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন। 
আর একদিন প্রভূপাদ শ্রীপরমানন্দ-পুরীর কূপ দর্শন করাইলেন। 

অনবসরকালে একদিন গ্রীল প্রভুপাদ শ্রীআলা'লনাথে গেলেন। পুরী হইতে চৌদ্দ মাইল 
পথ আমরা «গৌর আমার বে-সব স্থানে করল ভ্ৰমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি 
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥--পদটি কীৰ্ত্তন করিতে করিতে চলিলাম। সেখানে চতুভু জমৃর্তিদর্শনে 
প্রহ্পাদ অপ্রারুত-ভাবে বিভাবিত zeal বিপ্রন্তমরী হরিকথা কীৰ্ত্তন করিলেন। ফিরিবার 
পথে কুঁচগাছে রক্তবর্ণ কুঁচফল-দর্শনে শ্রীবার্ষভানবীর অলক্তরঞ্জিত শ্রীপাদপন্রযুগলের কথ! স্মরণ 
হওয়ায় শ্রীল প্রহূপাদের অপ্ৰাকৃত ব্রজভাবের উদয় হইল। ফিরিবার সময় আমরা! পথ হারাইয়া 
বাওয়ায় wal অতিক্রান্ত হইল । মধ্যরাত্রে ভক্তিকুটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন 
হরিপদ দাসাধিকারী ভক্তিকুটীতে থাকিতেন। তিনি তখন খুব দৈন্য ও বৈরাগোর মূর্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সখীভেকী ছড়া-গায়কের সহিত তিনি মাঝে মাঝে মিশিতেন। 

রথযাত্রার পূর্বদিন গ্রীল প্রভুপাদ নিজ-হস্তে মার্জনী লইয়া গুণ্ডিচ! মাৰ্জ্জন করিয়া- 
ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্চরিতামুতোক্ত-__ 


“অন্যের হৃদয়--মন, মোর মন_ বৃন্দাবন, 
“মনে? ‘বনে’ এক করি” জানি । 
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, 


তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ৷৷) 


শ্রীমন্মহীপ্রভূর এই উক্তিটি এবং “প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরক্ষেব্রমিলিত:” শ্লোকটি 
বাখ্য| করিয়াছিলেন। | প্রভুপাদ বলিলেন,_-“এই ভাবের উদ্দীপনাই গৌড়ীয়-বৈষ্বের প্রকৃত 
ভজন।” সেখানে অন্যান্য ছড়া-গায়কও উপস্থিত ছিলেন। আমরা ‘ইন্দ্ৰদ্যুম’-সরোবরে স্নান 
করিয়া ভক্তিকুটাতে প্রত্যাবর্তন করিলাম | 
.. বখযাত্রার দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে উপস্থিত হইলেন ; নীল্লাচল 
হইতে সুন্দরাচল পর্য্যন্ত জগন্নাথের রথাগ্রে প্রভুপাদের অনুগমনে ও আনুগত্যে-- 

“সেই ত’ পরাণ-নাথ পাইন | 

যাহা লাগি” মদন-দহনে ঝুরি” গেহু ॥” 
প্রভৃতি পদ কীর্তন করিতে করিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। অপরায়ে তথা হইতে তক্তি- 
কুটীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম । ভক্তিকুটাতে আসিয়া প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর.বিপ্রলস্তলীলার 
কথা এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের তজন-বৈশিষ্ট্য বিপ্রলম্তের চমৎকারিতা-সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলিলেন। এতওপ্রসঙ্গে শ্ীস্বরূপ-রূপের আন্গত্য-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 


২৬ সরস্বতী-জয়ঞীী 


“সাক্ষিগোপাল” 


অন্ত একদিন আমর! Aa প্রভুপাদের অনুগমনে “সাক্ষিগোঁপাল” দর্শন করিতে গেলাম। 
ফিরিবার কালে ডাব, সর ও মৰ্ত্তমানকল| প্রসাদ পাইয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে কোন কোন 
গৃহস্থ ৃপা-প্রার্থী গরীব-ছুঃবীদিগের অনেক কাতর-প্রার্থনা-সত্বেও একটি 
সদ্গৃহস্থের বিত্তশাঠ্য 
রে পয়সা পর্য্যন্ত বাহির না করায় শ্রীল প্রভুপাদ পথে এক স্থানে বসিয়! 
গৃহস্থগণের কর্তৃব্য-সন্বন্ধে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিলেন,“ “গরীব-ছুঃখী- 
দিগকে আমার কল্পিত কৃ্চভজনের পয়সা দিতে হইবে al বা তাহাতে কর্মকাণ্ড হইয়া 
যাইবে 1”-_এইরূপ অভিনয়ের ছলনায় কৃপণ, নিষ্ঠুর ও পরছুঃখে সহীন্ৃভূতি-রহিত হওয়া এবং 
কার্ধাতঃ তগবৎসেবায়ও agaact বিত্তশাঠ্য প্রদর্শন করা কেবল অপরাধ-মাত্র নহে, পরন্ত উহ 
খুবই পাপের কাৰ্য্য ৷ এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রভুপাদ বিশেষ নিন্দা করিয়া বলিলেন,“ সকল 
কপট ব্যক্তিকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্তই শ্রীগৌরসুন্দর Stata গৃহস্থ-লীলায় 
দীন-ছুঃখীকে পয়সা, কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাহাব্য করিয়াছেন | যদি দীন-ছুঃবীকে পয়সা দেওয়! 
না হইল এবং এ অর্থ ভগবৎসেবাঁয়ও নিযুক্ত না হইল, যদি বিভ্তশাঠ্যই করিলাম, কখনও 
বা নিজের ভোগের জন্য অমিতব্যযী হইলাম, কিংবা! অতি-মিতব্যয়ী বা কৃপণ হইয়া নিজেই ভোগ 
করিলাম, ভগবৎসেবায় ভগবানের অর্থ লাগাইলাম না, অথব। Sats ন্যায় বিচার-পরায়ণ হইয়| 
দরিদ্র-ছুঃখীকেই 'জীবস্ত-নারায়ণ কল্পনা করিলাম এবং পরাৎপরতত্ব নারায়ণের অস্তিত্বে 
সন্দিহান হইলাম কিংবা তাহার অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বকে নিব্বিশেষ মনে করিয়া দীন-দুঃখীর 
মধোই Sela সবিশেষ ব্যক্তিত্ব ভাবিয়া লইলাম, তবে আমাদের ভক্তিরাজ্যের কথা শুন! 
হইল কোথায় ? বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ ত্যাগী নহেন,__ভোগীও নহেন; তাহারা নিব্বিশেষবাদী 
নহেন,__জড়-সবিশেষবাদীও নহেন। তাহারা কৃষ্ণের ইন্জিয়তৰ্গণ কি কি প্রকারে হয়, 
তজ্জন্তই গুরুপাদপগ্মের আদর্শে অনুক্ষণ চেঠ|-বিশিষ্ট হইবেন ৷’ 
সাক্ষিগোপালের স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ ছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্রের কথা-প্রসঙ্গে ভগবানের 
তক্ত-মর্ধ্যাদা-স্থাপন ও তক্ত-বাৎসল্য আলোচন| করিলেন। 
শাস্তিপুর্-নিবাসী পুরীর ভূতপূর্ব কালেক্টর ও অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকগত 
অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের চক্রতীর্থের বাড়ীতে একদিন প্রভুপাদ কৃপা-পূর্বক গমন করিয়াছিলেন। 
এই ভদ্রলোকের নিকট প্রভুপাদ কএক বৎসর পূর্বে শ্রীলীলাগুক-বিহ্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত ‘AT 
কর্ণামূতে'র “অদ্বৈতবীথী ”*শ্লোক ব্যাখ্যা করায় ইনি প্রভূপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং 
রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,_“আপনি সৰস্বতী ঠাকুরেরও Yer, আপনাকে 


* “অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপান্তাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লৰ্ণীক্ষাঃ | 
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃত| গোপবধুবিটেন ৷” 


বৈভব শুদ্ধতক্তি-প্রচার-বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদ ন 


আমি কোটি কোটি দণ্ডবৎ করি। আমি তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্ৰতিভ| এবং অকৃত্ৰিম বৈষ্ণবতায় 
অমানুষী নিষ্ঠ! দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।’ যে-দিন আমরা শ্রীল প্রতুপাদের সহিত অটল বাবুর 
বাড়ীতে গমন করিয়াছিল।ম, সে-দিনও প্রভুপাদ সেখানে হরিকথ! কীর্তন করিয়াছিলেন। 
কীর্নের প্রধান বিষয় ছিল--“নিব্বিশেষ ও সবিশেষ-তন্ব |” “Subjective and Objective 
Existence of God-head”’ বিষয় লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল | 

পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীপরমানন্দ প্রভুর পিতৃদেব অপ্রত্যাশিত ভাবে 
গীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁহাকে পথে আমাদের অজ্ঞাতসারে রেলের ডাক্তারগণ সত্যবাদীতে * 
নামাইয়া লইরাছিলেন। তাহার সন্ধান আমরা সেই সময় পাই নাই। দেওয়ান-বাহাঁছুর 
Ase মহাপাত্রের সাহাযে) অনেক অনুসন্ধান কর! হইয়াছিল। পরে জানা যায় যে, 
তিনি শ্টীপুকুষোত্তমক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। রথযাত্রার পর চতুর্থ দিবসে তিনি সর্ধজন- 
প্রার্থনীয় শ্রীক্ষেত্র লাভ করিরাছিলেন। 

আমরা সকলেই কলিকাতা চলিয়া আদিলাম। Aste ভক্কিপ্ৰদীপ ঠাকুর তখন 
গৌরীবেড়ে-পন্লীতে একটি বাসা করিলেন। এই সময় ( বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র 
ও আখিন-মাসে ) স্বল্নবাহিরদিয়ার এক ব্যক্তি উনত্রিশটি প্রশ্ন উঠাইয়া 
শ্রীল গৌৱরকিশোবরদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
ও শ্রীল প্রহুপাদের জীবহিতৈষিনী চেষ্টার প্রতি আক্রমণ করিল। কলিকাতায় ৩নং 
বৃটিশ ইত্ডিরান্‌ ষ্টৰীটস্থ Age শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান-পর্বক শ্রীল 
প্রভুপাদ & সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আচাৰ্য্য-বিদ্বেষী মনোভাবের জিহ্বা স্তম্ভন 
করিয়াছিলেন। শ্রীনূপ-গ্রভূ-কথিত “কৃষ্ণ-তদৃতব্ৰু-বিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্তসহিষ্ণুতা” (ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ 
বিঃ ২য়-লঃ-ধৃত শ্লোক-বাক্য ), ঠাকুর মহাশয়ের “ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে”--এই বাণী এবং 
শ্রীমপ্ভ'গবতের আজ্ঞা শ্রীল প্রভুপাদের আচরণের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়া অক্ত্রিম 
আচার্য্য ও গুরুদাসের আদর্শ লক্ষা করিতে পারিয়াছিনাম। উদারতার অবগুঠনে সজ্জিত 
আধুনিক যে-সকল তথাকথিত সামাবাদী নাস্তিকতা বা ভগবানে আসক্তির অভাবকেই 
বরণীয় মনে করেন এবং সেবা-বিরোধীর প্রতি ভগবংসেবার অত্যধিক প্ৰেমজনিত যে 
ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে রজোগুণৌডূত জাগতিক ক্রোধের সহিত সমান মনে 
করেন, সেইরূপ আদর্শ হইতে ভগবানে আসক্তি এবং তজ্জনিত ভগবন্তক্তে আসক্তি ও 
ভগবদ্তক্তের অবমাননাকারীর প্রতি সেই আসক্তিঞ্জনিত ক্রোধ যে কত বড় উচ্চ কথা _ পূর্বোক্ত 


« সাক্ষিদোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইয়া প্রথমে কটকে কিছুদিন, তৎপরে ীপুরুযোতিমে 
জগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কৌনপ্রকাঁর প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকল-পতি মহারাজ 
পুরুষোত্তম হইতে তিন ক্রোশ দূরে লতাবাদী’নামে একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীগোপালকে রাখেন! 


এখন সেই গ্রামে একটি পাকামনিরে শ্ৰীয়াক্ষিগৌপাল বিরাজমান | 


গ্রতীপের মৎসরতা 


অমৃতপ্রবাহ-ভান্ত ( Cz ds ম ০৮) 


২৮ সরস্বতী-জয়তীী তৃতীয়- 


উদারতার কত উর্দের কথা, তাহা! আমর! আচার্ধ্যের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিলাম। 
যে ভগবান্‌ “তৃণাদপি স্থনীচেন” শ্লোকের শিক্ষাদাতা,__স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ধৰ্ম্ম 
শিখাইয়াছিলেন, বিনি শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰহুর চরণে অজ্ঞাতভাবে নিজ-জননী শচীমাতার অপরাধের 
আভাসাভিনয়-পর্য্যন্ত সহ করেন নাই, যে “তৃণাদপি স্থনীচতা”র শিক্ষক সঁৰাস-পণ্ডিতের 
চরণে অপরাধী দেবানন্দকে বাক্য-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়! কৃপা করিয়াছিলেন, যে দৈন্ত-গিক্ষার 
মূল মহাপুরুষ হরিকথা-প্রচারে বাধ! প্রদান করায় কাজিকে TAA করিবার জন্য ভক্তগণসহ 
কাজি-ভবনে অভিযান করিয়াছিলেন, যিনি নিত্যানন্দের প্রতি মীধাইর আক্রমণ দেখিয়! “চক্র 
চক্র” বলিয়া সুদর্শন-চক্রকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াছিলেন, যে মহাপুরুষ খড় ও জাঠিয়া বেট!’ 
মুকুন্দকে মায়াবাদ-আশ্রর়ের জন্য “কোটি জন্মে তোর উদ্ধার হইবে al” বলিয়| ক্রোধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, যে মহাপুক্লষের জীবন-চরিত-লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন তাহার ‘ভাগবত’-গ্রন্থের 
মধ্যে বহুবার নিত্যানন্দ-নিন্দকের মাথায় পদাঘাত করিয়া! নিন্দককে কৃপা করিবার জন্ত 
অগ্রসর হইয়াছেন, সেই মহাপ্রভুরই আদৰ্শ-চৰিত্ৰের তাৎপৰ্য্য ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমরা প্রভৃপাদের 
আচরণের মধ্যে দেখিতে পাইলাম | 
আমাদের স্তায় জগতের প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তি কৃষ্ণাসক্তিকে বড় মনে করে না, 
আবার কৃষ্ণাসক্তি যে কৃষ্ণভক্তের প্রতি আসক্তির মধ্যে সুষ্ঠভাবে প্রকটিত হয়, তাহা আদৌ 
বুঝে না, কথাবার্তায় বুঝিলেও কার্য্যকাসে তাহা ধারণা করিতে পারে না। বিশেষতঃ 
আধুনিক যুগে পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের পরিকরগণের ব্যক্তিত্ব-বিনাশের জন্য যে ভয়াবহ 
চিন্তাস্ৰোত বিষাক্ত বাতাস AS (simoom) এর মত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে 
আমরা তগবান্‌ ও ভগবস্তক্রের প্রতি আসক্তি-প্রদৰ্শনকে জাগতিক বস্তুন্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক 
পক্ষপাতিত্ব বলিয়া তথাকথিত সাম্যবাদের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া থাকি। 
এই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চিন্তাস্ৰোতের মধ্যে একদিন লগুড়াথাত করিয়াছিলেন__ 
্রীমস্তাগবত, আর দ্বিতীয় লগ্ুড়াঘাত হইয়াছিল__আরও জীবস্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রতুর কৃষ্ণ- 
সেবোন্সেষক জীবন্ত আদর্শে। কিন্তু সে-কথা অনেকে তুলিয়া গিয়াছিলেন, কেহ বা তাহা 
কিন পারেন নাই। আমর! একদেশিক-বিচারে, একচক্ষুদৃষ্টিতে 
পৰ্বত উতৰ eI! ৰলিতে--“তৃণাদপি স্থুনীচত|” বলিতে বাস্তব সত্যের 
উপাসকগণের প্রতি জগতের লোকের আক্রমণ সহ করিয়া যা ওয়াই অর্থাৎ 
ভগবস্তক্তগণের প্রতি প্রেমাভাব-নিবন্ধন নিজেদের আলগ্ত-বাতুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট 
থাকাই ‘বৈষ্ণৰতা’ বা ‘তৃণাদ্পি Bowe! মনে করিতাম। প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য কপটতা 
করিয়া আকুপাকু-ভাব-দেখান এবং গুরু-বৈষ্ণবকে ভণ্ড ও ainda হস্তে নির্যাতিত 
দেখিয়াও তংপ্রতি sty প্রদর্শন-পূর্বক জগতের দশজন বহিম্মুখ লোকের সহিত 
চলিবার জন্য অর্থাৎ নিজের ভোগের জন্ত ব্যস্ত হওয়াকে ‘বৈষ্ণবত|’ মনে করিতাম! 
শ্রীল প্রতৃপাদের আদর্শ আমাদের এই সকল কপটতায় লগুড়াঘাত করিল | 


eee 


বেতৰ প্রভুপাদের বৈরাগ্য-শিক্ষাদানের আদৰ্শ '_ - 


পণ্ডিত শীত গৌরগোবিন্দ Paige মহাশয় ‘প্রতীপের প্র প্রত” নামক 
পু্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং আমি উহা নকল করিয়া দিলাম। গ্ৰীযশোদানন্দন 
ভাগবতভূষণ মহাশয় উহা। উক্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর গৃহে লইয়| গেলেন। ও প্রত্যুততরের হস্ত- 
লিপিটি ডিযাই অক্টেতে| ১১৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছিল এবং উহা বিশিষ্ট সাত্বত-শাস্ত্-প্রমাণ, 
যুক্তি ও বহু তথ্য-সম্বলিত ছিল। দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রম হইতে উক্ত প্রতীপের প্রশ্নের মূল 
কথাগুলির সহিত তত্বত্তরগুণি কোমলশ্রদ্ধ পাঠকগণের উপকারের জন্য পরে মুদ্রিত হইয়| 
গ্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতা-নিবাপী Age ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়-নামক একজন সন্রান্ত 
ব্যক্তিও পরিপন্থীর মতবাদগুলি প্রবন্ধাকারে নিরাস করিয়াছিলেন ৷ * 

শ্রীল প্রভূপাদ on বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্‌-ষ্টরীটে থাকা-কালে Fa’ সেখানে প্রত্যহই যাইতেন 
এবং মাঝে-মাঝে রাত্রিতে রন্ধন করিয়া দিতেন। আমিও প্রায় গ্রতহই যাইতাম। শম্ভু বাবুর 
বাড়ী হইতে প্রভূপাদ রামবাগানে ভক্তিভবনে আসিলেন। 

agate সন্ন্যাসের পূৰ্ব্বে চব্বিশ ঘণ্টা জাম! গায় দিয়া থাকিতেন, কেহই তাহার অঙ্গ 
দেখিতে পাইত না, তিনি জামা পরা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পায়ে চটি পরিতেন, সন্যাের পর 
হইতে চটিও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন সম্পূর্ণ খালি পা, পরিধানে বহির্বাস এবং গায়ে 
একখানি উত্তরীয়-মাত্র সম্বল ছিল। বিনা-পাছুকায় নানাস্থানে পথে হাটায় অতি সযত্রে লালিত- 
পালিত প্রভূপাদের পদদেশ হইতে রক্তোদগম হইত; কিন্তু তথাপি তিনি পাহ্কা ব্যবহার করিতেন 
না, রক্তোদগম-সত্বেও পদত্রজে চলিতেন। তাহার কঠোর বৈরাগ্যের আদর্শসমূহ দেখিয়া আমরা 
বিস্মিত হইতাম। চাতুর্া স্তকালে কেবল ভূমিতে শয়ন করিতেন, ভূমিতে আহার করিতেন, কোন 
পৃথক্‌ পাত্র ব্যবহার করিতেন all প্রচণ্ড গ্রীগ্মকালেও শ্রাধাম-মায়াপুরে দরজা জানাল! বন্ধ 
করিয়া দিবারাত্র সংখ্যায় গ্রীহরিনাম.করিতেন। 

পুরী হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ফিরিয়া আসিলে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী গ্রাম-নিবাসী 
মুকুন্দলাল নামক এক ব্যক্তি age বৈরাগ্যের অভিনয় দেখাইয়া কেবলমাত্র কৌপীন- 
পরিহিত-বেশে প্রতুপাঁদের নিকট আসিয়াছিলেন। এই সময় অর্থাৎ শ্রাবপ-তাদ্র-মাসে 
বর্তমান শ্রীচৈতন্ত-মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ্‌ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রতচতন্ত- 
মঠে আসেন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-রূপে বাস করিতে থাকেন। 

নুতন-বৌ-বাজার-লেন্প্রবাসী, মেদিনীপুর-চন্ত্রকোণা-নিবাসী Age গয়ারাম ঘোষ 
মহাশয় শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈকুঠ-প্রাপ্ত শিষ্য Aas কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের 
সমাধি-মনদির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার সেবানুকুল্যে Aas কষ্দাস বাবাজী মহাশয়ের 
বিরহ-মহামহোৎ্সবও কএকবার বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 1 


* সঃ তোঃ ১১ খঃ ৫ সং ১২৭ পৃঃ 
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কলিকাত|-থিওসফি ক্যাল্‌-সোসাইটীতে স্মৃতি-সভ| 


চৈতন্তাদেবকে লোকে এমন ক'রে একেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর ব’ল্তে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার 

পাত্র ক'রে ফেলেছে! আমাদের এমনই পোঁড়ী-কপাল যে, লীচৈতস্যদেবের আঁনির্ভীকের পর আম'দের দেশে 

আবার নানা! বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হ’ল। আমর! গ্নীচৈতস্যদেবের সনাতনী কথা শুন্বার কাণ করিনি ব'লে 
আমাদের দেশে নবীন মতের সৃষ্টি হয়েছে ও হ’চ্ছে। 

_-প্রভুপাদের বক্তৃতাবনী 


বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীমদ্‌ 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অণীতি তম আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে কলেজস্কোয়ারস্থিত খিওসফিক্যাল্‌- 
সৌসাইটার গৃহে একটি বিরাট্‌ সভার অধিবেশন হইয়াছিল স্বনামধন্য, দেশমান্ত রায় 
যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী এমএ, বি-এল্‌ ভক্তিতৃষন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ASIC মধ্যে সর্বাগ্রে সংস্কত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্্ 
বিষ্ধাভূষণ এমএ, পি-এইচ-ডি মহীশয়কে বলিতে শুনিলাম,_-্রীভক্তিবিনোন মহাঁশয়ই 
শ্রগৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রকৃত নিৰ্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম এ যুগে পুনঃ প্রচার 
gues Gules করিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান কবিয়া গ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত 
জন্মভূমি নিৰ্দ্দেশ করেন | eles নবদ্বীপ খুঁজিরা বাহির করিবার Gy তিনি বহিৰ্ম্মখ লোকের 
staal ও অবমাননা সহ করিয়| গ্ৰীমায়াপুরই বে মহাপ্রহ্থর প্রকৃত জন্মস্থান, তাহা নির্দারণ 
করেন। এই কার্ষ্যে স্বার্থের খাতিরে অনেকে ঠাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং এখনও 
করিতেছেন। কারণ, যদি শ্রীমায়।পুরে মহা প্রভুর জন্মস্থান পুনঃ প্রচারিত হয়, তাহা হইলে 
নহাপ্রভুৱ নাম লইয়৷ যাহার! জীবিকা অর্জন করেন, তাঁহাদের জীবিকাননির্বাহের ব্যাঘাত হয়। 
যখন তিনি এই সকল কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। স্বরূপগঞ্জ দিয়া 
আমাদের বাড়ীতে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। এ স্বরূপগঞ্জেই তিনি তখন বাস করিতেন। 
তখনই তাঁহার মাহাত্ম্য ও চিত্তের অভূতপূর্ব উদারতার পরিচয় পাই । অনেকে তীহার ধৰ্ম্ম 
প্রচার ও গ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান-নিরূপণ-নম্বন্ধে বিরুদ্ধ আচরণ কৰিলেও তিনি বিশেষ উৎসাহের 
সহিত সকল কাৰ্য্য করিতেন। সত্যের প্রচারের জন্য তীহাঁর হৃদয়ে অমিত বল ছিল। 
ীচৈতন্তের জন্মস্থান-আবিষ্কার এবং বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষিত লোকের চক্ষুর উন্মেষণ করাই 
ছিল তাঁহার প্রধানতম কাৰ্য্য ৮ 
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চডুৰ্থ-বৈভৰ থিওসফিক্যাল্‌-সোসাইটীতে স্মৃতি-সভা ৩১ 


শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বনু প্রাচ্যবিদ্ভামহার্ণৰ মহোদয় শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
MAST স্বাভাবিকী প্রতিভার কথা বলিয়া শেষে জানাইলেন,--ডট্টর বিদ্যাভূষণ মহোদয় 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তৎপরে 
শ্রীযুক্ত অযূলাচরণ বিদ্ধাভূষণ মহাশয় কিছু বলিয়াছিলেন। তাহাতে 
তিনি বলেন,_-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ য়ুরোপ ও ভারতের সমগ্র দর্শন-শাস্ 
আলোচনা করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্তমানে শিক্ষিতমওলী বৈষ্ণবধর্শের প্রতি যে 
শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন, তাহা কেবল তাহারই লেখনীর প্রভাবে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্ 
অশ্থিহোত্রী শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিফপটতা-সন্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰ বাবুকে তাহার অভিভাবণে বলিতে শুনিয়াছিলাম a, তিনি 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ছাত্রবন্দ এবং যুবকগণকে শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্ততঃ ‘জী চৈতন্তা- 
শিক্ষামৃত,’ ‘জৈবধৰ্ম্ম’ ও 'কষ্ণসংহিতা’-গ্ৰন্থ পাঠ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
: করেন ও বলেন,__‘ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমস্ত গ্ৰন্থই সনাতন-শাস্ত্রের 
নবনীত।” তিনি আরও বলিলেন, Camara প্রকৃত স্বরূপটি আচরণ ও সুশিক্ষার মধ্যে 
প্রকাশিত না থাকায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূৰ্ব্বে আধুনিক শিক্ষিত লোক বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে আমলই 
দিতেন না। এমন কি, রাজা রামমোহন রায়ের টায় ব্যক্তিও তখন বৈষ্ণবধৰ্ম্মের যে বিরুত 
আদর্শ দেখিয়/ছিলেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবধৰ্ম্মের তব ও সিদ্ধান্ত-বিচারে অনভিজ্ঞ যে ছুই একটি 
লোকের সহিত আলাপ ও বিচারে যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম 
মনে করিয়া এ ধর্মের প্রতিবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শীচৈতন্তচরিতামৃতে'র স্তায় অপূর্ব 
গ্রন্থ জগতের কোন ভাষাতেই অদ্যাপি রচিত হয় নাই। কিন্তু সেই গ্রন্থখানি বটতলার 
aria প্রকাশিত Ral এ গ্রন্থখানি প্রথমে আমি তক্তিবিনোদ ঠাকুরকে প্রকাশ 
করিতে অন্থরেধ করি। তিনি টাকা-টিপ্ননী প্রভৃতি দিয়া চরিতামৃত প্রথম প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন) বহরমপুরের রামনারায়ণ বি্ভারত্ব মহাশয় এ সময় ওঁ গ্রন্থের একটি 
ংস্করণ ছাপিতেছিলেন ; ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট সংস্করণ ছুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে 
দেখিতে পাইয়। তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশরকে অনুরোধ করেন যে, তাহার এই সংস্করণ 
প্রকাশিত হইলে বিগ্তারব্র মহাশয়ের পুস্তক-বিক্রয়ে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কাজেই দুইখণ্ড- 
প্রকাশের পর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ও পুগকপ্রকাশ বন্ধ হয়। শ্রীমদ্তক্িবিনোদ ঠাকুর 
বহুদিন পরে ‘অমৃতপ্ৰবাহভাষ্য’-সহ শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করেন। তিনি যদি সনাতন 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে বর্তমান সময়োপযোগী প্রণালীতে অবিকৃতভাবে প্রচার না করিতেন, তবে আমরা! 
তাহা বুঝিতে পারিতাম না । তীহারই কৃপায় আমরা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রমুখ মনীষিবৃন্দকে 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মের প্ৰতি অনুরাগী দেখিতে পাইয়াছি।” 
সভাপতি মহাশয় খিওসফিক্যাল্‌-সোসাইটার সেক্রেটারীর হস্তে ঠাকুর তক্তিবিনোদের 
গ্রন্থাবলী প্রদান করেন। গতর্ণমেন্টের রেজিষ্ট্েশন্‌ ডিপার্টমেপ্টের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল রায় 


প্রাচ্যবিদ্যামহাৰ্ণব 
প্রভৃতি 


রায় যতীন্দ্ৰনাথ 


৬২ সৱস্বতী-জয়তী wee 


প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উক্ত সোসাইনীর পক্ষ হইতে ঠাকুরের গ্ৰন্থাবলী * প্রাপ্তিতে 
কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-পৃর্ক তাহার azote রনা-প্রণালীর কথা বলিয়াছিলেন। রায় রাঁধাচরণ 
পাল বাহাদুর ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। 
* নিয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত, সম্পাদিত ও অনুদিত কতিপয় গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 
‘হরিকথা’ (বাঙ্গাল! পয়ার )_-১২৫৭ বঙ্গাব্দ; 'শুস্স-নিশুভ্ত-যুদ্ধ' (বাঙ্গাল! পয়ার )--১২৫৮; ‘সাময়িক- 
পত্র-সমূহে প্রবন্ধাদি-রচনা__-১২৬২ ; “পোরিয়েড* (ইংরাজী কাব্য) ১ম ভাগ--১২৬৪; এ ২য় ভাগ-- 
১২৬৫; উড়ি ্তার মঠ (ইংরাজী )--১২৬৭; বিজন-গ্রাম ( বাঙ্গালা-কাব্য ); ‘সন্ন্যাসী’ (বাঙ্গীলা-কাব্য ); 
‘আওয়ার ওয়াট স্‌! (ইংরাজী )--১২৭*; “বালিদে রেজিষ্ট্' (উর্দ,তে রচিত); “স্পিচ, অন্‌ গৌতম? 
( ইংরাজী )--১২৭৩; ‘স্পিড, অন্‌ ভাগবত’ (ইংরাজী )--১২৭৬; ‘গৰ্ভস্তোত্ৰ-বাখা|’ অধবা ‘সম্বন্ধতত্ব-চন্দ্ৰিক|’ 
( বাঙ্গালা )--১২৭৭; ‘fier? (ইংরাজী-কাব্য); “ঠাচুর হরিদাসের সমাধি-সন্বন্ধে পয়ার ; ‘পুরীর 
জগন্নাখ-মন্দির' ও পুরীর আখড়া প্রভৃতি ( ইংরাজী )--১২৭৮ ; ‘দত্তকোঁস্ততম্‌’ ( সংস্কৃত-তত্ববিষয়ক রচনা) 
_-১২৮১ দত্তবংশমাল।? (সংস্কৃত শ্লোক )--১২৮৩ ; ‘বৌদ্ধ-বিজ্য়-কাব্য’ ( সংস্কৃত-শ্লোক )---১২৮৫ ; ‘্ৰীকৃক্ণ- 
সংহিতা’ (সংস্কৃত-শ্লোক, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি-সহ.)-_-১২৮৭ ; “কল্যাণকল্পতর” ( বাঙ্গালা হরিকীর্ন-গান) ; 
Days ( ১ম-১৭শ খণ্ড )--১২৮৮; “নিত্যজপ-সংস্থাপন'-সম্বন্ধে রিভিউ” ( ইংরাজী )--১২৯০; 
“হীমস্তগবাগীতা" ( ষীবিশ্বনাধ চক্রা্ত্তার টীক! ও বাঙ্গালায় র্লপিক্‌রগন’ ভাষ্য) ; ‘নীচৈতস্থবিক্ষামৃত’ (বাঙ্গাল! 
গয়-র্চন| ); শ্রীশিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত ‘সন্মোদন’-ভাষ় ; ‘Aga ( হরিভজন-সদ্বন্ধে বঙ্গানুবাদ-গান); 
‘ASSAY সংস্কৃত গ্লেক ও টাক! ; ‘প্ৰেমপ্ৰদীপ’ ( বাঙ্গালা গন্য উপন্যাস); ‘গীবিষপ্ণু-সহস্ৰনাম’ (ই্ৰীবলদেব-কৃত 
ভান্তসহ )--১২১৩; ‘শীকৃষ্ণবিজয়’ (ঘীগুণৱাজ খান-কৃত পদ্থাগ্ৰন্থ) ; ‘এচৈতন্তোপনিষৎ’ (সংস্কৃত ‘গ্ৰীচৈতস্ত- 
চয্নণ।মৃত’-ভায়-সহ সম্পাদন )--১২৯৪ ; ‘শৰীবৈষ্ণব-সিন্ধান্তমাল!’ ( বাঙ্গালা acy তব্বোপদেশ )--১২৯৫; 
‘প্রমদায়ায়-হুত্রম্‌’ (সংস্কৃত সুত্ৰ, টাকা ও বাঙ্গাল| ব্যাপ্যা-সহ) ; 'শ্রীনবন্থীপধাম-মা হাস্য? (বাঙ্গালা পদ্যয)--১২১৭; 
‘মীমস্তগবদগীতা’ ( Acces বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য ও বাঙ্গালা “বিদ্বদ্রঞ্পন) ভাষা|-ভাষ্যসহ )--১২৯৮; ভ্রীহরিনাম 
‘এনাম’, ‘শৰীনামতত্ব’ (শিক্ষাক) ; ‘ব্ৰীনাম-মহিম|’, “শ্রীনান-প্রচার', ‘এমন্মহা প্রভুর শিক্ষা” ( বাঙ্গালা! 
AT )--১২১৯; ্রীতত্ববিবেকণ বা ‘শীসচ্চিদানন্দানুভুতি’ (সংস্কৃতি শ্লোকে দার্শনিক তথ্য ও বামালা ব্যাখ্য| ); 
‘প্ৰশরণাগতি’ (বাঙ্গালা গান); ‘শোক-শাতন’ (বাঙ্গাল! গান); ‘জৈবধৰ্ম্ম' ( গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের চরম কথা, 
বাঙ্গালা গন্য )--১৩*৭; ‘ASF ( সংস্কৃত VW, ভাৱ এবং বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা); ঈশোপনিষদের ‘বেদাৰ্ক- 
MRS ব্যাখ্যা; Asai? বা ‘মায়াবাদ-শতদূষণী’র বাঙ্গাল! ব্যাখ্য৷--১৩০১:; শ্রীচৈতগ্যচরিতাম্থতের 
SAA ভায় (বাঙ্গালা গণ্য )--১৩*২ $ “ীগৌরাঙ্গস্মরণমঙগল-স্তোত্র' (সংস্কৃত শ্লোক); ‘গরীমন্মহাপ্রভুর 
জীবনী ও শিক্ষা’ (ইংরাজী); ‘গীরামানুজ-উপদেশ-ব্যাখ্য|’ (সংস্কৃত শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ )-_-১৩:৩; ATA 
সংহিতার বঙ্গানুবাদ ও 'প্রকাশিনী’ নামী বাঙ্গালা বৃত্তি__১৩০৪; ‘ব্ীকৃষ্ণকৰ্ণামৃতেযর্ন বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; 
জীটপদেশামৃতের “গীঘুববর্ষিণী gfe প্রীমন্তগবদগীতার ‘মাধ্বভাস্ত’-প্ৰকাশ; ‘্ৰীৰৃহৰ্ভ|গ্ৰতামৃতাস্ত্গত গোলোক- 
MCHA সংস্কৃত টাকা ও বাঙ্গালা ব্যাধ্যাঃ_-১৩০৫; ‘শী চঞ্জনামৃতে'র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; ‘AAW STITT? 
(বাঙ্গালা পয্নর)--১৩*৬; “শীহরিনা মচিস্ত মণি? (বাঙ্গালা পদ্থ)--১৩০৭; “ীভাগবতার্ক-মরী চিমালা*__গুশ্ষিত 
তাগবত-লৌক ও বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা; 'প্সকরকল্পক্রমে'র বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা; সমগ্র “গ্রীপদ্ম পুরাণ সম্পাদন--১৩*৮) 
ভিতজন্রহন্ত' (AAS শ্লোক ও বাঙ্গাল! পয়ার )--১৩:৯; “সংক্রিঘাসারনীপিক। * (সম্পাদন )--১৩১১ + 
‘আ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত’ ( পরিবর্ধন )--১৩১২ ; ‘আীপ্ৰেমবিবৰ্ত্ত’ (সম্পাদন ) -১৩১৩ ; ‘্বনিয়ম-দ্বাদশকম্‌’--১৩১%। 


গঞ্চা-বৈছ্তব 
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুত্রপাত 


“গোঁড়ীয়মঠের প্রচারের ata জড়-জগতের চিন্তাক্্রোতে এমন মহ বিপ্লবের ইতিহাস আর ক’ট| হয়েছে, 
পায়মাধিকগণ বিচার ক’র্বেন 1” 


_ প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী 


প্রভূপাদ যখন ভক্তিভবনে ছিলেন, তখন হইতেই প্রভূপাদের কলিকাতায় একটি প্রচারকেন্্র- 
স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল। প্রভুপাদ “ভক্তিতবন” হইতে শ্রীধাম-যায়াপুরে গমন করিয়া 
কলিকাতায় একটি প্রচারকেন্ত্র-স্থাপনের বিষয় লইয়া শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী 
বিছ্যাভূষণ-প্রভুর সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। কুঞ্জদা'র 
সহিত এইরূপ পত্ৰ-ব্যবহারের পর বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ- 
মাসের প্রথমভাগে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর-মাসে শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় 
কলিকাতা ভক্তিভবনে আসিলেন। 

একদিন প্রত্যুষে গ্রীল গ্রভৃপাঁদ রামবাগান-ভক্তিভবন হইতে Fail’ ও আমাকে লইয়া 
১নং উন্টাডিগি-জংসন্-রোডের বাড়ীটি দেখিবার জন্ত আসিতেছিলেন। ORG ও কর্ণওয়ালিস্‌- 
. স্ীটের জংসন্‌ পার হইয়া কর্ণওয়ালিস্-হীট্‌ দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। 
“শেয়াংসি EET এডুপাদ পশ্চিম দিকের “ফুটপাথ দিয়া কে, সি, সেট এও কোম্পানীর দোকান 
বামপাশে রাখিয়া যাইতেছেন) সেই সময় ও ফুটপাথের উপরে উক্ত কোম্পানীর একটি গাড়ী- 
বারান্দা ছিল। প্রভুপাদ সেই গাড়ী-বারান্দার নীচ দিয়া বাইবেন, মাত্র চার-অঙ্কুলি-স্থান বাকী 
আছে, ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত গাড়ীবারান্দার ছাদটি ভীষণ শব্দ করিয়া পড়িয়া 
গেল। ঠিক এক সেকোণ্ডর জন্য বারান্দার ছাদটি প্রভুপাদের উপরে পড়িতে পারে নাই । আর 
চার-অঙ্গুলি অগ্রসর হইলেই ছাদটি গায়ের উপর পড়িত। একটি মোটর-গাঁড়ীর সামান্য ধাকীতে 
এই ছাঁদটি পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের (ভ্রীগৌড়ীয়মঠের) স্থাপনের শুভারভের 
দিনে এইরূপ একটি অভাবনীয় ঘটনা ও আসন্ন বিপদ্‌ হইতে অলৌকিকভাবে পরিত্রাণের 
অভিনয় প্রীগৌড়ীয়মঠের ভাবী ইতিহাসের চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিল কি না, কে জানে? 
যে-দিন বিশ্বের বাস্তবসত্য-প্রচার-কেন্র-স্থাপনের প্রারম্ভিক আয়োজন হইয়াছে, সে-দিনই 


aq প্ৰভুপাদ ও 
Zan’ 


৩৪ সরস্বতী-জয়ণী দঃ 


*শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,” ‘গীভক্তিমাৰ্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধ:»__-এই সকল শান্জীয় বাণীর 
পতাকা উঠাইয়৷ আমাদিগকে আচাৰ্য্য-পাদপদ্ম বুঝি জানাইয়! দিলেন, সত্য-গ্রচার আরম্ভ 
করিলে অনেক বিপদের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে , এমন কি প্রাণ-পর্য্যস্ত পণ করিতে 
প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভাত যেরূপ দিনের ভবিষ্যদ্‌গতির স্থচন| করে, বোধ হয়, সে-দিন 
Gat এক লীলার অভিনয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভাবী জীবনের 
কথা৷ আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত প্রস্তুত হইবারও ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। 


উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোডে 


১নং উন্টাডিঙ্গি-জংসন্রোডের বাঁড়ীটি দেখা হইলে আপাততঃ তথায় ভক্তি- 
প্রচারের আসন-স্থাপনের জন্য উহ! চলিতে পারে,_শ্রীল প্রভূপাদ এই অভিমত প্রকাশ 
» করিলেন। পরদিন কুঞ্জদা’ ও বাড়ীটি নিজের নামে মাসিক পঞ্চাশ 
টাক! ভাড়ার এগ্রিমেণ্ট দিয়া ভাড়া করিলেন। তখন শ্রীল প্রভূপাদের 
ইচ্ছানুসারে সেই বাড়ীটির নামকরণ হইল-_“শ্ীভক্তিবিনৌদ-আসন” (পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির)। 
বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ-মাসের প্রারম্ভে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর 
মাসে “শ্রীতক্তিবিনোদ-আঁসন”, স্থাপিত হইল। প্রভূপাদ কলিকাতা-মহাঁসগরীতে শ্রীহরিকথা- 
প্রচারোপলক্ষে আগমন করিলে এখন হইতে এখানেই থাঁকিবেন, স্থির হইল ।* 

এ বাড়ীর ভাড়া সম্পূর্ণভাবে বহন করিবার মত কোন অর্থ-সংস্থান তখন ছিল না। 
একমাত্ৰ আচার্য্যের কৃপা ও প্রবল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া বিক্তহস্তে এই আসন 
লা স্থাপিত হইল। আসনের তহবিল- শৃন্ঠ ; সম্বল--মাধুকরী-ভিক্ষার ঝুলি। 

তাহাও তখন সম্ভব হয় নাই; কারণ, কোন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা 

বানপ্রস্থ তখনও ভগবত কথা-প্রচারের আন্ুকুল্য-সংগ্রহের জন্য যোগদ্বান 

করেন নাই) তাই ভক্ত গৃহস্থগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া Arie কুঞ্জদা’ই রাজসরকারের 

অতি সামান্য বেতনতোগী হইয়াও আচাধ্যের প্রচারের জন্য সমস্ত দায় গ্রহণ করিলেন। 

এদিকে যেমন প্রভুপাদের ছিল অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রবল ইচ্ছা, আর একদিকে তেমনই 

ছিল Zaria অমানুষিক গুরুসেবা-বৃদ্ধি এবং হৃদয়ে হরিকথা-গ্রচারের এক অতুলনীয় 

উৎসাহের আগ্নেয়গিরি । যখন এই ছুইএর সন্মিলন হুইল, তখন তাহা হইতে উখিত 

হইল__এক অমৃতের মহানিধি। তাহাই হইল- শুদ্ধ হরিকীর্ভনের মহাযজ্ঞপীঠ Arado 
মঠ-সংস্থাপনের সর্ধপ্রধান ভিত্তি । 

প্রথমতঃ পাদ কুঞ্জদা’র প্ররোচনায় তদানীত্তনকালে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত প্রীমৎ 

তীর্থ মহারাজ (তখন মহামহোপদেশক শ্রীমৎ জগদীশ বিস্লাবিনোদ বি-এ ‘ভক্তিপ্রদীপ”)ঃ 


* সঃ তোঃ ২১৭: ৫সং ১২৬ পৃঃ 


"প্রভক্তিবিনোদ-আসন 


n.d 


বৈভব শ্রীতক্তিবিনোদ-আসনের প্রচার-অভিযান ৩৫ 


পণ্ডিত Fae হরিপদ কবিভূষণ বি-এ (পরে বিষ্তারত্ব এম্‌-এ, বি-এল্‌) এবং শ্রীযুক্ত wate 
নন্দন ভাগবতভূষণ কুঞ্জদা”র সহিত সেই ভক্তিবিনোদ-আদনের নীচের তলায় স্ব-স্ব-পরিবারবর্গ- 
সহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ চারিটি কোঠায় স্থান নিলেন। প্রতৃপাদ উপরের তলার 
একটিমাত্র কোঠায় থাকিবেন, স্থির হইল। উপরের গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত 
ছার এবং চতু্দিক উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা মণ্ডলাকারে বেষ্টিত। তেতলার 
সিঁড়ি-কোঠায় প্রতুপাদের প্রসাদ পাইবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। এই কয়জন গৃহ স্থভক্ত এইরূপে 
পঞ্চাশ টাক! মাসিক ভাঁড়! আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন শ্রীল প্রতৃপাদের উপরের 
তলার ভাড়া প্রারশঃ ভাগবত-প্রেদ্‌ হইতে দেওয়| হইত। কিন্তু অনেক সময়ই সময় মত 
সকলের GV al দেওয়ার শৈখিল্যে এবং গৃহস্থতক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাহার নির্দিষ্ট 
ভাঁড়! দিতে সময় সময় কাতরত| প্রকাশ করিলে কুঞ্জদা”ই aq করিয়া ভাড়া মিটাইতেন। 
মাঝে-মাঝে প্রভুপাদের ঘরের ভাড়াও কুঞ্জদা’কে দিতে হইত । কুঞ্জদা” তাহার বন্ধুবান্ধব- 
গণের নিকট হইতে শ্রীতক্তিবিনে।দ-আসনের সেবার জন্য এইরূপ খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাই তিনি পরে তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হন নাই। এতত্বাতীত কুঞ্জদা+কে প্রভূপাঁদের আশ্রিত 
কতিপয় গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ গুরুত্রাতাকে অনেক সময়ই নিজ-গৃহে মহা প্রদাদ-সন্মানার্থ আমন্ত্ৰণ 
করিতে ও ভিক্ষাদি দিতে হইত। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া প্রীগুরুর মনোইতীষ্ট 
প্রচার করুন,_-এই উদ্দেখ্যেই তিনি-নিদারুণ খণভা রাক্রাস্ত হইয়াও গুরুত্রাতাদিগকে সাহায্য 
করিতেন। হ্রিকথা-প্রচারের অদম্য উৎসাহই তাহার প্রধান সম্বল ছিল। গুরুসেবা ও 
সদ্গুরুপাঁদপন্ের মাহাত্ময-প্রচারের ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরক থাকিয়া তাহার 
মনকে দুঃখ, দারিদ্র্য, অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি জাগতিক অভাবে কিছুতেই দমিতে দেয় নাই। 


কুলিয়া-সমাধিকুঞ্জে উৎসব 


গ্রীতক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বে আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলীলা- 
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ জীল গৌরকিশৌরদাস গোস্বামী মহারাজের তৃতীয় বাধিক বিরহোৎসব 
কুলিয়া-নবদধীপ-সযাধিকুণ্জে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ( ২৭শে কার্তিক, ১৩২৫ সাল )। বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ভক্ত সেই মহোৎ্সবে ষোগদান করিয়াছিলেন চতুর্থ দিবসে 
সাধারণ ব্যক্তি ও দরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে তগবতপ্রাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। 


বনমালী বাবুর পিতৃশ্রীদ্ধ 


১০ই অগ্রহায়ণ ( ATH ১৩২৫) শ্রীযুক্ত বনমালী দাসাধিকারী মহাশয় তাহার 
কলিকাত|-উণ্টাডিঙ্গিহ্থ ৩৯২ ক্যানেল্‌ ওয়েষ্টরোড-তবনে '্রীহরিতক্তিবিলাস+-মতে স্বীয় 
পিতৃদেবের দেহত্যাগের পর একাদশ-দিবসে মহাপ্রসাদের ছারা SSG সম্পন্ন করেন। 


কুঞ্জবিহারী প্রভুর 
সেবোতসাহ 


৩৬ সরম্বতী-জয়্রী ae 


জীল প্রভুপাদের উপদেশের অনুসরণেই বনমালী বাবু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্থৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রভূপাদ সেই aie 
ত বাসরে বনমালী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়| সকলকেই শ্রীহরিভক্তি- 
১1 TNS বিলাসের SRA যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন এবং “সৎক্রিয়াসারদীপিকা”- 
SG-AA 
অনুসারে সংস্কারাদি-গ্রহণ-পূর্ব্ক বৈষ্ণব-জীবনযাপন ও বৈষ্ণব-সমাজকে 
সজীব রাখিবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় অনুরোধ করিয়াছিলেন 1 পিতৃ-পুরুষের প্রেতশ্রাদ্ধাদির 
অনুষ্ঠানে কেবল যে অবৈষ্ণবত| ও অপরাধ, তাহা নহে; aw তদ্বার| পূজনীয় পুর্বপুরুষগণের 
প্রতিও প্রেতবুদ্ধিতে অণদ্ধাই প্রদর্শন করা হয়।* পরলোকগত পিতৃপিতামহকে ভূত- 
প্রেত জ্ঞান কর! ও তদনুদারে ভূত-প্রেতের বাঞ্ছিত অমেধ্যাদি খাত্বের দ্বার! তাঁহাদের ইন্দ্ৰিয় 
তৰ্পণ করিবার coal পুত্রের পক্ষে সর্ধতোভাবে গ্রানিকর। বিমুখ-মোহনের জন্য যে-সকল 
শাস্ত্ৰে এরপ ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকল শাস্তের অবৈধ মতবাদ পরিত্যাগ করিয়| বৈধ 
ও দৈব-বৰ্ণাশ্ৰমের উপযোগী সাত্বত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মানব-মাত্রের TET | 
সেইদিন কুমারটুলি-প্রবাদী বাঘ-নাপাড়ার চট্টবংশীয় পরলোকগত বিপিনবিহারী 
গোস্বামী মহাশয়, তৎপুক্র ললিতারঞ্রন গোস্বামী ও শ্রীগৌরগোবিন্দ গোস্বামী মহাঁশয়-ঘয়, 
কাসারিপাড়া-প্রবাসী রামচন্দ্র গোস্বামী, পূৰ্ণানন্দ গোস্বামী, বৈচি-নিবাসী 
atest উপস্থিত 
ভি পণ্ডিত গ্রলোকগত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, বাগবাজার-নিবাসী 
খড়দহের শ্রীঅনস্তদেব গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বনমালী বাবুর গৃহে 
উপস্থিত থাকিয়া ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সাত্বত শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করেন। শ্রাদ্ধবাসরে 
ভগবস্তক্তগণ হ্রিকীর্ভন করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও কতিপয় ব্যক্তির 
কথা আমার মনে পড়ে অযুত সীতানাথ নন্দ (শীসনব্রাঙ্গণ ), Age হরিদাস চক্রবর্তী, 
স্ধামপ্রাপ্ত মণিমাধব মিত্র তক্তিসুহ্বৎ ও তংপুত্র স্বধামগত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ত্বয়, Ags হরিদাস নন্দী, Age সখীচরণ রায়, গ্রীযুত গৌরহরি দত্ত, পরলোকগত 
ললিতমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুত ললিতা প্রসাদ দত্ত এম.আর্-এ-এস্‌ মহাশয়, গ্রীপাদ পরমানন্দ 
ব্ৰহ্চারী সমশরদায়বৈভবাচার্য্য, Aqw যশোদানন্দন দাসাধিকারী, পণ্ডিত প্রীযুত হরিপদ 
কবিভূষণ বি-এ, গীযুত নিত্যাননদ-দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি । এতত্যতীত Bay ভক্তিপ্রদীপ 
ঠাকুর, কুঞ্জনা, ও আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। 


* প্রাপ্তে এীন্ধদিনেইপি প্রাগন্নং ভগবতেহর্পয়েৎ। 
তচ্ছেষেণৈব FHS শ্রান্ধং ভাগবতো নরঃ ॥ 
_ইঃ ভঃ বিঃ ৯৮৪ সংখ্যা-ধৃত কৃর্মপুরাণ-বাক্য 
যন্ত বিদ্যাবিনিৰ্ম্মক্তং মৃখং মত্বা তু বৈষণবমূ। 
বেদবিত্ত্যোইদদাঘ্বিপ্ৰঃ ates তদ্রাক্ষসং ভবেৎ ৷ 


_হঃ ভঃ বিঃ ৯|৯৭ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুত্লাণ-বাক্ম 


ANSE THE. 


বৈতব শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনেব বহুল ests ৬৭ 


গ্ৰীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ওরা ডিসেগ্র (১৯১৮), ২১শে wae 
(১৩২৫ ) তারিখের ‘বেঙ্গলী’ নামক ইংরাজী দৈনিকপত্রে ভক্তিবিনোদ-আসন-সন্বন্ধে এইরূপ 
একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল, 


His Holiness the celebrated Tridandi Swami Bhakti-Siddhanta 
Saraswati Goswami Thakur of Sri Mayapur (Nadia) has recently set 
up the Caleutta Bhaktivinode-Asana at No. 1 Ultadingi Junction 
Road, Gouribari (Near the Paresh Nath Temple) with some devotees 
for the preaching of true Vaishnavism and to guard credulous people 
against false doctrines passing under the garb of the Vaishnava-faith 
for long, owing to the popular ignorance of the Vaishnava Philosophy. 
His Holiness will always receive sincerely inquisitive visitors at the 
above address and explain to them and discuss with them as to what 
is really the most reasonable form of religion for the world-people. 


298 ডিসেম্বর (১৯১৮) তারিখে ইংরাজী দৈনিক‘অমৃতবাজার-পত্ৰিক|’ জীভক্তিবিনোদ- 
আসন-সন্বন্ধে সাধারণের নিকট এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলেন,__ 


At 1 Ultadingee Junction Road, Calcutta, Srimat Tridandi Swami 
Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur, successor of Sreemad Bhaktivinode 
Thakur, the founder of the Sree Mayapur Temple, has recently founded 
the Caleutta Bhaktivinode-Asana. Here ardent seekers after truth are 
received and listened to and solutions of their questions are advanced 
from a most reasonable and liberal Shastric stand-point of view. The day 
is divided into distinct periods during which the respective branches of 
the Shastras, viz. the Vedas, the Vedangas, the Vedanta, Sreemad 
Bhagavata, Smritis and standard treatises on Bhakti are cultured by the 
devotees in the constant presence of His Holiness, the Swamiji. 


গীবিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামী 


নই অগ্রহায়ণ (১৩২৫) সোমবার Asian দেব-সম্প্রদায়ের গৌরব-রবি Aad 
গোপীবল্লভগুর-নিবাসী পণ্ডিত প্রবর Age বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয় ধামে গমন 
করেন। তিনি অশেষ-শীস্্রপারদর্শী, সারগ্রাহী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্রা- 
সংস্কারের নিদর্শন তীহার বংশের পূৰ্ব্বাচার ও গোস্বামি-শাস্তের মধ্য হইতে প্রদর্শনপূরধ্ক 
বৈষ্ণব-সমাজে তাহা পুনঃ প্রচলনের জন্য বিশেষ উত্সাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


৩৮ সরস্বতী-জয়প্তী গঞ্চম- 


প্রভুপাদের যশোহরে প্রচার 


শ্রীল প্রভুপাদ বাঙ্গালা ১৩২৫ সনের পৌষ-মাসের (ইং ১৯১৮, ডিসেম্বর ) প্রথমভাগে 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হরিকথ! প্রচারের জন্য দশ বার জন ভক্ত সঙ্গে লইয়! শ্রীতক্তিবিনোদ- 
আসন হইতে যাত্রা করেন। প্রভুপাদ প্রথমে যশোহরের স্বনামধন্ত 
উকীল রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুরের ভবনে উপস্থিত হন। বাঙ্গাল! 
১৩২৫ সালের ৯ই ও ১০ই পৌষ তারিখে রাঁধিক। বাবুর বাড়ীতে প্রভুপাদ 
অবিরাম হরিকথা কীর্তন করিরাছিলেন। ১১ই পৌষ তারিখে যশৌহরের প্রতি-গৃহে ভক্তগণ 
শ্রীগৌরমথন্দরের আদিষ্ট হরিকথ| ও হরিনাম প্রচার করেন। রায়বাহাছুর বঙ্গদেশের নানাস্থান 
হইতে শুদ্ধতক্তগণকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন প্রহুপাদের সভাপতিত্বে 
তথায় এক বৈষ্ণব-সন্সিলনীর অধিবেশন হুইয়াছিল। যশোহরের অনেক sofas ব্যক্তি এই 
সভায় যোগদান করিয়| প্রভূপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনেক বিদ্বান্‌ সত্যান্গরাগী 
ব্যক্তি deta নিকট নানাপ্রকাঁর পরিপ্রশ্ন করিয়| ধৰ্ম্মজীবনের দিঙ নির্ণয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। একদিন প্রত্পাদ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষ|-বিষয়ে কীৰ্ত্তন করেন। 
যশোহর হরিকীর্তনের বন্যায় প্লাবিত হইল। প্রভুপাদ নামাচাৰ্য্য ঠাকুর হরিদাসের আদর্শ- 
শিক্ষার কথ! নিজ-আচরণের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন 


রায় রাধিকা প্রসাঁদ- 
ভবনে 


দৌলতপুরে, খুলনায় ও স্বল্পবাহিরদিয়ায় 


১২ই পৌষ (১৩২৫ ) তারিখে যশোহরের অনেক সত্যানুরাগী ব্যক্তি. এই সমাগত 
ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া, দৌলতপুর-প্রপন্নীশ্রমে উপস্থিত হন। 
সেখানে প্রভুপাদ অনেক উপদেশ প্রদান করেন; দৌলতপুর তখন হরিসঙ্কীর্ভনে মুখরিত 
হইয়| উঠে। 

১৩ই পৌষ শ্রীল প্রতুপাদ সপরিকরে খুলনায় গমন করেন। তখন সেখানে শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের ভবনে এক বেলা! এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস কর 
ভক্জিসিন্ধু মহাশয়ের ভবনে ছুই বেল! অবস্থান করিয়। খুলনাবাসী বহু ব্যক্তিকে রুপা করেন। 
পরে সেখান হইতে রূপসা-নদী পার হইয়৷ স্বল্নবাহিরদিয়া-গ্রীমে উপস্থিত হন। “বাহিরদিয়া”- 
রেলওয়ে-স্টেশন হইতে গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে 
স্বধামগত নেপালচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের বাঁটাতে উপস্থিত হন। তথায় একটি সভার অধিবেশন 
হয়। গ্রামন্থ যাবতীয় ভদ্রলোক এবং পারিপাম্বিক অনেকগুলি গ্রামের wate বহু ব্যক্তি 
প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিবার ও কৃপায় অভিষিক্ত হইবার জন্য সমবেত হন। কেহ কেহ 
প্রশ্নোত্তরযুখেও প্রহুপাদের নিকট হইতে শুদ্ধতক্তিবিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করেন। 


বৈভব সৰ্ব্বত্ৰ নিরপেক্ষ সত্যবাণী-প্রচার ৩৯ 


বৰ্ণাশ্ৰম ও সদাচার-সম্বন্ধে প্রভৃপাদ 


শীল প্রভুপাদের নিকট স্থানীয় অধিবাসী শ্রীপঞ্চানন পাল এম্‌-এ, বি-এল্‌ ও টুট্পাড়া- 
নিবাসী শ্রীউপেন্্রনাথ কর প্রমুখ কতিপয় aie বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং সদাচার প্রভৃতি 
সম্বন্ধে কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তদুত্তরে গ্রীমন্তাগবত ও সাত্বত-স্থৃতি 
হইতে দৈব-বর্ণাশ্রম ও প্রকৃত সদাচারের কথ! কীর্তন করিয়াছিলেন । একাদশী-দিনে 
AGT বেদ-পাঁঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 

এ গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণব-চরণে ভীষণ অপরাধী দুই ব্যক্তির বাস ছিল। হরিকীর্তনের wi 
তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহা হইতে যেন আত্মরক্ষা করিবার জন্যই 
তাহারা অধিকতর অপরাধের দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করে। 
মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান) ভগবচ্চরণে যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, 
ভগবৎক্বপায় বা বৈষ্ণবগণের কৃপায় তাহার সেই তগবদপরাধের ক্ষালন 
হয়। যেমন ভগবান্‌ হইতে ভক্ত বড়, তেমন বিষ্ণু-চরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণব-চরণে 
অপরাধ অধিকতর গুরুতর ও অমার্জনীয়। যাহারা সেই বৈষ্ণবাঁপরাধের চরমদণ্ড পাইবার 
যোগ্য, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালনের যে একমাত্র পথ--বৈষ্ণব-চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা ও 
প্রপত্তি, সেই পথের দ্বারটিকেও অভিমান ও অধিকতর অপরাধের দ্বার! চির অর্গলরুদ্ধ করিয়া 
ata | ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে বৈষ্ণব তাহা ক্ষালন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু 
ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবান্ও তাহা ক্ষালন করিবার ভার গ্রহণ করেন না। 
Ra ও অন্বরীষের PICs শ্রীম্ভীগব্ত ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। “মহাপ্রভু বিভিন্ন স্থানে 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহু নাস্তিক, ভগবানের চরণে অপরাধী বহু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন 
- “বৈষ্ণব করিয়াছেন ৷ কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী ব্যক্তিকে বৈষ্ণবতায় দীক্ষিত ও 
প্রেমিকে পরিণত করিবার আদর্শ আচার্য্য বা বৈষ্ণবের চরিত্রে দৃষ্ট হয় নাই কেন ?”- যাহার| 
মনে মনে এরূপ ল্রান্তমত পোষণ করেন, তাহাদের একদেশি-বিচারের অসপ্পূর্ণতা ও জাস্তি- 
নিরাসের wae জগতে আচার্য্যগণের বিচরণ। 

জগতের কৃষ্ণবহিৰ্ম্মখ জীবগণ “যত দোষ, নন্দঘোষ”-ভ্যায়ের পক্ষপাতী, তাহারা 
চেতন ও স্বতন্ত্ৰজীবের ভগবদ্বহিম্ম্তার জন্য চিরদিনই ভগবান্‌কে দায়ী করিতে অগ্রসর । 
জীব যে GSAT এবং চেতনতার প্রধানতম স্বাভাবিক ধর্মই যে স্বতন্ত্রতা, সেই কথা 
বহির্ঘুথ জীব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না । করুণাময় তগবান্‌ বা ভগবানের ভক্তগণ কখনও 
জীবের স্বতন্তাকে বিনাশ করিয়া, জীবকে কাষ্ট-পাষাণ-সদৃশ জড়বস্ততে পরিণত করিবার 
নিষঠুরতা-প্রদর্শনের পক্ষপাতী নহেন। যাহাদিগকে ভগবান্‌ চরম দণ্ড দিতে প্রস্তুত এবং 
যাহারা সেইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত না হওয়| পর্য্যন্ত ভগবানের প্রেমের রাজ্যে কোন দিনই 
আসিবার যোগ্য নহে, ভগবানের মায়াশক্তি সেইরূপ দণ্যোগ্য অধিকারীর চিত্তে অধিকতর 


বৈষ্ণব-বিদ্বেধী ও 
বিষ্ণু-বিদ্বেষী 


ge সরস্বতী-জয়ন্্ী মি. 


বৈষ্ণবাপরাধের পাষাণ চাপাইয়! দিয়! মায়ার কারাগারে তাহাদিগকে অন্ম-জম্মাস্তর সশ্রম- 
দণ্ডে দণ্ডিত করিতে করিতে শোধন করিয়। থাকেন। তথাপি ভগবান্‌ অপরাধীর চেতন-ধর্শে 
বাধা প্রদান করেন না--চেতনকে অচেতন করেন না, ইহাই তাহার পরম করুণা । ইহা 
দ্বারা ভগবান্‌ আরও জানান যে, যাহার! চেতনকে অচেতনে পরিণত করিবার সাধনমার্গে 
ধাবিত বা চিন্তান্রোতে আবদ্ধ, তাহাদের মত দুর্গত জীব আর নাই । আচাৰ্য্য বা বৈষ্ণব-চরণে 
অপরাধী জীব যখন স্বতন্ত্ৰতার সদ্ব্যবহারের বাণী আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিয়! পুনরায় 
তাঁহার চরণে ক্ষমা! ভিক্ষা করেন, তখন আচাৰ্য্য বা বৈষ্ণব সেই অপরাধীকে ক্ষমা করিলেই 
তাহার নিষ্কৃতি হয়__“নান্তঃ পন্থা বিদ্তেহ্য়নায়।” 

স্বল্পবাহিরদিয়ার নেপাঁলচন্ত্র দত্ত, শিশুপাল দত্ত ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রন্ত্র হুই 
চৌধুরী প্রভৃতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা ছুই রাত্রি বাস 

করিয়া পুনরায় দৌলতপুর ও যশোহর হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর (১৯১৮) 
স্বল্পবাহিরদিয়ায় 
বনগ্রামের Aye ভূপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম। 

গ্রামের দত্তবাবুদের দেবীমণ্ডপে একটি সভার অধিবেশন হইল; বনগ্রামের বহু WEIS ভদ্রলোক 
সেই সভায় যোগদান করেন এবং প্রভুপাদের মুখে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বাণী ও শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। উক্ত বনগ্রামের উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ দত্ত প্রভুপাদের 
সারস্বত চতুষ্পাঠীর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। গুরুর আসনে তাহার বসিবার যোগ্যতা 
আছে মনে করিয়! তিনি প্রভূপাদের সমান আসনে বসিলে হরিপদ বাবু প্রভুপাদের বসিবার 
জন্য তাড়াতাড়ি তাহার গায়ের শালটি পাতিয়| দেন। ইহাতে জ্ঞানেন্দ্ৰ বাবু উণ্টা বুঝিলেন। 
তিনি-_পূৰ্ব্সে এক আসনে বসা হইয়াছে, এখন উভয়ের ভিন্ন আসন কেন? এবিষয়ে 
প্রভূপাদের আপত্তি না থাকিলেও তাহার শিষ্যগণ কেন আপত্তি করিতেছেন? গুরু-বৈষ্ণবকে 
পৃথক আসন এবং সাধারণ অবৈষ্ণব তদ্রলোককে নিম্নতর আসন প্রদত্ত হইলে উক্ত শিষ্যের 
পক্ষে অমানিত্ব ও মানদত্বের ব্যাঘাত হয় বলিয়া সর্বত্র প্রীগুরু-বৈষণব ও অবৈষ্ণব উভয়কেই 
তুল্য সামাজিক সম্মান-দানপূর্বক সমন্বয় বাঁ উদারতা প্রকাশ করাই কর্তব্য; _ইত্যাদি বলিয়া 
কুতর্ক উখাপন করিলেন। ততুত্তরে প্রীভক্তিসিদ্ধাস্তবাঁণীর অনুগমনে কতিপয় ahs ব্যক্তি 
শান্্-প্রমীণ ও যুক্তির সাহায্যে চিজ্জড়-সম্বয়মূলক জাতিসামান্তবাদাক্রান্ত প্রূপ চিত্তবৃত্তির 
সঙ্কীৰ্ণত| ও ব্যভিচারপরতা৷ teres পারমাধিক-সম্মান ও সামাঁজিক-সন্মানের সম্পূৰ্ণ 
পার্থক্য এবং 'ভ্ীচৈতন্ততাগবতপ্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অনুগমনে ‘তৃণাদপি 
স্থনীচেন' শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও ব্যবহার বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়! দেন। 

১৬ই পৌষ (১৩২৫), ১লা! জানুয়ারী (১৯১৯) বনগ্রামে নগর-সহীর্্ন হয়। কীৰ্ত্তন- 


মহোৎসবের পর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অন্থগমনে কলিকাতাভিমুখে যাত্ৰা 
করিলাম। এ সময় কুঞ্জদা” কার্ষ্যোপলক্ষে দেশে ছিলেন। 














যঠ-বৈভব 
ভ্রীতক্তিবিনোদ-আদনে জীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভ| 


“গ্রীচৈতন্যদেবই--বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্ৰ | ভাহার ভক্তগোঠী--গ্ীবিশ্ববৈষ্ণবর|জসভ| | সেই 
সভার পাত্ররাজ-্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁহার বরেণ্য গ্রীসনাতনদেব |” 


গী্জীবিষ্ণুপ্ৰিয়াদেবীর আবির্াব-তিথি নিকটবর্তী হওয়ায় শ্রীতক্তিবিনোদ-আস্নে সেই 
তিথি-উপলক্ষে শ্রীহরিকথা-কীর্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠানের ay শ্রীল প্রভূপাঁদ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। শ্রীপঞ্চমী বা মাঘী শুক্লা পঞ্চমীই শ্রীগ্রবিষ্ুপ্রিয়াদেবীর 
আবির্ভীব-তিথি-_ও বিষ্ণুপাদ জীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এীমদ্‌ 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই কথা জানাইয়াছিলেন। তদহুসারেই বর্তমান জগতে বৈষ্ণব- 
সমাজের সৰ্ব্বত্ৰ এ তারিখে গ্ৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়াদেবীর আবিৰ্ভাব-তিথি-পূজার প্রচলন হইয়াছে। 
ইত্যবসরে কুঞ্জদা” দেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। Aa প্রভুপাদ গ্ৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়ার 
আবিৰ্ভাব-তিথি-দিবসে গ্ৰীঞ্জীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভ| পুনঃ সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। 
তদন্তসারে হুরিকীর্তনমুখে সেই সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল (৪5! ফেব্রুয়ারী 
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ১৯১৯, ২১শে মাঘ ১৩২৫ )। শ্রীল প্রতুপাদ প্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসতার 
পুনঃ সংস্থাপন প্রাচীন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিলেন। ইতঃপূর্কে শ্ীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার 
নামও ‘গৌডীয়-বৈষ্ণব’-নামধাযী ব্যক্তিগণের অনেকে জানিতেন A) ১%ই ফেব্রুয়ারী 
(১৯১৯) তারিখের দৈনিক ‘অমৃতবাজার-পত্ৰিকা’য় জীভক্তিবিনোদ-আসনে গীবিষ্ণুপ্ৰিয়া- 
মহোৎসব ও গীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন-সম্বন্ধে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রচারিত 


হইয়াছিল ড্ৰ 


On Wednesday last (5th instant) was celebrated with great eclat 
the Advent Ceremony of Sree Sree Vishnupriya Devi at the Sree a 
(1 Ultadingee Junction Road). The occasion was solemnised by the 


re-institution of Sree Viswa-Vaishnava-Raj-Sabha as inaugurated by, no 


less a Personage than Sree Jeeva Goswami himself eleven years after the 


ৰ এ b 
passing of Sree Sree Mahaprabhu and as given & fresh impetus to by 
Sree Bhaktivinode Thakur 33 years 880. 


বিষ্ণুপ্ৰিয়া-জন্মোৎসব 


৫০ ঞাপা/ল+-- ৯? 


BR সরস্বতী-জয়ন্তরী ae 


“ব্ৰীসজ্জনতোষণী” ২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় গ্ৰীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসপূর্ণ 
একটি প্রবন্ধ এক্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা” শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নিয়ে 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিলাঁম,_ 


প্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা 


সম্প্রতি গ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মবাসরে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনৌদ-আসনে বহু গুদ্ধভক্ত একত্র হইয়া Afr. 
বৈধঃবরাজনভা পুনঃ সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও প্রপঞ্চে তিনবার অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। শ্রীমন্মহ প্রভুর অপ্রকটের একাদশ বৰ্ষ পরে যখন বিশ্ব অন্ধকার হইতে Alas হইল, সে-সময়ে 
পীব্রজমণলে ছয়টি পরমোজ্জ্বল তারক! উদিত থাকিয়া! গৌরচন্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ছয়টি উজ্জ্বল 
নক্ষত্র-ব্যতীত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল ভূগৰ্ভ গোস্বামী, শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় মহাত্মা 
সেই গৌরচন্দের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শৌভমান হইয়াছিলেন | প্রীগৌরহন্দরের চতুঃষষ্টি প্রিয়জন গ্ৰীবিশ্ববৈষ্ণব- 
সভার শোভ। বর্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রহুর দ্বাদশট সখা এই সভার শোভা সংবর্ধন করেন | 
গ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর নামহট এই শ্রীবিশ্ববৈষণবরাজসভার একটি মুল স্বন্ধ | 
Hott কৃষ্ণচৈতস্যদেব কলিধুগপাবনাবতারী। তিনি নিজ-ভজন-সম্বদ্ধজ্ঞান-শিক্ষক+ তিনি তক্তির 
অভিধেয়ত্ব-নির্ণয়কারী অবতারী এবং তিনি কৃষ্প্রেম-প্রয়োজনাবতারী। সেই গৌঁরভক্তগণের নামাস্তর-- 
চৈতন্যদেব-চরণানুচর | প্রীচৈতন্যদেবই-_বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্ৰ | তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী__শ্রীবিশ্ববৈষব- 
রাজসভা, সেই সভার সভাজন পাত্ররাজ-_শ্রীরূপ গোস্বামী এবং ভাহার বরেণ্য__প্ীসনাতনদেব | যাহারা 
শীরপানুগ বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করেন, তীহার।ই শ্রীবিশ্ববৈফবরাজসভার সভাজন। তাহাদের 
অশ্্ীই শ্রীক্ীপ্রভুপাদ শ্রীমন্‌ দাস গোন্বামী এবং প্রীীপ্রতুপাদ প্রীমদ্‌ জীব গোস্বামী। Achaea যে-কালে 
বিশ্ববাসীর দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অপ্ৰকট-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই কালে প্রীমজ্জীব-প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের 
অনুশাসনে গীভাগবতধৰ্শ্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সভার অগ্রণী শ্রীরূপ-সনাতন যীহাদিগকে শিয়রূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাহীরাই সভ্যাগ্রণী হন শ্রীজীব প্রভুপাদ প্রীবিশ্ববৈষবরীজসভার সভ্যাগ্রণী হইয়া . 
Arey যে অনুশাসন গ্রসভা য় প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেই “ভাগবতসনর্ভ* a spre’ বলে । গ্ৰীবিশ্ব- 
বৈষ্ণবরাজসভার সভাঁজন্গণ সেই যট্সনর্তকে ্রীরূপ-সনাতনানুশীসন জানিয়া প্রীহরিভজন করিয়া থাকেন। 
পবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাগ্রণী প্রীমদ্‌ রবুনাথদাস গোস্বামী প্ৰভু গ্ৰীয়পানুশাসন শিৱে ধারণ-পূৰ্বক যে বিগুদ্ধ 
অতিমর্ত্য ভজন-প্রণালী দিয়াছেন, তাহাই গ্রীগৌরভক্তগণের একমাত্র আদরণীয়। Ant ও শ্রীরঘুনাথের 
অমল প্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়। রসিকতক্তকুলরাজেন্র Asin Fern কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই বিশ্ববৈষ্ণব- 
রাজসভার ASIAN ছিলেন | আবার অপ্রাকৃতভক্তকুলমুকুটমণি Aacatea ঠাকুর মহোদয় সভ্যাগ্রণীর পদে 
বৈষ্ণবরালসভার শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ গ্রীপ্ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-প্রমুখ গুদ্ধভক্তরাজেন্্রগণ 
এই সভায় contest বিস্তার করেন। সব সময় তমসাচ্ছন্ন ত্ৰিভুবনে ত্রিযামার তিমির আধিপত্য করিতে পারে 
না, সে-জন্যই মধ্যে-মধ্যে আমর! প্রীগৌরচজ্্রের কৃষ্ণন্তিকা-সাত পরমার্ধাকাশে উজ্জল তারকা-সমূহ দৰ্শন 
করিয়া থাকি! 
বৈষ্ণব-বিশ্বগগনের একটি সমুজ্ফল তারকা! প্রীবিশ্ববৈফবরাজসভাকে ৩৯৯ গ্রাচৈতন্তাব্দে পুনরালোকিত 
করেন। সেই সময়ে কলিকাতা-মহীনগরীতে অনেকেই সেই সভার আলোক পাইয়াছিলেন। সেই আলোক- 
ফলেই জগতে প্রী্ৌরচন্ের সিদ্ধ কিরণ স্নিগ্ধ নয়নের pod ইদানীং দেখা যাইতেছে! শারদ জলদ যেরপ 


বৈভব শ্ীবিশ্ববৈষ্বরাজসভা ৪৩ 


হঠাৎ গগনে ব্যাপ্ত হইয়া চন্জিকা আবরণ করে, সেইরূপ বিষয়ী অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সম্জায় সমাজে অপ্রাকৃত 
আলোকের বাধা জন্মায়। শ্বি্বৈষ্ণবরাজের চরণানুচর সেই প্রীরপানুগাত্রণী আজ চারি বংনর হইল এই প্ৰপঞ্চ 
হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোক মধ্যে-মধ্যে কুহেণিকাবৃত হইতেছে দেখিয়া প্রারূপান্গপদোপ- 
লীব্য-সপ্পরদায় প্রবল বাত]ার মধ্যে সাবধানে হরিকথালোক সংরক্ষণ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন | 

যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-পুষ্প শ্রীরূপ-রঘুনাথ-জীব-প্রনুখ আচার্যাবৃন্দের দ্বারা কলিত হইয়াছিল, প্রীমদ্‌ ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর যে প্রেম-পুপ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন, তাহা তাহার অগ্রকটের পর হইতে কুস্থমিত হইতে 
আরম্ত হ্ইয়াছে। শ্রীরূপানুগ-গণই সেই কুসুমের শোভা! ও সুরভি দুরৃত্গণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়। 
গোরপদভূঙগগণের স্রাণের বিষয়ে সহায়তা করিবেন | আমরা এতংপ্রসঙ্গে প্রচৈতত্যমালাকারের প্রেসচেষ্টাসমুহ 
রসিকভক্তরাজের রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে”র আদিলীল| নবম পরিচ্ছেদ হইতে সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। 

গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পর ওঁ বিষ্ণুপাদ DA ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই গ্ৰীবিশ্ববৈষ্ণব- 
রাজসতার পাত্ররাজের আসন সমলঙ্কৃত করিয়া গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণের কাৰ্য্য করিতেছেন । 


শ্রীবিশ্ববৈষ্ঞবরাঁজসভার বিভিন্ন মণ্ডলী 


শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাঁজসভা বিভিন্ন মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া প্রচারের বিভিন্ন সেবাভার গ্রহণ 
করেন। নিয়ে সেই সকল বিভাগের নাম প্রদত্ত হইল,__ 


বিভাগের নাম সেবা 
১। মানদ-মণ্ডলী যাহারা ভগবানের বা ভগবস্তক্তের প্রিয় সেবা-কার্ধ্য করিবেন, 
তাহাদিগকে তাহাদের সেবার নির্দেশক যোগ্য সম্মান প্রদান। 
২। শ্রীকৃষ্ণচৈভন্-প্রচার-মগ্ুলী 
কে) নাম-প্রচার-শাখা বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্যের জন্য আচার্ষ্যের আনুগত্যে 
গমন এবং বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, ইষ্টগোঠী, আলোচনা, দ্বারে- 
দ্বারে হরিকথা-প্রচার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা 


ভগবৎকথা বিস্তার | 

(at) শাস্ত্ৰ-প্রৰচার-শাখা সভার পাত্ররাজের আনুগত্যে Arq মহাপ্রভু ও গোস্বামি- 
গণের সিদন্ধাস্তসম্মত পুস্তিকা, গ্ৰন্থ প্রভৃতি মুদ্রণ ও প্রকাশ, 
লুপ্ত-এন্থসমূহ উদ্ধার ও প্রচার | 

(গ) শাস্তশিক্ষা-শাখা নিয়মিতভাবে ভক্তিশান্্র-অধ্যাপনা ও wry নির্দিষ্ট সময়ে 


ছাত্রগণকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া শিক্ষাদান এবং প্রতিবৎসর প্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও ্রীমত্তক্তিবিনোদ-আবির্ভাবোৎসব-কালে 
ভক্তিশান্ত্রের পরীক্ষা-প্রবর্তন! 
জ্ঞাসা-মগুলী কৌন ব্যক্তিকে ভগবৎকাৰ্ধ্যে বা প্রচার-কার্য্যে কিম্বা সজ্বমধ্যে 
৩। জিজ্ঞাসা! eet OE 


অনুধাবন এবং তাহার চিত্তবৃত্তি বুবিবার জন্য অন্ততঃ তাহাকে 
“বর্ষ-পরীক্ষাঃ। 


৪৪ সরস্বতী-জয় ত) ত 


81 পাষণ্ডদলন-মণ্ডলী কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মৎসরতাবশে গুদ্ধভক্তি, শুদ্ধভক্ত 
বা ভগবানের ব্যক্তিত্বকে কোন প্রকারে আক্রমণ করিলে অর্থাৎ 
বাস্তবসত্য ভাগবতধৰ্ম্ম কোন প্রকারে আক্রান্ত হইলে তাহার 
যথোচিত প্রতিবাদের চেষ্ট। | তথ্িষয়ে বিপক্ষের প্রশ্বের যুক্তি- 
সঙ্গত উত্তর-প্রদান, পুস্তিকা-প্রকাশ, সাময়িকপত্রে প্রতিবাদ 
ও সাধারণ্যে তাহার সমালোচন। প্রভৃতি | 


¢ | উৎসব-মণ্ডলী ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও অপ্রকট-উৎসব-অনুষ্ঠ।নের 
জন্য বিভিন্ন সেব|-কাৰ্য্যের ভার-গ্রহণ | 
৬। ভক্ত্যনুষ্ঠান-মগুলী আচার্যের আনুগত্যে লুপ্ততীর্থ প্রভৃতি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা, 


বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দিরাদি প্রচারকেন্ত্র-স্থাপন এবং পূৰ্ব্ব-স্বাপিত 
শুদ্ধতক্তি-প্রতিষ্ঠানের সেবা-সংরক্ষণে ART | 

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাঁর পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্ধ্যবর্ধয ওঁ বিষুঃপাদ শ্রীন্রীমদ্‌ 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিয়ামকত্বে এই সভার বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রচারক এক একটি সেবাকার্যের ভার লইয়| মণ্ডলী গঠন করিলেন। 

সভা প্রথম বৎসরে নিম্নলিখিত কএকখানি গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ কৰিয়| হিলেন;- 

১। প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর__ডিমাই ৮ পেজি আকারে প্রায় 
৭০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিক।। ইহাতে শ্রীবি গ্রহ, আচাৰ্য্য ও বৈষ্ণব-পূজা, মহাপ্রসাদ, দৈব- 
বর্ণাশ্রম, ত্ৰিদণ্ড-সন্নাস, সাত্বতশ্রান্ধ ও গীন৷মতব্ব-সন্বন্ধে ভাগবতধৰ্ম্ম-বিরোধী প্রতিকূল 
মতবাদের সমালোচনা আছে। 

২। শ্রীহরিদীস ঠাকুর-__জীবনচরিত্র ও শিক্ষা | 

৩। আদিম নদীয়ার কথা__ুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাধ্দীতে নদীয়ার ভৌগোলিক 
সংস্থান ও ততসম্বন্ধে নানা এতিহাসিক তথ্যপূৰ্ণ পুস্তিকা | 

81 প্রাকৃতরস-শতদুষণী__শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসতাঁর পাত্ররাজ মহোদয়ের প্রণীত 
একশত কবিতা | অনর্থযুক্ত অপৰ ব্যক্তিগণের কৃত্রিমভাবে অপ্রাকৃত রসভজনের চেষ্টায় যে- 
যে দোষ প্রবেশ করিতে পারে, তাহাই ইহাতে বিবৃত এবং তদ্বিষয়ে সতর্কতা-অবলম্বনের 
‘উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে 

৫1 শরণাগতি__(শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত ) তৃতীয় সংস্করণ | 

৬। মনঃশিক্ষা_শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত, সংস্কৃত শ্লোক এবং AU 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত প্চান্থবাদ। «শরণাগতি'র সহিত একত্র প্রকাশিত হয়। 

গ্ৰীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভ| তখনও তাঁহার কোন নিজস্ব সাময়িক পত্র প্রচার করেন নাই। 
কেবল শ্রীধামপ্রচারিণী-সতার মুখপত্ররূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত ক্রীসজ্জনতোষনী' 


শ্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভার পান্ররাজ ঠাকুরের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছিল। তখন 
শ্রীসজ্জনতোষণীর একবিংশ বর্ষ চলিতেছিল। 


বৈৰ জীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রথম বিজ্ঞাপন ৪৫ 


শ্রীতক্তিবিনোদ-আঁসনে ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা পুনঃ সংস্থাপিত হইলে প্রথমবৰ্ষে এইরূপ 
একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, -- 


জীঞ্জীমায়াপুর্ৰচন্ত্ৰো| বিজয়তেতমাম্‌ 


জীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা| 


প্রীভক্তিবিনোদ-আসনে গ্রীহরি-গুরু-বৈষাব-প্রকট-মহোৎ্সব--১৬ই ভাদ্র হইতে একমাস-ব্যাপী | ঠিকানা 
--১লং উপ্টাডিদি-জংমন্-রোড.। পরেশনাথ-মন্দিরের দক্ষিণ। ‘‘জীবে দয়া, নামে রুচি, বিষ্ণব-সেবন”_ এই 
তিনটিই পরম ধৰ্ম্ম | ঠাকুর তক্তিবিনোদ ইহাই প্রচার করিয়াছেন। জীবের শরীর আছে। সেই শরীর ক্ষুং- 
পিপাসায় গীড়িত হয়। ভগবৎপ্রসাদের দ্বারা শরীর রক্ষা ও শোধন করাইলে জীবে দয়া করা হয়। প্রসাদ-গরহণ-বিষয়ে 
অপব্যবহার করিলে শরীর পীড়িত হয়, তখন ওষধি ও পথ্য-প্রসাদ গ্রহণ করাইলে জীবের প্রতি দয়! প্রদশিত হয়| 
তগবান্‌কে ভুলিয়া জীব যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন। যে উপদেশ লাভ করিলে তিনি অভিজ্ঞ হইতে পারেন, 
তাদৃশ হরিজ্ঞান ও হরিশ্িক্ষা উপদেশ করাইলে জীবে দয়! করা হয়। জীব দয়া পাইলেই নামে রুচিবিশিষ্ট হন। 
জীবের দেহ ও মনের শোধনার্থ “cate হরিক্রিয়া ও হরিজ্ঞানই দয়ার উপলক্ষণ | প্রীহরি-গুরু-বৈষবের 
সেবা করাই জীবাত্মার পরম নিত্যধৰ্ম্ম | উহাই সৰ্ব্বোত্তম দয়া | 
জীবাত্ম| দেহ ও মনের ঘার! হরি-ওরু-বৈষবের সেবা করিলে ভাহার নিত্য আত্মর্শের নিকাশ লাভ করিবে! 
্রীবিশ্ববৈফবরাজসভা পরম TE সেই কাৰ্য্য আরন্ত করিয়াছেন। বিশ্ববাসী জীবগণ সকলে আসিয়া তাহাদের 
মহিত যোগদান করুন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট কাৰ্য্য আর নাই। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই । 
এই বিশ্বজনীন বিরাটু ব্যাপারের ব্যয়-নির্বাহীর্ঘ সাধুগণের নিকট হইতে শুক্লবিত্তের় বা সদ্বিত্তের 
আবশ্যক । সাধু-হৃদয় ARAN একত্রে যোগদান করিয়া সজ্জন-সমাজের উপকার করুন| ইহাতেই অর্থের 
সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার হইবে--মানবজীবন সাৰ্থক হইবে | ইহাতে হিংসা নাই, পাপ নাই, অপরাধ নাই; আছে 
কেবল--নিজ ও পরোপকার। 
বৈষ্ণবদাসামুদাস 
প্রীত্িয়নাথ aera ( মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচন্পতি ) 
গীয়ামগোপাল Raters ( এম্‌-এ ) 
গ্রীহরিপদ বিদ্যার ( কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্ৰী এম্‌-এ ) 
গ্ৰীমভার সম্পাদকত্রয় 


মঙম-বৈভব 
প্রচারাভিযান 


“ আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার | 
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ৷৷ 
“আচার? 'প্রচার,__নামেন করহ ‘দুই’ কাৰ্য্য | 
তুমি_ সর্বগুরু; তুমি-_-জগতের আর্য ৮ 

_চৈঃ চঃ অঃ ৪1১০২, ১০৩ 


শ্রতক্তিবিনোদ-আসনে ীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার 
কএকদিন পরেই শ্রীল প্রভুপাদ প্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিলেন। চৈত্রমাসের প্রথমেই 
দিনার (১৩২৫) শ্রীগৌরজন্মোৎ্সব-তিথি সমাগত হইল। সেই সময় সম্বিদানন 
ও আমি ছুইজনমাত্র কলিকাতা-ভক্তিবিনোদ-আসনে থাকিয়া গেলাম। 
সম্বিদ্‌ তখন বার বৎসরের বালক। সেই বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুরে ভক্তিশাস্ত্ৰী-প্ৰবেশিকা- 
পরীক্ষা-গ্রহণ সর্ব প্রথম আরম্ভ হইল। * 
ওরা চৈত্র (১৩২৫), ১৭ই মার্চ (১৯১৯), ২ বিষ্ণু (৪৩৩ গীচৈতন্তাব্ব) সোমবার অপরাহ্ণ 
en ঘটিকায় গীমায়াপুৰ-যোগপীঠের প্রাঙ্গণে প্রীনবন্দীপধাম-প্রগারিলী-সভার পঞ্চবিংশ বাঁধিক 
অধিবেশন হইল। সভায় নবদীপের অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। 
তাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পরলোকগত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্যতীর্থ, 
রামগোপাল কাব্যতীর্ঘ, কৃষ্ণমোহন কাব্যতীর্ঘ, যতীন্দ্ৰনাথ তর্কতীর্থ, শৈলেন্দ্ৰনাথ বিষ্যাভূষণ, 
ART Toye, পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, পণ্ডিত প্রসন্নগোপাঁল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত রাজবল্লত 
ভট্টাচাৰ্য্য, পণ্ডিত অলকেশ্বর চক্রবর্তী, পণ্ডিত হেমচন্্র ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত SAAT ভট্টাচার্য্য, 
পণ্ডিত বিনোদবিহীরী গোস্বামী, পণ্ডিত বিনোদবিহারী ভট্টাচাৰ্য্য, পণ্ডিত বিষ্ণুময় চক্রবর্তী 
প্রভৃতি কুলিয়া-নবদ্বীপের পত্ডিত,মগ্লী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতঘ্যতীত সাধারণের 
পক্ষ হইতে অনেক সন্ত্ান্ত ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। যশোহরের উকীল 
রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুৰ বি-এল্‌, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্‌পে্টর Aw 
কাশীভূষণ সেন বি-এ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত forged এম-এ, শ্রীযুত সীতানাথ দাস 
* ভক্তিশাস্সী-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যতালিক| প্রভৃতি পরিশিষ্টে দটবয 


সপ্তম-বৈভব “প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব” ৪৭ 


মহাপাত্ৰ ভক্তিতীর্থ, শ্রীছরিদাস নন্দী, Astra সরকার ভক্তসুহৃদ্‌, শ্রীমাশিকলাল 
মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি-ব্যতীত প্রভুপাদের আশ্রিত বহু ভক্ত তাহার 
সহিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

সভায় শরীহরিদাস নন্দী বলিয়াছিলেন যে, গ্রসিন্ধ মানচিত্র-প্রকাশক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্ৰনাথ 
ধর মহাশয়ের সহিত হরিদাস বাবুর আলাপ হয়। তিনি হরিদাস বাবুকে বলিয়াছেন যে, 
ব্রজমোহন দাসের অঙ্কিত ম্যাপ স্কেল-সঙ্গত হয় নাই এবং তাহাতে অনেক গৌঁজামিল ও ভ্রম 
রহিয়াছে। ওঁরপপ ভ্রাস্তিপূর্ণ মানচিত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নাম প্রকাশ করায় তিনি দুঃখিত 
আছেন। সভাপতি মহাশয় নিন্নলিখিত ইস্তাহারটি ও সভা-মধ্যেই নিজে লেখাইয়া দিয়া 
তাহা সৰ্ব্বত্ৰ প্রচার করিবার জন্য প্রচারকমগণ্ডলীকে অনুরোধ করেন,__ 


“কতকগুলি নূতন প্রচারক ভ্ৰমবশতঃ রামচন্্রপুরকে প্রীমহীপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লোকের মনে 
সন্দেহ জন্মাইতেছেন, বাণুবিক-পক্ষে | প্রচারের দ্বারা যীহারা সন্দি্ধ হইবেন, তাঁহারা প্রীমায়াপুরের 
শ্রীনবন্ধীপধাম-প্রচার্সিণী-সভ।তে 2 সন্দেহের বিষয় উপস্থিত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন |” 

স্বাক্ষর 
Sateen তৰ্কভূষণ ( মহামহোপাধ্যায় ) 
৩ চৈত্র ১৩২৫ সাল 


৫ই বৈশাখ (১৩২৬), ১৮ই এপ্রিল (১৯১৯) কলিকাতা শ্রীতক্তিবিনোদ-আঁসন হইতে 
শ্রীল প্রভ্থপাদ কএকজন ভক্তের সহিত মেদিনীপুর-চন্ত্রকোণায় প্রীহরিকথা-প্রচারের oy 
গমন করেন। তথায় শ্রীধরজীর মন্দিরে একটি সভা আইত হইয়াছিল। 
প্রভূপাদ সেই সভায় “এীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। 
স্থানীয় বহু Fale ব্যক্তি প্রভুপাদের উপদেশ-শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। চন্দ্ৰকোণ| 
যাইবার সময় ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানগুলি জীৰ্ণ-শীৰ্ণ ঘোড়াগুলিকে নিৰ্দ্ধয়তাবে প্রহার 
করিতে করিতে আট দশ মাইল পথ লইয়া যাইত। ইহা দেখিয়া প্রভূপাদ খুব প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন এবং এই নৃশংস-ব্যাপারের বিরুদ্ধে স্থানীয় তদ্রলোকগণকে তীব্র আন্দোলন 
করিতে বলিয়াছিলেন। - 


চন্দ্রকোণীয় 


রামজীবনপুরে 


পরদিন প্রীতঃকালে প্রভুপাদ অনুগামী তক্তগণের সহিত রামজীবনপুর-খ্রামে শুভ 
বিজয় করেন। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীনাম-সন্কীর্তন করিতে করিতে প্রভূপাদকে অত্যর্থনা 
করিয়া শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়ার মন্দিরে লইয়া যান। ব্রাঙ্গণকুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত প্রীপতিচরণ রায় 


8৮ সরস্বতী-জয়তী৷ সপ্তম- 


তক্তিস্থরি মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় রামজীবনপুরে ছুই দিন প্রভুপাদের অবিরাম হরিকথা ও 
Haare হইয়াছিল। শ্রীপতিচরণ রায় ভক্তিস্থরি মহাশয় পরলোকগত যদ্ুনাথ 
মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের weet ছিলেন। তিনি সেই সময় প্রভুপাদের নিকট 
পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত হন। রবিবারে নগর-মঙ্কীৰ্ত্তন হয়। গ্ৰীঞ্জগৌর-বিষ্ণুপ্ৰিয়ার 
মন্দিরে এবং পরলৌকগত কুঞ্জবিহা'রী পাইন Shea মহাশয়ের ভবনে প্রভূপাঁদ দৈব-বর্ণাশ্রম- 
স্বীকারের উপযোগিতা এবং শরণাগতের আন্ুকুল্যের সঙ্কল্প-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। প্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-মন্দিরে প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে রাষজীবনপুর-‘শরীভক্তিবিনোদ- 
আমন’ সংস্থাপিত হইল। শ্রীপতি বাবুরই আগ্রহাতিশয্যে পাৰ্শ্ববৰ্তী atta পাইকমাজিটা- 
নিবাসী গ্ৰীযুত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় এবং তীহারই শিষ্য গ্রীগয়ারাম ঘোষ oferggy 
মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় পূৰ্ব্বে একরাত্ৰি জীল প্রভুপাদ চন্দ্ৰকোণায় অবস্থান করিয়াছিলেন। 


প্রভুপাদের উপদেশ 


কলিকাতায় ফিরিবার পথে কুঞ্জদাঃর সহিত গাড়ীতে আমাদের পরিচিত কোন SS 
বাদান্থবাদ করিবার চেষ্টা করিলে প্রভুপাদ গাড়ীতে বসিয়াই সেই ভক্তকে উপদেশ-প্রদান- 
মুখে অনেক শিক্ষাদান করেন এবং প্রতিকূল সঙ্গ যে কৃষ্ণভক্তের বর্জনীয়, ইহ! বিশেষভাবে 
বলেন। এই সময় ‘শরণাগতি’র-- 


“ সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে। 
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ৷৷ 
যে ষে প্রতিকূল চন্দ্ৰার সখী | 
প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি ৷ 
রাধিকা-কুঞ্জ আধার করি’। 
লইতে চাহে সে রাধার হরি ॥ 
গ্রীরাধ1-গৌবিন্দ মিলন-হুখ | 
প্রতিকূল-জন না হেরি মুখ ॥ 
রাধা-প্রতিকুল যতেক জন। 
সম্ভাষণে কভু না হয় মন ॥ 
ভকতিবিনোদ প্রীরাধা-চরণে। 
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ৷” 


প্রভৃতি পদগুলি প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; প্রভূপাদ আরও বলিলেন,_সমস্ত শরণাগতির 
মধ্যে “ছোড়ত পুরুষ-অভিযান, “আমিত স্বানন্দসুখদবাশী,” “রাধাকুওতট কুঞ্জকুটীর" ৰ 
প্রভৃতি একটি কেবল সাধ্যতক্তির গান-ব্যতীত আর সকলই সাধনভক্তির উপযোগী গান। 


বৈভব রায়বাহাদুর রাধিকা বাবু ও বনমালী বাবুর ভবনে ৪৯ 


যশোহর ও খুলনায় নামহট্ট 


পুরী হইতে কলিকাতায় আসিয়| প্রভুপাদ বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ 
যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা-প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। সর্বত্রই 
অহোরাত্র হরিকথা-কীর্ভন, পাঠ, বক্তৃতা, অন্ুসন্ধিৎস্থগণের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান এবং ভিন্ন 
ভিন্ন দিনে নগর-সঙ্ধীর্ভন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 


যশোহরে 


পরভুপাদ welt যশোহৰর-সহৰে ওভবিজয় করেন। রায়বাহীছুর রাঁধিকাচরণ 
দত্ত বেদাস্তভূষণ মহাশয়ের ভবনে ২৫শে জো শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি বিশেষ 
অধিবেশন হয়। সেই সভায় প্রভূপাদ “বর্ণাশ্রয-ধর্ম্ম ও দীক্ষাতব্ব”-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান 
করেন। কএকজন অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি শ্রীল প্রভূপাঁদকে বর্ণাশ্রম-সঙ্বদ্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 5 
প্রভুপাদের উত্তরে তাহারা সংশয়-রহিত হন। এই সময় প্রভূপাদের প্রচার্য্যের মধ্যে 
দৈব-বর্ণাশ্রম ও দীক্ষাবিধি-সম্বন্েই বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইত। বশোহরের বহু উকীল, 
স্থানীয় জেলা-বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান পরলোকগত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি-এল্‌, শাস্তিপুর- 
নিবাসী পরলোকগত রাঁধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য গভর্ণমেণ্ট জিলা-স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি প্রভৃতি অনেকেই প্রভূপাদের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

দৌলতপুরে 


২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) প্রভুপাদ সপরিকরে দৌলভপুর-প্রপন্নাশ্রমে Ags বনমালী 
দাস অধিকারীর ভবনে শুভবিজয় করিয়া তথাকার জনসাধারণকে যুগধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক 
উপদেশ প্রদান করেন। 

লোহাগড়ায় 

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত লোহাগড়ায় শ্রীযুক্ত বনমালী দাস 
মহাশয়ের স্বদেশস্থ ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছুই দিন গ্রামের ভিন্ন ভিন স্থানে 
প্রভুপাদের আদেশে ভক্তগণ হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। প্রথম দিন বনমালী বাবুর বাড়ীতেই 
প্রতুপাদ সমস্ত দিন ব্যাপিয়া হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় একটি বিশেষ সভার 
অধিবেশন হয়। যশৌহর-সম্মিলনী-স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্বর্তী জয়পুর-গ্রামনিবাঁসী 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত, সন্ত্রস্ত বহু লোক উপস্থিত 
ছিলেন। প্রতুপাদের ইচ্ছায় gan!’ ও গৌরগোবিন্দ বিদ্ধাভূষণ এ সভায় বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। উপসংহারে শ্রীল প্রতুপাদ তাহার অতিভাষণে বৈষ্ণবধৰ্ম্মই যে জীবের একমাত্ৰ 


৫০ সরস্বতী-জয়গ্রী সপ্তম- 


নিত্য ও সনাতনধৰ্ম্ম এবং জগতের অন্যান ধৰ্ম্ম সেই সনাতনধৰ্ম্মের যতটা অনুকূল, ততটাই 
তাহাদের নিত্যের দিকে গতি, নতুবা তাহার! নৈমিত্তিক, ইহা বহু শাস্ত-এ্রমাণ ও সাধারণ- 
Yea প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার মতিলাল 
সরকার মহাশয়দের বাড়ীতে প্রভুপাদ কৃপা-পূর্বক শুভবিজয় করিয়াছিলেন। 
এখানে প্রভুপাদ এীশঙ্করাচার্য্যের অন্থরমোহন-মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথ| বলিয়া- 
ছিলেন। পাৰ্শ্ববৰ্তী মল্লিকপুরগ্রাম-নিবাসী নবদীপ-প্রবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ভ-পণ্ডিত পরলোকগত 
০ রোগেজনাধ স্থৃতিতীর্থ মহাশয় সরকার-বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন 
পরও হাড় বাৰত কলেজের দর্শন-শাস্ত্ের অধ্যাপক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্‌-এ 
(পরে পি-এইচ-ডি) প্রভূপাদের বাণী শ্রবণ করিবার জন্ত আসিয়া- 
ছিলেন। শঙ্করাচাধ্যের অস্থরমৌহন-বিচারের কথা শ্রীমন্মহা প্রভূ ও শ্রীমন্মধবাঁচার্ধ্য যেরপভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া অধ্যাপক সরকার মহাশয় Ral হইতে পারিলেন না । তিনি 
পণ্ডিত যোগেন্দ্র স্থৃতিতীর্থ মহাশয়কে প্রতুপাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে 
বলেন; কিন্ত স্থৃতিতীর্থ মহাশয় প্রভুপাদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিয়া তাঁহার (প্রতৃপাদের) 
বিচারের বিরুদ্ধে বলিবার অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। তৎপরে পভুপাদ স্থানীয় হাই স্কুলের 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত মৌলিক মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। 
ওঁ দিনই (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সাল) অপরাহ্ণ স্থানীয় হাই স্কুলে একটি বিরাট সভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। প্রভূপাদের আদেশে পণ্ডিত গ্ৰীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাতূষণ, 
মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ বি-এ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ 
বিস্তারদ্ব এম-এ “জীবের কল্যাণ” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতির অভিভাষণে প্রভুপাদও 
উক্ত বিষয়ে একটি সুগভীর দার্শনিক তত্বপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 


উমৎপরমানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ভবনে 


২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) প্রভুপাদ সপরিকরে লোহাগড়া হইতে বিনোদ-নগরে আসিয়া 
Bye পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিষ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে মধ্যাহ্ন ভিক্ষা গ্রহণ করেন। ন্বগঞ্গা- 
নদীর অপর পার হইতে পাঁট্নী-কলেজের পরলৌকগত অধ্যাপক যোগেন্দ্ৰনাথ সমাদ্দার বি-এ 
মহাশয় বিনোদ-নগরে আসিয়া প্রতুপাদকে দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণ করেন। এ দিবস 
কচুবাড়িয়া-গ্রামের জমিদার স্বনামধন্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদকে 
যথোচিত সম্মান করিয়া হরিকথা শ্রবণানন্তর মহাপ্রসাদসন্মান-পূৰ্ব্বক লোকশিক্ষার আদর্শ 
প্রদর্শন করেন। Asin পরমানন্দপ্রভুর তবনটি ইতঃপূর্কে নিকটবর্তী প্রাচীন পরিখার 
বন্জঙগলজাত দংশকীট-সমূহের দৌরাত্মো অত্যন্ত উত্যক্ত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়,_্রীল 
প্রভূপাদের শুভাগমন-দিবস হইতেই তথায় উক্ত দংশকীটসমূহের দৌরাত্ম্য আর দৃষ্ট হয় নাই। 


বৈভব আচাৰ্য্যত্রিক প্রভুর ভবনে প্রভুপাদ ৫১ 


নল্দিতে 
২৯শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৩২৬ ), ১২ই জুন (১৯১৯) সন্ধ্যাকালে Aa গ্রভুপাদ নল্দি- 
গ্রামে পরলোকগত হীরালাল গোন্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রী শ্্ীবিশ্ববৈঞ্ুরাজসভার একটি 
অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীনুত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভূপাদের 
আদেশে “গুরুতন্ব'-সপ্ধদ্ধে বক্তৃত| করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের পার্থক্য- 
সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করেন | 
নল্দি-নিবাদী অধুনা শ্রীধাম-মায়াপুর-বোগপীঠবাদী পরমভাগবত শ্ৰীযুত নিত্যানন্দ- 
দাস ব্ৰজবাসী মহাশয় (অধুন! শ্রীনিত্যানন্দ-দাস সেবাকোদণ্ড ) সপরিকর প্রতুপাদের যাবতীয় 
ভিক্ষার ব্যয় বহন করেন। হীরালাল গোস্বামী মহাশয় ও প্রহুপার্দকে গুরুবৎ সন্মান করিয়া 
ভিক্ষা দিয়াছিলেন। 
শ্রীমৎকুগ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ-ভবনে 
৩০শে ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬ ), ১৩ই ও ১৪ই জুন (১৯১৯) যশোহ্র-জেলার চাঢুরি- 
পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করেন। এই স্থান মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক 
Asie কুঞ্জবিহাঁরী বিদ্যাভূষণ প্রভুর জন্মভূমি। প্রভূপাদ কুঞ্জদা’র ভবনে সপরিকরে ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ দাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনেও আর একদিন ভিক্ষা করেন। 
পরলোকগত রামনারায়ণ দাঁস-নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে ও সপরিকর প্রভূপাদ একদিন 
কপা-পুর্ববক ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | j 
কুঞ্জদা”র পতনোন্মুখ কুটীর দেখিয়া প্রভুপাদ আশ্চধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপ 
লোকের হৃদয়ে এত উৎসাহ, ভগবানের জন্য সৰ্ব্বোত্তম মন্দির, ভগবদ্তক্তের জন্তু উত্তম স্থান 
এবং প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বিপুল কেন্্র-নির্শ্মাণের জন্য এত তীব্র হাদি- 
যতি আবেগ! বে নিজে পতনোন্মুখ কুটীর-বাসী, তাহার হৃদয়ে ভগবানের ও 
ভগবন্তক্তের সৰ্ব্বোত্তম সেবা-নিকেতন-নিৰ্ম্মাণের জন্য কিরূপে এত অগ্নিময়ী প্রেরণা ও স্পৃহা 
থাকিতে পারে! ইহা দেখিয়া প্রভুপাদের যুগপৎ অশেষ বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও কৃপার উদয় হইল । 
প্রভূপাদের সঙ্গে প্রায় বিশ-বাইশ জন ভক্ত ছিলেন। শোলপুর-ষ্টেশন হইতে প্রায় 
দুই মাইল দুরে টাচুরি-পুরুলিয়া। পুরুলিয়া হইতে ফিরিয়া নদী পার হইয়া শোলপুর-ষ্টেশনে 
ফিরিবার পথে রাস্তার attest এক গৃহ হইতে জনৈক| অতি দরিদ্রা মহিলা প্রভুপাদের 
সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া একটি পয়স| ও চারিটি পাতিলেবু ভিক্ষা দিবার 
Ut জন্য উদগ্রীব হইলেন | সেই দরিদ্রা মহিলাটির ভিক্ষার উপকরণ এত অল্প ও 
টিক নগণ্য বলিয়া প্রতুপাদের সঙ্গিগণের মধ্যে কেহই সেই তিক্ষা গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হন নাই বা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ওঁ দরিদ্রার কুটার হইতে অনেকটা! পথ 
অতিক্রম করিবার পর যে-মুহূৰ্ত্তে এনুপাদ জানিতে পারিলেন যে, এঁব্বপ একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক 


৫২ সরম্বতী-জয়ন্ী মগ্তম-বৈভব 


তাহাকে যৎসামান্ত ভিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র হুইয়াছিলেন, অমনি প্রভুপাদ | দরিদ্রার 
কুটারের দিকে পুনরায় ফিরিয়া গেলেন এবং সেই ভিক্ষা স্বীকার-পূর্বক সন্ন্াসীর পঞ্চবিধ- 
ভৈক্ষোর অগ্ততম অযাচিত-তৈক্ষ্য স্বীকার করিয়া সন্ন্যাস-ধৰ্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। 
পথে যাইতে যাইতে প্রভূপাদ মাধুকরী ভিক্ষা, অসংক্লিপ্ত ভিক্ষা, অযাচিত ভিক্ষা, প্রাক্ঞ্রনীত 
ভিক্ষ। ও তাৎকালিক প্রাপ্ত ভিক্ষার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন ৷ * 

টাটুরি-পুরুলিয়াতে কএকদিনই শ্রীল প্রতৃপাদ দৈব-বর্ণাশ্রম-সপ্ঘন্ধে আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। লৌকিক-গোস্বামি-নামধারিগণের বাধিক-মাত্র আদায় করিবার জন্তু শিষ্য-গৃহে 
আগমন এবং পদধৌত-জল-প্রদীনের প্রত্যক্ষ আদর্শ-দর্শনে প্রভূপাদ আমাকে “gH কর 
বৈষ্ণব ঠাকুর” পদটি কীর্তনার্থ আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিলেন | 

Ranta চিরকালই স্বগ্রামবাসিগণের প্রতি অত্যধিক কৃপা ও উপচিকীর্যা-বশতঃ 
স্থানীয় অধিবাসী কএকটি সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি সদ্গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। 
লোহাগড়ার শ্রীবনমালী বাবু সাবিত্র্য-সংস্কার এবং স্বধামগত শ্রীপাদ সনাতন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত 
বন্ধবিহারীদান অধিকারী প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করেন | 


খুলনা ও দৌলতপুরে 


৩২শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬), ১৫ই জুন (১৯১৯) খুলনা-সহরে শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী 
til একটি বিরাট্‌ নগর-সন্ীর্ভন-শৌভাষাত্রা সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করিয়াছিল। আধ- 
ধর্মরক্ষণী-সভার মণ্ডপে প্রভূপাদ প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল “বেদাস্ত'-সন্বন্ধে লোকের ভ্রাস্ত-ধারণা 
ও বর্তমানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দুরবস্থা-বিষয়ে একটি মর্ম্মম্পশিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 

রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাহা! বাহাদুর, স্থানীয় দ্বিতীয় মুন্সেফ, মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়, বহু উকীল, শঙ্কর-সশ্ৰদায়ের সন্ন্যাসী ্রীসত্যানন্াজী 
প্রমুখ বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। চন্দনীমহল-গ্রামনিবাসী Ags গোপেন্তন্ত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় Asie পরমানন্দ প্রভুর দ্বারা গ্রীল প্রভূপাদের নিকট 
পরিচিত হন। তিনি প্রায় সতের-আঠার বৎসর পূৰ্ব্বে স্বপ্যোগে সন্ন্যাসি-বেধী প্রভুপাদের নিকট 
FETT প্ৰাপ্ত হইয়! দুরারোগ্য ভীষণ রাজযন্ধা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল- 
মধ্যে কএকবার তিনি পিতাকে সঙ্গে করিয়া প্রভুপাদের গীচরণ দর্শন করিবার Wea 
করিলেও নান! কারণে সফলকাম হন নাই। পর দিবস ১লা আষাঢ় (১৩২৬), ১৬ই জুন 


(১৯১৯) শ্রীল cette দৌলভপুর-প্রপন্নীশ্রমে হরিকথা কীর্তন করিয়া কলিকাতায় 
শ্রীতক্তিবিনোদ-আসনে প্রত্যাবর্তন করেন। 


* মীধুকরমসংক্িপ্তং প্রাক্প্রণীতমযা চিতমূ | 
ত্বাৎকালিকোপপরঞ্ণ ভেঙ্ষ্যং পঞ্চবিধং yor _ গো ১১৭২ ২৩ সং মাধুকর CER প্রবন্ধ দ্রঃ | 


উট ee 


অষ্টম-বৈভ্ব 


গোড্রমে বিরহোৎসব ও সমাধি-মন্দির-প্রতিষ্ঠা 


ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে | 

চতুর্দা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥ 
জীবন্াস করিলে শ্রীমুন্তি পূজ্য হর | 
‘ভ্রন্ম-মাত্র এ চারি ঈশ্বর’ বেদে কয় ॥ 

_চৈঃ ভাঃ মঃ ২১|৮১,৮২ 

“seta তু গোবিন্দং তদীয়ান্‌ না্চয়েৎ তু যঃ | 
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়: কেবলং দাস্তিকঃ Fr ॥ 
আরাধনানাং সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরন্‌ | 
SAS পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ॥” 


বাঙ্গালা ১৩২৬, ১২ই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ়; ইংরাজী ১৯১৯, ২৭শে জুন হইতে ৩*শে 
জুন পর্য্যন্ত চারি দিন শ্রীধাম-নবদ্ধীপ-গোজ্রমস্থ রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে জীযন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
পঞ্চম বাধিক এবং তাহার প্রিয় সেবক গোলোকগত গ্রাম কৃষ্ণদাস 
বাবাজী মহাশয়ের চতুর্থ বাধিক অপ্রকট-মহোৎ্সব অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর 
Aa তক্তিবিনোদের শ্রীমূর্তি তাহার সমাধি-মন্দিরে সংস্থাপিত হইলেন। 
Ars কৃষ্ণা বাবাজী মহাশয়ের বিরহোৎ্দবের সমস্ত ব্যয়ভার গয়ারাম ভক্তিমবহৃদ্‌ মহাশয় 
বহন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভূপাদ এই কীর্তন-মহোৎ্সবের কএকদিন গোড্ৰমে উপস্থিত 
থাকিয়া সর্বক্ষণ হরিক্থা এবং আচার্ধে/র অর্চামুত্তি ও আচাৰ্য্য-পূজা-স্বন্ধে সমবেত বহু ARIS 
ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট সাত্বত-শাস্ত্ৰসিদ্ধান্ত ও পূৰ্ব্ব মহীজনগণের আদর্শের কথা কীৰ্ত্তন 
করিয়াছিলেন । 

্রীমত্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীঅর্চা-প্রতিষ্ঠাী ও বিরহোৎসবের দিন নবদ্ধীপের সর্কপ্রধান 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ 
স্তায়রত্ব, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ-প্রমুখ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে উপস্থিত 
বেখিয়াছিলাম। তীহাদিগের প্রতোককেই ঠাকুরের রচিত “‘শ্ৰীচৈতন্তশিক্ষামৃত”-এ্রন্থ এক 
একখানি উপহার দেওয়া হয়। এতঘ্যতীত কুঞ্জদা’, পরমানন প্রত, এমন্তক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, 
যুশৌহরের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্্ৰঙ্্ৰ বিশ্বাস প্রৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। 


গ্ৰীভক্তিবিনোদ-অৰ্চ্চ|- 
প্রতিষ্ঠা 


৫৪ সরশ্বতী-জয়ন্রী 


কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ভক্ত ও ভগবানের 
আবির্ভাব-মহোৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান 


জীল প্রভুপাদ এই সময় কণিকাতা-মহানগরীতে বিশেষভাবে হরিকীর্ডনের বন্যা 
প্রবাহিত করিয়া ঠাকুর ক্তিবিনোদের মনোংভীষ্ট পুর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। Bay 
তক্তিবিনোদ ঠাকুর এক সময় কলিকাতার অধিবাসিগণকে আহ্বান করিয়| বলিয়াছিলেন,-- 
“হে কলিকাতা-মহানগর-নিবাসি ভাই সকল! তোমর| ধন্ত; তোমরা যেখানে বাস 
করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশ বলিলেও হয়, বরাহনগর-গ্রাম। যেখানে গৌর-লীলা, 
সে-স্থান সাক্ষাৎ Agata হে কলিকাতাবাসি ভক্তগণ ! কবে আমর! একত্রে শ্তাম-মগ্রীর 
চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে TA হইব? আমর আঁচলের স্বর্ণ ছাঁড়িয়। স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশে 
বেড়াই_-ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য । আমরা শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য কথা 
কেন ভুলিয়া যাই? তিনি লিখিয়াছেন,_-“এ গৌড়ম গুল ভূমি, যেব| জানে চিন্তামণি, তার 
হয় ব্রজপুরে বাস |” ভাই সব! এই কথাটিতে তাৎপর্ধা-সমূদ্র আছে। ইহা তোমরা একটু 
প্রণিধান-পূৰ্ব্বক বিবেচনা কর। ব্রজপুরী প্রকট ও অগ্রকটরূপে নিত্/লীলাধাম। কৃষ্ণ যখন 
গৌরাঙ্গ হইলেন, তখন সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-ধাঁমকে এই গৌড়দেশে আনিলেন | যেখানে যে-রসের 
যে-তক্তের সহিত সেই শচীনন্দন কৃষ্ণের যে লীলা হইয়াছে, সেই স্থানটাই ব্রজখণ্ড অর্থাৎ 
সেই লীলা-পীঠ--সমস্তই চিন্ময়। গৌড়মণল যে এক সংলগ্রভূষি, তাহা নয়, বাহ অসংলগ্ন- 
রূপে রহিয়াছে। ষোলক্রোশ নবদ্বীপ প্রভুর বাল্যলীলা-স্থান। ব্রজের মধ্যে যে বৃন্দাবন, 
তাহাই অধগুভাবে নব দ্বীপে নবদ্বীপ। মধ্যে প্রীগোকুল শ্রীমায়াপুর। সবীদিগের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কুঞ্জ সেই সেই স্থানে_বথায় সেই সেই সখীর cial Acai গ্রহণ করিয়াছেন। 
সুতরাং শ্রীবরাহ-নগর গৌড়-মগুলের সেই অংশ, যেখানে শ্তাম-মঞ্জরীর কুঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপী 
রাধাকৃষ্ণের সেবা হয়।” 
এই সময়ে প্রভূপ৷দের হৃদয় জগতে ভগবানের পার্ধদবর্থের অতিমর্ত্য চরিত্র সম্মুখে 
স্থাপন-পূৰ্ব্বক শিক্ষা-প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অতিমর্ত্য ভগবৎ-পার্ধদ- 
_ গণের চরিত্রের কথ| ভুলিয়া আমরা! এক সময়ে বীর-পূঞ্জক, নায়ক-পূজক 
জগতের তদানীন্তন 
os প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই যুগের পরে আবার অতিমানব- 
বাদ ও য়্যাপথিওসিসের পিশাচী আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল। এ 
সকল অবতারবাদের যুগে অবৈধ মনোধর্মোন্মন্তত| শিক্ষিত মানবগণের মেধাকেও গ্রাস 
করিয়াছিল; আবার তাহার পরে রাজনৈতিক সাম্যবাদের যে বিশ্বগ্রাসী অগ্নি সমগ্র 
জগতে প্র্ছলিত হইয়া উঠিল, তাহার তাপ ভারতীয় ধৰ্ম্মের কঙ্কালকেও উত্তপ্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। তাহাতে একশ্রেণীর মানব মৌখিক ও সামাঞ্জিক-ধৰ্ম্ম-স্বীকার এবং আর 
এক শ্রেণী সেই মৌখিকতাটুকুকেও বৰ্জ্জন করিয়! প্রচ্ছন্ন নাস্তিক সাজিয়াছিল। 


অষ্টম- 


বৈডব কলিকোলাহলমুখর মহানগরীতে হৰিকীৰ্ত্তন-প্ৰচার ৫৫ 


এই নাস্তিকতা উনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্ট-নাপ্তিকতা হইতেও অধিকতর বৈজ্ঞানিক 
কপটতার বহুরূপে সজ্জিত হইয়া সমগ্র মানবজাতিকে একটি সংক্রামক মোহ-মহামারী- 
রূপে আক্ৰমণ করিয়াছিল | 

এরূপ একযুগে শ্রীল প্রভূপাদ স্বয়ং ভগবানের জয়ন্তী এবং ভগবৎপার্ধদগণের 
ভুবনমঙ্গলময় আবির্ভীব-সমূছের বিশেষ বিশেষ তিথিতে কলিকাতা শ্রীতক্তিবিনোদ-আসনে 
হুরিকীর্তনবন্তা অবতীর্ণ করাইবাঁর জন্য বিশেষ ইচ্ছুক হইলেন। 

হুরিকীর্ভন”বলিতে Fes আদর্শ-সমূহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| বৰ্ত্তমান যুগে মানব-সমূহের 
কৰ্ণে যে wate প্রদান করিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ অতিমর্ত্য রাজ্যের 
শব্দাবতারকেই প্রতুপাদ এই গ্রাম্য-কোলাহলমন্ত জগতে অবতীর্ণ করাইলেন এবং প্রকৃত বিদ্বান্‌ 
তগবৎসেবা-নিষ্াত মুক্তপুরুষগণ কীৰ্ত্তনের বে রঢ়ি বা প্রসিদ্ধ অর্থের অসম্ভব ও অপরিহার্য্য- 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাহাই পুনরায় কলিকাতা-যহানগরীতে আবিষ্কার করিলেন | 

সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা-আঁবিষ্কারের পর প্রভূপাদ পরিব্ৰাজকের আদর্শ শিক্ষা দিবারু az 
ইতঃপূৰ্ব্বে ভক্তমণ্ডলীসহ বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। 
চাতুন্মীস্তকালে সন্ন্যাসিগণের স্থান-বিশেষে চারিমাস অবস্থান-পূৰ্ব্বক 
শ্রীহরিকীর্ভনের যে বিধি শাস্ত্রে ও শ্ৰীযন্‌ মহাপ্রভুর আদর্শে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, তাহার অনুসরণে প্রভুপাদ পরিব্রাজকের বেশে স্থানে-স্থানে 
নামহ্ট্-প্রকাশ-ব্যতীত ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ করিয়া এক একটি নির্দিষ্ট 
কেন্দ্রে দীর্ঘকালব্যাপী হরিকথা-প্রচারেরও ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে প্রভুপাদ কলিকাতা 
শ্রীতক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ১লা ভাদ্ৰ 
সোমবার জন্মাষ্টমী দিবস হইতে ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত শ্রীহরিক্থা-কীর্তনের সুব্যবস্থা 
করিলেন। এই তিন সপ্তাহব্যাপী উৎসব-কালে প্রভুপাদ স্বয়ং প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, 
শ্রীমস্তীগবত-পাঁঠ ও বেদান্তশাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এতঘ্যতীত উৎসব-কালে গ্রন্থ এবং 
পুস্তিকীকীরে মহাজনগণের শিক্ষা ও রচনা-সমূহ মুদ্রিত হইয়া সাধারপ্যে বিতরিত হইতে 
আরম্ভ হইল। 

Earl’ তখনও বসোরায় যান নাই, তিনি কলিকাতায় থাকা-কালেই এই উৎসবের 
প্রথম প্রবর্তন হয়। এই বৎসর সৌরমতে ১৮ই ভাদ্র তারিখ শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
আঁবিউাব-দিবস নির্দিষ্ট হওয়ায় এ তারিখে (THT ১৩২৬, ১৮ই ভাদ্ৰ) ১৯১৯, 851 সেপ্টেম্বর) 
২৪শে হৃষীকেশ, ৪৩৩ গৌরাধ্ বৃহস্পতিবার শুক্লা নবমী) শ্রীতক্কিবিনোদ-স্থৃতিসংরক্ষণ- 
সমিতির উদ্যোগে শ্রীতক্কিবিনোদ-আসনেরই ( ১নং উণ্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড কলিকাতা ) 
সন্নিকটস্থ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দিরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এমএ, পি-আর- 
এস্‌ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট্‌ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় মঃ মঃ 
অজিতনাথ stay; রায় যতীজ্নাথ চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল, ভক্তিভূষণ ; মঃ মঃ ডাঃ 


Beat হা-কালে 
কীৰ্ত্তনোৎসব 


৫৬ সরস্বতী-জয়তী অষ্টম 


সতীশচন্্র বিষ্াভূষণ এম্‌ এ, পি-এইচ.-ডি) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদাস্তবাঁচস্পতি প্ৰভৃতি 
অনেকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথ! বলিয়াছিলেন। 

ফরিদপুর পালংএর নিকটবৰ্ত্তী ডোম্সার-গ্রামের অধিবাসী কলিকাতা-হাটখোলা-গ্রবাসী 
জমিদার রাজধি ব্রজেন্্কুষার রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহাশয়ের 
চেষ্টায় শ্রীপ্রীতক্তিবিনোদ-আবির9্ভাব-মহামহোৎ্সবের সেবার আনুকুল্য 
করিতে স্বীকৃত হুন। তিনি কলিকাতা আম্ড়াতগার চাঁউল-বাবসায়ী 
অমরটাদ মাধোঁজী কোম্পানীর ম্যানেজার জ্যেঠাবাবুর দ্বারা ত্রিশ মণ চাউল এবং স্বয়ং একশত 
এক টাকা ভিক্ষা দেন। 

আমি ইংরাজী ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ন্যনীধিক ছয় মাস বীভন্ঠীট 
পোষ্টাফিসে unpaid probationer রূপে কাজ করি। শ্রীল প্রভূপাদের পাদপন্মের অহৈতুকী 
কৃপায় শীঘ্রই আমি অপরের অধীনতায় কাধ্যভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। প্রভূপাদের 
আদর্শ দেখিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল,_-অবিবাঁহিতজীবনে একমাত্র আচাৰ্য্য- 
সেবাই অনুক্ষণ কৃত্য। 

মার্চের শেষ কি এপ্রিল-মাসের প্রথম ভাগে একদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 
বিস্তাভূষণ মহাশয় সামাজিক বিচারে আমাকে তাহার বাড়ীতে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন। আমি বিনীত বাক্যে উহাতে স্বীয় অসমৰ্থতা জানাইলাম। 
আমি বলিলাম,_-“আমি সামাজিক বিচারে কাহারও গৃহের কোন দ্রব্য 
গ্রহণ করা পারমাধিক-বিচার-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি এবং তাহা 
করিতে না পারিয়! ছুঃখিত।” শ্ৰীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্‌, আর, এ, এস্‌ মহাশয় বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ও সামাজিক TEI অমূল্য বাবু ললিতা বাবুর নিকট আমার সম্বন্ধে 
অভিযোগ ও অনুযোগ করিলেন। ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইলেও একদিন রামবাগানের 
ভক্তিতবনে আমার ওঁ প্রসঙ্গ কথায় কথায় উত্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ আমার আচরণ 
সমর্থন করিলেন। Age san’ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ আমি লক্ষ্য করিতে 
থাঁকিলাম,__রামবাগানের ভক্তিভবনের কৌন কোন ব্যক্তির বিচারের সহিত শ্রীল প্রভূপাদের 
হুরিসেবাময় বিচারের ভেদ হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোন প্রকার মর্ত্য- 
বুদ্ধিতে অর্থাৎ মাটিয়া-সম্বন্ধে সম্ন্ধ-যুক্ত-জ্ঞানে দর্শন বাঁ কীৰ্ত্তন করিতে আমরা কোনদিনই AA 
প্রভুপাদকে দেখি নাই বা শুনি নাই। যখনই কেহ সামাজিক বিচারের গণ্ডিতে অতিমর্ত্য 
গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনৌদকে আবদ্ধ করিবার কোন বাক্য বলিয়াছেন, অমনি 
সিংহ-হঙ্কারে প্রভুপাদ তাহা নিরাস করিয়াছেন। ইহা তাহার জীবন্ত আদর্শের মধ্যে 
সকলেই অসংখ্যবার লক্ষ্য করিয়! থাঁকিবেন। 


‘রাজধি’ ব্ৰজেন্ত্ৰকুমার 


প্রাকৃত সামাজিকতা 
ও পরমার্থ 


নবম-বৈভব 
প্রীতক্তিবিনোদ-আসন ও প্রচার 


এ গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অনেকদিন হইতে শুদ্ধ তজজন-শিক্ষা-মন্দিরের অভাব যারপর নাই অনুভব করিতেছেন। 
aoe % তাঁই এইবার কতিপয় শুদ্ধভক্ত ্রীমন্মহা প্রভুর নিজ-প্রেরণায় নান! বাধা অতিক্রম করিয়া প্রকৃত গৌঁর- 
শিক্ষার আসন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন ।”-_“আসনের কথা,’ গ্ৰীসজ্জনতোষণী 


বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে; ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে 
যেরূপ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপিত হইয়াছিল, wat ইতঃপূৰ্ব্বে Adie 
নবদ্বীপের অন্তৰ্গত গোক্রম-্বীপে শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুণ্ডে ও শ্রীধাম-মায়াপুর- 
গ্রীমন্দিরে শ্রীতক্তি-বিনোদ-আসন সংস্থাপিত * হইয়া শ্রীমন্সহাপ্রতুর 
অমল ভজনশিক্ষা প্রচারিত হইতেছিল। ‘গ্ৰীসজ্জনতোষণী’ উনবিংশ 
খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় গ্রীল প্রভূপাদ “আসনের কথা” শীর্ষক প্রবন্ধ শ্রীমন্তক্তিবিনোদ-আসনের 
উদ্দেশ্য ও সেবা-প্রণালীর কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ১৯শে যে রবিবার শ্রীল প্রভুপাদ 
দৌলতপুর-প্রপননাশ্রমে ‘জীভক্তিবিনোদ-আসন’ সংস্থাপন করেন। প্রভূপাদ তথায় বিভিন্ন 
স্থানের SSIS সহিত শুভবিজয় করিয়া ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ( ১৩২৫ ), ১৮ই 
রি মে (১৯১৮) শনিবার হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে সোমবার পর্যযস্ত 
হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। সভক্ত Aa প্রভুপাদ ইহার পরে নীলাচলের পথে সাউরী- 
প্রপন্নাশ্ৰম হইয়| ময়ুরভঞ্জ-ষ্টেটের কুয়ামারা-নামক স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩২৫) শেষভাগে, 
জুন মাসের (১৯১৮) দ্বিতীয় সপ্তাহে কুয়ামারা-্রীমন্তক্িবিনোদ-আসন' স্থাপন করেন। 
১৩২৬ সালের ৫ই বৈশাখ, ১৯১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার গুড্‌ 
oe Mt ফ্রাইডের দিন বহু ভক্তের সহিত শ্রীল প্রভূপাদ কলিকাতা-গ্ৰীভক্তি- 
99 বিনৌদ-আসন হইতে যখন শ্রীরামজীবনপুরে গমন করেন, তখন স্থানীয় 
্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে ৭ই বৈশাখ (১৩২৬), ২*শে এপ্রিল (১৯১৯) রবিবার দিবস 
সীর্তন-মুখে শ্রীল agate ‘রামজীবনপুর্ল-ভীতক্তিবিনোদ-আসন’ সংস্থাপন করেন। 
এতদ্্যতীত-যশোহর জিলার পুরুলিয়া গ্রামেও ‘জীভক্তিবিনোদ-আসন’ সংস্থাপিত হয়। শ্রীল রূপ 


* সঃ তোঃ ১৯৭: ১সং ৩৯পৃঃ 


caters, ভ্ীমায়াপুর 
ও কলিকাতায় 


৫৮ সরস্বতী-জয়তী নর 


ও শ্রীরপানুগবর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের শিক্ষা এবং আচারের as Aaa 
বিনোদ-আসনসমূহের এঁকাস্তিক sort শ্রীল প্রভূপাদ নির্দেশ করিয়াছিলেন। পরবর্তী 
কালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীরমঠে শ্রীসারদ্ত আসন ও শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রীচতগ্ঘমঠে নিয়লিখিত 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের আসন স্থাপিত হইয়াছিল--(১) সাহিত্যাসন, (২) Seen, 


(৩) সম্রদায়বৈভবাসন, (৪) ভক্তিশাস্ত্ৰাসন, (৫) origin, (৬) বেদাস্তাসস ও 
(৭) একায়নাসন। 


উত্তর ও পূর্বববঙ্গে নামহট 
বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ১৭ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৯১৯ সালের ৪ঠ| অক্টোবর, &ীচৈতন্তাব্ 
৪৩৩, ২৪পয্মনীত শনিবার শ্রীমন্মধবাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি বিজয়! দশমীর দিন শ্রীল 
পরিত্রা্ক-বিপনি  প্রতুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভার কৃতিপয় পাত্রের সহিত কলিকাতা- 
শ্রীতক্তিবিনোদ-আসন হইতে নদীয়া, পাঁবনা ও পূৰ্ব্ববঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে শ্রীনাম-প্রচার-উদদস্তে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত sani’, ভক্তিসিন্ধ গীবিষ্ণু বাবু, পণ্ডিত 
যুক্ত গৌরগোবিন্দ Riga, Axe ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন, ভীপ্রিয়নাথ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্কারত প্রমুখ আমর! পঁচিশ aS প্ৰভুপাদের অনুগমন করি। 
ATCT ইহার অব্যবহিত পূর্বেই ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে বহু লোকের 
প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। নদীতে যে-সকল জলযান ছিল, তাহা অধিকাংশই বিনষ্ট ও 
রর ছিন্নভিন্ন হইয়া গড়ে। ঝড়ের পর কএকদিন যাবৎ পূর্ববঙ্গের কএকটি 
নদীর মধ্য দিয়া মৃতদেহের প্রবাহ চলিয়াছিল এবং পুতিগন্ধে জল 
SURAT হইয়! পড়িয়াছিল। শারদীয়া পূজার কএকদিন-মাত্ৰ পূৰ্ব্বে ও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। 
অনেকে পুজার অবকাশ পাইয়া নানাপ্রকার জ্রব্যাদির সহিত প্রিয়জনের দর্শনের আশায় 
নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে চলিয়া ছিলেন, কেহ বা বাৎসরিক পর্বের নানাপ্রকার উপকরণ 
ও উপচৌকন লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কত শিশু মাতৃক্রোড়ে সুখে ও নিশ্চিন্তে শায়িত 
হইয়া TT গন্তব্য স্থানে যাইতেছিল, বিভিন্ন স্থানে মহামায়ার আগমনী গান ও উৎসবের 
আয়োজন চলিতেছিল, এমন সময় অপ্ৰত্যাশিতভাবে এক প্রবল ঝটিকা সারা-রাত্ৰ প্ৰবাহিত 
হইয়া লোকের সমস্ত আশী-তরসা, আমোদ-আহলাদ হরণ করিয়া লইল। হাঁসির স্থানে 
বিষাদ ও কারুণ্যের সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত হইল। যখন এইরূপ আকস্মিক বিপদ. ও বিষাদের ঘন- 
ঘটা পূর্ববঙ্গের সকলের হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ই প্রভুপাদ 
জীমন্তাগৰত ও গীচৈতন্তের বাধী__“তত্েহকম্পাং” * cite গান করিবার উপযুক্ত অবসর 
* “তত্তেইমুকলম্পাং হথসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাস্মকৃতং বিপাকম্‌। 
হৃঘ্বাধপুর্ভি বিদধন্নমন্ডে জীবেত cat মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌।” 
ৰ _ভাঃ ১৭১৪|৮ 


a সর্বত্র প্রাকৃত রস-নিরাস রি 


বিচার করিলেন। যে-দিন হনুযান, ভীম বা বায়ুর অবতার প্রীমন্মধাচার্যোর জন্ম-তিখি, 
সেই বিজয়া দশমীতিখিতে Aa প্রভুপাদ হরিকথায় দিথিজয় করিবার অন্ত উত্তর ও 
পূৰ্ব্ববঙ্গাভিমুখে বহির্গত হইলেন। 
দামুরহদায় 

আমর! দর্শনা-ষ্টেশন ( ই-বি-আর ) হইয়| দামুরহুদা! গেলাম। এই স্থান নদীয়া- 
জেলার ASKS) চুয়াডাঙ্গ| মহকুমায় অবস্থিত। ১৮ই আশ্বিন (১৩২৬), ৫ই অক্টোবর 
(১৯১৯) রবিবার দামুরহুদা ও কুষ্টিয়া উভয় স্থানেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিবেশনের 
ব্যবস্থা হইল। প্রভুপাদ দামুরহুদায় কএকজন ভক্তসমভিব্যাহারে নগর-স্কীর্তন এবং 
সমস্ত দিন ব্যাপিয়| অবিরাম হরিকথ| কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। কএকজন গোস্বামি-সম্তান, 
স্থানীয় ব্ৰাহ্মণমণ্ডলী ও স্থানীয় অধিবাসী অঘোরনাথ মজুমদার মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীল 
প্রভুপাদের নিকট হরিকথ শ্রবণ করিয়াছিলেন। অপরাহে স্থানীয় হরিসভার মণ্ডপে একটি 
Aad সভার অধিবেশন হইল। প্রায় আটশত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার 
প্রারম্ভে প্রভুপাদের রচিত “প্রীকৃভরস-শতদূষণী* পুস্তকখানি বিতরিত এবং সুর- 
ভাল-বোজনা-পূৰ্ব্বক গীত হয়। প্রভুপাদ ‘সদ্বন্ধ-তৰ্র কথা উপদেশ দিয়া পরে কীর্তনাথ্যা 
তক্তিকে “অভিধেয়”-রূে স্থাপন করেন। শ্রীমন্তক্তিপ্রনীপ ঠাকুর, হরিপদ frotay, 
গীষশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, গ্রীআচার্ধযদাস ও আমি-_-সকলেই শ্রীল প্রতুপাদের আদেশে 
প্রহুপাদেরই নিকট হইতে শ্রতবাণী কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। সভা ভঙ্গ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে 
আমরা কুষ্টিয়া যাত্রা করিলাম ৷ 

কুষ্টিয়ায় 


ও দিনই কুঠিয়ায়ও পণ্ডিত গ্রীগৌরগোবিন্দ বিস্তাভূষণ, শ্ৰীপ্ৰিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ কএকজন ভক্ত নগর-সংকীর্তন এবং সন্ধ্যাকালে স্থানীয় শ্রীগোগীনাথ-জীউর নাট্য- 
মন্দিরে সভা আহ্বান করেন। পরদিন গ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা কুষ্টিয়া আসিয়া 
পৌছিলে উক্ত নাট্যমন্দিরে পুনরায় আর একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রভুপাদ এখানে 
দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্-সন্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং বর্ণাশ্রমাতীত পারমহ্ংস্তই যে প্ৰকৃত 
বৈষ্ণবতাঁ, তাহাঁও বুঝাইয়। দিয়াছিলেন। জনৈক ব্ৰাহ্ম ভদ্ৰলোক অবতার-তৰ্ব-সম্বন্ধে যে 
জড়ধারণা পোষণ করিতেন, প্রভুপাদ তাহা খণ্ডন করিয়া 

“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈঃ | 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈৰ্বথ| বুদ্ধিত্তদাশ্রয়| ॥” * (ভাঃ ১১১৩৮) 
om প্ৰকৃতিস্থ হইয়াও তাহার "পের WAFS না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা | মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন 
ঈশীশ্য়। হয়, তখন তাহাও AM AHH মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না IAS ATELY 


৬ সরস্বতী-জয়তীী রন 


এই ভাগবতবাক্যে মুক্ত, সিদ্ধ ভগবন্তক্ত ও তাঁহাদের উপান্ত বিষুতব্বের প্রপঞ্চাতীত ধাম 
হইতে প্রপঞ্চে জীব-কল্যাণ-বিধানার্থ অবতরণ এবং প্রপঞ্চে অবস্থিত হুইয়াও তাহাদের 
নিত্যকাল প্রক্বতি-স্পৰ্শ-রাহিত্য প্রভৃতি সিদ্ধান্ত কীৰ্ত্তন করেন। 

Aq প্রভূপাদ তত্সঙ্গে ইহাও জানান যে, আধুনিক 'ফ্যাপথিওসিসে”র আখড়ায় 
গড়। অবতার হইতে শ্রীমস্তাগবত-বধিত অবতার-তত্ব সম্পূৰ্ণ AT সভায় স্থানীয় মিউ- 
নিসিপ্যাল্‌ চেয়ারম্যান, উকীল, ডাক্তার ও বহু vale ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় 
মোক্তার পরমভাগবত রসিকলাল নাগ মহাশয়ের নাম এই সভার উদ্যোক্তরূপে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সতা-ভঙ্গের পর সেই দিন রাত্রেই Aa প্রভুপাদের সহিত আমরা ষ্টীমার- 
যোগে পাবনা যাত্রা করিলাম । 

পাবনায় 

২৪শে আশ্বিন (১৩২৬), ৭ই অক্টোবর (১৯১৯) মঙ্গলবার শ্রীল প্রভূপাদকে 
পাঁবনাবাসী সঙ্জনগণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান করেন। প্রাত:কাল হইতে কীৰ্ত্তন ও 
হরিকথা আলোচন| হইতে থাঁকিল। বিকাল-বেল| €টার সময় ডাঃ পরলৌকগত বিহারী- 
লাল সাহা মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরে একটি বিরাটু সভা আহত হয়। পাঁচশতেরও অধিক 
mies শিক্ষিত লোক তথায় শ্রীল প্রতুপাদের বাণী শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
প্রতুপাদ কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তি এবং শ্রীরূপগোস্থামী প্রভুর উপদেশামৃত-সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন। 
পরদিন প্রাতে নগর-সঙ্ধীর্ভন, মধ্যাহ্ছে হরিকথা এবং GTZ সভার অধিবেশন হুইয়াছিল। 
পূৰ্ব্বদিন অপেক্ষা এইদিন লোকসংখ্যা অনেক অধিক হয়। স্থানীয় এক ব্ৰাহ্মণ ভদ্রলোকের 
প্রার্থনায় গ্রীল প্রভূপাদ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল 'দৈব-বর্ণাশ্রম-সন্বন্ধে একটি অভিতাষণ 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

ওঁ দিন সভায় পণ্ডিত ( পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
শিষ্য তদানীন্তন নবীন কথক শাস্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। 
এখানে জনৈক ব্যক্তি অনেক তর্ক-বিতর্ক করিবার পর কিছুতেই যখন নিজের মনোধৰ্ম্মপর মত 
স্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন প্রীল প্রভূপাদকে বলিয়া উঠিলেন-_-“আপনি অষ্টবজ সঙ্গে 
লইয়া বাহির হইয়াছেন, আপনাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা অসম্ভব |} 


২২শে আশ্বিন ( ১৩২৬ ), ৯ই অক্টোবর (১৯১৯) বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূৰ্ণিমার দ্বিন 
প্রভুপাদের সহিত আমর! ঘুর্ণিপাক-তরঙ্-বিকষুধ! পদ্মানদীর উপর দিয়া নৌকাঁযোগে পাঁবনা- 
জেলার সাতবেড়িয়া-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিতে স্থানীয় গোস্বামি-সম্তান অনাখবস্ন 


অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি সতা হইয়াছিল । প্রভৃপাদ “এনাম ও শিক্ষাক" 
সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন | 


edi 


বৈভব শুদ্ধসন্বোজ্জল-হৃদয়েই বিষ্ণুর প্রকাশ পচ 
সাগরকীদিতে 


পরদিন শুক্রবার মধ্যাহ্নেই (২৩শে আশ্বিন ) আমরা নৌকা করিম গ্রীল গ্রভূপাদের 
সহিত সাগরকীদি-গ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। বৈকালে নগর-সঙ্কীৰ্ওঁনের পরে স্থানীয় শ্রীযুক্ত 
দীনবন্ধু পোদ্দার মহাশয়ের মণ্ডপে একটি সভা! হইল। ইহাতে প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, 
শ্ীহরিপদ বাবু ও গ্রীগৌরগোবিন্দ Rage গৰল প্রভুপাদের আদেশে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; 
Ra? এবং আমিও “দীক্ষাতত্ব ও জীবে দয়া” সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। এই সভায় 
অনেক শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্ৰলোক উপস্থিত ছিলেন। 

তৎপরদিবস ২৪শে আশ্বিন (১৩২৬), ১১ই অক্টোবর (১৯১৯) শনিবার সমস্তদিন 
প্রভূপাদ সমবেত জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার 
সময় একটি সভায় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ও পঞ্চোপাসনার পার্থক্য, কৰ্ম্ম জ্ঞান, ভক্তি ও প্রকাস্তিক 
কৃষ্ণভক্তির বৈশিষ্ট্য নানাপ্রকার শাস্তযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে বিবর্তবাদ ও 
শক্তিপরিণামবাঁদের কথাও প্রভুপাদ কীর্তন করিয়াছিলেন। 

পরদিন রবিবার সাগরকাদি-গ্রামেই অন্ত একস্থানে সভার অধিবেশন হয়। প্রভূপাদ 
প্রগৌরজুন্দরের বিপ্রলস্তরস-তাৎপর্ধ্য এবং “ক্তিরসামৃতসিদ্ু'র Asia, অনুভাব, আলম্বন, 
উদ্দীপন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ও পরিস্টুট করিয়া 
দেখান যে, আধুনিক বৈষ্ণব-পরিচয়াকাজ্ফী ব্যক্তিগণের মধ্যে ধাহারা 
নিত্যসেবকত্ব ভুলিয়! সেব্য-বুদ্ধিতে ভোক্তার অভিমান করেন এবং 
বাধাকষ্ণ-লীলাস্বাদনের ছলনায় জড়ীয় লীলাম্বাদনের জন্তু গোপনে ব্যভিচারে প্রমত্ত Ral, 
তাহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। প্রভুপাদ আরও বলিয়াছিলেন,-- 
‘বিষ্ণু গুদ্ধ-সত্বের অধিষ্ঠাত্-দেবত| ; শুদ্ধ-সৰ্ব-হৃদয়যুক্ত ব্যক্তিই বিষ্ণু-পূজায় রুচিবিশিষ্ট হন। 
এজন্ত যাহারা বিষ্ণুপূজা করেন, তাহাদের ত্রাহ্মণতা আনুযঙ্কিকভাবেই সিদ্ধ। যেমন কোটি 
টাকার মধ্যে একশত টাকা আনুষদ্গিক-ভাবেই আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবের মধ্যে ব্ৰাহ্মণত্ব সম্ভব- 
প্রমাণ-বলে আনুষদ্গিক-ভাবেই বর্তমান। সাধারণ লোক বৈষ্ণবকে চিনিতে পারেন না; এমন- 
কি, অনেক সময় দেবতাদি অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও বৈষ্ণব চিনিতে পারা দুর্লহ। কথায় 
বলে__“চেনা! বামুনের পৈতার দরকার নাই।” বিষ্ণুপূজক কত বড়, তাহা জগতের অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণকে জানাইবার জন্য বৈষ্ণবদাঁসগণ দৈব-বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন এবং বৈষ্ঃব- 
দীক্ষা-দাতা শ্রীগুরুদেব gaze প্রভৃতি চিহ্ন-দ্বার| তাহাদের আনুষঙ্গিক পারমাধিক ব্ৰাহ্মণত 
নির্দেশ করেন। বিষু-পৃঁজককে ‘ব্ৰাহ্মণ বলা! বেশী বড় কথা নহে; ত্রাঙ্মণতা বৈষ্ণৰতার 
ক্রোড়ীভূত সম্পত্তি বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাতীত তাগবত-পরমহংসই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব- ব্রাহ্মণের 
Proper শূদ্ৰের অর্থাৎ শৌকাচ্ছর ব্যক্তির বিষ্ণু-পূজায় অধিকার নাই; আবার বিষ্ণু-পূজা- 
ব্যতীত ব্ৰাহ্মণত্ব সিদ্ধ ও সংরক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবতা-ব্যতীত পারমহস্ত he সিদ্ধ হইতে 


ব্যবহারিক ও পারমাধিক 
STATS 


৬২. সরস্বতী-জয়তী নব 


পারে না । কেবল যে শৌক্র-বিচারে ত্রাঙ্ণতা সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে; এঁরূপ বিচার- 
পর ব্রাহ্মণতা চ্যুত-গোত্ৰীয় ব্রাহ্মণতা মাত্র | বিশুদ্ধদব্বাধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণুর পূজায় রুচি- 
লক্ষণ-দ্বারা যে ব্রাহ্মণতা নির্দিষ্ট হয়, তাহাই অচ্যুত-গোত্রীয় বা পারমাধিক ব্রাহ্মণত্ব |’ 

গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী Age অনাদিরুষণ দত্ত মহাশয় বলিয়া- 
ছিলেন, _ক্রীমন্তক্তিদিদ্বান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভূর আচার-প্রচার দেখিয়া আমাদের দৃঢ় 
প্ৰতীতি হইতেছে--গ্রীগৌরন্ন্দরের প্রকটকাঁল পুনরায় বঙ্গে আবিভূর্ত।” 


বেলগাঁছিতে 


২৬শে আশ্বিন (১৩২৬), ১৩ই অক্টোবর (১৯১৯) সোমবার গ্রভুপাদের সহিত 
আমরা ফরিদপুর-জেলার অন্তৰ্গত বেলগাছি-গ্রামে আসিলাম। agate এখানে প্রথমে 
Aas শশধর সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে ও বৈকালে যুক্ত প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 
গৃহ-প্রাঙ্গণের সভায় “দৈব-বর্ণাশ্রম ও নিন্ধিঞ্চন ভক্তিধর্ম্ম”-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 


রাজবাড়ী ও লৌহজঙ্গে 


পরদিবস প্রভূপাদের অনুগমনে ভক্তগণ ফরিদপুরের রাজবাড়ী গ্রামে আসিলেন। 
স্থানীয় অধিবাসী নবগৌরাঙ্গবাঁদী রামগোবিন্দ সরকার মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী ও তপস্বিনী 
ভগিনী স্বধামলন্ধা সুরবাল! দেবীর ভবনে প্রতুপাদ গৌরহরিকথা-কীর্তন-মুখে__ 


“আরে! ছুই জন্ম এই সংকীর্তনারস্তে | 

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ৷৷ 

‘মোর অৰ্চ্চা মুণ্ডি’ মাতা তুমি সে ধরণী । 

‘জিহ্বারূপ!” তুমি মাতা নামের জননী ৷৷” 
প্রীচৈতন্তভাগবত-কথিত এই Aaa মূর্খতা ও ইন্দরিয়তর্পণেচ্ছা-প্রহুত অবৈধ ও অশান্ীয় 
কদর্থ-নিরসন-পূর্বক প্রকৃত গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এ রাব্রিতেই আমরা 
গোয়ালনন্দ হইয়া লৌহজঙ্গ যাত্রা করি। বুধবার ২৮শে আশ্বিন লৌহজঙ্গ-বনদরে শ্রীযুক্ত 
যশোদীনন্দন তাগবতভূষণের দেশস্থ বাড়ীতে প্রতুপাদ ৰ্পা-পূৰ্ব্বক হরিকথা বলিয়াছিলেন। 
অপরাহেই AVANT SY হইতে যাত্রা! করিয়া রাত্রিকালে ডোমসার-গ্রামে পদার্পণ করেন। 


ডোমসারে 


২৯শে আশ্বিন ( ১৩২৬), ১৬ই অক্টোবর (১৯১৯) বৃহস্পতিবার অপরায়ে পরম- 
তাগবত watt অধুনা পরলোকগত ব্রজেন্জকুমার রায় মহোদয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীল 
প্ৰভুপাদ কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রভুপাদ তথায় তিন দিবস 
অবস্থান করিয়া নিজ-বাঁসগৃহে, সভায় সৰ্ব্বত্ৰ অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্তন) বহু লোকের বহু 


ডাক 2 4 ৯ রি 


বৈভব পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রভুপাদ ৬৩ 
পরপ্নের মীমাংসা এবং ভক্তি-জীবন-যাপনের জন্তু বহু লোককে উপদেশ eters করেন। রাজধি 
Me বাবু এবং তাহার উপযুক্ত কনিষ্ঠ সহোদর caw বাবু প্রভূপাদ ও প্রচারকগণের 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, সন্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

নারায়ণগঞ্জে 


২রা ASF ( ১৩২৬ ), ১৯শে অক্টোবর (১৯১৯) রবিবার শ্রীহরিবাসর-দিনে 
আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনথগমনে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন প্রভুর চাসারার বাসায় উপস্থিত 
হুইলাম। প্রভূপাদ সে-দিন তথায় হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যাকালে 
নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে প্রীগোপীনাথ-জীউর মন্দিরে একটি বিরাট সভার অধিবেশন 
হয়। প্রায় পাঁচশত সম্ভ্ৰান্ত ও শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় প্রভুপাদ 
‘সনাতনধৰ্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোরগোবিন্দ বিদ্যাতুষণ এক অভিভাঁষণ প্রদান করেন। 
কবিরাজ যামিনীকুমার সেন গুপ্ত এই সভার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন | শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ প্রভুর চাসারার বাসায় একদিন ও তগবান্গঞ্জে একরাত্র বাস করিয়া আমরা পরদিন 
প্রভুপাদের সহিত ঢাকায় আগমন করি। 


প্রভূপাদের ঢাকায় প্রথম শুভাগমন 


৪ঠা কার্তিক (১৩২৬), ২১শে অক্টোবর (১৯১৯) মঙ্গলবার, গৌরাব্দ ৪৩৩, ২২ 
দামোদর ত্রয়োদশীর দিন হইতে তিন দিন প্রভুপাদ ঢাকা-সহরের লোহারপুলের পার হইয়া 
বি নারায়ণগঞ্জের যাইবার রাস্তার ধারে ফরিদাবাদ-অঞ্চলে স্বধামগত রাঁসবিহাঁরী 
সাহা মহাশয়ের Gory ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। যে কএক 
দিবস প্রভুপাদ তথায় ছিলেন, অমুক্ষণই বহুলোক জিজ্ঞাস্থ হইয়! প্রতুপাদের নিকট আগমন 
করিতেন। টাকা-জগন্নাথ-কলেজের তদানীস্তন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক অধুনা পরলোকগত 
সতীশচন্দ্র সরকার এমএ, টাকার তদানীস্তন পোষ্টমাষ্টীর রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ 
গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত সব জজ. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্ৰ সেন, জমিদীর শ্রীযুক্ত 
রাখালচন্দ্র বসাক, জমিদার শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্ত্র দাস প্রমুখ অনেক ব্যক্তি প্রভূপাদের 
দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। এ সময় “কাঠেরপুল'-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্্বাও আসেন। 

একদিন সিটি-লাইব্রেরীর শ্রীনগেন্্র কুমার রায়ের ঠাকুর-বাড়ীতে আমরা প্রসাদ গ্রহণ 
করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম ; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখা গেল, _রামাৎ- 
সম্প্রদায়ের ভাড়াটিয়া পৃজকের দ্বারা তথাকার ঠাকুরের পূজা হয়। গোস্বামীর নিকট 
দীক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়াও নগেন্দ্ৰ বাবু ঠাকুর-পূজায় অধিকার পান নাই! ইহা 
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র বিরুদ্ধ বিচার। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি-মান্রেই পারমাধিক 
frog লাভ করিয়া শালগ্রাম-সেবায় অধিকার প্রাপ্ত হন ভাড়াটিয়ার দ্বারা কখনও পূজা 


৬৪ সরত্বতী-জয়ন্তরী ie 


হয় না, শ্রীতগবান্‌ তাহা কখনও গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ রামাৎসম্প্রদায়ের কোন কোন 
ব্যক্তির শিক্ষায় ও আচরণে দেখা যায় যে, তাহারা সীতারাম-বিষ্ণুর উপাসক হইলেও 
অসার মু -ও চরমে নিব্বিশেষবাদী। অতএব নিধিরশেষমতবাদি- 
সম্প্রদায় বা ভাড়াটিয়া পৃঁজক-সম্প্রদায়ের তত্তৎ বিদ্ধমতবাদ ও প্রর্ূপ 

অপরাধময় আচার পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভূ বা গ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় 
তাহাদের অধিকার নাই। এই আদর্শ-স্থাপনকলে এরূপ স্থানে Aa প্রতুপাদ ও ভক্তগণ 
ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা ফরাসগঞ্জ-ম্হল্লাস্থিত রামাৎ- 
সম্প্রদায়ের শ্রীবিহীরীলালক্সীর শ্রীমন্দিরে গমন করিয়! শ্রীগৌরনিত্যানন, শ্রীবিহারীলাল-জীউ 
ও শ্রীসীতারাম-জীউর দর্শন, প্রণাম ও বনদনাদি করিলাম। 

স্বধামগত রাসবিহারী বাবুর ভ্রাতা রাধাবল্পভ বাবু প্রভূপাদের থাকিবার স্থান ও 
হরিকথা-কীর্তনের জন্য সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিশেষ ধন্যাবাদ- 
ভাজন হইয়াছেন। এখানে শ্রীল প্রভূপাদ হরিকথা-কীর্ভনকাঁলে নির্বিশেষবাদ-নিরসন এবং 
এঁকাস্তিক শুদ্ধতক্তির বিচার-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 

ত্রিপুরা-রাঁজের Pore সেক্রেটারী ঢাকার রাধারমণ ঘোষ বি-এ তক্তিভূষণ মহাশয় 
জ্যৈষ্ঠ মীসে (১৩২৬) পরলোক গমন করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি তাহার 
একটি গ্রন্থাগারে অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সময় রাধারমণ বাবুর ভক্ত 
জনৈক ভদ্ৰলোক প্রভূপাদের নিকট যাতায়াত shan হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 


সিরাজদীঘায় 


৭ই কার্তিক (১৩২৬), ২৪শে অক্টোবর (১৯১৯) শুক্রবার অন্নকুট-মহামহোৎ্সবের 
দিন প্রভুপাদ বিক্রমপুরের অন্তর্গত সিরাজদীঘার নিকটবর্তী আবিরপাড়া-গ্রামে ভাগ্যকুলের 
রাজকর্মচারী পরলোকগত ভুবনমোহন মণ্ডলের বাড়ীতে হরিকথ কীৰ্ত্তন এবং সভায় একটি 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তথায় প্রভূপাদ শনিবার পধ্যস্ত অবস্থান করেন। ৯ই 
কার্তিক রবিবার গ্রভুপাদের সহিত আমরা কলিকাত| রওয়ানা হইয়া পরদিন ১*ই কার্তিক 
সৌমবার শ্রীতক্ষিবিনোদ-আসনে পৌছিলাম। 


যশোহরে শ্রীনাম-প্রচার 


বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ১২ই পৌষ, ইংরাজী ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, carats 
৪৩৩, ১৯ নারায়ণ রবিবার বড়দিনের বন্ধের সময় শ্রীল প্রভূপাদ কলিকাতা-তক্তিবিনোদ-আসন 
হইতে যশোঁহরে রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বেদাস্তভূষণ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন 
এবং তথায় সন্ধ্যায় হরিকথ! কীৰ্ত্তন করেন। 


০৮৯১ 


বৈভব শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাটে প্রভূপাদ we 


কোটচীাদপুরে 

১৩ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর প্রায় দ্বিগ্রহরে যশোহর-ঝিনাইদহ-লাইট্‌-রেলে Aa 
প্রভুপাদ কোটচাদপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মিত্র মহাশয়ের ভবনে পৌছেন এবং তথায় “আীচৈতন্ত- 
দেবের শিক্ষা” সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এই সভায় খুলনার জজ - 
কোর্টের গেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ এবং 
যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্তরচন্্র বিশ্বাস বি, এল, মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল 
প্রভুপাদের সঙ্গে আচাধ্যন্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিষ্ভাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিভ্যারত্ন। 
শ্রীযুক্ত হরিপদ বিষ্যার্, শ্রীম্তক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, পণ্ডিত গুগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, 
aye নিশিকাস্ত মৌলিক, Aken ভক্তিসিন্ধ, Agha দাসাধিকারী, গ্রীআচার্য্যদাস 
প্রভৃতি আমরা কএকজন ছিলাম । সোমবার অপরাহে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আহত 
একটি Rats অধিবেশনে শ্রীল প্রভূপাঁদ “সনাতন ধৰ্ম্মই বৈষ্ণবধৰ্ম্ম’--এই বিষয়ে একটি 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন 


শ্রীপাট মহেশপুরে 


নৌকাপথে কোটটাদপুর হইতে মহেশপুর ছয় মাইল, বীধা রাস্তা দিয়! আসিলে প্রায় 
নয় Sa) মহেশপুর-গ্রাম ই, বি, আর লাইনে মাজদিয়া (পূর্বে ‘শিবনিবাস’ নাম ছিল ) 
ষ্টেশন হইতে তের মাইল পূর্বদিকে । এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল। অধুনা যশোহর 
জেলায় অবস্থিত। 

৩০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের Acid 
মহেশপুরে বেলা প্রায় ৮৷ টায় পৌছিয়া গ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। প্রসাদ- 
সন্মানাস্তে আমরা গ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে প্রাচীন পাট-বাটার স্থান দর্শন করিতে যাই। 
স্থানটি জঙলাকীর্ণ, তথায় জনমানব কেহই ছিল না। গীপাটের একটি শ্রীবিগ্রহ-_সৈদাবাদে, 
অপর গীবিগ্রহ গ্রামের মধ্যে স্থানাস্তরিত হইয়া পূজিত হইতেছিলেন। এখানকার Byes 
নাম-"শ্রীরাধাবল্পত-জীউ”। জীবিগ্রহের TITS প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় একটি সভা হইল.। প্রন্থপাদ 
এগুদ্ধভক্তি ও উজ্জ্লরস” সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তৎপর দিন (৩১শে ডিসেম্বর) বুধবার 
প্রভূপাদের সঙ্গে শ্রীমদতক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীহরিপদ বাবু প্রভৃতি প্রচারকগণ পুনরায় কোট- 
চাদপুর হইয়া তন্লিকটবর্তী মামুন্সিয়া-গ্রামে Slaw প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিগ্যাবাচস্পতি 
মহাশয়ের বাড়ীতে Baty কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। ওঁ দিনই সন্ধ্যা ৭টা ৩৭মিঃএর Gea 
কোটচীদপুর হইতে সপার্ষদ প্রভুপাদ রওয়ানা হইয়া রাত্রি ১১টার সময় যশোহরে প্রত্যাবর্তন 


প্রভূপাদের হরিকথা 


- করেন। পরদিবস রায়বাহাদুর বেদাস্তভূষণ মহাশয়ের ভবনে ও স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার 


বন্যোপাধ্যায় এল্‌-এম্‌-এস্‌ মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। সেখানে ডাক্তার ধরণী 


৬৬ সরম্বতী-জয়ন্্ী নবম-বৈতব 


বাবু) উকীল বিজয় বাবু প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকের সমীপে বেলা ২টা হইতে সারাদিন 
প্রভূপাদ অনেক সছুপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর প্রভূপাদ ডাক্তার বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ভবনে ফিরিয়া আসেন। তথায় বসস্ত বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা নলডাঙ্গা-রাজষ্টেটের 
ম্যানেজার বাবু Soe বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়া এ্রভুপাদ 
বাবু শচীজ্ৰচন্দ্ৰ বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে ক্বপা-পূর্বক চরণধূলি দান করেন। ১৬ই পৌষ 
( ৯৩২৬), »লা জানুয়ারী (১৯২৭) সন্ধ্যার ট্রেণে প্রভুপাদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 


হরিনারায়ণপুর-শিবপুরে 


মুকুন্দবিনোদ দাসের প্রার্থনায় শ্রীল গ্রভূপাদ ১৯শে চৈত্র (১৩২৬), ১লা এপ্রিল 
( ১৯২০ ) বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে কু্ঠিয়ার নয় মাইল দূরে হরিনারায়ণপুর-শিবপুর- 
গ্রামে যাত্রা করেন। তখন কলিকাতা হইতে চৌদ্দ জন এবং রাণাঘাট হইতে পাঁচ জন ভক্ত ৰ 
প্রভুপাদের অনুগমন করেন। ২০শে চৈত্র (১৩২৬), ২রা এপ্রিল (১৯২০.) শুক্রবার 
গুড ফ্রাইডে হইতে তিন দিবস শিবপুর-গ্রামে ীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিবেশন হইয়াছিল। 
সভামণ্ডপে প্রত্যহই গ্ৰীল পরভুপাদ উপস্থিত হইয়া সমবেত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা 
কীর্তন করিতেন। 'দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙবন্ধে প্রভূপাদ এই কয় দিনই বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়াছিলেন। * সঙ্গে শ্ৰীযুত কুজদা”, পরমানন প্রভু, ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, হরিপদ অধিকারী, 
পণ্ডিত হরিপদ বিদ্যারত্ব প্রমুখ ভক্তিবিনোদ-আসনের ভক্তগণ, খুলনার জজ্কোটের সেরেস্তাদার 
যুক্ত সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ এবং যশৌহরের উকীল শ্রীযুক্ত slave বিশ্বাস 
বি-এল প্রমুখ কতিপয় ভক্তও মফঃস্বল হইতে সেই সময় যোগদান করিয়াছিলেন | 


গৌরকুগু-প্রকীশ 
বাঙ্গালা ১৩২৬, ইংরাজী ১৯১৯-২* সালে কলিকাতা some এণ্টনিবাগান-লেনের 
যুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগগীঠের সংলগ্ন ভূমিতে গীঞ্জীগৌর- 
বিষুপ্রিয়া-বিগ্রহের সেবা এবং ভক্ত ও জনসাধারণের জন্তু ‘chine’ নামক একটি দীর্ষিকা 


আংশিকভাবে খনন করাইয়া দেন। তিনকড়ি বাবু এই সেবা-কার্য্যের জন্য ১৩২৬ aay, ৪৩৪ 
গৌরাৰে প্রীধাপ্রচারিণী-সতা হইতে CERRY এই গৌরাশীর্কাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


* সঃ তোঃ ২৩ খঃ ১ও ২ সং ৪২ পৃঃ 


দশমুবৈভব 


কুমিলায় কাশিমবাজার-সন্সিলনী 


“মায়া বাদ-উপদেশ, গোঁরাঙ্গদাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ | 
কৃষ্ণতক্তি ছাড়াইয়া, সস্তোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছারা-প্রেমসাজ ॥ 
কখন WATS, কখন নাগরী-সত, নেড়া, সহজিয়া, কর্তাভজ1। 
প্রাকৃত-সন্তোগ-কথা, প্রচারয় যথা তথা, নাগরীর গৌরভক্তিধ্বজা ॥ 
কলিজন হয়ে কেহ, আপনাতে গোঁর-দেহ, প্রকাশ করয়ে অবতার | 
কেহ বলে,--‘আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনী-কাঞ্চন মোর সার ॥? 
গোঁরভক্তি নাশ of, কলি ভাসাইল তরী, গারকীর গৌঁরপ্রেম-ছলে | 
সখীতেকী গঁরতজা, লইয়া জড়ের মজা, মাতিল আনন্দে কুতূহলে ৫» 
--উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি 


১৯শে চৈত্র হইতে ২৮শে চৈত্র (১৩২৬), ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল (১৯২০) পৰ্য্যন্ত 
কুমিল্লায় কাশিমবাজীর-সশ্মিলনীর একটি অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার 
সভ্যগণকেও যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল | 

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা৷ এরূপ সম্মিলনীর সমীচীনতা! সম্বন্ধে উক্ত কাশিমবাজার- 
সম্মিলনীতে সাতটি প্রশ্ন প্রেরণ করেন এবং তাহার শাস্ত্ৰ সম্বত সন্ুত্তর চাহেন। মহারাজ স্তর 
মণীজ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী বাহাদুর Se সম্মিলনীর সভাপতির পদে go হ্ইয়াছিলেন। তিনি অশেষ 
সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন গ্রীক্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে প্রেরিত এ প্রশ্ন-সপ্তুকের 
কি সদুত্তর হইতে পারে, তদ্বিষয় জানিবার জন্য আগ্ৰহান্বিত হইয়| শুর মণীজ্দচন্দ্ৰ নন্দী 
বাহাদুর সভার উদ্‌যোগকারী “বৈষ্ণব-পত্ডিত”-নামে পরিচিত ব্যক্তিগণকে বিশেষ অনুরোধ 
করেন। কাশিমবাজার-মহারাজের বিশেষ অন্থরোধ-সবেও তাঁহার! উত্তর দিতে সাহসী হন 
নাই। এজন্য ‘শীসজ্জনতোযণী’ ২৩শ খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যায় এইরূপ অভিমতের সহিত 
নিয়লিখিত সাতটি প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, 


“সম্মিলনী হইতে এই পত্রের কৌন সদুত্তর অদ্যাবধি প্রাপ্ত ন! হওয়ায় বিষয়ের গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়া ইহা সাধারণে) প্রচারার্থ সভার সম্পাদক Asst প্রকাশীর্ঘ 


পাঁঠাইয়াছেন। 


সরম্বতী-জয়প্রী 


মাননীয় 
Age কাশিমবালারাধিপতি স্তর মণীন্রচ্্র নন্দী বাহাদুর 
কে, সি, আই, ই মহোদয় সমীপেষু-_ 


শীত্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা 
১৯শে চৈত্র, ১৩২৬ সন 
( ১লা এপ্রিল, ১৯২, ) 


বিহিতনম্মানপুর£ঃসর নিবেদনমিদং 

আপনার প্রেরিত একখানা নিমস্ত্রণপত্র ও কার্যবিবরণী পাওয়া গেল। সম্মিলনীর উদ্‌্ষোগকারী 
ও সমাগত বৈষ্ববৃন্দের নিকট আমাদের নিম্নলিখিত কএকট প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়া তাহার সদুত্তর 
যথাসম্ভব শীঘ্র জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীবিশ্ববৈষণবরাজসভায়ও এ সকল প্রশ্ন আলোচিত হইতে পারে | 


শ্রীগৌড়ীয়বৈষবদাসানুদীন 
Aarts মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচন্পতি 
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ব কবিভূষণ ( এম্‌-এ ) 
্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক 


১ম প্রশ্ন_* * * শব্দের পূর্বে দুইটি ‘3? লিখিবার সার্থকতা কি? উহা! ‘গৌড়ীয়’-শব্দের পরে 
ও ‘বৈষ্ণব’-শব্োর পূর্ব্বে বসাইলে কি অন্বিধা হইত ? 

২য় প্ৰশ্ন--খ্ৰীষ্টানী ফ্যাসনে যে ৪৩৪ চৈতন্তাব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহা কি ১৩২৬ সালের চৈত্রের 
শেষ দিন পর্য্যন্ত চলিবে ?_না, গ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি হইতে আরম্ভ হইয়া আধ্য-পদ্ধতি-অনুসারে 
লিখিত cea উচিত ? 

ওয় প্রশ্ন__কাশিমবাজার-সম্মিলনীর সভাপতি বাহাদুর যদি দীক্ষিত বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহাকে দ্বিজ 
এবং “বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু” জানিয়| বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতি করা! শাস্ত্ৰ সঙ্গত। নতুবা শুদ্রের 
সভাপতিত্বে তথা-কথিত প্রভুগণ ও প্রভুসন্তানগণ কিরূপে সভ্য হইতে পারেন? ভক্তির পরিমাণানুসারে 
সভাপতিত্ব, অন্য বিচারে বৈষব-সম্সিলনীর সভাপতিত্ব নির্দিষ্ট হইবে ? এ কথাও আমাদের 
জিজ্ঞাসার বিষয় | 

sf প্রশ্ন--কাৰ্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, এীরসালস ও গ্রীকুণ্জভঙ্গ, পরীদানলীলা, প্রীরপাভিসার, 
শীবাসকসজ্জা, প্ীউৎকঠ, ্ীবিপ্রলনধা, গ্থঙিতা, প্রীরসোদগার, শ্রীরপানুরাগ, এীঅভিসার ও গ্ৰীমিলন, 
গরীনিত্যরাগ, গ্রীঅলম ও শ্রীজাগরণ এবং গ্ৰষ্কাষীনভৰ্ভূক| গান হইবে। কোন্‌ কোন্‌ মুক্তপুরুষ, কোন্‌ কোন্‌ 
মুক্তপুরুষের নিকট বা দ্বার| উপরি-লিখিত রূপ, গুণ, লীলা! শ্রবণ করিবেন, তাহার একটি তালিকা কি 
আমরা পাইতে পারি ? জড়েকিয়তর্পণরত বন্ধজীবের নিকট এইসকল লীলাগান শ্রবণ ও তাদৃশ চেষ্টা 
বন্ধজীবজগতে করিতে গেলে ষে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বৈষ্ণব-প্ৰভুগণ ও প্রভু-সস্তানগণ কি 
করিয়া দাস-সন্তানগণকে রক্ষা করিবেন? কেনই বা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় “আপন ভজন-কথা, না কহিবে 
যথা তথা” লিখিলেন ? কেনই বা প্রপাদ জীব গোস্বামী প্রভু ATH নাম্মঃশ্ৰবণমন্তঃকরণগুদ্ধৰ্থ মপেক্ষম্‌, 


বৈভব 


কুমিল্লার কাশিমবাঁজার-সশ্মিলনীতে প্রশ্ন-সপ্তক ৬৯ 


গুদ্ধে চান্তঃকরণে AAD ATT” লিখিলেন ? এবং কাহার জন্য লিখিলেন? কৰ্ম্ম জান বা যোগমার্গের 
Ths আশ্রিত আউল, বাউল, কর্তাভঙা, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখীতেকী, WS, প্রভু- 
মস্তান, আচাৰ্য্য-সস্তান, শুত্র-বৈধ্ণব-সন্তান, গৃহিবাউল, ত্যাগিবাউল, অতিবাঁড়ী, চূড়াধারী, গোরনাগরী, 
পাগলিয়|, দাদা ও মা-সপ্প্রদায়ী, নবগোরাঙ্গবাদী তথ! খোল-বাঁজনাদার, নাচ্নেওয়ালা, কৃত্রিম ভাবুক ও 
দশায় পড়ার দল, রবুমন্দনী MG, ত্ৰিবিধ দয়।নন্দী, দরিদ্রনারায়ণবাদী, বামাক্ষেপী, রাধাগ্ঠামী, বলাহাড়ী, 
সাহ্বধনী, কালা ্টাদী, কিশোরীভজা, কানাইঘোধী, চরণদানী, রণপালী, বাবাঠাকুরী,প্রতীপ-প্রিয়নাধীয়, 
শ্রীধাম-বিদ্বেধী মৌভোগ-সাক্লটিয়| তথা সিউরীয়া ভাড়াটিয়া বক্তার দল প্রভৃতি হিন্দুগণকে আপনার! 
£গৌঁড়ীয়-বৈঝব বলেন কি না ? আমরা জানি,--জ্বীব-মাত্ৰেই বৈষ্ণব ; কিন্তু ‘গীগোঁডীয়-বৈষ্ণব’ বলিতে 
হইলে শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব-ব্যতীত আর কাহাকেও আমরা ‘গৌড়ীয়-বৈষ্ণব’ বলিতে প্রস্তুত নহি। এ বিষয়ে 
আপনাদের কি বক্তব্য ? 

৫ম প্রশ্ন “নামাপরাধ-কীর্তনকে আপনারা 'নাম-কীর্থন বলেন কি না? এবং 'নামাভাস'- 
বীর্তনকে আপনারা 'নাম-কীর্তন' বলেন কিনা? “নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন”-__এই কথা! 
আপনার! বিশ্বাস করেন কি না? অপরাধবিদ্ধ নাম-কীর্তনকে তুচ্ছফলপ্রদ জানেন কি না ? নাম ও 
নামীর মধ্যে ভেদজ্ঞান করিয়া অন্য গুভবর্সে্ সহিত নামের সম্তা-বুদ্ধি অপরাধের অন্তর্গত বলিয়া 
জানেন কি না? 

৬ষ্ঠ প্রশ্ন-কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে ধীহীরা! নাম, মন্ত্র ও ভাগবত বিক্রয় বা ক্রয় করেন, 
অথবা হরিভজনের নামে প্রাকৃত-লাম্পট্য-প্রচারের আবাহন করেন, তাহারা “গোঁড়ীয়-বৈফব, কি না? 
ভৃতক-অধ্যাপন| ও ভূতকাধ্যয়ন কোন গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবাচাৰ্য্য স্বীকার করিতে পারেন কিনা? সেইরূপ 
ব্যক্তিগণের সহায়ত! করিবার জন্য কোন গুদ্ধভক্তের অর্থ, শরীর ও নিজের প্রতিষ্ঠা দান করা ভক্তিশাস্তৰ- 
সম্মত কিনা? 

৭ম প্রশ্ন_মনোনিগ্রহকারীর বিরোধী ও দেহারামী বিষয়ি-সম্প্রদায় লইয়া গড়ীয়-বৈধব-সশ্মিলনী 
করিলে অথবা SE বিদ্যালয় বা পরীক্ষাদি দার! নির্বিষয়, অপ্রাকৃত গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবের কি উপকার 
হইতে পারে ?” 






ধকাদশ-বৈন্তৰ 
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার পূৰ্ব্বে ও পরে 


“Back to God and back to Home is the message of Sree Gaudiya Math.” 
“To arrest the pervertedly current tide of the averse world is the seemingly 
unpleasant duty of Sree Gaudiya Math.» 


জীতক্তিবিনোদ-আসনের নানাপ্রকার ব্যয়ভার-বহন, এভুপাদের আশ্রিতবর্ণের অনেককে 
কলিকাতা, আসিলেই নিজ-গৃহে ভিক্ষা-প্রদান এবং তাহাদিগকে নানাভাবে আনুকূল্য করিতে 
থাকায় কুপ্তদা” খণভারে অত্যন্ত জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে 
তিনি পোষ্ট-অফিসে কৰ্ম্ম করিয়| যে সামান্য বেতন পাইতেন, otal এই 
খণ কোনকালে পরিশোধ হওয়া দুরে থাকুক, বরং লোকের নিকট তাহাকে অত্যন্ত অসাধু 
বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে হইবে; বিশেষতঃ তিনি গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য তীহাদের 
অজ্ঞাতসারে এই খণতার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজে সাধু-গ্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত 
বলিয়া লোকে অসাধুত্বের দোষারোপ না৷ করেন, এইরূপ আশঙ্কায় কুঞ্জদা’ গ্রীল প্রতুপাদ বা 
আমাদিগের কাহীকেও না জানাইয়| ১৯২* সালের মে-মাসে নিজ-খণ-পরিশোধার্থ অর্থ- 
সংগ্রহের জন্য বস্রায় চলিয়া গেলেন। 

ইংরাজী ১৯২০ সালের মে-মাসের প্রথমে আমি জাগতিক সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া 
একান্তভাবে শীচৈতন্যঘঠের আশ্রয় গ্রহণ করি। ইহার কএক মাস পূর্বেই ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ 
= ঠাকুর বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তখন গীচৈতন্তমঠের Asie নরহরি 
| ব্হ্ষগাৰী প্রভু এবংমুকুন্দবিনোদ দাসের তত্বাবধানে ও পরিদর্শনে গৰীরাধা- 
কুণ্ড প্রকট হইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী Arty পরমানন্দ প্ৰভু তাগবত-প্রেসের আয় হইতে 
_ অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এদিকে কতিপয় পরিচিত সুহতপ্রতিম ব্যক্তি 
Rats সেবা-প্রবৃত্তি, গুদ্ধতক্তি-প্রচারে সমধিক উৎসাহ এবং তজ্জন্য তাহার প্রতি প্রতৃপাদের 
অপার SA ও CHET! মংসর-ভাৰাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্ত xan’ সহিফ্ণুতার 


কুঞ্জদা’র বস্র| গমন 






» স্পা শি টি শাশিশাাাািি নিরাশ নিলি নি নিল 


একাদ শ-বৈভব বরম্গঞ্জে প্রভূপাদের হরিকথা-গ্রচাঁর 8১ 


বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ৫ই জ্যৈঠ বুধবার (ইংরাজী ১৯২০ সালের ১৯শে যে) জীচৈতন্ত- 
মঠে আখি, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীগ ঠাকুর, শ্রীপাদ নরহরি, মুকুন্দবিনোদ এবং কৃষ্ণনগর ভাগবত- 
প্রেস হইতে সদ্য আগত পরমানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে আংশিক খনিত রাধাকুও- 
গৰ্ভাভ্যস্তরে দীড়াইয়! হরিকথা আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় প্রভূপাদের নিকট 
কলিকাতা! হইতে Age যশোদানন্দন প্রভুর একটি টেলিগ্রাম আসিল । তাহাতে সংবাদ ছিল 
যে, কুঞ্জ” কাহাকেও কিছু না বলিয়। ১৮ই মে (১৯২০), shi জ্যৈঠ (১৩২৭) তারিখে 
বোম্বাই চলিয়| গিয়াছেন। 

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যখন এই টেলিগ্রাম পৌছিল, তখন আমরা সকলেই বজ্্াহতের 
হ্যায় স্তব্ধ হইলাম। সে-রাত্রি আমরা সকলেই Faria গুণাবলী স্বরণ করিয়া অশ্র- 
বিসর্জন করিয়াছিলাম। প্রভপা তখন স্বীয় মনোইভীষ্ট-প্রচারের মূল স্তম্ভের অদৰ্শনে কিরূপ 
ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। 

gar’ কলিকাতা থাঁকা-কালেই উপ্টাডিঙ্গির আড়ত্দার মরনযোহনদাস তাহার 
বরম্গঞ্জের বাড়ীতে হরিকথা-প্রচারোদ্দেশ্যে সমস্ত শিষ্যসহ প্রভূপাদের ws পদার্পণের জন্য 
কুঞ্জদা’র দ্বারা প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত sani’ স্বগ্রামস্থ প্রতিবেশী, জলপাইগুড়ির 
কাষ্ঠবাবসারী স্বধামগত লোকনাথ দাস অধিকারী মহাঁশয়কে দৈব-বর্ণাশ্রমের পক্ষে যাবতীয় 
শান্জ-যুক্তি-পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
কুঞ্জনা’র কলিকাতী-পরিত্যাগের পর শীঘ্রই আমরা শ্রীল প্রভূপাদের অনুগমনে বরম্গঞ্জে 
যাত্রা করিলাম ৷ 

খুলনায় প্রভুপাদ 

বাঙ্গালা ১৩২৭, ৮ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২০, ২২শে মে) Ba প্রভুপাদ খুলনায় শুতবিজয় 
করিয়! তথায় স্থানীয় জজ.কোর্টের সেরেন্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ 
মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। জীল প্রভুপাদ ও ্রমততক্তিপ্রদীপ ঠাকুর স্থানীয় ডা, 
গৃহে ‘সনাতন্ধৰ্ম্ম’-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এস্থানে প্রভূপাদের বক্তৃতার মৰ্ম্ম শিক্ষিত 
লোক-ব্যতীত সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে নাই, মনে হইল। 

বরম্গঞ্জে 

১০ই Zarb (১৩২৭), ২৪শে মে (১৯২৭) গ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তের সহিত বরম্গঞ্জ- 

বন্দরে মদনমোহন দাসের বাড়ীতে SANE শুভবিজয় করেন। বরম্গঞ্জ যাইবার সময় 
সিন্ধিয়াঘাট-্রামার-ছেশনে ব্রচ্ছচারী বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদবিহারী 

প্রভুপাদের হরিকখা সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অনাহারে থাকিয়া বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য বিষ্ণু 
নৈবেগ্ত প্রস্তুত করিমাছিলেন। মদনমোহন দাস তখন একটুকুও বিত্তশাঠ্য না করিয়া 
বঙ্গের বিভিন্ন জেল! হইতে সমাগত প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ভক্তের যাতায়াতের যাবতীয় ব্যয়ভার 


৭২ সরম্বতী-জয়্রী একাদশ- 


বহন করিয়াছিলেন। চারিদিন ধরিয়। বরম্গঞ্জে শ্রীহরিকথ-কীর্ভন-উৎসব চলিয়াছিল। 
এখানে শ্রীল প্রভৃপাদ উপরি-উক্ত তারিখে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অনুক্ষণ অনর্গল 
হারিকথা-কীর্তনে বরম্গঞ্জ তখন এক নূতন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত সতীশচন্ৰ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয় নিকটবর্তী উমেদপুর-গ্রাম-নিবাপী শ্রীযোগেশচন্জর 
মুখোপাধ্যায় ওরফে যোগানন্দ ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তির সহিত প্রভুপাদের এই সময় 
একবার মাত্র দেখা হয়। এই লোকটি পরবন্তিকালে Apotheosis (য়্যাপথিওসিস্‌) এর 
উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার মাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খুলনাস্থিত ভবনে সন্ত্রীক 
অবস্থান করিতেছেন, শুনা যায়। বরম্গঞ্জ হইতে বড়দিয়| হইয়া প্রভুপাদ শ্রীধাম-মাঁয়াপুরে 
গেলেন। বড়দিয়াতে কুঞ্জদা’র বাড়ী হইতে প্রভুপাদ সংবাদ পাইলেন যে, কুঞ্জদ|’ তখন 
বোম্বে আছেন। প্রভূপাদ শ্রীমায়াপুর হইতে পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন | 

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ( ১৩২৭ ), ২৯ শে মে (১৯২০) তারিখে লোহাগড়া! হইতে শ্রীযুত সনাতন 
্রহ্ষচারীর তার পাইয়া তৎপরদিন শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীহরিদাস মুনি ( পরে শ্রীভক্তি- 
বিলাস পর্বত-_নিত্যবামগত ), শ্রীযুত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ও. আমি লোহাগড়ায় গেলাম। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ‘আকা’ নামক 
ষ্টীমারে বরম্গঞ্জ হইতে খুল্না আসিবার পথে বড়দিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা প্রভৃপাদের 
পাদপন্ম হইতে বিদায় লইলাম এবং লোহাগড়ার ষ্টীমারে উঠিয়া পরদিন প্রীতে লোহাগড়ায় 
আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে একটি সভার অধিবেশন ছিল। তথায় গিয়া শুনিলাম,__ 
এ সভায় পাঁচমিশালি লোক হরিনাম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। আমরা তাহা শুনিতে 
প্রস্তুত হইলাম না) কেন না, ইহাই আমরা প্রহুপাদ এবং গ্ৰীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ হইতে 
শুনিয়াছি ও জানিয়াছি যে, ধাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে, চরিত্রে, অনুশীলনে অদ্বিতীয় 
সত্যপথে এঁকাস্তিকী নিষ্ঠা নাই, তাঁহাদের মৌখিক কথা ও মতবাদ কোন দিনই প্রকাস্তিক 
সত্যাস্থুসন্ধিৎসু ও সত্যান্থরাগী ব্যক্তিগণের মঙ্গলপ্রদ হয় না। প্রীমন্সহা প্রভু “খড় ও জাঠিয়া 
বেটা” মুকুন্দের আদর্শের দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই আদর্শেরই পুনঃ সংস্থাপনের জন্য 
অৰ্থাৎ একায়ন সত্যে জীবের নিষ্ঠা-উৎপাদনের Gas বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতাময় তথাকথিত 
সাম্যবাদের যুগে প্রভুপাদের আবির্ভাব। 

আমরা মনে করিয়াছিলাম,_বোধ হয় এ সভায় এীমন্মহাপ্রভুর কোন নিষ্কপট সেবক, 
প্রভুপাদের অনুগত কোন ব্যক্তি সভাপতিত্ব গ্ৰহণ করিবেন বা! কিছু বলিবেন। কিন্তু যখন 
দেখিলাম,--যীঁহার| হরিনামকে অনিত্য উপায়-মাত্র মনে করেন, TRA নামের সঙ্গে 
অন্ত গুভকস্মের সাম্য জ্ঞান করেন, যীহার! হরিনামকে অক্ষর-মাত্ৰ জ্ঞান করেন, এরূপ বিভিন্ন 
শ্রেণীর ব্যক্তি ও সভার বক্তা, তখন আমরা তাহাতে যোগদান না কবর্িয়া Age সনাতন 
Sapte গৃহে আমাদের গুরুপাদপদ্মকেই সভাপতি জানিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলাম। 
পরদিন প্রাতে আমাদের নগরসঙ্ধীর্তন হইবার পর মধ্যাহ্নে অদ্বৈতসিদ্ধির উপাসক অধ্যাপক 


লোহাগড়ায় প্রচার 


বৈতব “ভক্তিসন্দৰ্ভে”র অনুবাদ; “মন তুমি কিসের বৈষ্ণব” ? গীতি-রচন| ৭৬ 


ডাক্তার Aw মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্‌-এ মহাশয় সনাতন ব্রহ্মচারী প্রভুর গৃহে আসিয়া 
Batt ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুরের মুখে শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত ‘প্রাকৃতরস-শতদুষণী’র পাঠ ও 
তত্ববিচারপূর্ণ বিশ্লেষণ শ্রবণ করিলেন এবং প্রভুপাদের প্রতি ূর্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা- 
প্রকাশ-পূর্বক কলিকাতায় প্রীতক্তিবিনোদ-আসনে পুনরায় আসিয়া! প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন, বলিলেন। আমরা ৩১শে মে রাত্রিতে কষ্ণনগর-ভাগবত-প্রেসে প্রভৃপাদের 
পাদপদ্মে আসিয়া পৌছিলাম। 

ইংরাজী ১৯২০ সালের মে-জুন মাসে শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্তমঠে অবস্থান-পূৰ্ব্বক 
‘ভক্তিসন্দর্ভে'র অনেকাংশ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং নিজ-হস্তেই তাহা লিখিতে 
থাকেন। এই সময়ই প্রভুপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেব ভজন ও তজন-বাধক কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠাশাকে কিরূপে অনাসক্তভাবে যথাযোগ্যরূপে ক্বষ্চসম্বন্ধে নিৰ্ব্বন্ধ কর! যায়, তদ্বিযয়ে 
«মন তুমি কিসের বৈষ্ণব”*_এই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতটি রচনা করেন। ইহা ‘সজ্জনতোষণী’ 
২৩শ খণ্ড ২য় সংখ্যার ৩৭ পৃষ্ঠায় “নির্জনে অনৰ্থ’ শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


বিরহোৎসব ও রাঁজষি ব্রজেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগ 


বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ২রা আষাঢ় হইতে ৬ই আষাঢ় পৰ্য্যস্ত গোক্রমে শ্রীস্বানন- 
সুখদকুঞ্জে শ্রীল প্রভূপাদের sinter ও উপদেশীহুসারে শ্রীচৈতন্থমঠের সেবকগণ-কর্তৃক 
তক্তিবিনোদ-বিরহৌৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সাউরী হইতে স্ববামগত শ্রীযুত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ, 
কলিকাত1 হইতে Age বসস্তকুমার ভক্ত্যাত্রয প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা! 
শ্বানন্দসুখদকুঞ্জে অবস্থান-কালে তারে সংবাদ আসিল-_রাজধি ভ্রজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় 
২০শে জুন মধ্যাহ্নে জীল প্রভুপাদের দৰ্শন ও আশীর্ষাদ-পরার্থী হইয়া তীহার নাম কীৰ্ত্তন 
করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। 


ভক্তিভবনের মাতাঠাকুরাণীর নিত্যধামপ্রাপ্তি ও সাত্বত শ্ৰাদ্ধ 


তিনদিন পর শ্রীধামে অবস্থান-কালে আমরা তারে সংবাদ পাইলাম যে, রামবাগানের 
পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ৯ই আষাঢ় (১৩২৭), ২৩শে জুন (১৯২০) বুধবার wat সপ্তমী 
পাতে ভক্তিভবনে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫ই জুলাই ‘হরিভক্তিবিলাস’-মতে মহাপ্রসাদ- 
বারা ভাহার শ্রা্ধ-কার্য্য যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভক্তিবিনোদ-আসন হইতে Astin 
তক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, পরমানন্দ প্রভু, হরিদাস মুনি ও হরিপদ বাবু প্রভৃতি rary রাম- 
বাগানে শ্রাদ্ধ-বাসরে যোগদান-পূর্কক কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সময় আমি ফৌড়ায় বড় 
কষ্ট পাইয়াছিলাম। 


* পরিশিষ্ট সম্পূৰ্ণ সঙ্গীতটি দ্ৰষ্টব্য 


৭৪ সরস্বতী-জয়ী| একামশ- 


ভক্তগণের ব্যবহারিক জীবন-প্রসঙ্গ 


Ses নরোত্তম দাস অধিকারী (নিশিকান্তি দেবশৰ্ম্মম মৌলিক ) মহাশয় পূর্ব হইতে 
গীযুত যশোদানন্দন প্রভুর সঙ্গে কলিকাতায় অলঙ্কার-বিক্রেত! লীলারাম কোম্পানীর বাড়ীতে 
কৰ্ম্ম করিতেন। পরে মুরারিপুকুর-নিবাসী শ্রীযুত সতীশ বাবুর ক্লাইভ্‌্ৰীট্‌স্থিত Commercial 
Stores তিনি একটি কর্ম গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত শ্ৰীযুত হরিপদ বিগ্ঠারত্র মহাশয় 
ইংরাজী-সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জুলাই মামে আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়] 
আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘাঁটাল স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়! চলিয়! গেলেন। 
সেই সময় প্রভুপাদেয় রচিত অসম্পূর্ণ মুদ্রিত “ব্ৰাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত” 
গ্রন্থের প্ব্যবহার-কাণ্ডে”র শেষাংশ লিখিত হইয়া বহুদিন পরে প্রকাশিত হইল । 

Slay অধোক্ষজ প্রভু 

কুঞ্জনা/র বস্রায় যাওয়ার পূর্বে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে পণ্ডিত শ্ৰীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ব, 
যশোদীনন্দন ভাগবতভূষণ, নরোত্রমদাস অধিকারী, হরিদাস মুনি প্রভৃতি বাস করিতেছিলেন। 
কুঞ্জদা’র বস্রায় যাইবার সমসাময়িক কালে Age অমূল্যকুমার সরকার মহাশয় শ্রীল 
প্রভুপাদের নিকট যাতায়াত করিতেন । তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিসা৷ “অধোক্ষজ দাস অধিকারী, 
নামে খ্যাত হন। অমুল্যদা সেই সময় মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মচারিরূপে 
খিদিরপুরে বাস করিতেন। জুলাইর শেষভাগে গ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতায় তক্তিবিনোদ- 
আসনে গুভাগমন-কাল হইতেই অযূল)দা/ “প্রাণেরর্থেধিয়া বাচা” সর্বতোভাবে নীগুরু- 
গৌরাদের নিফপট সেবা কবিয়| আসিতেছেন। 

Ren বসূরায় যাইবার পর শ্রীমান্‌ সঙ্িৎ শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীগ ঠাকুরের তত্বাবধানে 
থাকিয়া লেখা-পড়া করিত। বস্রায় gana নিকট Aste পরমীনন্দ প্রভু কএকবারই 
RIS প্রয়োজনীয় ব্যবহাধ্য কএকটি ভ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
কু্জদা’র ইচ্ছাহুসারে eta’ ক্রয় করাইয়| আমি বস্রায় পাঠ৷ইয়াছিলাম। তিনি বস্রায় 
এ সকল দাৰ্শনিক বিচারের গ্রন্থ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্ম্মের অনেক গ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন ৷ 


প্রভুপাদের সেবা ও স্বতন্ত্ৰজীবের BOAT 


Rana অন্থপস্থিতি-কালে প্রীপাদ পরমানন্দ ও যশোদানন্দন প্রভু, মুকুন্দবিনোদ, 
গীমান্‌ ahs Aa প্রভূপাদের যাবতীয় সেবাঁভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূৰ্ব্ব হইতে 
এই সময় প্রভুপাদের জনৈক শিশ্যাভিমানী ব্যক্তি প্রাক্তন দুন্ধৃতি-ক্রমে Aerators 
সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া শুদ্ধতক্তির প্রতীপ-দলের সহিত মিশিতেছিলেন। তাহার Bs 
প্রভুপাদের অপর একজন শিদ্যাভিমানীও নূনাধিক তাহার অনুবর্তুন করিতেন। 


we  “জীহর্ি-সেবায়, যাহা অনুকূল, ‘বিষয়’ বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল” ৭৫ 


যি ও বিরক্ত বৈষ্ণবদাস তখন কৃষ্ণনগর প্রীভাগবতপ্রেসে ছিলাম। শ্রীগোডীয়- 
মঠের উৎসবের প্রাক্কালে Slt agate বনমালী পোদ্দারের নিকট একমাসের wy তাহার 
বিষয় ও হিসেব  অধহেলিয়ান্‌ ওয়েলার ঘোড়ার গাড়ীটি মহোৎসবের আমকল্য ভিক্ষা- 
সংগ্রহার্ধ ধণ-স্বরূপ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বনমালী বাবু এই সময় 
বৈষয়িক বিচারে লিপ্ত থাকায় তাহ! দিতে RBS হন। আশ্চর্য্যের বিষয়,--এ ঘোড়া ও 
ঘোড়ার গাড়ীটিকে পরে উণ্টাডিঙ্গিতে গ্রীগৌড়ীয়মঠের নিজস্ব হ্রিসেবার উপকরণরূপে 
পাওয়া গিয়াছিল। বনমালী বাবু গাড়ী-ঘোড়| দিতে কুঠিত হইলে গাড়ী-বিক্রেতা ধর্ম্তলার 
ছাটব্রাদাসের নিকট হইতে একমাসের অন্য একশত চুয়া্র টাকা ভাড়াতে একটি জীখ-শীর্ণ 
ঘোড়ার সহিত একখানি গাড়ী সংগ্রহ কর| হয়। 
শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্পরদায়ের নিকট পেট-ভিখারীর মত ভিক্ষা কৰিতে গেলে তাহারা 
“ফোতোর কথা শুনবো না” বলিয়া দ্বণা-ভরে শ্রেষ্ঠ সত্যকথাগুলিকেও প্রত্যাখ্যান করেন। 
সুতরাং যেমন “কুণকী হাতী’র দ্বারা ‘বুনো হাতী’কে বশীভূত করা হয়, সেইরূপ গৰ্ব্বিত, ধনী, 
শিক্ষিত, অভিজাত-সম্প্রদায়কে শ্রেয়: কথায় আকৃষ্ট করিতে গেলে হাদিগের মত হইয়াই 
তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া দরকারি। যাহারা ভগবানের সেবায় বিশেষজ্ঞ, তাহার! 
ভগবৎসেবার জন্য সমস্ত বিষয়ই fata করেন। কিন্তু যাহার! কেবল নিজের বৈরাগ্য প্রভৃতি 
লোককে দেখাইয়া ভোগী বিষয়ি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ত্যাগীর বাহাছুরী ও প্রশংমা সংগ্রহ 
করিতে চাহেন, তাহার! একমাত্র উদ্দেশ্য হরিসেবা কিরপে বিষয়ের দ্বারাও সাধিত হয়, 
সেই যুক্তবৈরাগ্যের কথা জানেন না। এজন্তই শ্রীগৌডীয়মঠ ও তাহার মুখপত্র ‘গৌড়ীয়ে’ৰ 
পুরোভাগে প্রীরূপগোস্বামীর রচিত যুক্তবৈরাগ্য ও ফন্তবৈরাগ্যের প্লোক-ছুইটি হুরিসেবক- 
গণের যূলনীতিরূপে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে 
নই আগষ্ট (১৯২০) প্রাতে ASAT সর্বাগ্রে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিতাশিক্ষিত-নিহ্বিশেষে 
সকলের নিকট মাধুকরী ভিক্ষা করিবার জন্ত বহিৰ্গত হইয়া প্রথমে স্তর দেবপ্রসাদ, ‘অমৃত- 
বাজ!রে+র প্রবীণ সম্পাদক পরলোকগত মতিবাবু ও পীহুষবারু এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ 
ঘোষাল তত্ববাঁচম্পতি তথা এণ্টনিবাগান-নিবাসী সপুত্রক পরলোকগত তিনকড়ি নন্দী 
মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া গ্রীতক্তিবিনৌদ-আসনে আবির্ভাব-মহোৎ্সবে যোগদানের জন্ত 
তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন ৷ সেই দিনই সংস্কত-কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
TRANS সরকার এম্‌-এ, পি-এইচ.-ডি মহাশয় স্বরং অদ্বৈতসিদ্ধির উপাসক হইয়াও ভক্তি- 
বিনোদ-আসনে আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-কীর্তন শনিয়াছিলেন। 


শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ বহু 


ল্যদা”র পরম বন্ধু মুরারিপুকুর-নিবাশী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ- 


ES পঢচ়িকীর্ষা ও আগ্রহফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া হরিকথা 


চজ ৰহ মহাশয় অমুলাদ'র THAT উ 


৭৬ সরস্বতী-জয়ঙী একাদশ" 


শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু কলিকাতার বাঘ-ওয়াল| বাড়ীর বিখ্যাত বন্থ-পরিবারের 
একজন বিশেষ সন্ত্রস্ত জমিদার ও ব্যবসায়ী । তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শুনিয়া 
ক্ৰমশ: মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাহার জীবনের গতি ও অত্যা্চর্য্যরূপে পরিবর্তিত 
হইতেছিল। বস্তুতঃ ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম অবস্থায় কায়, মনঃ, বাক্য, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ 
_ সমস্ত উপকরণ দিয়া শুদ্ধতক্তি-প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। কোন প্রতিষ্ঠানের 
যখন প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন অনেকে তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে 
পারেন) কিন্তু যখন গ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবলমাত্র গ্রীপুরুপাদপদ্মের ৰ্প|-ভরসায় মাধুকরী-কণ 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়| হরিকথা প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সতীশ বাবুর Aer 
গৌৰাঙ্গের সেবার জন্য যে আনুকূল্য ও আস্তরিকতা৷ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শ্্রীগৌড়ীয়- 
মঠের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়। 


কলিকাতী-শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমুর্তি-প্রকাশ 


গ্রীল প্রভৃপাদের ইচ্ছায় শ্রীতক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীকুষ্ণজন্মাষ্টমী দিবসে (২১শে ভার, 
১৩২৭ ; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, সোমবার) শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বড় Age এবং গীীগান্ধৰ্ব্ব|- 
গিরিধারীর দুইটি ছোট AS প্রকটিত হইলেন। শ্রীগৌরব্ুন্দরের জগন্মঙ্ললকরী শ্রীমৃত্তি 
অতীব পাষণ্ডীরও চিত্ত পরিবর্তিত করিয়া৷ শ্রীগোড়ীয়মঠের দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। 
তখন মঠের অত্যল্ সংখ্যক কএকজন মাত্র সেবক মাধুকরী ভিক্ষা করিতেন এবং তন্বারাই 
ANAT সেবা হইত। 


বাৰ্ষিক মহোঁৎসব-প্রবর্তন 


প্রীতক্তিবিনোদ-আসনে বাঁধিক মহোত্সবের আয়োজন আরম্ভ করা হুইল। প্রতিবত্সরের 
ন্যায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠ, কীৰ্ত্তন ও বক্তৃতার জন্তু প্রতুপাদের গৃহের সম্মুখে ছাদের উপর 
একটি চাল! বাঁধ! হইয়াছিল। 

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজাবাবু দামোদর বর্শণ জরীআসনে আগমন করেন। 
তাহার আনুকুল্যে ও অনুগমনে Aye মদনমোহন TH, বড়বাজার-প্রবাসী রায়বাহাছুর Aw 
হরেরাম গোয়েক্কা বাহাদুর মহাশয় প্রভৃতি ও পরলোকগত বিখ্যাত ব্যবসায়ী হরকিষেণ 
ভটর-প্রমুখ ব্ড়বাজার-প্রবাসী অন্ান্ত মাঁড়োয়ারী ভদ্রলৌকেরা ভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসবে 
আমুকুল্য করিয়াছিলেন। 

জোড়াবাগানের স্বধামগত ভক্তিস্থহৎ মহাশয় ও টালা-নিবাসী বঙ্কবিহারী পোদ্দার 
মহাশয় পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসর হইতেই শ্রীআসনের আনুকুল্য করিতেছিলেন। 


রাজ 


বৈভব কলিকাত! ও সৰ্ব্বত্ৰ প্রচারের বিভিন্ন আয়োজন ৭৭ 


এই সময় হইতেই শ্রীল প্রভূপাদের ইচ্ছাক্রমে কলিকাতায় পরমানন্দ প্রভ্‌ কএকজন 
সুহৃৎ ও সতীৰ্থ বন্ধুর সহায়তায় বিস্তাতভাবে একটি যুদ্রণ-শালা স্থাপনের ST যত্ন করেন। 

সপরিবারে অমূল্য’ ও সতীশ বাবু নানাভাবে এবং নানা আকারে আন্ুকুলা-সংগ্রহের 
AIG করায় সর্ধাপেক্ষ। প্রশংসার পাত্ৰ হইয়াছিলেন। 


প্রভৃপাদের অনর্গল হরিকথা-কীর্তন 


কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে প্রচার ও ভিক্ষা সংগ্রহ হইতে লাগিল। গত দুই বৎসর 
হইতে খুলনা-নিবাসী Realy ভক্তিবিনোদ-উৎদবে কলিকাতা-্রীাষনে আসিয়! ক্রমাগত 
BATH, কোনবার আটঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত অবিরত কীৰ্ত্তন গান করিয়! জীল প্রভুপাদের ও সৰ্ব্বত্ৰ 
সকল শ্রোতার আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেন। এই বৎসর বৈষয়িক ও পারিবারিক কারণে উৎসবের 
শেষ সপ্তাহে আসিয়া বিষ্ণুবাবু কীর্তন-সম্প্রদায়-দারা নানাবিধ ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দিয়া 
গিয়াছিলেন। ঘাঁটাল হইতে শ্রীযুত হরিপদ বিগ্বারত্ব মহাশয় সাধারণ মহোৎসবের দিন 
যোগদীন করেন। 


সাধারণ বক্ত তা-গৃহে ভক্তিবিনোৌদ-উৎসব 
গত বৎসর পধ্যস্ত কলিকাতার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সাধারণ বক্তৃতা-ভবনগুলিতে ভক্তি- 


বিনোদ-আবির্ভীব-তিধি লৌকিকভাবে বিভিন্ন জননেতার সভাপতিত্বে ও বক্তৃতা-মুখে অন্ুঠিত 
হইয়াছে । এ বৎসর হইতে উহা বন্ধ হইয়া পারমাধিকভাবে তক্তিবিনোদ-আসনে অনুষ্ঠিত 


হইয়া আসিতেছে। 


বৈষ্ঞবসাহিত্য-বিতরণ ও প্রচারের আয়োজন 


ইংরাজী ভাষায় গ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি বাৰ্ষিক বিবরণ ও বঙ্গভাষায় ‘গীতাবলী’ 
মুদ্রিত হইয়া উৎসবকালে বিতরিত হয়। এই সময় প্রভুপাদের যাবতীয় রচন! ও বন্তৃতাবলী 
Age হরিপদ বাবুর দ্বারা ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার এবং ইংরাজীতে সাময়িক পত্র 
প্রকাশ করিবারও প্রস্তাব হুইয়াছিল। 


দ্বাদশ-বৈভৈব 


্রন্-প্রচার, গৌঁড়দেশ-ভ্রমণ ও পরিব্রাজক-বিপণি-প্রেরণ 


ধনির্ভীক হয়ে যে দিরপেক্ষ গত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও--শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ 
ইহার নিগৃঢ় সত্য বুঝতে গার্বে। কষ্টার্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না Veal পর্যন্ত একটি লোককে 
সত্যকথা বোঝান’ খায় না |)--বৃক্তৃতাবলী * 


১০ই আশ্বিন (১৩২৭), ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২০) রবিবার দিবস কলিকাতায় শ্রীতক্তিবিনোধ- 
আবির্ভাব-উত্নবের দিন পূর্ববাহে কাঁশিমবাজারের মহারাজ স্তর মণীন্দরত্্র নন্দী বাহাদুর ১নং 
= উল্টাডিঙ্গি-জংমন-রোডস্থ শগোড়ীয়মঠে Aa প্রতৃপাদের Agra কিছু 
রি উপদেশ শনিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তখন পরভুপাদকে 
পুনরায় কাঁশিমবাঁজারে যাইবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন 
এবং বলেন/_'আ'পনি কাঁশিমব'জারে আমীর বাড়ীতে চারি দিবস উপবাসী থাকিয়| চলিয়| 
আমিয়াছিলেন, ইহ! আমি আমার কর্মচারিগণের নিকট হইতে গুনিয়াছি। বোধ হয়, 
আপনার নিকট আমার কৌন বিশেষ অপরাধ হইয়াছে । আমি এ কথা তখন ঘুণাক্ষরে 
জানিলেও আমার ব্রটা স্বীকার করিতাম। এবার আপনাকে আর একবার অবশ্তই কাশিম- 
বাজারে যাইতে হইবে!” 
প্রভুপাদ বৈষ্ণব-জগতে একটি পারমাথিক বিশ্বকোয়ের' বিশেষ অভাবের কথ! জ্ঞাপন 
করায় এরূপ পারমাধিক অভিধান একমাত্ৰ প্রভুপাদের নিয়ামকত্বেই প্রণয়ন সম্ভব, ইহ! মহারাজ 
জানাইলেন এবং তজ্জন্ত আধিক সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,_ 
'কাশিমবাজার them হইলে সেখানেই এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব!” সেইদিন 
অপরাহে স্তর দেবপ্রসাদ, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ও টাঁকির ভূম্যধিকারী বরাহনগর- 
প্রবাসী রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক জরীআসনে মহোত্সবে 
যোগদান করিয়া শ্রীল প্রতৃপাদের নিকট বহক্ষণ হরিকথ! শ্রবণ করেন। 
ইহার পরদিনই প্রতুপাদ মহারাজ স্যর মণীন্্রচন্্র নন্দী বাহাদুরের কলিকাতা আপার 
সাকুলার রোডের ভবনে কন্পা-পূৰ্ব্বক গমন করিয়াছিলেন | সঙ্গে শরীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, 


ক 8¢ খঃ vay 


Es == 


pet তত ভাল 


7748; ভাড়াটিয়ার মুখে হরিকীর্ন হয় না ৭৯ 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ Fratag, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুবাবু, আচাৰ্য্য Doty পরমানন্দ ব্ৰহ্মচাৰী বিস্তার, 
আরও কতিপর ভক্ত ও আমি গিয়াছিলাম। মহাবাজ-বাহাছুয় জীল প্রভুপাদকে বিশেষ 
HAM প্রভুপাদ ও স্তর অভ্যর্থনা করিয়া একটি সোফায় বসাইলেন এবং মহারাজ স্বয়ং নিয়াসনে 
stacy = বসিলেন। মহারাজ তখন প্রভুপাদকে বলিলেন,_“মনোহ্রসাহী কীৰ্ত্তন 
একেবারে লুপ্ত হইল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের Hates প্রচারকও আর 
নাই। অতএব আপনার অনুগত ব্যক্তিগণের মধ্যে মহামহোপদেশক শ্রীমৎ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ 
বিদ্ধাবিনোদ মহাশগনকে পরিব্রাজক প্রচারক এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু ও শ্রীযুক্ত হরিপদ 
Prone মহাশয়কে মনোহ্রসাহী কীর্ভনকারিরূপে পরিণত করিয়া স্থানে-সথানে প্রীগৌড়ীয়- 
বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের কথ! প্রচার ও শ্রীনিবাস-আচার্ধ্-প্রতুর কীর্তন-গৌরব সংরক্ষণের ব্যবস্থা হউক | 
তাহাদিগকে প্রথমে বৃন্দাবনে পাঠাইয় কীৰ্ত্তন শিক্ষা দেওয়া হউক। এজন্য আমি এই তিন 
জনকেই যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে গ্রস্ত আছি।+ 
মহারাজের কথ! শুনিয়া প্রভুপাদ আধুনিক ভূতক পাঠক, গায়ক ও ভৃতিযুক্ত প্রচারের 
সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাঠক, বক্তা, গায়ক, প্রচারক ও প্রচারের পার্থক্য অনেকক্ষণ যাবৎ 
মহারাজকে বুঝাইয়াছিলেন এবং সর্কশেষে বলিয়াছিলেন--“ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে, ভক্ত 
—sivifia নহে |’ প্রভুপাদ প্রীসজ্জনতোবদী'র বিংশ খণ্ডের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত 
এই শিরোনাষধুক্ত প্রবন্কট পাঠ করিতে মহারাজকে অনুরোধ করেন। 
এই সময় শ্রীল প্রভুূপাদ ও asia ভক্তবুন্দের সম্মুখেই আমি মহাঁরাজ-বাহাছুরকে 
বৃলিয়াছিলীম,_«বহরমপুর-কলেজে আই-এ পড়িবার সময়ে আমি আপনার অনুগ্রহ লাভ 
করিয়া “Retreat” হোঁষ্টেলে থাকিতাম এবং প্রকৃত বৈষ্ণবসঙ্গ-লাভের জন্য 
বাস ব্যাকুল ছিলাম। আপনার কর্ম্মচারিববন্দের কেহ কেহ জাগতিক শিক্ষায় 
pes শিক্ষিত, বিষয়-কাৰ্ধ্যে ধুরন্ধর বা ‘বৈষ্ণব’-নামধারী হইতে পারেন; কিন্ত 
যদি আমাকে মুক্তক্ে অকপটে সত্যকথ| বলিতে অন্থমতি দেন, তবে আমি বলিব,--তীহ।দের 
অনেকেই আপনার পারমাধিক বন্ধু বা নিত্যহিতৈষী নহেন। কিন্তু শীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় 
আমার ভাগ্যে যথাৰ্থ aerate ঘটিয়াছে।+ মহারাজ-বাহাঁছুর তৎকালে আমার এই কথার 
সত্যতা শ্বীকার.করিয়াছিলেন। আমি এই কথা অতি দৃঢ়তার সহিত উচ্চকণ্ঠে মহারাজকে 
জানাইয়াছিলাম | 
্রীমন্তক্তিবিনোদ-আসনের বাধিক মহোৎসবের পরেই অর্থাৎ অক্টোবর মাসের প্রথম- 
ভাগে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ Raise এম-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক কৃষ্ণনগর- 
টাউন-হলে প্রদত্ত বক্তৃতা “বৈষ্ণবদর্শনেপ্র* ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রীল প্রতুপাদকে 


+ নদীয়|-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন-উপলক্ষে বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ২৯শে বৈশাখ তারিখে কৃষ্ণনগর-টাউন-হলে 
“ৰৈষ্ণবদৰ্শন” সম্বন্ধে প্রভুপাদের বন্ৃতা, “বভৃতাবলী” ১ম থও TET | 


৮০ সরস্বতী-জয়তী দ্বাদশ- 


গুনাইয়াছিলেন। এই সময় Ba প্রভুপাদ ঢাকা-নগরীতে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমগ্র 
পূর্বাবমে শুদ্ধতক্তি প্রচার করিবার প্রস্তাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাদ্র মাসের শেষভাগ 
হইতে শ্রীতাগবতপ্রেসে বঙ্গের নূতন আইন-সভার নির্বাচনের GI নদীয়া জেলার 
কতকগুলি ‘ভোটার্স্‌ লিষ্ট মুদ্রণার্থ শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু, হরিপদ বনচারী ও আমি ব্রতী 
হই। এই মুদ্রা-যন্ত্রের আয় হইতে ভক্তিগ্রস্থ-প্রচার ও শ্রীমায়াপুরের সেবার আনুকূল্য হইত। 

বঙ্গাৰ ১৩২৭ সালের ২*শে আশ্বিন তারিখে গীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সেবার 
আনুকূল্য-বিধানের জন্য Ba গ্রভূপাদের নামে মুদ্রিত নিঙ্নোদ্বত আবেদন-পত্রটি বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন জেলার ভক্তগণের নিকট প্রেরিত হয়। 


Anat tara বিজয়তেতমাম্‌ 
গ্ৰীমায়াপুর-গ্ৰীমন্দির 
২০শে আশ্িন, ১৩২৭ 
বিপুল-বৈষ্ব-সম্মীন-পুরঃসর লিবেদনমিদম্__ 


গ্ৰঞ্জীমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী যৌগপীঠ গ্ৰঞ্জমায়|পুরে প্রিয়াজী-সহ শ্রীগৌরহুন্দর ও গু(ঞ্জীয়াধ|- 
মার্ধব-জীউর নিত্যসেবা আজ সাতাইশ বৎসর কাল চলিয়া আসিতেছে। শ্রীনবদ্ধীপধাম-প্রচান্সিণী- 
সভা পরম যত্বের সহিত একটি বাৎসরিক উত্সব সম্পাদন ও ্মন্মহা প্রভুর গৃহগুলি রক্ষা করিভেছেন। 
স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমন্মহারাজ মাঁণিক্য-বাহীছুর দৈনন্দিন সেবার উদ্দেশ্যে বিগত বিশ বৎসর হইতে 
মাসিক পঁচিশ টাকা আনুকৃল্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন | সময় সময় ভক্তগণও দৈনন্দিন সেবার জন্য 
কিছু কিছু আনুকুল্য করিতেছেন | আজকাল দ্রব্যাদি দুৰ্শ্মল্যে এবং শ্ৰীমুপ্তিগণের সেবাটি সর্বসাধারণ 
গৌরডক্তের বলিয়া সকল ভক্তের নিকটই আমরা! এই প্ৰাৰ্থনা জানাইতেছি যে, তাহার! সামর্থ্যানুসারে 
Rifts আনুকূল্য করিলে সেবার সমৃদ্ধি হইতে পারে 
আপনি শুদ্ধ গৌরভক্তগণের পরম আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্র এবং পরহিতত্রত শ্রীমন্সহা প্রতুর 
সেবার প্রসাদ বৈষ্ণব-সেবায় লাগিবে জানিয়া মাসিক যে টাকা আনুকূল্য করিতে আপনি সন্মতি 
প্রদান করেন, তাহ! পত্রোত্বরে আগামী ৩*শে আশ্বিনের মধ্যে জানাইলে গৌঁরভক্তগণের আনন্দের সীমা 
থাকে না। ইতি-- 
ত্ৰিদণ্ডি-ভিক্ষু 
গসিদ্ধাস্তসরস্বতী 
ইংরাজী ১৯২* সালের ১৪ই অক্টোবর যশোহরের গভৰ্ণমেণ্ট-মীডার রায় রাধিকাচরণ 
দত্ত বাহাদুর বেদান্তভূষণ মহাশয় স্বধাম প্রয়াণ করেন। 
এই অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত প্রীযোগপীঠের সেবা-বাবদ্‌ ব্রিপুরাধীশের মাসিক 
আনুকুল্য-ব্যতীত পূর্বোক্ত আবেদন-ফলে নান! স্থানের কতিপয় ভক্তের নিকট হইতে 
হি মাসিক পঞ্চাশ টাকা আনুকৃল্য-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। মুখে 
অনুকূল ভাব প্রকাশ করিলেও শুদ্ধতক্তি-প্রচারের প্রতিকূল কালীঘাটীয় 
কতিপয় ব্যক্তি এবং নল্দীর পরলোকগত-_ গোস্বামীর প্ররোচনায় বনমালী পোদ্দার মহাশয় 
শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে সর্কতোভাবে ওঁদাসীন্ত ও অন্তরে যেন অন্তভাব লইয়া কুলিয়া- 


বৈভৰ কাশিমবাজারে শ্রীল প্রভুপাদ 


নবদ্বীপ-সহরের নূতন চড়াস্থিত পরমণয়দেব ওঁ বিষ্ণুপাদ Aa গৌরকিশোর দাস পরমহংস 
বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থানটিকে বৈষয়িক ভোগাগাঁররূপে পরিণত করিবার উদ্দেস্টে 
বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-মহোৎসবে নিমন্ত্র-পত্র ছাপাইয়া বিতরণ করিলেন। 

১৯২০ সালের ১৬ই অক্টোবর শ্রীল প্রভৃপাদ প্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, নিত্যানন্দ বনচারী, 
বৈষ্ণবদাস, মুকুন্দবিনোদ ও বঞ্চবিহারী দাসাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ-ধামের ভাবী 
জনৈক ভেকধাযীয়  পরিক্রমার যাত্রী ও দর্শকগণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক দ্বীপে এক একটি 

চক্ৰান্ত ছত্র-নিৰ্ম্মাণোদ্দেগ্তে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গীপাট-বাটী মামগাছি- 
গ্রামে গমন করেন। সম্ভবতঃ জীধাম-মায়াপুর-বিদ্বেষী সারুটিয়ার ভেক্‌- 
ধারী তখন শ্রীল প্রভূপাদকে দেখিয়া থাকিবে। সে সেই দিনই ক্যাকড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত 
ডাকাতির উত্তেজক আসামীরূপে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রভুপাদের নাম নবদ্বীপ-থানায় ডায়েরী 
(এজাহার) করায়। থানার দারোগা প্রীআশুতোব চক্রবর্তী পরদিন প্রভূপাদের statement 
লইয়াছিলেন। মহেশগঞ্জ-ষ্টেটের স্থবোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্‌-এ ও সদর- 
নায়েব পরলোকগত পঞ্চানন রায় মহাশিয়দ্বঃ এবং গোয়াড়ীর শিক্ষিত বুদ্ধিমান সজ্জন 
ব্যক্তিমাত্রেই তেকধারীর ও দারোগার কার্ধ্ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 

ডিসেম্বর মাপের দ্বিতীয় সপ্তাহে কৃষ্ণনগর-দেসন্স্কোর্টে ডাকাতী-মাম্লার আসামী- 
পক্ষের উকীল মহাশয়ের জেরার ফলে উক্ত তেকধারীর সহিত প্রতীপ-প্রিয়নাথের অবৈধ 
সঙ্গ ও চত্রান্তমূলে শ্রীল প্রতৃপাদের প্রতি দ্রোহ, বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্ের দৃষ্টান্ত নদীয়া জেলার 
সকল বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল ৷ 

আমি তখন কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে। বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ৮ই কার্তিক, ইংরাজী 
১৯২০ সালের ২৫শে অক্টোবর, শ্রীল প্রভৃপাদ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত হরিপদ 
বিস্যারত্ু, যশৌদানন্দন ভাগবতভূষণ, হরিপদ বনচারী, বিষ্ণু বাবু, মুকুন্দ- 
বিনোদ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তক্তিভূষণ প্রভৃতিকে লইয়া 
মহারাঁজ-বাহাদুরের সাদর ও সাগ্রহ আহ্বানে কষ্চনগর-শ্রীভাগবতপ্রেস 
হইতে বৈকাঁলের ট্রেণে যাত্রা করিয়া রাত্রে কাশিমবাজারে উপস্থিত হন। মহারাজ- 
বাহাদুর গ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণের এতি আদর, আপ্যায়ন ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে 
কোন প্রকার কুঠা প্রকাশ করেন লাই। সপার্ধদ প্রতুপাদের অভ্যর্থনার জন্ত কাশিম- 
বাজার-ষ্টেশনে কএকখানি অশ্বযান ও নিজ-লোৌকজন প্রেরণ করিয়াছিলেন 

মহারাজের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ “বৈষ্ণব-মঞ্জষা” প্রচারের জন্তু বিশেষ আবেগতরে 
আবেদন জানাইয়াছিলেন। সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৈষ্ণব-দর্শন, 
বৈষ্ণব-রসশাজ্র, বৈষ্ণব-শিল্পবিজ্ঞান ও বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবহৃত অসংখ্য 
পৰিভাষ| এবং শ্রীমাগবতাদি বৈষ্ণব-শান্সের শব্দাবলীর একটি কোষপগরন্থসঙ্কলিত হওয়া যে 
বিশেষ আবশ্যক, ইহা গ্ৰীল-প্রভূপাদ কাশিমবাজারের মহারাজ-বাহাঁছুরকে বিশেষভাবে 


কাশিমবাজায়ে 
প্রভুপাদ 


৮২ সরস্মতী-জয়গ্রী ছাদশ- 


জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন যে, এই বৈষ্ণৰকোষ-এহ্থের অতাবেই পরিভাষার 
প্রকৃত তাংপর্ধ্য ও বিদ্বদৃরঢ়ি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া জগতে নানাপ্রকার মতবাদের সি ও 
বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি আক্রমণ, তথা বৈষ্ণব-সমাজের শব্দের কদর্থ করিয়া 
নানাপ্রকার জগজ্জঞজান উপস্থিত হইতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘সেবা’, 
‘লীলা’, অপ্রাকৃত’,‘অধোক্ষজ’,‘প্রকট-অপ্রকট’প্ৰভৃতি শব্দের মূণ উদ্দেখ্ঠ ও তাৎপৰ্য্য বুবিতে 
না পারিয়া সেবা ও লৌকিক কৰ্ম্মকে, লীলা ও জীবের তোগকে, আধ্যাত্মিকতা ও অগ্রাককতত্বকে, 
কর্ম লবাধ্য জন্ম-মৃত্যু ও প্রকটা প্রকট-ব্যাপারকে একাকার করিয়া এবং শব্দতাৎপর্য্য-সাম্যের 
বিবর্তে পতিত হইয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদী বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে আক্রমণ করিতে বসিয়াছে! 
রাজা রামমোহনরার প্রভৃতি প্রারুতনীতিমাত্রবাদী আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ বৈষ্বধর্মের একটিমাত্র 
পরিভাষার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্ের ধৰ্ম্ম, গীমস্তাগবতধৰ্ম্ম ও বৈষ্ণব- 
ধৰ্ম্মকে মায়াপীতা-হরণের আদর্শের ন্যায় আক্রমণের পাত্ৰ মনে করিয়া ফেলিয়াছেন। 


'মধুষা"র উদ্দেশ্য 


‘বৈষ্ণব-মঞ্জুযা’-সঙ্কলনে ভীষ্মপ্ৰতিজ্ঞ| 


সেই সময় প্রভুপাদ অতীব প্রাণ-স্পশিণী ভাষায় বলিয়াছিলেন,_ “যদি আমি 
এবার ‘বৈষ্ণব-মঞ্চুয’’ ( বৈষ্ণব্সাহিত্যের বিশ্বকোষ) শেষ করিতে না পারি, 
তাহা হইলে কেবল এই জন্যই আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া 
এই ব্রত উদ্যাপন করিতে হইবে ৷’ 
মহারাজ শুর Vas নন্দী বাহাদুর প্রথমে প্রভুপাদকে জ্গানাইলেন যে, তিনি 
এককালে দুই তিন লক্ষ টাকা দিতে পারিবেন ন৷ তাহাতে প্রভুপাদ মহারাজকে বলিলেন, 
Be? বি ‘আপনি যাহা আনুকুল্য করিতে শীরেন, বর্তযানে তাহাই করুন, আমি 
oe অন্তত্র হইতে ভিক্ষা করিয়া Tears অবশিষ্ঠাংশের ব্যয় নির্বাহ করিব ৷’ 
ইহাতে মহারাজ মাসিক তিনশত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া 
প্রপম দিন অঙ্গীকার কবেন। কিন্তু পরের দিন মহারাজ জানাইলেন,_অপর এক পণ্ডিতকে 
মহারাজের মাসিক সাহায্য করিতে হয়, অতএব তিনি যাসিক তিনশত টাকা দিতে 
পারিবেন না, দুইশত টাকা করিয়া দিবেন। এততগ্রসঙ্গ মহারাজ-বাহাছুর প্রভুপাদের নিকট 
একটি '২প্মপোইভীষ্ট ও প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে, WS সমুদ্রের তটে প্রভূপাদের 
“বেলার” নামে যে বাড়ীটি আছে, তাহা মহারাজ-বাহাছুরকে দশহাজার টাকায় দিতে হইবে। 
উহাতে শীল প্রতুপাদ প্রচুর আধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ‘বেষ্ণব-মঞ্জুযা’র জন্য মহারাজের 
এ প্রার্থনায় সম্মত হন এবং “বেলাশ্রম” বাড়ীটি মহারাজ-বাহাছুরকে প্রদান করেন। মহারাজ- 
বাহাদুর সাতমাস পর্যন্ত চৌদ্দশত-টাকা-মাত্র- দিয়া আর বাকী টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। মহারাজের পরামর্শদীতুগণ মহারাজকে এই সেবানুকৃল্য 
করিতে বাধা প্রদান করায় গ্রীল প্রভুপাদ বিষয়িগণের কাৰ্য্যকলাপ, Perfor অস্থিরতা 
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বৈভ্ব বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত সেবা-দর্শন ৮৩ 


এবং হরিভক্তির প্রাতকুলাচরণের চেষ্ট| দেখিয়| ও বিষয় হইতে বিরত হন। তবে মহারাজের 
ব্যক্তিগত সরলতা ও বিগ্চোৎদাহিতা প্রভৃতির কথা শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই বলিয়াছেন 
এবং বলেন, শুনিয়।ছি। 

১ই কাৰ্তিক, ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্ে গ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজার হইতে va TDR 
নন্দী মহারাজের প্রদত্ত যানে আরোহণ করিয়া সৈদাবাদে দাদশ-গোপালের অন্ততম গ্রীল 
সুনারানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের “Asters”, শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয়ের শিষ্য ও শ্ৰীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র Aa হরিরাম 
ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়ের স্থাপিত “Actes”, সৈদাবাদের অপর পল্লীতে 
শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়ের স্থাপিত “প্রীকষ্চরায়” এবং সৈদাবাদের অপর পারে 
নেয়ালিশ-পাড়ায় শ্রীল শ্রীমনিবাসা চার্ধ্য প্রতুর eal Age হেমলত! ঠাকুরাণীর ভগ্ন সেবা প্রভৃতি 
দর্শন করিতে যান। সৈদাবাদে মহারাজের বাড়ীতে শ্রীরাধাদামোদর-বিগ্রহও দর্শন করেন | 
তৎপর দিবস রাত্রিতে চন্তরগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই রাত্রির শেষভাগে ৪ টার ট্রেণে 
কাশিমবাজার হইতে রওয়ানা হইয়! গ্রত্যুষে লালগোলাঘাটে সপার্ষদ Aa agate উপস্থিত 
হুন। তথা হইতে ভোরের Baca প্রেমতলী-ক্টেশন হইয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ঠীপাট 
খেতুরীতে শুভবিজয় করেন। শ্রীপা'ট খেতুরী দর্শন করিয়া প্রভুপাদ সেই দিনই লালগোলাঘাট 
হইয়া শেষরাত্রে শ্রীভাগবতপ্রেসে আগমন করেন। এই সময় গৌরপার্যদগণের বিভিন্ন স্থান- 
সম্বন্ধে ‘ব্ীসজ্জনতোষণী’ পত্রিকায় ( ২৩শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যায়) এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল,__- 


Aaa ও শ্রীকৃষ্ণরায় 


“গ্রীমোহনরায়” ঠাকুর মহাশয়ের শিয় রাট়ীশ্রেণীস্থ শিস্লাই গাই শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্যোর কনিষ্ঠ তনয় 
শীহরিরাম ভট্টাচার্ধের স্থাপিত | সম্প্রতি এই Rate মৈদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ীচার্যা-বংশের অধস্তন ও Sets 
সম্পর্কিত আত্মীয়গণ-দ্বাবা সেবিত ₹ইতেছেন। কেহ কেহ এই শ্রীবিগ্রহকে “গ্রীসোহনরাই" বলেন। কেহ কেই 
বলেন,_-গ্রীঠাকুর মহাশর-প্রতিঠিত খেতুরী-গ্রামের ছয় বিগ্রহের অন্যতম “জীব্রজমোহন"ই সৈদাবাদস্থিত “মোহন- 
রায়” কেহ বলেন,__সীঠাকুর মহাশয়ের শিয় শ্রীগ্গীনারায়ণ চক্রবর্তীর ত্রাতুষ্পুত্র শীকৃষণচরণ চক্রবর্তীর বংশীয়- 
গণ্ই “যোহনরায়” বিগ্রহের orate | কাশিমবাজার-বৈধাব-মহারাজের এই সেবা-সমূহের প্রতি দৃষ্টি আছে। 
খেতুমীর শ্ীবিগ্রহ-সমূহের আকার-সহ এই “মোহনরায়ে”র মিল নাই। 

সৈদাবাদের অপর পল্লীতে “শ্রীকৃষ্ণরায়”-বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন | “্ীকৃফরায়ে"র সেবা! জীয়ামকৃষ্ণ 
টাচার্যা-কর্ৃক স্থাপিত প্রাচীন সেবা । কথিত আছে,__রামকৃষের স্থাপিত বিগ্রহ হরিরামের অধস্তনগণ সেবা 
করেন এবং হগ্সিরামের স্থাপিত বিগ্রহ রামকুকের বংশে YRS হন এই সেবাঘয়ের এখন অনেকগুলি সরিক 
সেবায়েৎ হইয়াছেন । “গ্রীরামকৃষ্রায়”-বিএরহের সেবায়েৎ Ags ব্ৰজনাথ ঠাকুর মহাশয় পরম ভাগবত ও 

৷ তাঁহার প্রচুর পরিমাণ সম্ৃদয়ত! আছে। 
উল woe গৃহে মণিপুরের মহারাজ চন্দ্ৰকীণ্ডি সিংহ-প্ৰদত্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা 
BE] উহা! ১২*৫ সালের ২৮শে পোঁষ গুরুগাদি উল্লেখে মোহনার” গ্রীবিগ্রহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। 


গোঁরপার্দগণের 
প্রীপাটে 


৮৪ সরশ্বতী-জয়ত্র স্বাদশ- 


রাধাবল্লভ-ভবন 
কাশিমবাজারের বৈষ্ণব-মহারাজ সৈদাবাদে “রাধাবল্লভে”র নূতন গৃহ fata করাইয়া দিয়াছেন। Migs 
তথায় Ayes বিরাজ করিবেন। এখানে দুইটি যুগল “রাধাবল্লভ” বিগ্রহ আছেন। একটি-_দ্বাদশ-গোপালের 
অন্যতম ঠাকুর স্নন্দরানন্দের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের “রাধাবল্লভ”, অপরটি__ীনিত্যানন্ন-পরিবারস্থ রূপলাল- 
কৃষ্লাল-কর্তৃক স্থাপিত | 


সৈদাবাদের ভাগীরধীর অপর কুলে নেয়ালিশ-পাড়ায় প্মদাচারযয-পরভু কন্ত! প্রীহেমলতা দেবীর স্থাপিত 
জীবিগ্ৰহগণ বিরাজ করিতেছেন। প্রাচীন বুধুইপাড়া-গ্রাম ভাগীরণীর গর্ভস্থ হওয়ায় এখানে বহুদিন হইতে 
প্রাচীন নেব! স্থানান্তরিত হইয়াছেন | শ্রীনাচারধ্য-প্রভুর “গ্রীরাধামাধব", হেমলতা ঠাকুরাণীর “ীবংদীবদন”। 
এবং পরের “লীলাগোবিন্” বিগ্রহগণের সেবা হইতেছে। গ্রীমন্দিরের অবস্থা শোচনীয়। 


শ্রীপাট খেতুরী 


গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবাচাধ্যবর গ্রীল নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের দীপাটের সম্প্রতি ছুরবস্থা | সেখানে যে মেলা 
হয়, তাহা 'বৈফব-নামধারী নানাজনের সজ্বমাত্ৰ শুদ্ধতক্তির কোন কথা তথায় নাই। ১৫ই কান্তিক (১৩২৭), 
*ল! নভেম্বর (১৯২০) সোমবার কৃষ্ণা পঞ্চমী দিবসে শ্রী্ীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহতিথি-উপলক্ষে প্রীপাটে 
বহুজনের সন্মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন প্রীমন্দিরের অবশেষ হওয়ায় একটি নবনিৰ্ম্মিত গৃহে শ্রীমৃত্তি-দমূহ বিরাজ 
করিতেছেন | শুনা যায়,--১৮৯৭ খবষ্টাব্দের ভৃকম্পনে AVS ey অঙ্গবৈরুব্য ঘটয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের 
শিল্প-বংশের শেষ পুত্রবধূ AA রাধাহনদরী চোধুরাণী প্রেমতলীতে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামস্থ লোকের অনুরোধ- 
wea প্রঠাকুর-সেবার ভার মুশ্শিদাবাদ-বালুচর-নিব।সী পরলোকগত গোকুলানন্দ চক্রবর্তী গ্রহণ করেন: তাহার 
পোস্পুত্র শ্রীনচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী ১৩১৫ সালে খেতুরী-গ্রামের Atos চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরাখা লচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
STRUTS দানপত্র করেন | ১৩১৬ সালে সচ্চিদানন্দ ভজনটুলির সম্পূৰ্ণ স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলে Tbs 
উহাকে নিজাংশ পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন। TRUSS রাখালচন্ত্রের পত্রী স্বীয় নিজাংশ of Para চারি 
আনার SUS শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র রায় বাহাছুরকে ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে সমর্পণ করিয়াছেন | এই 
সকল সম্পত্তিতে অধিকারাদি লইয়া সম্প্ৰতি ধৰ্ম্মাধিকরণে বিবাদও উপস্থাপিত হইয়াছে, wal যায় শুদ্ধবৈধবের 
হন্তে সেবাধিকার সমৰ্পিত হইলে এতাদৃশ নানা গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবন| থাকে A | 

উপর খেতুরীতে ভজনটুলি ও ঠাকুর মহাশয়ের স্থান-সমুহ্র ভগ্নাবশেষ আজও Pattee দেখিতে পাওয়| 
যায়। পদ্মার সন্নিকটে নীচ খেতুরীতে প্রেমতলী-নামক স্থানেও একটি দেবসেব| বহুদিন হইতে আছে। 


ভভিপ্রদীপ ঠাকুরের ত্ৰিদণ্ড-এহণ 


ইংরাজী ১৯২* সালের ১লা নভেম্বর (বাঙ্গাল! ১৩২৭ সালের sie মাস ) তারিখে 
শারদীয়া পুজার অব্যবহিত পরেই গৰীমস্তক্তিৰিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পরম কৃপা-পা্র 
মহামহোপদেশক Sa জগদীশ ভক্তিগ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধাত্তভূষণ, সম্প্রদায়বৈতবাচার্ধ্য, 
ভজিশাস্বাচার্্য বি-এ মহোদয় যথাশাস্তর বৈফব-হোমাদি কৃত্যান্তে Ae প্রভৃপাদের নিকট 





০ 


বৈভ্তব প্রভুপাদের আজ্ঞাবাহী তীৰ্থ মহারাজের ঢাকায় প্রচার ৮৫ 


জ্ৰিদগু-সন্ন্যাসের মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিক্রাজকবেশ ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। * ভিন 
হুইতেই বৈষ্ণব-সমাজে পরিক্রাজকা চার্ধ্য ত্ৰিদণ্ডিস্বামী গ্ৰীমদ্তক্তিপ্ৰগীপ তীৰ্থ নামে খ্যাত হ্‌ন। 
সেই দিনই কুলিয়া-নিবাসী গবীযুক্ত গোপীনাথ ওরফে ক্ষীরোদচন্র চৌধুরী মন্ত্ৰীক্ষাণ্ৰহণ ও 
‘সৎক্রিয়াসারদীপিকা’নুসারে সংস্কার-বিধি সর্বপ্রথম পালন করেন। 


ঢাকায় দ্বিতীয়বার প্রচার 


সন্যাসের পরের দিনই শ্রীল প্রভূপাদের আজ্ঞানুসারে Ase তীৰ্থ মহারাজ মুকুন্য- 
বিনোদ, যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ ও বৈষ্ণবদাসকে লইয়| গীগুর্লপাদপদ্নেৰ বাণী প্রচারের 
ae ভীর্থ মহারাজ জন্থ টাকায় যাত্রা করিলেন। টাকায় আসিয়া তিনি কএকদিন জগন্নাথ- 
কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পরলোকগত সতীশচন্ত্ৰ 
সরকার এম-এ মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং ফরাসগঞ্জে বসস্তবাবুর কাঠের গোলা প্রভৃতি 
স্থানে অবস্থান করিয়া! হরিকথা প্রচার করেন। সর্বশেবে তিনি গৌরনিতাই শঙ্খনিধির 
ঠাকুর-বাড়ীতে আসেন। পরে তীর্থ মহারাজের সহিত হরিদাস মুনি ঠাকুর (যিনি পরে 
সন্নযাস-গ্রহণ-পৃর্ধক ভক্তিবিলাস পৰ্ব্বত মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, অধুনা তিনি 
নিত্যধাম-প্রাপ্ত) আসিয়া যোগদান করেন। তখন রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধি মহাশয়ের 
ভগবন্মন্দিরে শ্রীমৎ তীৰ্থ মহারাজ প্রত্যহই শ্রীচৈতন্চরিতামূত পাঠ এবং দিবারাত্র পরিশ্রম 
করিয়া বিভিন্ন স্থানেও পাঠ, বক্তৃতা ও প্রচার করিতেন। 
এই সময়ে (নভেম্বরের মধ্যভাগে) একদিন দ্বিপ্রহরে ত্রিদণ্ডিস্বামী Ags তীর্থ মহারাজ 
এবং তাহার সঙ্গী কএকজন ভক্ত পৰ্য্যটন করিতে করিতে কাঠেরপুল-নামক পল্মীস্থিত একটি 
গৃহে শ্রীভগবন্মন্দিরের নাম অঙ্কিত দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কিছু মহা প্রসাদ 
qe করিলেন! Se তগবন্মন্দিরের তদানীন্তন তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্ত্তী 
ভিক্ষগণকে শিক্ষিত ও শাস্তুজ্ঞ বুঝিতে পারিয়া কৌতৃহল-বশতঃ তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় তখন নবদ্ীপের কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ী পাঠক-_যিনি 
ভাড়াটিয়া পাঠকম্থত্রে কথকতা করিবার জন্য প্রতি বৎসর ঢাকায় আগমন করিয়া থাকেন, 
তাহারই বিশেষ অনুগত বন্ধু ও একটি হরিসভার সম্পাদক ছিলেন। 
Tesora তিনি ইতঃপূৰ্ব্বে উক্ত ব্যবসায়ী পাঠক মহাশয়ের নিকট হইতে গীগৌড়ীয় 
ওৰিয়োখ = মঠেৰঞচারকগণেৰ কথা ্রবণকরিয়াছিলেন। উক্তপাঠক মহাশয় শৰীগৌডীয় 
মঠের প্রচারকগণ যাহাতে ঢাকায় কোন প্রকার সাহায্য এমন কি, ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও একমুষ্ট 
অন্ন ভিক্ষা না পান, তজ্জন্ত সকল অমুগ-গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের দৌষ-তীহারা ধৰ্ম্ম-ব্যবসায়, কৃত্রিম ভাবুকতা, ব্যতিচার- 
লাম্পট্য, ধর্শের নামে নানাপ্রকার ইন্ৰিয়তৰ্পণ প্রভৃতি ভোগবৃদ্ধিকে “বৈষ্ণবধৰ্ম্ম’ বলিয়া চালাইতে 


* সঃ তোঃ ২৩ খঃ * সং ১৩ পৃঃ 


৮৬ সরম্বতী-জয়প্রী দ্বাদশ- 


পারেন ন| এবং যাহারা এসকল কাৰ্ধ্যকে ‘বৈষ্ণবধৰ্ম্ম' বলিয়া চালান, তীাহাদিগকে ‘বৈষ্ণব’ 
বলিতে বা তাহাঁদিগের সহিত একমত হইতে পারেন না! এইজন্য এ সকল সঞ্খদায় সাধারণ 
অতবজ্ঞ লোকের নিকট প্রীগোড়ীয়মঠের এচারকগণকে বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিরুদ্ধবাদী ও নিন্দক 
প্রভৃতি বলিয়া আপনাদিগের বাহ্‌ তিলক-ফোটা, লোকরঞ্জক নিযম-নিঠার অবগুঠনে অবগুঠিত 
অপদাচারগুলিকেই “বৈষ্ঞবতা” বলিয়া প্রচার করেন! Sw চক্রবর্তী মহাশয় ইহাদের 
পরিচয় পাইয়া বলিলেন,--ঘ্িপ্রহরে অতিথিকে ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থযাব্রেরই কর্তব্য বটে; 
কিন্তু আমাকে কোন গোস্বামী আপনাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। এমন কি, আপনার! অনাহারে, নির্যাতনে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া এই 
স্থান পরিত্যাগ করিলেও বরং তাহাতে কোন কোন ব্যক্তি সন্থষ্ট হন! আমার গুরু ও 
বন্ধু-্থানীয় সেই গোস্বামী মহাশয়ের অন্থরোধ উপেক্ষা করিয়া আমি গৃহস্থের ধৰ্ম্ম পালন 
করিতে পারি না ৷ 


বাস্তবসত্য-_অপ্রতিহত 


শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমূখ শুদ্ধবৈষ্ণব-প্রটারকগণকে মধ্যাহ্ককালে এইরূপে প্রত্যাখ্যান 
করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় পরে অনুতপ্ত হুইয়াহিলেন। তিনি অনেক স্থানে এই দৃষ্টাস্তটি 
উল্লেখ করিয়া! ধশ্মব্যবসায়িগণের চিত্তবৃত্বির আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। গত ইংরাজী ১৯৩২ 
সালের অক্টোবর মাসে ( বঙ্গাষ্য ১৩৩৯, কাণ্ডিক মাসে ) যখন শীল প্রভূপাদের নিয়ামকত্ছে 
প্ত্রজমণ্ল-পরিক্রমা-উপলক্ষে বহুলোক শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
তখনও উক্ত চক্রবর্তী মহাশয় স্থানীয় বহু ae এবং বহু শিক্ষিত, সন্জান্ত পুরুষ ও 
কএকটি ইংরেজ-মহিলার সম্মুখে সাধারণ সভার মধ্যে ষীড়াইয়| উপবাঁচক ও স্থেচ্ছাগ্রণোদিত 
হইয়া ঢাকায় শুদ্ধতজি-এঁচারক, সম্পূৰ্ণ নির্দোষ, বৈষ্ণব-সন্্যাসিগণের প্রতি কতিপয় ধৰ্ম্ম- 
ব্যবসায়ীর এরূপ Pegs ও ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

নতেম্বরের প্রথন সপ্তাহে ্লাসবিহীরীদার, তীহীর পিতা! স্বধামগত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী 
জ্যোতিভূষণের এবং কএকদিন পরে শ্রীমান্‌ সম্বিদের মঞ্জদীক্ষী ও যথাবিধি সংস্কার লাভ হয়। 
SEY এই সময একটি পুরাতন মৌটর-গাড়ী ক্রয় করিয়া গ্রীল প্রতুপানের প্রচারের 
সহায়তার জন্ত,অধিকাংশ সময়ে উহ! নিযুক্ত করেন। 

ডিসেম্বরের প্রথমে SUA প্রনুখ প্রচারকবর্গকে সহায়তা করিবার জন্ত এল 
AVANT ভাগবত-প্রেস হইতে “ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন” শীর্ষক একটি আবেদন-গত্র 
ফুলন্কেপ ফোলিও আকারে হুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করাইয়! প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর 
আমি শ্রীল প্রতুপাঁদের আদেশীনুপারে শ্রীভাগবত-প্রেস হইতে কলিকাতায় শ্রীভক্কিবিনোদ- 
আসনে মঞ্ুযা-সমাহতি'র সেবার জন্তু গমন করি! 


a 


বৈভৰ ‘বৈষ্ণব-মঞ্জ,য|’-সমাঁহরণ-কাৰ্য্যের প্রণালী ৮৭ 


“বৈষ্ণব-মঞ্চুযা’র সমাহরণ-কাধ্যের জন্য সেই সময় নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ মুদ্রিত হইয়া 
বিচি স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল, as 


জীঁঞ্ীীমায়াপুত্ৰচন্ত্ৰো বিলয়তেতমাম্‌ 
জী ্ীমগ্যা-সম!হরণ-বিভাগ 
(কাশিমবাজারের প্রবৈফব-মহারাজের শাস্থকুলে) পরিপুষ্ট ) 
আভক্তিবিনোদ-আসন 
১নং উণ্টা ডিঙ্গি-জংসন্-রোড 
স্যামবানার পোঃ, কলিকাতা 


যথাবিহিত বৈষ্ণব-সম্পান-গুর£সর নিবেদনম্‌_ 

Armies কৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মস্থান গ্ৰীধাম-নবহ্বাপ-শ্ৰীচৈতহ্তমঠের অধ্যক্ষ উ বিষ্ণুপাদ 
পরমহংস পরিব্বাধকাচাৰ্য্য অষ্টোত্তরণতগ্ী৷ Aas স্বামী ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় 
‘আীবৈষ্ণব-মঞ্জুযা’-নামে একটি বিরাট পারমার্থিক-কোব-সম্পাদনে ব্রতী হইস্নাছেন। নকল eit ও 
সাহিত্যানুরাগী সুধী ব্যক্তিরই এ বিষয়ে বিশে সহায়তা আবশহাক | এতদৰ্থে মহাশয়ের নিকট (৫) ও 
(৬) নং সমাহরণ ফরম ও সমাহরণ-প্রণালী পাঠাইলাম। মহাশয় যথাসম্ভব সত্বর স্থানীয় বিগ্রহ, 
মন্দির ও তীৰ্থ বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহের বিবরণ-ছারা ফরম সংপুরণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত 


করিবেন | এতদর্থে নিবেদন ইতি__ 
ভব্দীয় কৃপাৰ্থা 


গ্রহরিপদ বিদ্যারত্র 
( কবিভূষণ, ভক্কিপীস্ত্ৰী, এম-এ, বি-এল ) 
এ্ৰমপুষ-সমাহরণ-বিভাগের তত্বাবধায়ক 


SREE MANJUSHA COLLECTION DEPARTMENT 


( Onder the distinguished support of the Sree Vatshnava 
Maharaja of Kashimbazar ) 
Sree Bhaktivinode Asana, 
1, Ultadingi Junction Road,, 
Shyambazar P.O., Calcutta, 


75927 


টা Divine Grace Paramahansa Paribrajakacharya (108) Sree 
Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur (of Sree Chaitanya 
Math at Sreedham Navadwip Mayapur, the birth site of Sree Sree 
Mahaprabhu Krishna Chaitanya Deva) ba graciously undertaken the editing 
of a Religious Encyclopedia, Sree Vaishnava Manjusha by name, The 


co-cperation and assistance of every pious man and lover of literature 


ae সরম্বতী-জয়্রী ঘাদশ- 


should be offered for the holy purpose. We avail ourselves of your good- 
ness to send you our Forms No. 5 and 6 enclosed herewith for the favour 
of your filling in the gaps with details about the particular items 
suggested concerning the Temples, Dieties and Holy places in your 
locality, If the informations given exceed the limit of the Forms 
supplied or if you want to send additional informations about them, you 
will very kindly write them on separate pieces of blank paper of the 
same size. The writing should be distinct and may be on both sides 
of the paper. If no information can be supplied about a particular item, 
the gap should be left blank for some other gentleman to fill it in future, 
Every form should bear your name and address at its end. Depending on 
your sympathy and readiness in furnishing the details, 


I am, 
Thankfully yours, 
HARIPADA VIDYARATNA 
(Kavibhushan, Bhaktishastri, M. A, B. L-) 
Superintendent, Sree Manjusha- 
Collection Department- 


গঞ্জীমায়াপুত্ৰচন্তো বিজয়তেতমাম্‌ 
গীীমগ্ৰুষ|-সমাহ্রণ-বিভাগ 
(কাঁশিমবাজার-গ্রীবৈষণব-মহারাজের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট ) 
সমাহরণ-নিশ্নমাবলী 
১। নিদ্দিষ্ট সুজিত ফরমে গ্রন্থ হইতে শব্দ ও যুক্তশব্দ পৃথগ ভাবে উদ্ধার করিতে হইবে। 
২ | কাগজের দুই পৃষ্ঠে পরিষ্কার করিয়া লেখা চলিবে | 
৩ | প্রত্যেক ফরমে একটির অধিক শব্দ বা বিষয় লিখিত হইবে না। 
৪ | মুদ্রিত ফরমের দুই পৃষ্ঠায় সঙ্কুলান না হইলে এ ফরমের আকারে সাদ|-কাগজে ‘খ’, ‘গ’ ইত্যাদি HE 
দিয়! মূল ফরমের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিতে হইবে। 
৫ | শব্দের অর্থ যাহ| জান! আছে, তাহা লিখিতে হইবে | গ্রস্থের পারম্পর্য) ও অনুবাদ-বিচারে যে অর্থ 
হয়, তাহাও লিখিতে হইবে এবং বিভিন্নার্থও উল্লেখ করিতে হইবে | 
৬ | যে-স্থানে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, সেই গ্রন্থের নাম, অধ্যায়, বিভাগ, শ্লোক ও তৎসংখ্যা-উল্েখে সেই 
স্বানটি-উদ্ধার করিয়] কাগজে লিখিতে হইবে | % 


* | অন্তান্ত খরন্থে তাদৃশ বিষয়ের যে-সকল উল্লেখ আছে, তাহা জান! থাকিলে বা সংগ্রহ করিতে 
গারিলে উহাতে লিখিয়| দিতে হইবে | সু 


৮ ৎসম্পর্কিত যে-কোন অনুসন্ধান অস্ত্র পাওয়া যায়, তা 
| হইতে হায় মূল উল্লেখে সেইগুলি 


২০৯ এসসি 


1: 1৮ TAASY 


ৰৈভৰ ‘বৈষ্ণব-মঞ্জুয|-সমাহৃতি’র বিভিন্ন ফরমের নমুনা ৮৯ 

৯ | কোন এক শব্দের মধ্যে এস্থোক্ত শ্লোক একবার উদ্ধ'ত হইয়াছে বলিয়া তাদৃশ বিভিন্ন কাগজে লিখিত 
অন্য শব্দে প্রয়োজন-মত সেইগুলির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে | 

১" | উদ্ধত কঠিন শ্লোকের দে-সঙ্গে বঙ্গানুবাদ দিতে হইবে | 

১১। (১) শব্দ, (২) ব্যক্তিবিশেষের নাম, (৩) গ্ৰন্থের নাম, (8) স্থানের নাম--এই চারি প্রকার ফয়স 
পৃথগৃভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। 

১২ | (৫) শ্রীমন্দির ও (৬) তীর্থ-ফরমে লিখিত নিদেশ-ব্যতীত অন্তান্য অতিরিক্ত কোন কথা লিখিতে 
হইলে ব| ফরমে সঙ্কুলান ন| হইলে এ ফরমের সাইজের অন্য সাঁদা কাগজে লিখিতে হইবে | 

১৩ | ফরমে প্রদত্ত কোন একটি বা ততোধিক বিষয় পূরণ করিতে না পারিলে সে-স্থান ফাঁক থাকিবে, 
কোনরূপ চিহনাদি দিতে হইবে ন| | যেহেতু অন্য কেহ পরে সে-স্থান নংপূরণ করিয়া দিবেন | 

১৪ | প্রত্যেক ফরমের শেষে ফরম-পুরণ-কারকের নাম, ঠিকান| স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাক! আবশ্তক। 


প্রীপ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌ 


শ্রীনগ্রষা-দমাহরণ-বিভাগ 
( কাশিমবাজার-প্রীবৈষ্ব-মহারাজের আনুকূল্য পর্িপুষ্ট ) 

(>) শব্ধতথ্য 
১। শব্দ ৪ | বিবৃতি 
২ | সাধারণ অর্থ ৫ | অন্তান্ত ভাষায় প্রতিশব্দ 
৩। প্রকৃতি প্রত্যয় ৬। বিভিন্ন অর্থ 
(বা বিভিন্ন ভাষা! হইতে কিরূপ ভাবে সিদ্ধ) ৭ | শব্দজ অন্যান্য শব্দ 

৮ প্রয়োগ 

(২) ব্যক্তিতথ্য 

>| নাস ৭ | বংশ-পরল্পর! 
কীন্তিকলাপ 
২1 উপাধি ৮ 
৩ | পরিচয় (জাতি, বর্ণ ইত্যাদি ) (গ্রস্থ-প্রণয়ন,, অনুষ্ঠান ইত্যাদি) 
৪ | সম্বন্ধ al গ্ৰন্থে উল্লেখ 
৫ | স্থান d+ | ইতিবৃত্ত 
৬] সময় ১১ ৷ প্রকৃতি 
১২ | গুরু-পরম্পরা ও শিষ্যানুবন্ধ 
(৩) গ্ৰহন্থতথ্য 
£। স্থান 

>) গ্ৰন্থ ৰা প্রবন্ধের নাম ae 
ac & রচন!-প্রণালী 
ত 


৯০ সরস্বতী-জয়তীী তা 


৭ । আলোচিত বিষয় ১১। প্রাপ্তিদ্থান ও ব্যয় 

৮ | পরিণাম ১২ খ্রস্থাস্তগে উল্লেখ 

৯ | জ্ঞাতব্য frm ১৩ | আদি, অস্ত্য ও প্রয়োজন মত 
yo | পরবর্তী সমালোচনা! ( কাল, পাঁত্র ও দেশ ) অন্য অংশ উদ্ধার 


১৪ | বিবয়-সার সংগ্রহ 


(৪) স্ছানতথ্য 
11 ৩। ইতিহাস 
২ | ভৌগোলিক অবস্থান ৪1 কীর্ভিকলাপ 
৫! গ্রন্থ উল্লেখ 


ঢাকায় প্রচারের ফলে কতিপয় সত্যানুসন্ধিংস্ণ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত 
ব্যক্তিগণের নির্ভীক সত্য-প্রচারে আকৃষ্ট হন। গ্ৰীপাদ সুন্দরানন্দ বিভাবিনোদ প্রভু তখন AI: 
রি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া শঙ্খনিধিদের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীপাদ তীৰ্থ 
__ মহারাজের নিকট হরিকথা-শ্রবণের তীব্র পিপাসা লইয়া যাতায়াত 
করিতে থাকেন শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীঅতুলচন্্র চক্ৰবৰ্ত্তী 
প্রভৃতিও তখন তীৰ্থ মহারাজের সঙ্গে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন! এই সময় 
ঢাঁকা-গেণ্ডারিয়া-প্রেস হইতে Shaq মহাপ্রভুর প্রীশিক্ষার্টক+, শ্রীমদ্‌ তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
রচিত গীতি, শ্রীল প্রভৃগাঁদের লিখিত লঘুবিবরণের সহিত শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর 
'ভ্ীউপদেশীমৃতে”র মূল, শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামীজীর অনয়, শ্রীরাধীরমণ দাস গোম্বামি- 
বিরচিত “উপদেশ-প্রকাঁশিকা/-টাকা, শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ‘পীযুষবৰিণী’ বৃত্তি তথা 
প্রভূপাদের রচিত “অনুবৃ্ি”, শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত উপদেশীমূতের rate’ 
এবং পরিশিষ্টে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রা্ৃতরস-শতদুষণী”, প্রীমন্মহাপ্রতুর আদেশ ও 
শগোত্বামিপাদ-বচন প্রভৃতি সম্বলিত হইয়| 'সাঁধনপথ'-নামে প্রযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী 
মহাশয়ের AHL WHS হইতে থাকে। ১লা SISA (১৩২৭ ), ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৯), 
(৪৩৪ গৌরান্দ) শরীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-বাসরে @ গ্রন্থ ঢাকা হইতে গ্ৰীমস্তক্িপ্রদীপ তীর্থ- 
স্বামীজী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ ভাঁগবতপ্রেসেও তখন ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 
'আর্ঘনা-রস-বিবৃতি' ডবল ফুল্‌স্কেপ, অক্টেভো আকারে আংশিকভাবে এবং নবদ্বীপ- 
পরিক্রমার আবেদন-পন্র মুদ্রিত হইতে থাকে। 
১লা জানুয়ারী হইতে প্রায় দেড়মাস-কাল যাবৎ জীল প্রভুপাদ অতি ভয়াবহ দুরারোগ্য 
ৃ্টব্রপ ( Carbuncle ) রোগে পীড়িত থাকিবাঁর অভিনয় করেন। Asti পরমানন্দ প্রভু 
তখন সর্বক্ষণ প্রতৃপাদের নিকট থাকিয়া শুশ্রযা করিতেন। তাহার উপদেশে ও TIENT 
আমরা কএকজন প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তৎকালে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত 


নৈভব আশিকাটিতে প্রভুগাদের শুভবিজয় ৯১ 


SOR TT মহাশয় মে।টর-গাড়ী, চিকিৎসার ব্যয় ও ফল, দুগ্ধ, ঘোল শ্রভৃতি বিভিন্ন 
উপকরণ-দারা--প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের সাহায্যে নানাপ্রকারে অত্যুত্তম সেবাদর্শ 
দেখাইয়া সকল ভক্তের শ্রদ্ধ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

জানুয়ারীর মধ্যভাগে একদিন প্রভুপাদের দর্শন-লাভার্থ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া আসনে আগমন করেন 
এবং “অমৃতবাঁজার পত্রিকা” কোম্পানীর অংশ-ক্রয়ের ও মিঃ সি, আর, দাস মহাশয়কে 
পত্রিকার, সম্পদকরূপে বরণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়! যান। 

২০শে জানুয়ারী ( ১৯২১) শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু বারাকপুরের দেবীপ্রসাদ-স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের কাৰ্য্যভার গ্রহণ এবং কিছুদিন পরে সমান্বতি-পরিদর্শক ( সুপার্নিণ্টেণ্ডেণ্ট_ )-রূপে 
বহুস্থানে মুদ্রিত বিজ্ঞীপন-পত্র প্রেরণ করেন। 


ত্রিপুরায় প্রচার 


বাঙ্গালা! ১৩২৭ সালের BISA মাসের প্রারম্ভে (ইংরাজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত টাদপুরের নিকটবর্তী আশিকাটি-গ্রামে শ্রিহ্টামসুন্দর হয়ি- 
সভা’র সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের বিশেষ আত্তিপূর্ণ আহ্বানে ও শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী মহাশয়ের আগ্রহে গ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূৰ্ব্বক সেই গ্রামে শুতবিজয় 
করেন। 
Age নীলকাস্ত মিশ্র মহাশয় “বৈষ্ণব-মঞ্ুষা-সমান্থতি'র কাৰ্য্যে কিছুকাল যোগদান 
করিয়াছিলেন। তাঁহার স্তায় শিক্ষিত ব্যক্তির শুদ্ধতক্তি-প্রচারে উৎসাহ দেখিয়াই গ্রীল 
প্রভূপাদ FA TKS আশিকাটিতে গমন করিয়া তাহার গৃহে ভিক্ষা স্বীকার 
0১৮, করেন। ভাড়ায়! প্রচারক ও ধর্মব্যবসায়িগণের দ্বারা জগতের অশেষ 
অপকার-ব্যতীত কোনপ্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই, তাহাদের দ্বারা কোন কালে নির্ভাক- 
ভাবে সত্যকথা প্রচারিত হইতে পারে না এবং তাহাদের এরূপ কাধ্য হরিসেবার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, 
_ ইহা! মিশ্র মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সর্কত্র প্রচার করিতে যতুবান্‌ হইয়াছিলেন | 
৪ঠ| ফান্তন (১৩২৭), ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯২১) প্রাতঃকালে শ্রীল গ্রতুপাদ কলিকাতা 
হইতে আশিকাটি-অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে আচার্য্য প্রমানন্ব প্রভু, শ্রীমান্‌ সম্বিত, 
যশোদাননন প্রভু প্রভৃতি ছিলেন। আমি তখন কৃষ্ণনগর শ্ীভাগবত- 
মাশিকাটিতে পরভুগাদ এসে ছিলাম। ৰাণাঘাট-ষেশন হইতে আমি গ্রভূপাদের সঙ্গে যোগদান 
গোয়ালনন্দ-ঘাটে পৌছিয়া “বেলুটী” নামক ট্টামার-যোগে টাদপুর রওয়ানা 
বা টার সময় তথায় পৌছি। সেখানে তীর্থ মহারাজ ঢাকা হইতে আসিয়া 
কৃতিপয্ন ভক্তের সহিত শ্রতৃপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষ! করিতেছিলেন। চাদপুরু 


৯২ সরস্বতী-জয়ঞী ঘাদশ- 


হইতে সাহাতলি-ষ্টেশনে পৌছিলে একটি কীর্তন-সম্তাদায় প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্তু 
সজ্জিত পান্ধীর সহিত তথায় উপস্থিত হন। গোবিন্দ বসাক এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি 
অভার্থনা-কার্ধ্যে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা 
ames পৌছিলে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকাস্ত মিশ্র এবং স্থানীয় হরিসভার 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি শিক্ষিত wy. 
মহোদয়গণ প্রভুপাদকে বিশেষ সম্বর্ধনা করেন। 

৬ই ফাল্গুন তারিখে স্থানীয় হরিসভায় তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহিণী 
হইয়াছিল। বহু ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে পণ্ডিত গীযুক্ত 
নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ও অনেক কথ! বলিয়াছিলেন। 

৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহে স্থানীয় হরিসভার বাধিক উৎসব- 
উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণ An প্রভুপাদকে উক্ত সভার অধিবেশনের সভাপতিপদে বরণ 
করেন। প্রভুপাদ তথায় শরীমন্তাগবত পাঠ করেন এবং তৎ্প্রসঙ্গে অনেক হরিকথা বলেন। 
বহুলোক প্রভৃপাদের দর্শন ও হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করিতে থাঁকেন। এ দিন 
একাঁদশীর উপবাস ছিল। 

শীল প্রভূপাদ ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
স্থানীয় ব্যক্তিগণ তথায় প্রভূপাদের আরও কিছুদিন অবস্থানের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিতে থাকেন। সারাদিন বহু ভদ্রলোক আসিয়া প্রভুপাদের Aad দর্শন ও বাণী শ্রবণ 
করেন। অপরাহে তীর্থ মহারাজের বক্তৃত| হয় এবং রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত প্রভুপাদ হরিকথা 
কীৰ্ত্তন করেন। সেই দিনই রাত্রি ১১টায় প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা আশিকাটি হইতে 
রওয়ান! হইয়া টাদপুর-ঘাঁটে পৌছি। 


ঢাকায় দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদ 


৯ই ফান্তন (১৩২৭), ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) Aa প্রতৃপাদের সহিত আমর! 
বেলা ১০| টার সময় নারায়ণগঞ্জে পৌছি এবং তথা হইতে প্রভুপাদের অনুগমনে ঢাকা যাই। 
Bas দস, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক্য এবং আরও কতিপয় ভদ্রলোক প্রভূপাদকে অভ্যর্থনা 
করিয়া স্বধীমগত লালমোহন শাহ শঙ্খনিধির ঠাকুর-মন্দিরে লইয়া যান। ঢাঁকার বিভিন্ন 
লোক প্রতৃপাদকে দর্শন করিবার অন্ত আসেন। Aq প্রতুপাদরকে Age ব্রজগোপাল বাবু 
তাহার দোকানে লইয়া যান এবং রহমৎগঞ্জে মহাপ্রভুর মন্দির প্রভৃতি দেখান। 

১১ই ফান্তন (১৩২৭), ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) তারিখে স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক 
‘হেরেন্ড'-পত্রে প্রভুপাদের আগমন-বার্তী প্রচারিত হয়। ও দিবস অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা 
পর্যন্ত Aa প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত হযীকেশ দাসের ঠাকুর-বাড়ীর হরিসভায় একটি অভিভাষণ 
প্রদান করেন। তথায় বহু পণ্ডিত উপস্থিত হইয়ছিলেন। শক্তি-ওষধালয়ের চতুষ্পাঠীর 


amo জটা. ক এ 


ত ঢাকার বার-সাইিব্রেরীতে ও সঙ্জনবৃন্দের ভবনে হরিকথা ৯৩ 


পণ্ডিত রমেশচন্দ্র OVE মহাশয় শীল প্রভুপাদের বক্তৃত| শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ- 
পূৰ্বক পরে আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তীৰ্থ মহারাজ সেইদিন 
রহমৎগঞ্জে মদনযোহনজীয় ঠাকুর-বাড়ীতে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
১২ই ফাল্গুন ( ১৩২৭ ), ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) বৃহস্পতিবার স্থানীয় প্রথম মুন্‌সেফ, 
গীযুক্ত অন্গমোহন লাহিড়ী, নারায়ণগঞ্জের Was শ্রীযুক্ত মধুহ্ুদন রায়, ঢাকা-নৰ্ম্মাল-স্কুলের 
বার লাইব্রেরীতে ুপারিপ্টেণ্ে্ট, রায়সাহ্ব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্ৰনাথ রায়, পুলিসের হেড ক্লার্ক 
বক্তৃতা বৃন্দাবনচন্ত্ৰ বসাক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রাতে আসিয়া প্রভুপাদের উপদেশ 
শ্রবণ করেন। সেইদিন সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্স্ত প্রভুপাদ 
ঢাকা-বার-লাইব্ৰেনী-হলে বঙ্গভাষায় ‘গোঁড়ীয়-বৈফণব-দর্শন’-বিষয়ক একটি অভিভাষণ প্রদান 
করেন। স্থানীয় উকীল ও বহু সম্মানিত ব্যক্তি প্রতুপাদের বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরলোকগত গোবিনচন্্র ভাওয়াল বার-লাইব্রেরীর ব্যবহারবিদ্গণের পক্ষ 
হইতে প্রতুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়| একটি অভিনন্দন প্রদান করেন | 
১৩ই ফান্তন (১৩২৭), ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) প্রাতঃকালে চন্দ্ৰনাথ রায় মহাশয়ের 
পুত্ৰ এবং নদীয়ার সেটেল্মেন্ট অফিসার স্ুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মধুস্থদন রায় 
(Acre, নারায়ণগঞ্জ) প্রভূপাদের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য লালমোহন 
শাহ শঙ্খনিধির ঠাকুর-বাড়ীতে পুনরায় আগমন করিলেন। রায়সাহেৰ 
দেবেন্দ্র বাবুর বিশেষ প্রার্থনায় Aa প্রভৃপাদ তাহার গেগারিয়াস্থিত 
ভবনে পদার্পন করিয়া প্রাতঃকাল ৮ট? হইতে প্রায় ১২টা পর্যন্ত হরিকথা কীর্তন করেন; 
অপযরায়ে স্বধামগত লালমোহন শাহ ANA মহাশয়ের আত্মীয়বর্ণের কাতর প্রার্থনায় 
প্রভূপাদ তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়াও প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে হরিকথা উপদেশ 
করিয়াছিলেন। তথ! হইতে প্রতৃপাদ পুনরায় মধুবাবু মুদ্সেফ মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া! 
রাত্রি ৭॥টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্তন করেন। মধু বাবুর ভবনে বহু শিক্ষিত 
ভদ্রলোক প্রতুপাঁদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অবসর-প্রাপ্ত fers, জজ, 
দেওয়ান-বাহাছুর সারদাপ্রসাদ সেন, পাঁচজন সবজজ কএকজন মুম্সেফ, এক্জিকিউটিত, 
ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি সন্তা্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ! 
১৪ই ফান্তন (১৩২৭), ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) প্রভুপাদ ঢাকা হইতে রওয়ানা হন। 
গোয়ালননদের স্টামারে বসিয়াই “সজ্জনতোষণী'র প্রুফ. সংশোধন করেন। পরদিন প্রাতঃকাল 
৭টায় প্রভূপাদ কৃষ্ণনগরে পৌছেন। 
শারদীয় পূজাবকাশের পর হইতে (TAT ১৩২৭, ইংরাজী ১৯২০, নভেম্বর) As 
তীৰ্থ মহারাজ রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধির ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান-পূৰ্ব্বক চাকার ঘরে- 
ঘরে, পরীতে-পল্লীতে, করোনেশন-পার্কে প্রচার, VAST, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি 
করিতেছিলেন। শিক্ষিত সমাজ তীৰ্থ মহারাজের নিরপেক্ষ কথায় বিশেষ আৰুষ্ট হন; লৌকিক 


ঢাকার বিভিন্ন গৃহে 
হরিকথা 


৯৪ HAAS -জযন্তরী ত্বাদশ- 


ধৰ্মম-ব্যবসায়ি-সংপ্রদায় তখন বিষম বিপদ গণিয়াছিলেন। তীর্থ মহারাজ এ সময়ই প্রভূপাদকে 
একবার ঢাকায় গুভবিজয় করিবার অন্ত বিশেষভাবে প্রার্থন। জ্ঞাপন করেন। Aas তীৰ্থ 
মহারাজের প্রার্থনানসারেই গ্রীল গ্রতুপাদ আশিকাটি হইতে দ্বিতীয়বার ঢাকায় গুভবিজয় 
করিয়াছিলেন। 

& সময়ই দক্ষিণ-মৈষণ্ডি-নিবাসী ধনাচ্য যুবক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক্যের হরিকথা। 
শুনিবাঁর আগ্রহ, বিশেষতঃ ভাড়াটিয়া পাঠক ৪ কথকগণের কবলে কবলিত হইয়াও তাহাদের 
অবৈধ বৃত্তি নিরা করিবার উন্মুখত| এবং সত্যান্নন্ধিৎসা দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রীল গ্রতুপাদ 
বিশেষ ক্বপাপরবশ হইয়াছিলেন! Age বঞ্জগোপাল বাবু তাহা কতদূর গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন,_জানি না) তবে এখনও তাহার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সত্/-গ্রচারের প্রতি 
আকর্ষণ ও গ্রীতি আছে, আমাদের বিশ্বাস | 

এই সময়ে ঢাকার লবব-প্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
ভ্রাত৷ শ্বধীমগত ডাক্তার tame দাস শ্রীমৎ তীৰ্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে 
আমিতেন। ইনি কিছুকাল পরে সৰ্ব্মতোভাবে শ্রীচৈতমঠের আশ্রিত হুইয়া গ্ৰীপ্তামসেবক 
ব্রহ্মচারী নামে গুদ্ধ-বৈষ্ণব-সগৃঙ্গে খ্যাত হন এবং উন্টাডিনিস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, Farag 
গ্ীভাগৰতপ্ৰেস ও পুরীর শীপুরূযোত্তম-মঠের সেবা করেন। গত ১৩৩৫ সালে তিনি ইহলোক 
হইতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। 

‘বৈষ্ণব-মপ্ুষা-সমাহৃতি’র প্রথম খণ্ড ইংরাজী ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 
হয়। প্রথম সংখ্যার ভূমিকার মধ্যে Da eerie “বৈষ্ঞব-মঞ্জযার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বৰ্ণন 
করিয়াছেন। প্রথমে সমাহরণ-কার্ষের জন্তু খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইবার সঙ্কল্প হয়। 
সমাহরণ যথাসম্ভব সমাপ্ত হইবার পর তাহ! বিরাট্‌ এন্থাকারে প্রকাশিত হইবার কথা 
হইয়াছিল। ওঁ সমাহৃতি চতুর্থ খণ্ড পধ্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পঞ্চম খণ্ডে মাতৃকাক্রমে বৈষ্ণব" 
আচাধ্যগণের জীবনী কএক TH পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রস্থ-মধ্যে গ্রীল 
প্রভূপাদের মৌলিক অনুসন্ধানের এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রনায়ের অনেক অমুল্য তথ্য 
সংগৃহীত আছে। 

AUT কাৰ্য্য পুনর্ববীর আরম্ভ 

এই সময় (ইংরাজী ১৯২১, Ayia ১৩২৭, শীতকাল ) হইতে শ্রীল প্রভুপাদের 
নিয়ামকত্বে বৈষ্চবকোষ-গ্রন্থের সেবা-কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়। ভট্টপল্লী-নিবাসী Aw 
কীনাইলাল পঞ্চতীর্থ মহীশয়কে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এতৎসক্বদ্ধে 
‘সজ্জনতোষণী’তে (২৩ খঃ VR ১৮৫পৃঃ ) একটি আবেদন-পত্র প্রকাশিত হয়। বারাকপুর 
হইতে হরিপদ বাবু দরশখানি উপনিষদের এবং খুলনা হইতে শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্্ী 
মহাশয় ‘ভক্তির্সামৃতসিন্ধ’-এছ্র যাবতীয় শব্দ সমাহরণ করিয়া আসনে প্রেরণ FCAT । 





৷ 


বৈভৰ শ্ীবদীপ-পরিক্রমা-প্রবর্তনের ইতিহাস ৯৫ 


Shas সতীশচন্ত্ৰ বহু মহাশয় নিজ-ব্যয়ে এই সময় গতুপাদের দোতলা-বারে ও আসন- 
ঘরে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় 
লৌকিক বিদ্ধালাত পরিত্যাগ-পূর্বাক স্বদেশ হইতে গ্ৰীমাননে আসিয়া একাস্তভাবে আচাৰ্য্য- 
সেবায় ব্রতী হন। 

শীল প্রভুপাদ তীর্থ মহারাজ, যশোদাননদন ets ও আমাকে ভাবী গরীনবন্ধীপ-পরিক্রমার 
উদ্দেখ্যে ঢাকায় তিক্ষা-সংগ্রহের জন্য রাখিয়া জীধামে প্রত্যাবর্তন করিলে কৃষ্ণনগর হইতে 
খুলনায় প্রেরিত ta কবি নাবায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় খুলনা হইতে Sy 
বিষ্ণুদাস কর ভক্তিসিন্ধ, Age যজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী ও Ags অকিঞ্চন দাস অধিকারী 
মহাশয়গণ ঢাকায় আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করেন। আমরা তখন সকলে 
মিলিয়া নারায়ণগঞ্জ, নিভাইগঞ্জ, ভগবান্গঞ্জ, মদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পরিক্রমা eres 
ও ভিক্ষা করিয়াছিলাম। 


অবৈধ আন্ুকরণিক প্রতিযোগিতা 


নল্দী-নিবাসী পরলোকগত-__ গোস্বামী স্বীয় অনুগত শিষ্যুদিকে গ্রনবন্বীপ-পরিক্রমায় 
যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অপর দিকে ছুই তিনমাস পূৰ্ব্ব হইতেই ক্যাকড়া- 
মাঠের ভেকধারী শুদ্ধতক্তির প্রতীপ-দলসহ্‌ শ্রীল প্রভুপাদের অনুঠিত নবহীপ-ধায়-পরিক্রমার 
এক।ট আন্লকরণিক অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন-প্রচারের বিপুল আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়াছিল। 

মার্চ মাসে নদীয়ার জেলা-জজ, রায়বাহাছুর অমৃতলাল যুখাজ্জি মহাশয়ের কোর্টে আমরা 
আপীল কথায় বামনপুরুরের মোল; মহম্মদ কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত আবর জলকরের 
আাম্লায় আসাদের পক্ষে জয় ( ডিক্রী ) লাভ হইয়াছিল। তদবধি তাহার পুত্র মোল্লা হালিম 
আমাদের শ্রীচৈতন্তমঠের বিপক্ষে গমন করে। 


শ্রীনবদ্ধীপ-ধাঁম-পরিক্রমার প্রথম পুনঃপ্রবর্তন 


শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্ধ্য ets, গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু aye আচাৰ্ধ্যগণ 
জীবিখবৈষ্ণবরাজসভার তদানীস্তন পাত্ররাজ রূপান্থগবর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের 
আঙ্গুগত্যে শ্রীগৌরস্থন্দরের লীলাক্ষেত্ৰ ভীনবধীপ-ধাম-পরিক্ৰমার প্রবর্তন করেন। তৎপরে 
সময় সময় কোন কোন ভজনানন্দী বৈষ্ণব স্বয়ং বা “সজাতীয়াশয়” ছুই একজন তক্তসহ 
প্রীনবন্ধীপ-ধাম পরিক্রম! করিতেন। শ্রীঅঘৈত-প্রতুর আত্মজ শীৰুষ্ণনিশ্ৰের '্ধস্তনরূপে গ্রীজগবন্ধ 
ও গৰীবীরচন্ত্ৰ তিক্ষুকাশ্ৰম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্ৰীমন্নহাপভু বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাহারাই 
“বড় ory ও "ছোট প্রভূ” নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারা এীনবদ্ধীপ-পরিক্রমা পুনঃ 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনা যায়। গৌরজন টীমঙক্তিবিনোদ ঠাকুৰ শ্রীগোরসুন্দরের 
আদেশক্রমে গৌরধাম-প্রকট ও নবহীপ-ধাম-পরিক্রমা জগতের সক্বসাধারণ্যে প্রচার করিতে 


৯৬ সরম্বতী-জয়্তী বল 


ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ও বিষ্ণুপাদ Aa ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জদসারে 
গীধাম-পরিক্ৰম| পুনঃ প্রকট করেন। 
পূৰ্ব্ব বৎসর (বাঙ্গালা ১৩২৬ সালে) গীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিবসের অব্যবহিত পূৰ্ব্বে ১৭ই 
ফান্তন, দশমী তিথি রবিবার হইতে চারদিন গীনবদ্ধীপ-ধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। গৌর-জন 
দা গ্রীল প্রভুপাদ এই পরিক্রমায় নিজ-ভক্তগণকে যোগদান করিবার জন্য 
স্বয়ং যে-সকল আহ্বান-পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খুলনার বেলফুলিয়| 
গরাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেখর দাস অধিকারী মহাশয়ের নিকট লিখিত একটি পত্রের গ্রতিলিপি 
নিয়ে প্রদত্ত হইল,-- 


গীঞ্জীগুরগৌরালো জয়তঃ 
গুীভক্তিবিনোদ-আসন 
কলিকাতা 


২০২1২ 


স্বেহবিগ্রহেযু-_ 
আগামী ১৭২ ফাত্তন, ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার শরীমায়াপুর হইতে মহাসমারোহে গীনবদ্বীপধাম- 
পরিক্রমার আয়োজন হইতেছে| রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ এই চার দিনে প্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত 
হইবে | একশত মৃদঙ্গ ও পাঁচসহত্র ভক্ত প্রীধাম পরিক্রমা করিবেন। আপনি আপনার পরিচিত 
যাবতীয় ‘ভক্তিমান ধৰ্ম্মপরায়ণ বন্ু-বান্ধব-সহ এই পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। ১৬ই ফাঁন্তন শনিবার 
স্যার সময় শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হইলে ১৭ই তারিখে পরিক্রমা-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে | 
আপনি যে-পরিমাণ খোল, করতাল, রামশিঙ্গা, নিশান ও ভক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তঘিষয়ে 
চেষ্টার ক্রটী করিবেন না। 
আপনার আগমন-সংবাদ ১৬ই ফাস্তনের পূৰ্ব্বে আমার নিকট গ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ বামনপুকুর-- 
এই ঠিকানায় জানাইবেন। ১৭ই ফাল্তন ্রীচৈতন্তমঠে মহোৎসব হইবে, স্থির হইয়াছে | ওখানকার 
সদাশয় বদা্যবর্গের নিকট হইতে যাহাতে হরিকীর্ভনোৎসবের জন্য কিছু দ্রব্য ও অর্থামুকুল্য সংগ্রহ 
করিয়৷ আনিতে পারেন, তাহা করিবেন | 
নিত্যাশীর্ববাদক 
গ্ৰীসিদ্ধান্তসরস্বতী 


সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন গত বৎসর গীধাম-নবদ্ধীপের সকল স্থান পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
পরিভ্রমণ করা! হয় নাই ; অতএব এ বৎসর হইতে যাহাতে নয় দিনে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা 
নয়দিবনে gy হইতে পারে, শীল প্রভুপাদ তজ্জন্ত বিশেষ আগ্রহািত হইলেন। ইহার 
নন পূৰ্ব্ব বৎসর শীল প্ৰভুপাদ গ্ৰীনবদ্বীপ-পরিক্ৰম| ও চৌরাশি ক্রোশ গ্রীগৌড়- 
মওল-পরিক্ৰম|--এই উভয় অনুষ্ঠানের ay ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

কিন্তু এ বৎসরে ( বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সালে) গোড়মগুল-পরিক্রমা সম্ভব হুইল না। ১ল! চৈত্র 


(১৩২৭ ), ১৪ই মার্চ (১৯২১ ),২ গোবিন্দ (৪৩৪ গৌরাধ্দ ) পঞ্চমী তিথি সোমবার 
হইতে পরনবন্ধীপ-ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইল। 





খৈভৰ 


শ্রীনবন্ীপ-পরিক্রমার প্রথম আবেদন-পত্র ৯৭ 
শ্রীল প্রভূপাদের আদেশে আমি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি লিখিয়াছিলাম। বলিতে কি, 


ইহাই আমার একরূপ প্রথম রচনা | 


Sala জয়, গোর জয়, জয় গোর 


জ্রীপ্রীনবদ্ধীপ-পরিক্রমা 


আগামী ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র (১৩২৭) পৰ্য্যন্ত নয় দিবন ব্যাপিয়া নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা 
হইবে। কলিষুগ্রপাবনাবতারী শ্রী্ীগোরাঙ্গমহাপ্রভু Aste সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে che প্রকার 
সাধনভক্তযন্সের উপদেশ করিবার কালে Agee বলিয়াছিলেন,__ 
“পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীৰ্ত্তন। 
ধূপ, মাল্যগন্ধ, মহীপ্রসাদ-সেবন 1” 
এবং শ্রীবিখবৈষবরাজ শ্রীল রূপ গোস্বামী-প্রভু ‘শ্ৰীভক্তির্বসামৃতসিন্ধু’ খে লিখিয়াছেন,-- 
“অভ্যুানমনুত্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমা | 
আর Fa ঠাকুর নরোত্রমও গাহিয়াছেন,_ 
“জীগোঁড়মণল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, 
SPF হয় ব্ৰজভূমে বাস a” 


সকলেই অবগত আছেন,-প্রতিবত্সর চতুরশীতি ক্রোশ মাঁবুর-মণ্ডল পরিক্রমা হয়। তাহাতে 
যোগদান করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে বালক-বৃদ্ধ-যুর-নির্দিবিশেষে সহস্ৰ-মহস্ৰ নর-নারী হৃদয়ে তীব্ৰ 
ব্যাকুলতা, প্রবল আবেগ ও উদ্দীপিত ভক্তি লইয়া, দর্শন-শিপাসাতুর হইয়া, শত শত বাধা-বিপত্তি সহা 
করিয়া, ভগবান্‌ নন্দনন্দনের লীলা মাধুরী-স্থৃতিলড়িত WITT সন্দর্শন-পুর্বক আপনাদিগের জন্ম সার্থক 
করিবার ও ধন্য হইবার জন্য প্রাণের কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যেন উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হন। আর 
সেই সাক্ষাৎ মাথুরমগ্ডলাভিন্ন এই শ্রীগৌড়মণ্ডল নবদ্বীপ-ধামে আগ প্রায় তিনশত বৎসর পর আবার 
সহশ্র-নরনারী-সম্মিলিত বিরাট্‌ পরিক্রমা আরম্ভ হইতে চলিল। 

এক সময় নবদ্বীপ-মুধাকর প্রীশচীগর্ত-সিছু হইতে BS হইয়া শ্রেয়ঃকুমুদচন্সিকা-বিস্তারে 
আপামর-নির্ধিরশেষে বিষয়ভার-প্রপীড়িত বঙ্গবাসীকে-_শধু বঙ্গবাসীই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসীকে 
অন্যাভিলাষ-কর্দ-জ্বানরূপ দুঃসঙ্গের বোঝা হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের স্রিদ্ধালোক-বিকিরণে 
আহ্বাদিত করিয়াছিলেন | বঙ্গের, ভারতের, তথ! সময় বিশ্বের প্রেমের যে ঠাকুরটি গোমুখী-নিঃস্ত 
সরধুনী-ধারার WA অপ্রাকৃত নামন্রোতের প্রবল বন্ধা বহাইয়! গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ ‘এবং 
নিরীখর, কুতার্কিক, পাষণ্ড, ভোগি-নিৰ্ব্বিশেষে সকল জীবকে ভাসাইয়া, SUVA, তাহাদের হৃদয়ের 
মলরাশি বিধোত করিয়া তদীয় প্রেমসাগরে উপনীত করাইয়া দিয়াছিলেন, জগৎ মাতান পাগল-করা 
ঠাকুর__লৌনধ্য বাহার কন্দর্প-কোট-নিশ্দিত, গান্তীৰ্য্য বীহার্ন অস্তোধিকোটি-তিরস্কত, সংসার-ছুঃখ-দুঃখী 
নিরুপায় মানবকূলকে সংকীর্তন-প্রচাররূপ দয়া-বিতরণে ধাহার একমাত্র তুলনা তিনিই স্বয়ং, ধাহার 
অমল গ্রীপাদপন্মের রেণু লাভ করিয়া সমগ্ৰ বিশ্বের ঘাবতীয় দেহ-সনের ধর্ম প্রচারকবর্গ কৃত-কৃতার্থ হইয়া 
যান, সমগ্র বঙ্গের একমাত্র স্পঞ্ধার বস্তু, গৌরবের ধন সেই প্রগৌরহুনরের প্রপঞ্চে প্রকটলীলা- 


বিহার-ভুমি-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইতেছে। 


৯৮ 


একে জগোরধাম-পরিক্রমা, তাহাতে আবার তদীয় নিজ-জনের আনুগড্য--শুদ্ধ বৈণবাচার্যযে্ 
অনুগমন! একেবারে স্থবর্শ-সোহাগা-সংযোগ উপস্থিত বঙ্গের গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের ইতিহাসে 
বর্ণ পৃঠায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন| সন্নিবিষ্ট হইতে চলিল। এমন দেব-বাঞ্ছিভ দুর্লভ হৃযোগ-- 
এমন মাহেন্ত্ৰক্ষণ, বঙ্গবাসী হিন্দুধর্মাপ্রিত তুমি, তোমার হেলায় হারান উচিত নহে। সেই কালে সহস্ৰ- 
সহশ্র নর-নারীর মিলিত কঠোখিত আকাশ-কীপান পাধও-হৃদয়ভেদী তুমুল হরিনাম-রোল, were শভ- 
শত মৃদঙ্জ-করতাল-তান-লয়-সংযোগে বাছ্া-ধ্বনি ! আয় উর্দ-প্রসারিত সহশ্র সহস্ৰ হ্ত্তধূত বিচিত্র 
বর্ণের পতাকাবলী যেন বিশ্ববৈষ্বরাজের গীমুখ প্রচারিত সাধন-সাধ্য-শ্রেঠ ্রীহপসিনামেয় বিজয়-মহ্ষা 
ঘোষণা করিতেছে! সেই এক অপূৰ্ব YT প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈকুণ্ঠখামের চিগ্নয় 
ধূলিতে সেই সময় একবার ভাই গড়াগড়ি দিয়া কি ধন্য হইবে না? আর আত্মীয়-্যজনের গাতে, বক্ষে 
সেই ধুলি মাথাইয়া তাহাদিগকেও কি ধন্য করিবে না? 
গত বর্ষেও ধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। নানা কারণে সেই পরিক্রমা! সংক্ষেপ করিয়া অল্প 
দিনের মধ্যেই শেষ করিতে হইয়াছিল । আর্ত, আশাম্বিত যাত্রিগণের তীব্র দর্শন-পিপাসা তাহাতে 
মিটে নাই- প্রাণের ক্ষোভ যায় নাই। বৰ্ধমান বংসর যাহাতে প্রত্যেকেই প্রাণের সাধ মিটাইয়া 
প্রত্যেক দ্বীপের দর্শনীয় লীলাস্থণী সমূহ দর্শন করিতে সমর্থ হন, ST আগামী om চৈত্র হুইতে 
১ই চৈত্র পত্যন্ত দীর্ঘ নয় দিবস-কাল পরিক্রমার সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তিরত্বাকরাদি প্রামাণিক গ্ৰন্থসমূহ পাঠ 
ও তহ্লিখিত লীলাম্থলী সমূহ প্রদর্শিত হইবে| আবার সেই অন্র্থীপন প্ীমারাপুর-যোগগীঠ সেই 
অচল্রশেখর আচীরধ্যরত্বের ভবন, সেই ইতিহীস-প্রদিদ্ধ বমাল সেনের বিশাল স্ত এপ ও দীর্ষিকা, সেই 
মাধাইর ঘাট, সেই বারকোণাঘাট, সেই কাজীর বাড়ী, সেই স্বনামপ্ৰসিদ্ধ খোলাবেচা ঈধরের বাটী, 
সীমস্তত্বীপ; আবার সেই মহাগ্রভুর্ মধ্যাহলীলাস্থল গোড্ৰম-ম্বীপ বা গাদিগাছা ; মধ্যছীপ ; পশ্চিম দিকে 
কোলঙ্বীপ; eget; Et; মোদত্রমধীপ ও রুত্রধীপ_এই নয়টি দ্বীপের দ্রব্য কোন স্থানেই 
দৰ্শনাভাবে এবার আর কাহারও ক্ষোভ থাকিবে ন| | 
এই বিরাট পরিক্রমায় রাত্রিবাস, মহাপ্রমাদ-সন্রান প্রভৃতি কার্যে বিপুল অর্থ ও প্রয়োজনীয় 
বহুবিধ জব্যাদির প্রয়োজন | যিনি নিজ-গৃহ-পরিক্রমা ছাড়িয়া হয়িজন-সঙ্গে হয়িনাম-প্রসঙ্গে হয়িধাম- 
পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তিনি স্বচ্ছন্দে আসিয়া ভ্রমণ করুন; আর যিনি কোন কারণ 
বশতঃ সে-সোঁভাগ্য লাভ করিতে পারেন না, তিনি সাধ্যমত freed যে-কোন প্রকারে হউক, পরিক্রমার 
সাহায্য করুন। অর্থশালী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কতদিকে কত অর্থ জলের মত অবাধে ব্যয় 
করিতেছেন, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন জীবদ্দশায় আপনারা সেই ভগবদনুগ্রহ-লব্ধ অর্থ ও 
প্রয়োজনীয় অব্যাদি নিঙ্পটে সব-্ সাধ্যানুসারে ভাহারই সেবায় প্রদান করিয়া অথবা এক এক দিবসের 
যাত্রীর পরিকমার ব্যয়ভার-বহন-পূৰ্ব্বক গৌরভক্তবৃন্দকে ভাহাদের আরাধ্য দেবতার সেবায় সাহায্য করিয়া 
অক্ষয় সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করুন। তাহাতে ভক্তের সেবায় ভগবান্‌ পগোরহ্ুম্দর Ae হইবেন। আর 
ইহকালে আপনারা নিজেরা ধন্য হইয়া দছুলভ মানব-জন্ম সফল ত’ করিবেনই, ভবিষ্যতে গৌঁড়ীয়-বৈফাষ- 
aa ইতিহাসের স্বৰণ-পৃষ্ঠায়ও আপনাদের নাম উজ্ছলভাবে চির অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। 
আপরিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ( Raps)  গ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্ঘ 
প্হরিপদ বিদ্যারত্ব ( এম্‌-এ, বি-এল্‌ ) গীঅনন্তবাহদেব বিস্যাতূষণ বি-এ 
গীয়ামগোপাল রিন্যাতুযণ ( এম-এ ) 
সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা £- গীমায়াপুত্ৰ-গীমন্দির, পোঃ বামনপুকুর, নদীয়া। 





ARREARS === 


খৈভষ জরীগৌর-জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র Se 


শ্রীনবন্ধীপধামপ্রচারিণী-সভার অন্তৰ্গত কার্য্যকরী সমিতির তদানীস্তন সম্পাদক রাজর্ষি 
Aye নফরচন্্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, অধুনা পরলোকগত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
ভক্তিভূষণ এমএ, বি-এল এবং সাধারণ সভার সম্পাদক অধুনা পরলোকগত রায় রাধাবল্লত 
চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম্‌-এ, বি-এল মহাশর়গণ এইরূপ আহ্বান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, 
জীঞ্জীমায়াধীশায় নমঃ 
প্ীমায়াপুর-্রীমলির 


২১শে ফান্তুন, ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ 
যথাবিহিত সম্মান-পুক্নঃসক্স নিবেদনমিদমূ্‌-_ 


আগামী ১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় প্রতিদিন প্রীধাম-নবন্ধীপ-মায়াপুর- 
যোগপীঠ-জন্মভিটায় প্রীগ্রাগৌরাঙ্গের জন্মোৎমব-উপলক্ষে ভক্ত-সন্মেলন, ভক্তিগন্থপাঠ, ভোগ-রাগ, 
বৈষণব-্রাঙ্গণ ও অভিথিসেবা-মহোত্সব হইবে । ১২ই চৈত্র শুক্রবার অপরাহ্ণ ঘটার সময় প্ীধীম- 
প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশনে শ্রীগোঁরাঙ্গের প্রিয়-কার্ধ্যানুষ্ঠাতৃগণের সদনুষ্ঠান স্বীকার ও সন্মান 
প্রদত্ত হইবে | মহাশয়ের গুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন | বল! বাহুল্য 
যে, মহাশয়ের স্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য-ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভানুষ্ঠান VIN সম্পন্ন হওয়া 
Rtg | গ্বিখবৈষ্বরাজ-দভার সহযোগিতায় ১ল! চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত নয় দিবস পরম 


সমায়োছে নয়টি খীপ পরিক্রম! হইবে | 
সম্পাদক-_প্রীনফরচন্্র পাল চৌধুরী ভক্তিভুযণ 


গরীযতীন্্রনাথ রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ (এম্‌-এ, বি-এল ) 
সজ্জনকিঙ্কর-_ 

মম্পাদ্ক--গ্ীয়াধাবলত চৌধুরী ভক্তিভূবণ ( রায় বাহাহুয় ) 
উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস গ্ৰীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বামী, কাৰ্য্যাধ্যক্ষ 
গ্রীধাম-প্রচারিধী-সভা, গ্রীমায়াপুর-ীমন্দির, বামনপুকুর গো: আঃ, জিলা নূদীয়া,_এই ঠিকানায় 

পাঠাইতে হইবে। উহার যথারীতি হিসাব সভায়, গ্ৰীপত্ৰিকায় ও বিবরণ-পত্রে প্রকাশিত হইবে | 
গত বৎসরের স্তায় এবারও শীল প্রতুপাদের আদেশে শ্রীমৎ তীৰ্থ মহারাজ যাত্ৰিগণকে 
গদে লইয়া প্রীধামের সকল স্থান দর্শন ও প্রদর্শন করিলেন। এ বৎসর ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন স্থান হইতে প্রীনবীপ-ধাম-পরিক্রমা! ও প্গৌরজন্মোৎ্সবোপলক্ষে 
5 বহু লোক শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। এবার নবম্বীপেৰর 
৷ প্রত্যেক দ্বীপে ‘গীচৈতন্ততাগবত’, ‘জীভক্তিরত্নাকর’, ‘জীনবথীপ-ধাম- 
মাহাত্ম্য” ও ‘্রীনবন্ধীপ-ভাবতরঙ্গ’ প্রভৃতি গ্রস্থাংশ পদাবলীর স্তায় কীৰ্ত্তন করিয়া সকলকে 

নবধীপেয বিভিন্ন স্থানের লীলাকথা শ্রবণ করান হইয়াছিল। 

দুইমাস পূর্বা হইতে Dew হরিপদ বারুর বে Meter পঅধৈত-তবন-গৃহ নির্মিত 
হইতেছিল। ভীগোঁরজস্মোৎসবান্তে জীঅদ্বৈভ-ভবনে শ্রবিগ্রহ-প্রতি্া-উপলক্ষে বিভা 
প্রত ব্যয়ে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, শতাধিক লোক মহাপ্রসাদ পাইয়া ছিলেন। এই সময় 
ধানবাদ-প্রীবাসী ই, আই, আর; ডি; টি, এস্‌ অফিসের কর্মচারী TATE ATS অতুলচজ দত্ত 


See সরস্বতী-জয়ণী দ্বাদশ- 


ও Dawe অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীজানকীনাথ ও স্বধামগত গরীত্ৰৈলোক্যনাথ ব্ৰহ্মচারি- 
দ্বয় জীচৈতন্তমঠে দীক্ষা ও সংস্কার লাভ করেন। 

শ্রীপাদ কুঞ্জদা’ বস্রায় যাইবার পূর্বেই শ্রীআসনস্থ তক্তগণের মধ্যে জীপাদ ভক্তিগ্রদীপ 
ঠাকুর বিপত্নীক হন--ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তখন কুঞ্জদা’র পত্নী শিশু শ্রীমান্‌ 
সঁচ্চিদাননোগ সহিত স্বগ্রামে গিয়াছিলেন। যশোদানন্দন প্রভু পত্নীকে 
দ্বগ্রামে রাখিয়৷ ঢাকায় তীর্থ মহারাজের সহিত যোগদান করেন। 
হরিপদ বাবু মাতাকে আসনে রাখিয়াই বারাকপুরে থাকিয়| শিক্ষকতা 
করিতেন। নরোত্তম প্রভুও তখন পত্নীর কালাজর হওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্য দেওঘরে চলনিয়| 
গিয়/ছিলেন। গ্রগৌরঞ্রন্মোৎসব ও শ্রীঅদ্বৈত-ভরনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ-উৎসব-উপলক্ষে 
হরিপদ বাবুর মাতৃদেবী শ্রীধামে আসিয়া থ|কিয়া গেলেন। সুতরাং শট আসনে আর কোন 
গৃহস্থের মহিল! রহিলেন না, প্রকৃতপক্ষে উহা মঠের আকারে পরিণত হইল। 


. ভুবনেশ্বরে ও পুরীতে প্রভুপাদ 
ইতঃপূৰ্ব্বে নিদারুণ পৃষ্ঠব্রণে দেড়মাসকাল শব্যাগত থাকিয়া দর্বলদেহে পুর্ববন্গে গমন, 
অবিরাম হরিকথা-প্রচার এবং লোকাভাব-বশতঃ নিজেই শ্রীনবদ্ধীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর- 
জন্মোৎসবের জন্য বিপুল আয়োজন-অনুষ্ঠান, যাত্রিগণের সকল প্রকার 
mI প্রভুপাদ সুবিধা-বিধান প্রভৃতি কাধ্যে অত্যধিক পরিশ্রম-ফলে এবং সর্ধোপরি 
তাহার পুত্লাতন হানিয়| বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় গ্রীল প্রতৃপাদের শরীর অত্যন্ত 
কাতর হয়। Ada ও কলিকাতায় অবস্থানকালে Sais সাতবার নিদারুণ অন্নশূল 
( Colic pain ) আক্রমণ করে। গ্ৰেস্থীটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীধুক্ত গ্যামাদাস বাচম্পতি 
মহাশয়ের চিকিৎসাধীন থাকিয়া সকলের প্রার্থনা ও পরামর্শ-মতে ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী 
১৯২১ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে শ্রীল প্রতৃপাদ পরমানন্দ প্রভু, হরিপদ বনচারী প্রভৃতির 
সহিত ভূবনেশ্বরে গমন এবং তথায় টেম্পল্‌ বাংলোতে অবস্থান করেন। এই বাংলোতে 
কটকের GIS কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বর্ধন এম-এ মহাশয়ের সহিত 
প্রভূপাদের আলাপ হয়। 
প্রভুপাদের সেবার জন্য তখন শ্রীমান্‌ সম্বিৎ তথায় প্রেরিত হয়। শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ 
দাসাধিকারী লেবাকোবিদ মহাশয় সপরিবারে ভুবনেশ্বরে অবস্থান-পূৰ্ব্বক জীল প্রভুপাদের 
BE Aes নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন ও গী 8ীগুর্ুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিফপটে চেষ্ঠীম্বিত 
হন। ভূবনেশ্বরে গিয়| প্রভুপাদের অল্লশূল ক্রমশঃ তীত্রভাবে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। এই সময়ই প্রভুপাদ ভূবনেশ্বরে, পুরীতে ও আলালনাথে এক একটি মঠ- 
স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং কুঞ্জদ!’ বস্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া 


কলিকাতার আসন 
মঠাকারে 


একবার শ্ীধাম বৃন্দাবন-দর্ণনে যাইবেন,--এইক্ল্প প্রস্তাব করেন। জ্যৈঠ মাসে (১৩২৮), শ্রীল 








বৈভব কর্্মফলভোগী ও অপ্রারুত হরি-সেবক__এক নহে ১০১ 


প্রভুপাদ ভুবনেশ্বর হইতে পুরীতে গমন করিবেন পুরীতে আসিবার পর প্রভুপাদের তখন 
আর কোনপ্রকার রোগাতিনয় দৃষ্ট হয় are | 
ভগবানের নিজ-জন নিত্যসিদ্ধ পার্ধদগণের যে অসুস্থতার অভিনয়, তাহা! একদিকে 
যেমন অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া মহাপুরুষগণের বিপ্রলস্তময় ভজনের 
হন আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি সেবোন্ুখ ব্যক্তিগণকে সেবা- 
অভিনয়-তাৎপর্য্য সুবোগ-দান এবং জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্রতর 
চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকে। 
প্রেনকপ্পতরুর মধ্যমূল, নিত্যসিদ্ধ তগবৎপার্ধদ, মহাভাগবতকুল-শিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্- 
পুরীপাদের অন্থস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবা-বুত্তিই সমপ্রকাশিত হইয়াছিল) কিন্তু 
গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধের আদর্শ-প্রদর্শনকারী রামচন্ত্রপুরীর তাহাতে অন্রূপ বুদ্ধির 
উদয় হয়। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দপুরীর বিপ্ৰলন্ত-বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়া 
ছিলেন, ব্রক্মবিৎ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? * রামচন্ত্রপুরী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ৰীমন্‌ 
মহাপ্রভৃকে প্রাকৃত জীবেব স্তায় জিহ্ব|-লম্পট্‌ মনে করিয়াছিলেন! কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেই 
প্রকার বুদ্ধি হয় নাই। তিনি শ্রীমাধবেন্রপুরীর ‘স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জন” 
( চৈঃ চঃ অঃ ৮২৬)। কারণ, ঈশ্বরপুরীপাদ শওরু-পাদপন্মের শিক্ষান্থসরণ করিয়া ইহাই 
জানিয়াছিলেন যে, মহাঁতাগবতগণ যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কৰ্ম্মফল-বাধ্য 
বন্ধজীবগণের কৰ্ম্মমলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেব! হইতে বিচ্যুতি নহে। 
পূর্ণভাবে ভগবদন্থশীলন করিয়াও তাঁহার! বিচার করেন,__“আমরা ভগবৎসেব! করিতে 
পারিলাম না”_“মধুরা না পাইন বলি’ করেন ক্রদন”। কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্জরিয়-তর্পণের জন্তু 
তাহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্ৰ লালস।, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠ৷ বা বিপ্রলম্ত। তাই 
শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন, 


“ যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ | 
নিশ্চয় জানিহ--সেই পরানন্দ সখ ॥ 
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে । 
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব ন| চিনে ৷ 

_চৈঃ ভাঁঃ ২|১৯|২৪০-৪১ 


্রীমন্মহা প্রভুর অ্বর-রোগাভিনয়, Aa সনাতন গোস্বামী প্রভুর গ্ৰীঅঙ্গে কঙুরসা- 
রোগের "অভিনয় (চৈঃ চঃ অঃ ৪1৫), শ্রীল করিবাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় 


*  তুমি--পূৰ্ণবহ্মানন্দ, করহ স্মরণ | 
ব্ৰহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ?” 
চেঃ Bs অঃ ৮1১৯ 


১৪২ সরস্বতী-জয়ন্তী ছবাদশ- 


প্রভৃতিকে যে-সকল আধ্যক্ষিক প্রত্যক্ষ্যের বঞ্চনায় বিতাড়িত হইয়| কৰ্ম্মফল-বাধ্য জীবের 
প্রাক্তন ভোগ-সদৃশ মনে করে, তাহারা দুৰ্ভাগ্য ও বঞ্চিত। জীব রোগ-শোকের মধ্যে 
জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবতসেবায় অধিকতর তীব্ৰভাবে উৎসাহিত 
ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্তই মহাপুরুষগণ Gar অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজ-জনগণ 
যদি নীচকুলে ও নানা! বিপদ-আপদ, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা 
দেখাইয়াও হরিসেবার জন্তু তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের 
কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। 
আমরা ইহা অনুক্ষণ Ba প্রতুপাঁদের আদর্শে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, উৎকট অস্ুস্থাভিনয়ের 
মধ্যেও তাহার বিপ্রলম্তময়ী ভজন-চেষ্টা ও ভুবনমঙ্গলময়ী জীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-পুরণেচ্ছা 
যেন আরও কোটিগুণে নবনবায়মানভাবে প্রকাশিত হয়। তাই যাহারা মহাপুরুষগণের ক্রিয়া- 
মুদ্রায় মর্ত্য-বুদ্ধি করিবেন, তীহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবেন। 

শ্রীল প্রভৃপাদ পুরীতে থাকা-কালে Daly সম্বিৎ প্রভূপাদের সৰ্ব্ববিধ সেবা করিত। এই 
সময় শ্রীযুক্ত নরোত্তম প্রভু আসিয়া পুরীতে যোগদান করেন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্র 
চক্রবর্তী মহাঁশয় শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ও পরিবাজকাচাৰ্ধ্য শ্ৰীমদ্তক্তিপ্ৰদীপ তীৰ্থস্বামীর 
নিকট যুগপৎ ব্রিশটি প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোম্বামীজী 
কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে এ প্রশ্নুলির উত্তর প্রদান করেন। শ্রীযুত অতুলচন্্র চক্রবর্তী মহাশয় 
ওঁ সকল প্রশ্ন ও গৌসাইজীর উত্তরগুলির সচ্ছাস্ত্মূলে মীমাংসা ও বিচার করিবার অন্ত 
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীৰ্থ মহাঁরাজকে লইয়া পুরীতে গমন করেন। 

Snagit কলিকাতায় ফিরিবার পর তীর্থ মহারাজ পৃথগৃভাবে ওঁ প্রশ্লগুলির 
উত্তর লিখিয়া দেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসতার অন্তর্গত পাঁষগুদলনী সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত 
রা ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিন দিন মধ্যেই শাস্তযুক্তি-নাহায্যে 

শ্রীমৎ তীৰ্থ মহারাজ ও Age প্রাণগোপাল গোস্বামী-_উভয়ের উত্তরের 

তুলনামূলক আলোচনা! প্রকাশ করেন। এই সকল প্রপ্নোত্র ও সমালোচনা “আচার ও 

আচাধ্য’-নামক গ্রন্থাকারে ৪৩৫ শরীচৈতন্তাব্দে (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ পাঠ 

করিলে সকলেই এই সকল আলোচনা ও আন্দোলনের বিষয় জানিতে পারিবেন। এই 

পুস্তকথানি সেই সময় সাধারণের চিন্তাতোতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল এবং উহা 

হার! সমগ্র ধর্মব্যবসায়ি-সম্পরদায়ের মধ্যে একটি বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হুইয়/ছিল। 
বর্তমানেও এই পুস্তকখানির অন্ত অনেকে লালায়িত রহিয়াছেন। 

পুরী হইতে প্রভূপাদ গোঁড়ীয়মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ব্বষ্ণনগর-ভাগবতগ্রেস 
হইতে কলিকাতায় আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা ছিদাম-মুদির লেনন্থ 
শান্তপ্রচার-প্রেসে ছুই তিন দিনের মধ্যে ‘আচার ও আচার্য্য! গ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়া বাধাইয়' 
আনেন। একদিনে চারিটি ফৰ্ম্ম| পধ্যস্ত ছাপা হইয়াছিল। চক্রবর্থী মহাশয়ের স্রিশটি প্রশ 


থক আচার ও আচাধ্য' গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয় ১৯৬ 


এবং Aas তীৰ্থ মহারাজ-প্রদত্ উত্তর, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাঁল গোস্বামী মহাশয়-এদত্ত উত্তর ও 
জীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের সমালোচনার মর্ম্ম-মাত্র অতি 
সংক্ষেপে নিয়ে প্রকাশিত হইল। বিশেষ কৌতুহলী পাঠক “আচার ও আচাৰ্য্যয-নামক alee 
স্বিস্তার আলোচনা দেখিতে পারেন। 

নিত্যানন্দা দৈত-বংশের প্রকৃত তাৎপৰ্ধ্যয “নিত্যানন্াদৈত-বংশ” বলিয়া আভিজ্াত্যতি- 
মানের মৌলিক ভিত্তি) গোম্বামিত্ব ও গুরুত্বের শান্্দ্মত তাৎপর্য) অমেধ্য ও মাদক 
ত্রব্যাদি সেবন) প্রকৃত গুরু-প্রণালী বা গুরু-বংশ) গুরল-শিষ্য-সম্বন্ধের প্রকৃত 
তত্ববিচার ; শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কথকতা, কীৰ্ত্তন প্রভৃতির ব্যবসায় ; 
প্রচলিত ব্যবসায়-মূলক দীক্ষাপদ্ধতি; শ্রীনাম-নাযী-বিগ্রহের স্বরূপ-সম্বন্ধ 5 
mors নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবের জাতি-বিচার; জীবে দয়ার প্রকৃত স্বরূপ; 
শ্রীনাম-দীতার যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত ত্রিশটি প্রশ্ন রচিত হইয়াছিল | 

শ্রীনিত্যাননা-প্রভূ-সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব, সুতরাং তিনি স্বয়ংরূপ একৃষ্ণের প্রকাশ- 
রিগ্রহ--্বয়ংপ্রকাশি বন্ত। কি বৈকুণ্ঠে, কি প্রপঞ্চে, সর্বত্র সকল সত্তার মূল আকর বস্তু 
শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ। তিনি বিষ্ণুতত্বের মূলবিগ্রহ; প্রকৃতির 
অধীশ্বর কারণাৰ্ণবশায়ীরও মূল পুরুষ বলিয়া তীহার Avy অপ্রাকৃত। 
শ্রীনিত্যানন্দ হুইতে Arad দেবীর গর্ভে শ্রীবীপ্রভত্র-প্রতুর প্রকাশ। 
শ্ীবীরভদর-প্রভু-_ব্য্ট বা ক্ষীরোদশীয়ী বিষ্ণু; নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে তাহার প্রাকট/ আছে। 
কিংবদভী এই--গ্ৰীবীরভদ্র-প্রভুর কোন সন্তান ছিল না, তিন জন রাঢ়ীয় ব্ৰাহ্মণ-শিষ্যকে তিনি 
পুত্ররপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার! শ্রীবীরভ্র-গ্রভুর Pract বৈষ্ণব-মাত্র,_ বিষ্ণু 
নহেন। ইহাদের অধস্তনগণই “নিত্যাননা-বংশ' বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কিন্ত 
নিত্যানন্দ-বংশ’ বলিতে বস্তুতঃ জীনিত্যাননা-পরভুর অন্গ-গণকেই বুঝায়। শীঅদ্তসস্ভান- 
গণের মধ্যে প্রীঅস্্ুতানন্দই সৰ্ব্বতোভাবে জ্ৰীমন্মহাপরভুর পদাশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া 
গীঅদ্বৈত-প্রভুর ভ্রীতিভাজন ও সমগ্র জগতের আরাধ্য হইয়াছেন। গ্রচ্যুতানন্দ মহা- 
বিজিতেন্ৰিয়-লীল| প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। শৌন্রবিচার- 
পর বংশ-ধারায় বন্ধজীবগণের বনধাবস্থার সামাজিক-পরিচয়-মাত্র আছে। পরমারথ ব্যাপারে 
ig শৌক্র-বিচারপর বংশ-পরিচয় ও মর্যাদার কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। 

পরমার্থাধিকারে আযমায়-পারষ্র্যয বা গুরু-পরম্পরাই প্রকৃত গুরু-্রণালী। শৌন্র- 
বিচারপর অযোগ্য বংশ-প্রপালী গুর-প্রণালীরপে শ্বীকার্্য নহে-_ইহা মহাজন, শাস্ত্ৰ এবং 

পূৰ্ব্বাচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত ও আচার-সম্মত | শ্রীগোপালগুর গোস্বামি- 

য়ায় ও লৌকিকবংশ প্রদত্ত গুরু-পরম্পরা, ‘জীগৌৰগণোদ্দেশদীপিকা’য় লিখিত গুরু-প্রম্পরা, 
*গোবিন্দ-ভাত্য' ও প্রমেয়রত্বাবলী’তে বেমাস্তাচাৰ্য্য শ্ৰীবলদেব Ratt গুরু-পররম্পরা, 
&্ৰগোপালভট্ট-শিধ্য গোপীনাথ পৃজাবিকারীর বংশে প্রচলিত গুরু-পরষ্পরা, প্রত্যেক গৌড়ীয়- 


‘আচার ও আচাৰ্য্যেযর 
প্রশ-মর্দ 


উক্ত ত্রিশটি প্রশ্নের 
সিদ্ধাস্তু-মৰ্ম্ম 


১০৪ সরত্বতী-জয়গ্রী দা: 


বৈষ্ণবের নিজ-নিজ বিভিন্ন শাখায় শ্রীমন্মহা প্রভূ হইতে বর্তমান কাল IGE পারমার্থিক গুরু- 
পরম্পরা, শ্রীতক্কিরত্বীকরে লিখিত গুরু-পরম্পরা_-এই সমস্ত গুরুবর্ণের নাম-তালিকা 
শৌক্রবিচারপর কুলগুরু-প্রথার অপ্রামাণিকতা৷ ও অবৌক্কিকতা প্রমাণ করিয়া! থাকে | সাত্বত 
চাবি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরায়ই গুরুর বংশ প্রচলিত | 
ষড় বেগজয়ী, সহজ জিতেন্ডরিয় মুক্তপুরুষগণই প্রকৃত “গোস্ব।মি'-পদবাচা। অবিদ্যাগ্রস্ত 
VIS জীব কখনও ‘গোস্বামী’ নামে অভিহিত হইতে পারেন Ai | গোস্বামিত্ব__ব্যক্তিগত ও 
গুণগত,--ইহ| কখনই শৌক্রবিচ।রপর লৌকিক বংশগত নহে। বহিৰ্ম্মখ 
সমাজে প্রচলিত ব্যবহাঁরিক-মতে শৌক্রবিচারপর বংশক্রমে “গোস্বামী” 
ব্রহ্মচারী “সন্ন্যাসী” প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিলেই ‘গোস্ব৷মিত্ব’ '্রহ্মচারিত্ব সিদ্ধ হয় না। 
যাহারা প্রকৃত গোস্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন, যাহার! wane পরব্রন্মে eis কৃষ্ণতত্ববিৎ, 
মহাজন, তীহাদেরই গুরুত্ব শান্ত ও যুক্তি-সম্মত। এক বদ্ধজীব অপর বদ্ধজীবের সংসার-বন্ধন 
মুক্ত করিতে পারে ন|--এক অন্ধ অপর অন্ধকে ‘দিব্যজ্ঞান’ al ‘দিবাচক্ষু প্রদান করিতে পারে 
নু । দীক্ষা অর্থাৎ “দিব্যজ্ঞান/-দানের-_কষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদ!নের কুলক্রমাগত বা ব্যক্তিগত 
ব্যবসায় চলিতে পারে না। সকল সাত্বত শাস্ত্ৰই এইরূপ প্রথার গহণ করিয়াছেন | 
প্রকৃত গুরু--নিত্যসিদ্ধ তগবৎপার্দ ; সদ্গুরু নিজ-শিষ্যকেও নিজ-সেব্য গ্ৰীকৃষ্ণ- 
লীলার সেবোপকরণ জ্ঞান করেন। শ্রীগুরুদেবের আদৌ বহিৰ্ম্ম,খ আত্েন্িয়গ্রীতিবাঞ্ছ। নাই। 
coun সুতরাং গুরুদেব ভোগ-প্রবৃত্তি-মূলে শিয্যের কোন সেব| গ্রহণ করেন না। 
নি ম্হাভাগবত সদ্গুরু কৃষে্দ্রিয়গ্রীতিবাঞ্থার উদ্দেশ্যে শিষ্যগণ-দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের 
যাবতীয় GRRE করাইয়! নিজে নিত্যকাঁল ্রীকৃষ্ণসেবায় অধিষ্ঠিত 
থাকেন। একমাত্র অদ্বিতীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবৌপকরণ প্রকট ও সর্বতোভাবে বিস্তারের 
জন্তই মহাঁতাগবত আচাৰ্য্যের শিষ্যকরণ-লীল| | 
মায়াবদ্ধ দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত জীব জিহ্বার লালসায় ইন্দ্ৰিয়তৰ্পণাৰ্থ মত্স্তাদি অমেধ্য ভোজনে 
ও তামাক, tte প্রভৃতি মাঁদকদ্রব্য-সেবনে প্রবৃত্ত হয়। “Asatte গরুড়ের মৎ্ন্যাদি 
মাদকত্রব্যাদি সেবা ও ভোজন পক্ষিজাত্যুচিত”-_-এইরপ যুক্তির অবতারণ করিয়া বৈষ্ণবের 
বসত ভক্ষণ ST ভক্ষণ মনুস্বজাত্যুচিত বলিয়া সমর্থন করিবার যুক্তি-চেষ্টা নিতান্ত 
হাস্যকর। গরুড়-_সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের বস্তু, তাহার সমস্ত ব্যাপার অপ্রারুত। 
তিনি কখনও মায়াবদ্ধ, ভোগপর জীবের সহিত সমান নহেন। ভারতবর্ষে আর্যাবর্তবাসী 
কতিপয় ক্ষত্রিয়-ব্যতীত তিনটি দ্বিজাতিও wifi গ্ৰহণ করেন না, অথচ তাহারাও মানুৰ | 
বিশেষতঃ বিষ্ণু-সেবকের বিষ্ণু-প্রসাদ ভিন্ন অন্ত কিছু গ্রহণ অকর্তব্য। কৃষ্ণ-ভজন-লিপ্স, 
ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রকার মাদকড্ৰব্যাদি সেবা নিষিদ্ধ। গ্ৰীমস্তাগবত ইহাদিগকে কলিস্থান 


বলিয়াছেন। নেশা-সেবনে সত্বগুণ নষ্ট হইয়া রজন্তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নেশীকারী 
ব্যক্তি বিশুদ্ধ সত্বের উপাসক হইতে পারে না ৷ 


‘গোস্বামী’ ও "গুরু কে? 


tees শরীমন্তাগবত, শীনাম-মন্ত, গ্রীবিগ্রহ-_-উদরভরণের wy নহৈ ১০৫ 


শরীমন্তাগবত--শব্দব্ৰহ্ম ; tara শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ। sat Aa অর্থাৎ 
erty, att অৰ্থাৎ জীভগবানের aia, Afra অৰ্থাৎজীতগবানের অর্্ঠাবতার_ এই তিন 
রূপ পরম্পর অভিন্ন, এক অন্বয়বস্তু,অপ্রাকৃত তত্ব,--জড়জগতের কোন বস্তু 
নছেন। এই তিন রূপ সকলেই--কি বদ্ধাবস্থায়, কি মুক্তাবস্থায়, নিত্যকাল 
জীবমাত্রের সেব্য। সুতরাং এই ভগবদ্বস্তর বস্তুর সেবা করার পরিবর্তে 
তাহাদিগকে নিজের ভোগবিলাসের উপকরণরূপে পরিণত কর!-- বদ্ধভীবের দুর্ক,দ্ধি এবং 
অজ্ঞতাজনিত ভীষণ অপরাধের পরিচয় মাত্ৰ সকল দাত্বত শান্েরই এই অভিমত। 

Sse হইতে অভিন্ন কৃষ্ণনাম একমাত্র মহাভাগবত গুরুদেবই প্রদান করিতে পারেন। 
কৃষ্ণনাম--সাক্ষাণ ক্চ_চিন্ময় রসময় অপ্রারুত বস্তু । সেবোন্মুখের অপ্রাকৃত জিহ্বায় নাম- 
প্রভু উদিত হইয়া! নৃত্য করেন। ভোগোন্মুখ বা ত্যাগ্রোনুখ বদ্ধজীবের নাম|পরাধ-কীৰ্ত্তন-- 
শুদ্ধ নাম নহে। নামাপরাঁধ ও শুদ্ধনাম__এক জিনিষ লহে। সুতরাং নীমাপরাধী ব্যক্তি খুব 
নামপরায়ণ বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও শুদ্ধসাঁম-গ্রহণ-প্রণালী প্রদান করিতে পারেন al | 

একমাত্র অপ্রারুত শ্রীনামের নিতা-সাধনে- নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ শ্রীনামের নিত্য সেবার 
ফলে জীব অনৰ্থ হুইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্টযযুক্ত অপ্রাক্ৃত লীলায় 
ছি প্রবিষ্ট হন। জীবকে এরূপ নিতাননের সন্ধান-প্রদানই-শ্রনাম-তজনে SAR 

' করাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ উপকার-__তাহার প্রতি শ্রেষ্ঠ অতুলনীয় দয়! 
aera “অমন্দোদয়|”’ দয়! | বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবলমাত্র পরহুঃখকাতর হইয়া শ্ীতগবৎসেবার 
বৈভব বিস্তার-কল্পেই অহৈতুকভাবে জীবমাত্ৰকে ভগবন্নাম-মন্ত্-দীক্ষা্ি প্রনান করেন। তাহা! 
ব্যবসায় বা লৌকিক অর্থকর-ব্যাপার-বিশেষ নহে। 

মহাঁভাগবতই-_সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর নিকটেই শুদ্ধলামভজনে অধিকার-_দীক্ষা লাভ 
হইয়া থাকে । সদ্‌গুরু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধানে অযোগ্য শিষ্যকেও যোগ্যতা-অর্জনের 

সুযোগ প্রদান করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন_শিক্বের পারমাথিক 
দা Ray সম্পাদন করিয়া তাহাকে প্রীূর্তিশালগ্রাম-সেবায় এবং নামকীৰ্ত্তনে 
অধিকারী ও প্রবৃত্ত করেন। বৈষ্ণবত্বের মধ্যেই পারমাধিক ব্ৰাহ্মণত্ব অনুম্যত। বৈষ্বের 
পূৰ্ব্বজন্ম-বিচার ও শৌক্ৰ-ব্ৰাহ্মণজাতির সহিত সমান বিচার কর্তব্য নহে। 


কলিকাতা-আসনের আদি অধিবাসিগণ 


কলিকাতী-গ্রীআসনে তৎকালে Date তীৰ্থ মহারাজ, শ্রীনাথ দাস অধিকারী ( পরে 
ভট্টদেশিক ও ত্রিদস্তিম্বামী শ্রীমন্তক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ), মুকুন্দবিনোদ, যশোদানন্দন, 
রাসবিহীরী ও তাহার কনিষ্ঠ সহোদর লক্ষমীনারায়ণ, পরমেশ্বরী প্রসাদ, ত্ৰৈলোক্যনাথ প্রভৃতি 


পনর বিশ জন মঠসেবক সৰ্ব্বক্ষণ বাস করিতেন। 


ভগব্দবতার প্রীনাম 
কি পণ্যদ্রব্য ? 


য়োদশ-বৈভৰ 


কীর্তন-উৎসব-প্রবর্তন, প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন, লুপ্ত-সেবা-উদ্ধার 


“Ofte করিহ ভক্তি-শান্ত্রের প্রচার | 
মথুরায় লুপ্ত তীৰ্থের করিহ উদ্ধার ৷৷ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ব-আচার | 
ভক্তিস্মৃতিশান্ত্র করি’ করহ প্রচার ॥ 
যুক্তবৈরাগ) স্থিতি সব শিখাইল। 
শুদ্ধবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল 1” 

_-চৈ? চঃ Fz ২৩1৯৭-৯৯ 


জীগৌড়ীয়মঠে বাৰ্ষিক মহোৎসব 


বাঙ্গাল! ১৩২৮ সালের ২র| ভাদ্ৰ, ইংরাজী ১৯২১ সালের ১৮ই আগষ্ট গ্রীবলদেবাঁবি9ভাব-তিথি 
হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রীতক্তিবিনোদ-আঁসনে বাৰিক মহাঁমহোৎসব আরম্ভ হয়। ৩০শে ভার 
(১৩২৮), ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯২১ তারিখে শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব- 

প্রথম বাধিক উৎসবে 
"2 উৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ মহামহোৎসব ও হরিিকীৰ্তনের 
ব্যবস্থা করিলেন। ওঁ দিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ৰনাথ সরকার এম্‌-এ, 
পি-এইচংডি) শ্রীযুক্ত অনস্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম.এ) টাকির জমিদার অধুনা পরলোক- 
গত রায় যতীন্ত্ৰনাথ চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল, তক্তিভূষণ) রাণাঘাটের প্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ 
পাল চৌধুৰী; পরলোকগত সাক্ষিগোপাল বড়াল) স্বধামগত জগবন্ধু দত্ত) পরলোকগত 


মণিয়াধবমিত্র ভক্তিসুহৃৎ প্ৰভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল গ্রভূপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ 
করিবার জন্তু গ্ৰীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। 


ধানবাদে প্রভূপাদ 


জীগৌডীয়মঠের উৎসবের পর শারদীয় পুজাবক্ষাশের কিছুদিন পূৰ্ব্বে ধানবাদের 
কতিপয় res সন্ত ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহে ও উদ্যোগে প্রীল প্রভৃপাঁদ শ্রীমৎ 
তীৰ্থ মহারাজ প্রমুখ কতিপয় প্রচারক সমতিব্যাহারে ধানবাদে শুভবিজয় করেন। তদানীস্তন 
ধানবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে প্রভুপাদ তিনদিন অবস্থান" 


্রয়োদশ-বৈভব ধানবাদে, কাট্রাস্গড়ে, খনির অভ্যন্তরে হরিকীর্তন ১০৭ 


পূৰ্ব্বক অনর্গল হুরিকথা! কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন ডি, টি, এম্‌ অফিসের বড়বাবু Daw 
অতুলচন্দ্ৰ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ৰয় পরস্পরের প্রতিবেশী ও পরম বন্ধু 
ছিলেন। ইহারা কিছুদিন পূৰ্ব হইতেই শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সেবার উজ্জল্যের জন্ত 
রীতিমত মাসিক সাহাথ্য করিতে আরম্ভ করেন | 
প্রথম দিন ধানবাদের উকীল শ্রীযুক্ত গুণেন্্রনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে অধিবেশন 
হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ‘সত্সঙ্গ’ বিষয়ে একটি হৃদয়গ্ৰাহিণী বক্তৃত| করেন। 
পরে শ্রীল প্রতুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়। ধানবাদ-প্রবাদী বহু শিক্ষিত এবং 
সাধারণ লোক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ব-সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন! 
দ্বিতীয় দিবস ধানবাদের “লিও সে ক্লাবে'র অধিবেশনে তীর্থ মহারাজ “সনাতন ধৰ্ম্ম 
সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে গ্রীল প্রভুপাদ “ক্বষ্ণদান্তই আব্ৰহ্মস্তত্ব সকলের 
নিত্য সনাতন ধৰ্ম্ম”--এ বিষয়টি বিশদভাবে কীর্তন করেন। এ দিনের অধিবেশনে বহু 
শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তৃতীয় দিন অপরাহে স্থানীয় “রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে” একটি অধিবেশন হয়। শ্রীল 
প্রতুপার্দের আজ্ঞায় আমি “জীবের কর্তব্য কি”__এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম 
এবং তীর্থ মহারাজও এসমন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। পরে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের কাহারও 
কাহারও প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ মানবজীবনের যাবতীয় সমন্তা-সমাধানকারিণী হৰিকথা 
বলিয়াছিলেন। সভার পরে আমরা নগর-কীর্তন করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়াছিলাম। 
ইহার পরে একদিন গ্রীল প্রভুপাদ “কাট্রাস্গড়ে”, একটি সাধারণ নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চ 
অপরায়ে “সনাতন-বৈষ্ণবধৰ্ম্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রভূপাদের সহিত আমরা কএক 
জন ওঁ দিনই সন্ধ্যায় ধানবাদে ফিরিলাম। তীৰ্থ মহারাজ কএকজন 
কাট্রাস্গড়ে ও খনির তক্তের সহিত ‘সিজুয়া’-ষ্টেশনের নিকট একজন ভদ্রলোকের গৃহে 
এ হরিকথা আলোচনা করিয়াছিলেন। আর একদিন প্রভুপাদের অন্থগমনে 
আমরা ‘কুম্প্ত’-ষ্টেশনের নিকটে একটি কয়লার খনির অভ্যন্তরে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন 
করিয়াছিলাম। সেই বিজন পাতালপুরী সদৃশ সুগভীর খনির অভ্যন্তরে যুগ-যুগাস্তরের 
প্রস্তররণী স্থাবর-দীবগণ এবং TS BH জীবাগুণের মঙ্গলের জন্যই বুঝি হরিকীর্নে 
মুখরিত করিয়া আচার্যোর প্পাদপন্র উক্ত খনির অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়াছিলেন। 
আমরা ইহার পরের দিনই শ্রীল প্রভুপাদের অন্গমনে কলিকাতা গীগৌড়ীয় ws 
ফিরিয়া আসিয়াহিলাম। এই সময়ে ধানবাদে “জীচৈতন্তমঠে”র একটি শাখ|-গৌড়ীয়মঠ 
25 es সত্যানুরাগী শিক্ষিত ও wate ব্যক্তি Aa প্রতুপাদের Apa 
আশ্রয় করেন। গ্ৰীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদিও তখন নব-বিবাহিত, তথাপি 
ভাহার হৃদয়ে সংসার-পরিত্যাগের কল্পনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। ধানবাদ-থাকা- 


১০৮ স্রস্বতী-জয়তী অয়োদশ- 


কালে গ্রীমৎ তীৰ্থ মহারাজের বিশেষ উৎসাহে ঢাকায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব 
হয় এবং সকলে মিলিয়া প্রভুপাদের অনুগমনে ঢাকায় যাইবেন,__-এইরূপ সঙ্কল্প করেন। 
ধানবাদ হইতে ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিবার সময় প্রভুপাদ আমার হাত দেখিয়| বলিয়াছিলেন 
যে, আমার বিবাহ্‌-যোগ নাই। 


তৃতীয়বার ঢাকায় প্রভুপাদ ও নগর-সংকীর্তন 


বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৩শে আশ্বিন, ইংরাজী ১৯২১ সালের ৯ই অট্টোবর শ্রীল 
প্রভৃপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পনর জন ভক্তপহ ঢাকায় STA করিলেন। তখন 
Aye প্রেমবিনোদ পাল চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোক এবং Asie পরমানন ব্রহ্মচারী 
বিদ্যারত্ব মহাশয় প্রভুপাদের গাড়ীর কামরায় ছিলেন। পরদিন বেলা ২টার সময় ভক্তগণের 
সহিত প্রভূপাদ ঢাঁকা-ষ্টেশনে পৌছেন। তথায় ঢাকার ভক্তগণ-সহ ত্রিদণ্ডিস্বামী গ্ৰীমন্তক্তি- 
প্রদীপ তীৰ্থ মহারাজ সভক্ত প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া ৮নং কাঠেরপুল-লেনে একটি ঠাকুর- 
নাড়ীতে লইয়া! যান। সেখানে প্রভুপাদ কৃপা-পূর্বক দুইদিন অবস্থান করিয়া উক্ত কাঠেরপুল- 
লেনের গলির মোড়ের একটি খালি মেস্-বাঁড়ীতে স্থান পরিবর্তন করেন। পরে ২৭শে আশ্বিন, 
১৩ই অক্টোবর ঢাকায় একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্্ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় বাড়ী অনুসন্ধান করিতে 
করিতে ভক্তগণ ৯*নং নবাবপুর-রোডের একটি বাড়ী পঁয়ষটি টাকা ভাড়ায় স্থির করেন। 

এই সময়ই একটি বিপুল নগর-সঙ্কীর্তন-বাহিনীর অগ্রণীরূপে eye শ্রীল প্রভূপাদকে 
বর্তমান ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক পণ্ডিতকুল-শিরোমণি Ate সুন্দরানন্দ পরবিগ্বাধিনোদ প্রভু 
‘লালকুঠি’ বা নর্থক্রক-হলের সন্দুখস্থ রাজপথে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন | ইতঃপূৰ্ব্বে ১৩২৫ 
সালের আষাঢ় মানে শ্রীল প্রতুপাদের সহিত আমরা পুরীধামে থাকাকালে স্থন্দরানন্দ 
AZ পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটবর্তী একটি বাসায় ছিলেন। তখন সঙ্ধীৰ্ত্তন- 
মণ্ডলীর মধ্যে তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে একবার দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই সময় 
আমাদের সহিত তাহার কোন পরিচয় বা আলাপ হয় নাই। 

এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা যাইবার পূৰ্ব্বে যখন তীর্থ মহারাজ স্বধামগত লালমোহন 
শাহ শঙ্খনিধি মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান করিয়। প্রত্যহ করোনেশন-পার্কে বিভিন্ন 
উন পাৰমাৰ্থিক বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রীপাদ সুন্দরানন্দ 

প্রভু তাহার সহাধ্যায়ী যুক্ত ত্ৰিপুৱাশঙ্কৰ সেন apa কাব্যতীর্থ 
মহাশয়ের নিকট তীৰ্থ মহারাজের ন্যায় একজন অভিনব বৈষ্ণব-সন্যাসী ও বক্তার আগমন- 
সংবাদ শুনিতে পাইয়া তৎপর দিবসই অপরাহে করোনেশন-পার্কে Age তীৰ্থ মহারাজের 
TPS! শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। 

প্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রথম বক্তৃতা শুনিয়াই শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হইয়া রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধি মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে গমন-পূৰ্ব্বক এ সকল 


সপ. দিক সত্যের গ্রাহক “কোটি হি”. ১৯৯ 


কথা আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ আগ্ৰহান্বিত হন। তখন তীৰ্থ মহারাজ প্রত্যহ 
বি জীচত্ৱচনিতা বুল ক্লাস করিতেন। জীচৈতন্যচরিত|মৃত অধ্যয়ন করিবার 
He বিশেষ আগ্ৰহান্বিত হয়| গ্ৰীপাদ সুন্দরানন্ প্রভু Aa তীর্থ মহারাজের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সেই সময় GS যতীন্্রমোহন সেন বি-এ প্রমুখ কএকজন উচ্চ শিক্ষিত 
ভদ্রলোক ও উচ্চ রাজকৰ্ম্মচাগী গীপাদ তীৰ্থ মহারাজের নিকট চরিতামৃত অধ্যয়ন করিবার 
জন্য প্রত্যহ তথায় বাইতেন। 
শ্রীপাদ সুন্দরাননদ প্রভু পূর্বে ধৰ্ম্ম ও পরমার্থের যে পারিপার্থিকতার সন্ধান পাইয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি প্রথম-মুখে তীর্থ মহারাজের কথিত শ্রৌত-সিদ্ধান্তকে বিনা বিচারে 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তীর্থ মহারাজ যে-কোন বাক্য বা 
সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অভিনব ও বিপ্লবী মনে 
হইত এবং তিনি প্রত্যেকটি কথা| গ্রীমদ্তাগৰত ও শ্রীমন্সহাপ্রভুর কথার সহিত এক কি না, 
ইহ বুঝিতে না পারা পর্যান্ত তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন ন!। একদিন 
তীৰ্থ মহারাজকে সুন্বরানন্দ প্রভু কোনও সভায় নিমন্ত্ৰণ করিয়| লইয়া যান। উক্ত সভার 
অধিবেশনে ঢাকার বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, কলেজের কএকজন অধ্যাপক ও বহু ছাত্র উপস্থিত 
ছিলেন এবং ‘বৈষ্ণব’-নামধারী ব্যক্তিগণেরও অনেকে তথায় আমিয়াছিলেন। এ দিবস তীৰ্থ 
মহারাজ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলে তীর্থ মহারাজের প্রশংসায় শতমুখ = 
হইয়াছিলেন এবং স্দারাননদ প্রত পুর্বে ধাহাকে গুরুত্ূপে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিও তীর্থ 
মহারাজের কথায় এতদূর আৰু হইয়াছিলেন যে, সেই প্রাচীন গোস্বামীজী তীর্থ মহারাজকে 
গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরের রবিবারের অধিবেশনে 
Date তীৰ্থ মহারাজ পুনরায় হরিকথা-কীর্তনার্থ আহত হইলে তিনি (তীর্থ মহারাজ) পূর্ব 
হইতেই শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে জানাইয়াছিলেন যে, পৃর্কের দিন তিনি প্রকৃত সত্যকথা 
অনেকটা গোপন করিয়া কেবল সাধারণভাবে কএকটি কথা বলিয়াছেন; আজ তিনি 
অকপটভাবে শ্রীমন্হাপ্রতূর সিদ্ধান্তবাণী সমস্ত খুলিয়া বলিবেন আজ দেখা যাইবে--লোকে 
FORT বা সত্যের গ্রাহক, আর কতটাই বা আত্মেকিয়-তৃপ্তির গ্রাহক !--তীহার! প্রত 
পক্ষে সত্যই চাহেন,__না শ্রেয়্রার্থনার ছলনায় অন্তরে প্রেয়েরই TAPAS | 
সত্য-সত্যই সে-দিন সেই অগ্নি-পরীক্ষা হইল। সে-দিন এীপাদ তীর্থ মহারাজ অকৈতব 
সত্যবাণী নিরপেক্ষভাবে খুলিয়া বলিয়াছিলেন অর্থাৎ “তগবন্তক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ত্রত- 
তপস্কার সহিত সমজাতীয় সাধনমাব্র নহে, পরাৎ্পরতত্ব অপ্রারুত সবিশেষ 
NOES পুরুষোত্বম-সেবা ও নির্কশেষ-উপলব্ধি_এক জাতীয় নহে, নিৰ্ক্সিশেষ- 
১ উপলবিকে চরম প্রাপ্য মনে করিয়া নিত্য শুদ্ধসতবস্বরূপ বিষ্ণুকে বিকারী(?) 
করিবার চেষ্টায় বে-সকল অনিত্যদেবতা কলিত হয়, সেরূপ মানব-কল্লিত দেবতাগণের 
সহিত পরাৎপর অধোক্ষম ROTTS সমকক্ষায় স্থাপন করা বেদ ও ভাগবতের Paty 


মত্যানুসন্ষিৎসা 


১১০ FFAS TIA) sacle 


নহে,”--এই সমস্ত কথা বৰ্ণনমুখে বিশ্বের বাজারের মনোহারী দোকানে যে তথাকথিত 
মনোহীরী সমন্বয়বাদ জগতের ধর্ম-ক্রেহগণের পরম বরণীয় পণ্যদ্রব্য Zeal রহিয়াছে, 
তাহা নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তীৰ্থ মহারাজ এ দিন দেখাইয়াছিলেন ৷ 

গ্ৰীমৎ তীৰ্থ মহারাজ যখন সার্বজনীন, সার্কত্রিক ও সাৰ্ব্বকালিক ভাগবত-ধৰ্ম্মের কথা 
বিশেষ বিশ্লেষণের সহিত গ্ৰীমন্মহাপ্রভুর বাণীও সঙ্গে-সঙ্গে ভাগবতের বাণী মিলাইয়া অকপটে 
উচ্চকঠে কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বক্তৃতার শেষে একমাত্ৰ গ্ৰীপাদ 
সুন্দরানন্দ প্রভু ব্যতীত প্রায় শতাধিক শ্রোতার একজনও অবশিষ্ট 
থাকিলেন al) জগতের লোক ভাবিলেন এবং আুন্দরানন্দ প্রভূও বোধ 
হয় ভাবিয়াছিলেন যে, জগতের শতকরা! একশত লোকের কি ভুল হইতে পারে? যাহা 
এতগুলি লোকের কচিপ্রদ নহে--যাহ| শতকরা প্রায় শত জনেরই নিকট ‘সত্য’ বলিয়া 
বিবেচিত হয় না, তাহা! নিশ্চয়ই অসত্য ও অধৰ্ম্ম । 

অনাদিকালের বহিৰ্ম্মখত| জীবের aioe যেরূপ বিকৃত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সেই 
সকল অকৈতব জত্যকথা ধরিবার মত সৌভাগ্য মানবজাতির কখনই নিজের চেষ্টা-বলে উদিত 
হইতে পারে Al | জন্ম-জন্মাস্তরের মহা সুকৃতি সঞ্চিত থাকিলেই অকৈতব 
সত্যকথা গ্রহণ করা ও বরণ করা সম্ভব। লোকে গণবাদের মুখে ঝাল 
খায়; জগতে প্রতিষ্ঠাশীলী বিষয়িব্যক্তিগণের মন্তব্য, কিংবা! অনভিজ্ঞ 
গণগডডলিকা-দ্বারা প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠাপিত ‘সাধু’ (?) “মহাত্মা” ৫) “অবতার? (?) ‘মহা- 
পুরুষণ (2) ‘সিদ্ধ ৫) প্রভৃতির কথাগুলি নিজেদের রুচির সহিত খাপ খাওয়াইয়| নিজেদের 
কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদের ধৰ্ম্ম স্ষ্টি করে। আমরা মৌখিক ও লৌকিক ধর্শেরই 
অধিক পক্ষপাতী | সকলের অন্তরের গলদ ঢাকিয়া রাখিয়া “বেশ বেশ, ভাল ভাল’, “তোমাদের 
ধর্ম ঠিক, আমাদের ধৰ্ম্মও ঠিক’, ‘তুম্‌ভি চুপ্‌, হাঁমৃতি চুপ+__এই প্রকার তথাকথিত 
সমন্বয়ের গৌজামিল-দেওয়া-নীতিই মহা-উদীরতার মহা-মন্ত্র বলিয়া এই বিশ্বের বাজারে 
ধর্মের মনোহারী দৌকাঁনগুলিতে বিক্রীত হইয়া থাকে! 

Sates উড়িষ্যা ও দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে শিব, শক্তি, এমন কি, কার্তিকাদি 
দেব্তার মন্দিরে গমন করিয়াও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়াছেন, নবদ্বীপে Atal শক্তির বেশে নৃত্য 
western | করিয়াছেন) সেই সকল দৃষ্টাস্তগুলিকে নির্বিশিষ্ট অসাম্প্রদায়িক সম্প্ৰদায়- 

জল৷ ভক্তগণ সমন্বয়বাদেরই পোষক বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করেন। 

“একল! ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে 
নৃত্য |” “গঙ্গ৷-ছুৰ্গ৷ দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর |” “যস্ত নারায়ণং দেবং ব্ৰহ্মকদ্ৰাদিদৈবতৈঃ। 
সমতেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ঞ্বম্‌ ৷” “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ |” 
প্রভৃতি উক্তিগুলিকে ধামাচাপা দিয়া লোকের নিকট শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর তথাকথিত 
সমন্বযবাদের আদর্শ প্রচার করেন, অথবা গৌজামিল দিয়া| ও মহাপ্রভুর তক্তগণের চরণে 


জগতে সত্যের গ্রাহক 
কয়জন ? 


লৌকিক ধর্মজানের 
স্বরূপ 


tet সত্য-এহণে সহিষ্ণুতা ও শ্রৌত-প্রণালীতে স্থবিচার আবশ্যক ১১১ 


অপরাধ করিয়া বলেন,--“মিহাপ্রভু সকলই সমান বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী 
চেলাচাপাটির! অর্থাৎ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, প্রীকবিরাজ গোস্বামী, Age দাস 
ঠাকুর--ইহীরা কেহই মহাপ্রভুর সমন্বয়ের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই ? কিছুকাল পূর্ব 
হইতেই বিলাতী রাজনৈতিক সাম্যভাব ধর্শের ঘাড়ে চাপিয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদের নাম- 
রূপ লইয়| বিশ্ব-বিজয়ে বাহির হইয়াছে। চরমে পরাৎংপরতত্ব পরমেশ্বরের নিত্য ব্যক্তিত্বের 
প্রতি বিদ্রোহ অর্থাৎ পরাৎপর, নিত্যবান্তব পুরুষোত্তমতৰকে ক্লীবলিঙ্ বা নিধ্বিশেষ করিবার 
পরমেশ্বর-বিরোধী বিচার-বারাই যে এই তথাকথিত সমন্বয়বাদের জননী ও স্নেহময়ী পালিকা, 
ইহা, তখন কেন, এখনও একমাত্র শ্রীল প্রভুূপাদের বাণী ব্যতীত জগতের অপর কোথায়ও 
পাওয়া যায় না। তাই বিশ্ব-ছাঁড়া এই বিপ্লবী ভাগবত-ধৰ্ম্মের কথা জগতের ইন্ডরিয়তর্পনকামী 
ত্যাগী ও ভোগী লোকের নিকট কিছুতেই রুচিপ্রদ হইতে পারে না। 

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভূ আমাদিগকে বলিয়াছেন,_বখন এরূপ অবস্থা হইয়াছিল অর্থাৎ 
যখন তাঁহার পূৰ্ব্ব বন্ধু-বান্ধবের শতকরা! প্রায় শতজন ব্যক্তিই অকপট সত্যকথা-শ্রবণে বীতরাগ 
হইয়া মনোধৰ্ম্বের মন্ত্ৰণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার হৃদয়ে কে 
যেন বলিয়া দিয়াছিলেন,_-তুমি সহিষ্ণু হইয়া অকপট সত্য শ্রবণ কর ও 
শ্রবণীয় বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ কর, পৃথিবী-ভরা লোকের কচি-- 
গণগড্ডলিকাঁর গতি দেখিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইও a? তিনি তখন মনে 
মনে ভাবিয়াছিলেন,_-অগ্যকার অদ্ভুত বক্তা হয় একজন পাগল, না হয় তিনি এমন 
কোন সত্যের নির্ভীক বাণী বলিতে বসিয়াছেন, যাহা স্বষ্টি ছাড়া--জগতের ধারণার 
অভীত, অদ্বিতীয় পরম সত্য। সুতরাং আমার বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, আমি ধাহাদিগকে 
পূর্বে পরম প্রামাণিক বলিয়া বরণ করিয়াছি, তাহারা তথা বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বহু তথাকথিত 
সমঝদার ব্যক্তি এই বক্তার কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়াই যে অদ্বিতীয় 
সত্যকে উহার দ্বারা পরিমাপ করিয়া গ্রহণ-যোগ্য বা ত্যাগ-যোগ্যরূপে বিচার করা হইবে, 
__ এইরূপ সন্বীর্ণ সাশ্রুদায়িকতাঁকেই বা প্রশ্রয় দিব কেন? যদি এই বক্তার সিদ্ধান্তগুলি 
শ্রীমভাগবত ও Aw মহাপ্রভুর বাণীর সহিত একতান-যোগন্ত্রে গ্রথিত দেখিতে পাই, 
তবেই আমি সেই সত্য বরণ করিব। আমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিয়া যতদিন woe সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারি, ততদিন এই 
সকল সিদ্ধান্ত বিশেষ সহিষ্ণুতা-মহকারে শ্রবণ করিব। জগতের বহুলোক বা সকল লোক 
সমস্বরে যাহাঁকে সত্য বা অসত্য বলেন, তাহা জাগতিক বিচারে সত্য বা অসত্য হইতে 
পারে; কিন্তু তাহা যে পারমাধিক সত্য বা অসত্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
আর যাহার! জগতের লোকের নিকট মহাসিত্বপুরুষ” “অত্রাস্ত মহাপুরুষ’ প্রভৃতি বলিয়া 
একবাক্যে প্রচারিত, তীহারাও ত’ জগতের লোকের নিকটই জগতের রুচি ও ধারণায় 
যাহা aga, সেরূপ কোন বিচার-আচার, তাব-মুল্রা দেখাইয়াই Sat পদে প্রতিষ্ঠিত 


একান্তিক পরমসত্য 
ও IAS 





১১২ সরস্বতী-জয়ণী| থৰ 


হইয়াছেন। অতএব জগতের লোকের বিচারে সিদ্ধ (1) বা মহা পুরুষগণ (1) যে সকল 
সময়ে বাস্তবতায়ও তাহাই, তাঁহীরই বা প্রমাণ কি’? 

পীসুন্দরানন ag আমাদিগকে আরও বলিয়াছেন,--যদিও তাহার চিত্তে তখন এইরূপ 
একটি বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি শ্রীমন্মহীপ্রভূ অপেক্ষা বড় প্রামাণিক মহাজন 
আর কেহ নাই এবং ‘গ্ৰীমন্তাগবত’ ও ‘গৰীচৈতন্তাচব্লিতামৃত’ অপেক্ষা 
অধিক প্রামাণিক নিরপেক্ষ কোন শাস্ত্ৰ নাই-_-এইরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ 
ভাবের দৃঢ় প্রতীতি যেন তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল। তাই তিনি এই 
দুইখানি শাস্ত্-গ্রন্থকে মধ্যস্থ করিয়া Aas তীর্থ মহারাজের সহিত প্রায় একমাস-কাল 
পরিপ্রশ্নমুখে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। 

শ্রীল প্রভূপাঁদকে নগর-সন্কীর্ভনের মধ্যে প্রথম দর্শন এবং Ags তীর্থ মহারাজের নিকট 
শ্রীল প্রদুপাদের পরিচয় পাইয়| Acie সুন্দরানন্দ প্রভূ সে-দিন আমাদের সহিত নগর- 
সঙ্ধীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। | প্রভুপাদ তখন সেই নগর-সক্ধীর্তন- 
বাহিনীর সহিত ৯নং নবাবপুর-রোডের খালি বাঁড়ীটি পরিদর্শন করিতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। “অনেকে এই বাঁড়ীটিকে “ভূতের বাড়ী’ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেনঃ” 
কেহ কেহ আমাদিগকে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত প্রভূপাদ ভূতের বাড়ীগুলিরই 
ভূত ছাড়াইয়া সেই সমস্ত স্থানকে শ্রীহরিনামে মুখরিত করিবার পক্ষপাতী । অনর্থযুক্ত 
জীব-মাত্রেই এক একটি ভূতের বাড়ী বা মায়াপিশাচীর নৃত্যতবন। ৯০নং নবাবপুরের 
বাড়ীটিতেই গ্রীল প্রভৃপাদ ভক্তগণসহ অচিরে আগমন করিবেন এবং স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের 
নিকট হইতে সেই বাড়ীটিই মঠের জন্ত গ্রহণ করা হইবে__এরপ স্থির হইল। প্রভুপাদ 
সেই দিন উক্ত বাড়ীর তেতলার ছাদের উপরে কিছুক্ষণ বিশ্ৰাম করিয়া তক্তগণের নিকট 

হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। 


শ্রীমাধ্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা 


ঢাকা sone নবাবপুর-রৌডের প্রকাণ্ড ব্রিতল-গৃহে অনতিবিলম্বে শ্রীমাধ্বগীড়ীয়- 
মঠ সংস্থাপিত হইল । ১৪ই কার্তিক ( ১৩২৮), ৩১শে অক্টোবর ( ১৯২১ ), ১৫ দামোদর 
(৪৩৫ গৌরাব্দ ) সোমবার শ্রনগোবর্দনপুজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দিন জীমাধ্ব 
গ্রীল প্রভুপাদ ্বহন্তে শরীপ্ীওরুগৌরাঙ্গের Ags সন্ধীর্তনযুখে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেদিন 
s রত en aa ও মহামহোত্সবে ও জন্য 


মধ্যস্থ ‘জীভাগবত’ 
পুরাণ 


নবাবপুর কেন্ত্র-স্থাগন 








La bie 
52111511৮-3১18) GGlibie,, 11এ 





৪৬৪1৯১১১৪৬৬ ৪ 
415৮৯ 5৫25 8০১ 


























trea প্রভুপাদ কর্তৃক “জন্মাদাস্তা” শ্লোকের ত্রিশপ্রকার ব্যাখ্য| ১১৩ 


দুঃখের বিষয়, ঢাক|-নগরীতে গত কএক শতাব্দী ধরিয়া পাঠ ও কথকতার ব্যবসায় 
চলিতে থাকিলেও ‘মাধ্বগৌড়ীয়’ কথাটি সাধারণ ব্যক্তি ত’ দুরের কথা, উচ্চশিক্ষিত এবং 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-দম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেই পূর্বে শুনেন নাই । তখন শত-সহন্র উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তির প্রথম প্রশ্নই হইয়াছিল--‘মাধ্বগৌড়ীয়’ শব্দের অর্থ কি? কেহ কেহ ইহা নুতন 
কথা, কেহ বা ইহার ব্যাকরণাগুদ্ধি এত্কৃতি নানাপ্রকার জল্পনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন | 
তথা-কথিত বৈষ্চবাভিগানী কেহ কেহ অজ্ঞতাক্ৰমে ‘মাধ্বগৌড়ীয়'কৈ ‘মাধৰগৌড়ীয়’, 
‘গৌড়ীয়-মাধ্য-সম্প্ৰদায়’ বলিয়াও পাঠ বা উচ্চারণ করিতেন। 

২*শে কার্তিক ঢাক! নবাবগঞ্জের স্বধামগত রামচন্দ্র সাহ! মহাশয়ের উত্তরাধিকারী 
অধুনা পরলোকগত রাধাকান্ত দাস নানক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 
আগমন করিয়! অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন । * আমি কৃষ্জনগর-ভ|গবতগ্রেস 
হইতে প্রভুপাদের আদেশে ২১শে কাঁত্তিক, ৭ই নভেম্বর সোমবার ঢাকায় পৌছিলাম। 


টাকায় গ্রীল প্রভুপাদের “জন্মান্যস্ত” শ্লোকের 


এই সময় গ্রীল প্রভুপাদ sl করিয়া কাঠেরপুল-লেনম্থ “ঝুলনবাড়ী” নামক একটি 
প্রসিদ্ধ ঠাকুর-মন্দিরে উর্জ্জাত্রতের একমাঁসকাল শ্রীমস্তাগবতের “easy” শ্লোকের ত্রিশ 
প্রকার অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি উহার সংক্ষিপ্ত af কিছু কিছু লিখিয়া 
রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্ত আমাকে কিছুদিন পরে কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেমে চলিয়া 
যাইতে হইল বলিয়া শেষপর্যন্ত লিখিতে পারি নাই। প্রভূপাদের এ সকল উক্তির কোন 
কোন অংশ লইয়া Acs হইতে প্রকাশিত শ্রীযন্তাগবতের “অল্মাগ্স্ত'” শ্লোকের 
তথ্য রচিত হ্ইয়াছে। এই সময়েই Aa প্রভুগাদ "্জন্মাগ্স্ত” cates গৌরপর ব্যাখ্যা 
করেন। একদিন প্রভূপাদ তথায় পাঠে উপস্থিত হইতে না পারায় আমি প্রভুপাদের 
আদেশে তখন “axes” শ্লোকের গায়ত্ৰীপর ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। শ্রীযশোদাঁনন্দন 
ভাগবতভূষণ, শ্রহরিপদ বনচারী প্রভৃতি কএকজন ভক্ত সে-দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
ঝুলন-বাড়ীতে সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভূপাদ “easy” শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতেন এবং 
প্রাতঃকালে Age হরিপদ ভট্টদেশিক মহাশয় শ্রীচৈতন্তমন্্ল পাঠ করিতেন। 

অপরাহে দক্ষিণ-মৈসওীতে Daw ব্রজগোপাল বণিক্যদের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ 
প্রীচৈতন্ঘচরিতামৃতের শ্রীরূপ-সনাতনশিক্ষা” পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন! এতথ্যতীত ঢাকায় 
কএকজন গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও ঠাকুর-বাড়ীতে পাদ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ তক্তগণ 


ও ঢাকায় প্রভুপাদের তৃতীয়বার শুভবিলয়ের বিবরণ আচার্য্য পাদ পরমানন্দ seo fates প্রভুর 
প্রদত্ত বিবরণ হইতে আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে। 


১১৪ সরস্বতী-জয়ণী৷ ত্রয়োদশ 


শ্ীমস্তাগবত, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। las তীৰ্থ মহারাজ ফরাশগঞ্জ 
প্রীবিহারীলালজীর মন্দিরে সন্ধ্যার পরে শ্রীমন্ভাগবত, বৈকালে চৌধুরীবাজারে স্বধাম্‌গত 
রামচন্দ্র সাহার ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত এবং প্রাতংকালে শ্রীমাধ্বগোড়ী়- 
মঠেও শ্রীচৈতন্তচরিতামূভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্তারত্ন এম্‌-এ, 
বি-এল্‌ মহাশয় অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম-এ মহাশয়ের গোয়াইলাড়ার বাসায় প্রীমভ।গবত 
ব্যাখ্যা করিতেন এবং আচার্য্য নয়নাভিরাম oferta ( পরবর্তিকালে ভারতী মহারাজ ), 
যুক্ত সতীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ প্রভৃতি আরও কতিপয় ভক্ত দিগ্বাঁজার গ্রীথল- 
দেবের আখড়ায় ও আরও কএকটি স্থানে শ্রীমস্তাগবত পাঠ করিতেন | 

এই সময় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ay প্রতিদিনই শ্রীল প্রভৃপাদের নিকট হরিকথা! শ্রবণ 
করিতে আসিতেন। তিনি মৎ তীর্থ মহারাজের নিকট যে-সকল কথা শুনিয়াছিলেন, 
ভাহা পুনরায় প্রভুপাদের নিকটে বিশেষভাবে জিজ্ঞাস| ও আলোচনা করিতেন এবং অনেক 
সময় প্রভূপাদের কথাগুলি তাহার নিজের খাতায় লিখিয়া লইতেন ! 

একদিন ঢাকা ৯*নং নবাবপুর-রোডস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আসন-ঘরে ঢাকার 
সারহ্বত-সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্ধাভূযুণ এম্‌-এ মহাশয় শ্রীমন্তাগবতের “আন্‌ 
40, বৰ্ণান্তয়ে হস্ত গৃছুতোংনুযুগং TA ৷ শুক্লো বক্তস্তথা পীত ইদানীং কষ্ণতাং 
কিৰ গতঃ॥৮- এই tices পীত ও কৃষ্ণত্বের কালগত সামপ্রস্তের বিরোধ- 

প্রদর্শন-প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক উত্থাপন করেন। আমি ও পণ্ডিত গ্ৰীহরিপদ 

বিস্তার aa, বি-এল মহাশয় আসন-ঘরে আসিয়া উক্ত বিস্তাভূষণ মহাশয়ের কুক 
শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টাকার অনুগমনে খণ্ডন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি Aa At 
গরতুর সিদ্ধান্ত ও বিচার স্বীকার না করিয়া প্রস্থান করেন। 


ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে প্রত্যহই নগর-সংকীর্তন হইত এবং দ্বারে-দ্বারে ভক্তগণ হরিকখা 
প্রচার ও মাধুকরী ভিক্ষা করিতেন । শ্রীমগ্মহাগ্রভুর আদেশে Aa নিত্যানন্দ ও ঠাকুর 
অঁহরিদাস নবদীপে যে দৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, গুতুপাদের 
কৃপায় ঢাক!-নগরীতে সেই দৃষ্ঠের পুনঃ প্রকাশ হইল। দ্বারে-দ্বারে হরিকথ! 
প্রচারের এই প্রকার অভিনব প্রণালী দেখিয়া সকলেই আশ্চ্য্যান্বিত 
৷ লা এইরূপ সত্য-প্রচারে যাহাদের অপ্থার্থের ক্ষতি হইতে থাকিল, হারা 
গে at য় এবং তাহাদের অনৰ্থ-ব্যাধিভে সংক্রামিত কেহ কেহ 
Tinta) বলিতে লাগিলেশ। গ্রীচৈতন্তভাগব্তের পৃষ্ঠায় 


দ্বারে-ছারে কৃষ্ণ-শিক্ষা- 
প্রচার-প্রণালী 








sme সাল 


বৈভব দীক্ষিতের হরিদাস্তপরনাম ও শালগ্রাম-অগ্চনাধিকার ১১৫ 


কএকটি ধ্ম্ব্যবমায়ী ব্যক্তি বলি! বেড়াইতে লাগিলেন,--‘গীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ তুলসী 
মানেন al, শীনিত্যানন্দ-প্রহুকে মানেন না, ছয় গোস্বামীকে মানেন না, গুরু-বৈষ্ণবের 
নিন্দা করেন। কেহ কেহ বা বলিতে লাগিলেন, “ইহারা সন্ন্যাসী 
বলিয়| গৃহস্থের নিন্দাকারী ও ছেলে-ধরার দল।’ কেহ কেহ বা প্রচার 
করিতে লাগিলেন,--ইঁহার| জাতি-বিচার ai করিয়। সকলের ছোয়া-দ্রব্য গ্রহণ করেন, 
ইহার! ধৰ্ম্ম-নগতের বিপ্লব-বিধ।নকারী ! ইত্যাদি ইত্যাদি। 

শীল প্রভুপাদ শত শত অনর্থময় মতবাদের চীৎকার উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্ৰীয় যুক্তির 
সহিত সিংহ বিক্ৰমে এ সকল কথার Sig সমালোচন! করিতে লাগিলেন। অনর্থরোগগ্রন্ত 
ব্যক্তিগণ ঘুক্ধা়িত থাকি! পশ্চাদ্‌ভাগে চীৎকার করিতে লাগিলেন সত্য, 
কিন্তু কেহই অগ্রসর হইয়া শাস্তযুক্তিমূলে এই সকল কথার বিচার করিতে 
সাহসী হইলেন না। এই সময় নবাবপুরের কোন একটি অল্পবয়স্ক 
ধর্মবাবসায়ী ব্যক্তি ইলেক্ট্‌ কৃ পোষ্ট গুলিতে বিজ্ঞাপন দিল যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবক- 
সন্পরদায়ের প্রকৃত নাম ও উপাধি গোপন করিয়! তাহাদিগকে নূতন নাম ও উপাধি- 
প্রদানের ব্যবস্থা sis! শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসতার পক্ষ হইতে এরূপ একজন যুবকের 
মূৰ্খতার যথোচিত প্রতিবাদ তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইল। ফলে সেই ব্যক্তি-- 


“ তাপঃ পুণ্ড্‌ং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চম: | 
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ1% *- গীনার্দপঞ্চরাত্ 


বিভিন্ন অভিযোগ 


গুদ্ধভক্তি-প্ৰচার-ফলে 
বিরোধ-চেষ্টা 


এই শাস্ত্রবচনামুসারে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার অবস্য কর্তব্য তৃতীয় সংস্কার “নাম” প্রদানের কথা 
আদৌ না জানিয়া কি প্রকারে দীক্ষা-প্রদানের ছল করেন, তাহা প্রকাশিত হইয়| পড়িল ৷ 

দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বাদশ অঙ্গে গোগীচনানের দ্বারা শীতল তাপ বা ব্লামামুজীয়গণের 
বিচার-যতে উষ্ণতাপ, দ্বাদশাঙ্গে Cite ধারণ, ভগবানের দাপ্তহৃচক নাম, মন্ত্র এবং যাগ 
অর্থাৎ শীলগ্রাম-পুজায় অধিকার--এই পাঁচটি অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য। 
শাস্ত্র ও পুর্ববাচার্যযগণ সকলে এই সকল বিধি সম্যগবূপে নিজ-নিজ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছেন। গীমন্মহাপ্রভূ ও গোস্বামিপাদগণ ও ইহা! স্বয়ং আচরণ 
করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় পূর্বাচার্যগণের এই. সকল 
আচরণে বিমুখ হুইয়া উদ্র-ভরণ, ভোগ্য আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালন বা নিজের নানা প্রকার 
ভোগাভিসন্ধির জন্য অর্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসায়- 
হানির আশঙ্কায় সত্য-প্রচারকগণকে অন্তায়রূপে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
পারমাধিক নাম ও সংজ্ঞাসমূহ ভগবৎপ্রদাদ ও আশীৰ্ক্বাদত্বৱপ। প্রীভগবানের এ্রীপাদ- 


দীক্ষিত ব্যক্তির আচার 


* তাপ, He, নাস, WS যাগ--এই পচাটকে ‘পঞ্চ-সংস্কার’ বলে। এই 'পঞ্চ-সংক্কার+ অর্চনমার্গীর 
পাঞ্চরাত্রিক বিশ্বাসে মহাভাগবতত্বের হেতু। 


১১৬ সরস্বতী -জয়শ্ী ত্রয়োদশ 


পদ্নের পুষ্সাতরণে কণ্ঠের অলঙ্কার THA করা ও ভোগী Hirata জন্য পুণ্প-ভূষণে ভূষিত হয়া 
_ সমজাতীয় নহে। এই সকল কথা উহার! বুঝিতে পারেন নাই | 

শ্রীল agate যখন এই সকল কথ! শাস্ত-যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দারা প্রচার করিতে 
লাগিলেন, তখন মনোধন্ম্মী ও অবৈধ ব্যবসায়ি-সম্রদায়ের কূপমণ্ড,কতাঁর কলরব নিস্তম্ধ হইয়া 
পড়িল। তথাপি “বুঝিয়াও বুঝিব না”, “হঠিয়াও হঠিব ন!”--এই at ধাবিত সম্প্রদায় 
তাহাদের চিরন্তন স্বভাব-বশতঃ পশ্চাদ্দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কলরব কবিত। 

উত্থান-একাদশী দিনে গীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভূপাদের আনুগত্যে 
অহোৱাত্ৰ সঙ্ধীর্তনের সহিত শ্রীগৌরকিশোর-বিরহতিথি পালন করিলেন। সে-দিন শ্রীমাধ্ব- 
গৌড়ীয় মঠে যে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বলিবার 
নহে, প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় । তৎপর দিবস সাধারণ বিরাট মহা- 
মহোত্সবের অনুষ্ঠানে সর্কসাধারণকে আহ্বান করিবার জন্তু প্ৰচারকবৰ্গ 
চতুর্দিকে প্রেরিত হইলেন। কেবলমাত্র গীগুরু-গৌবাঞ্জের কূপ! ও স্কন্ধে মাধুকরী ভিক্ষার 
ঝুলি সম্বল করিয়া বিপুল মহোৎ্সবের আয়োজন হইয়াছিল। ২৬শে কার্তিক (১৩২৮), ১২ই 
নভেম্বর (১৯২১), ২৭ দামোদর (৪৩৫ গৌরান্দ ) দ্বাদশী তিথিতে গ্ৰীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের 
প্রথম বাধিক সাধারণ মহামহোৎসব বিপুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। ঢাকার স্বনামখ্যাত, 
শ্বধামগত Ty জমিদার সনাতন দাস মহাশয়ের ধৰ্ম্মনীনা পত্নী এই মহামহোৎসবের 
ফল, তরকারী প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। মহোৎসবের দিবস মঠের বহু সেবক- 
ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহ! মহাশয় তাঁহার কলেজের প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মী 
ছাত্র এই সুমহৎকাৰ্য্যের স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার! সকলে সারাদিন 
ও মধ্যরাত্র পধ্যস্ত অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন বর্ষীয়ান্‌ অভিজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন,_ 
“নিঃসম্বল ভিক্ষুকগণের কেবলমাত্র ভিক্ষার সংগৃহীত দ্রব্যে এরূপ বিপুল মহামহোৎসব বহু 
বৎসর যাবৎ ঢাকা! মহানগরীতে YB হয় নাই 1’ 


প্ৰীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের 
প্রথম মহোৎসব 


শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ 


২৯শে কার্তিক (১৩২৮), ১৫ই নভেম্বর (১৯২৯), ৩০ দামোদর (৪৩৫ গৌরাধ্দ) মঙ্গলবার 
প্রীরাস-গুণিমা ও উৰ্জ্জাৱত সমাপ্তির দিন আচার্য্য Asie নয়নাভিরাম ভক্তিশান্রী মহাশয় 
প্রীল প্রভূপাদের নিকট হইতে যথাবিধি ত্ৰিদণ্ড-সন্যাস গ্রহণ করিয়। “ত্ৰিদণ্ডিস্বামী Bae 
তক্তিবিবেক ভারতী” নামে খ্যাত হইলেন। _- 

গ্রীল প্রভুপাদ ক্একদিন ঢাকার স্বধামগত প্রসিদ্ধ ধনী ও জমিদার সনাতন দাল 
মহাশয়ের ভবনে Aye’ পাঠ ও ব্যাখ্যা। করিয়াছিলেন । বহু শিক্ষিত ও সঙ্রান্ত ব্যক্তি 


WE ত্বং ২৪ খং ৬ লং“মাধ্যগড়ীয মঠ" Gs প্রবন্ধ BRT 
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tor ঢাকায় শীকুঞ্জবিহাবি-বিদ্যাভূষণ; প্রভুপাদের ময়মনসিংহে শুভবিজয় ১১৭ 


প্রভুপাদের পাঠে atee হন। Aas তীর্থ মহারাজও কএকদিন তথায় প্রীমন্তাগবত পাঠ 
করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু তথায় অ!সিয়| পাঠ ও হরিকথা শুনিতে থাকেন। ইনি 
পরে Bla গ্রভূপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া “ভ্রীগৌরেনদ ব্রহ্মচারী” নাম প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তি- 
কালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সর্যাস প্রাপ্ত হইয়| “ত্ৰিদণ্ডিস্বামী গ্ৰীম্তক্তিসৰ্্বতব 
গিরি” নামে খ্যাত হইয়াছেন। 

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর গ্ৰীমদ্‌ ভারতী মহারাজ করোনেশন-পার্কে এবং আরও 
দুই একটি স্থানে বন্তৃত| দিয়াছিলেন। ওঁ দিন ফরাশগঞ্জের স্বধামগত সনাতন বাবুর বাড়ীতে 
শ্তামলাল বাবুর বিশেষ আগ্রহে একটি মহামহোৎসব হইয়াছিল। উক্ত তারিখে একটি নগর- 
স্বীর্ভন-শোভাযাত্রাও বাহির হয়, তাহাতে শ্ৰিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ পুরোভাগে হস্তে fame ধারণ 
করিয়া যখন BAG করিতে করিতে রাজপথ দিয়! চলিতেছিলেন, তখন সেই দৃশ্যটি 
বড়ই মনোরম হইয়াছিল। 

জীল প্রভুপাদের গ্ৰীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-কালে ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর 
Seite Rae? ঢাকায় পৌছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ক্বে বস্রা হইতে বোম্বে হইয়া Ao 
মঠে আসিয়াছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী কুঞ্জদা’কে নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকায় 
লইয়া আসেন। যে-দিন কাঠেরপুলের ঝুলন-বাড়ীতে প্রভুপাদের “জন্মান্তহ্য” শ্লোক ব্যাখ্যার 
পুণ্যাহ ও মহাঁমহোত্সবের দিন নির্দ্ধারিত ছিল, সেই দিনই sax’ সেই মহোৎসব-ক্ষেত্রে 
আসিয়া প্রতুপাদের Atta ate হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাণস্বরূপ কুঞ্জদা+র 
পুনরাগমনে বিরহ-ব্যখিত সকলের হৃদয়ে সে-দিন যে-আননের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়াছিল, 
তাহা অবৰ্ণনীয়। Data সম্বিৎ তখন পনর ষোল বৎসরের বালক ) সে ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয়- 
মঠে আসিয়া প্রভুপাদের সেবার সাহায্য করিয়াছিল। sh অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর রবিবার 
কুঞ্জদ!” সম্বিংকে লইয়| কলিকাতায় ফিরিয়! গেলেন। ও দিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের 
শ্রীমন্মহীপ্রতুর চুড়াটি অকস্মাৎ অপ্রকট হয়; উহ! আর Mew যায় নাই। উক্ত তারিখে 
ময়মননিংহের সব.ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ বি-এ মহাশয় ঢাক! মঠে আসিয়া 
শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করেন। ৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার দিবস প্রভূপাদ ঢাকা মঠে 
বহু বাক্তিকে দীক্ষামন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। এই সময় চিত্রকর Aare দত শ্তামবাবুর 
একাস্ত আগ্রহে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের as শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যারত অবস্থায় Aq গ্রভুপাদের 
একটি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন | 


ময়মনসিংহে প্রভুপাদ 


ময়মনসিংহ-সহর-নিবাসী Age শচীকাস্ত ঘোষ বি-এ সব্‌ডেপুটি কালেক্টর মহাশয়ের 
বিশেষ আগ্রহে ও ইচ্ছায় Aa প্রভূপাদ তাহার শ্রীচরণাশ্রিত তিন জন ত্ৰিদণ্ডি-সন্্যাসী, 
কএকজন ব্রহ্মচারী ও কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অমল শিক্ষা-প্রচারের অন্ত 








১১৮ সরস্বতী-জয়ঞী অয়োদশ- 


৭ই অগ্রহায়ণ (১৩২৮), ২৩শে নভেম্বর (১৯২১) বুধবার বেল প্রায় ১১টার সময় ট্রেণে যাত্রা 
করিয়া অপরাহ্ণ ৪টার সময় ময়মনগিংহ-সহরে পদার্পণ করিলেন। 

Daw শচীকান্ত ঘোষ মহাশয় এই সহরের একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ সম্ভান্ত ব্যক্তি। 
ইহারা কএক পুরুষ ধরিয়! এই সহবে বাস করিয়া আসিতেছেন) ইহাদের বাসগৃহটি 
ধবড়বাস|’ বলিয়া পরিচিত। 

Aa প্রভুপাদ যে-দিন ময়মনসিংহে পৌছিলেন (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮), সেই দিনই 
তিনি সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত শচীবাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের এক'দশ স্কন্ধের তিক্ষুগীতি পাঠ 
করেন। সেখানে কএকজন বিশেষ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং সহরের অনেক FRE ও 
শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হুইঘাছিলেন। সকলেই এরূপ অশ্ৰুতপূৰ্ব্ব মধুময় উপদেশ নিবিষ্ট 
চিত্তে শ্রবণ করিয়। বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। 

পরদিন Aa প্রভুপাদের শ্রীধাম-মায়াপুরে dal করিবার কথা ছিল; কিন্ত শ্রীযুক্ত 
শচী বাবুর, বিশেষতঃ গত রাত্রির শ্রোত্বর্ণের সানুনয় প্রার্থনায় প্রভুপাদের যাওয়| হইল না। 
বুহস্পতিখার সকালে প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত ও স্থানীয় বহু অনুগামী ব্যক্তির সহিত 
নগর-সঙ্কীর্তন-প্রসঙ্গে সহর-ভ্রমণ ও পুণ্যতোয় ব্রহ্মপুত্র নদ দর্শন করিলেন । সন্ধ্যার পর 
পূৰ্ব্বদিনের ন্যায় পুনরায় জীল প্রভৃপাদ Aw ভাগবত পাঠ করেন। গত দিন অপেক্ষা এই 
দিবস শ্রোতৃবর্শের সংখ্যা অনেক বেশী হ্ইয়াছিল। সভাস্থ সকলের অনুরোধক্রমে ভৎপর- 
দিনও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম-মায়াপুর-যাত্রা স্থগিত হইল এবং সহরের প্রসিদ্ধ ‘হৰ্গাবাড়ী’ 
নামক স্থানে হরিকথা-প্রচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। 


Qa প্রভুপাদের ক্রীচৈতন্যচরিতামৃত”-ব্যাখ্যা 


শুক্রবার দিবস প্রাতঃকালে Da প্রভৃপাঁদ ‘জীচৈতন্তচরিতামৃত’ ব্যাখ্যা করিবার সময় 
মাত্র কএকজন ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তখন প্রহুপাদের যে-প্রকার অদ্ভুত ভাবাবেশ 
হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার মত চিত্তবৃত্তি ও যোগ্যতা আমাদের নাই। 
আমি শুনিয়াছি,_-প্ীল প্রভূপাঁদ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কোন কথা 
কীৰ্ত্তন করিতে করিতে অজ প্রেমাশ্রতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন 
এবং Sets Gace অষ্ট সাত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইয়াছিল? কিন্তু গাম্ভীধ্য-বিগ্ৰহ 
প্রভুপাদ চিরদিনই নিজ-অতিমর্ত্য সাত্বিক ভাবসমুহকে সংগোপন করিবার অন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া থাকেন ৷ 
প্রদিন প্রাতে ভক্তগণ অরুণোদয় কীৰ্ত্তন করিতে করিতে আনন্মমোহন-কলেজে 
ও সহরের নান! স্থানে গমন করিয়াছিলেন। প্রতৃপাদ সেই সময় বাহিরে যান নাই, 
_ বড় বাসাতেই মাত্র উপস্থিত কএকজন ভক্তের নিকট শচৈতন্তচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
পাদ সুন্দরানন্দ প্রভুও তখন একজন শ্রোতৃরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 


প্রভুপাদের অতিমর্ত্য 
ভাবাবেশ 





ন. ০০০০০ 


bres ময়মনসিংহে হরিকথা-কীর্তন-পূর্ববক শ্রীধামে প্রত্যাবর্তন ১১৯ 


দ্বিপ্রহরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বার-লাই:ব্রেরীতে উকীল বাবুদের 
বিশেষ আগ্রহে অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। এ দিনই (€২৫শে নভেম্বর, ১৯২১১ 
৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ শুক্রবার ) সন্ধ্যা ৬টায় নগরসঙ্কীর্ভন করিতে করিতে শীল প্রভূপাদ 
দুর্গাবাড়ীতে গমন করেন। প্রথমে তীর্থ মহারাক্জ ও ভারতী মহারাজ তথায় “জ্বীবের স্বরূপ” 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সর্বশেষে শ্রীল প্রভৃপাদ “শ্রীমন্মহাপ্রতু 
ও তাঁহার প্রচারিত ধৰ্ম্ম” সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বহ্তৃতা করিয়! সকলের 
হৃদয়ের বহু সংশয় অপনোদন করেন। প্রভৃপাঁদের শ্রীমুখে হরিকথা- 
অবণে বিশেষ আর্ট হইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ুলী তৎপরের রবিবার দিন ( ২৭শে নভেম্বর, 
১১ই অগ্রহায়ণ ) “হর্যযকাপ্ত টাউনহল” নামক স্থানে আরও একটি বক্তৃতা প্রদানের a 
প্রভৃপাদকে বিশেষ অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ রবিবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে অপেক্ষা 
করিতে না পারায় ক'একজন সন্গ্যাসি-প্রচারককে টাঁউন-হলে বন্তৃতা প্রদানের অজন্তা রাখিয়া 
যান! তদন্থুসারে তাহারা রবিবার দিবস তথায় দুইঘণ্টা-কালব্যাপী বক্তৃতা ও কীৰ্ত্তন 
করিয়াছিলেন। সতায় এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, বহু শ্রোতা স্থান না 
পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। 

দুর্মাবাড়ীর বক্তৃতার দিন আনন্দযৌহন-কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দর- 
মোহন ঘোষ aa, বি-এল্‌ মহাশয় আরও কতিপয় অধ্যাপকের সহিত তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তীহার হৃদয়ে প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণীর বীজ এই সময়েই প্রথম Se হইয়াছিল ; 
কিন্তু তখন হইতে কিছুকাল উহ! সুপ্তপ্রায় হইয়াই Tare বিরাজিত ছিল। পরে তীর্থ 
মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া উহার অঙ্কুরোদগম হইতে থাকে | 

ইহার পরে (২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে ) শ্রীল প্রভূপাদ ময়মনসিংহবাসী 
সত্যান্গসন্ধিৎসুগণকে যেন বির্হ্সাগরে ভাসাইরা অন্ত সেবা-কার্য্যের উদ্দেশ্যে ২৭শে নভেম্বর, 
১১ই অগ্রহায়ণ প্রাতে কৃষ্ণনগরে পৌঁছেন, তথা হইতে প্রভুপাদ এ দিনই শ্রীধাম-মায়াপুরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইহার একদিন পরেই (১২ই অগহায়ণ, ২৮শে নতেম্বর) শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু জনৈক 
যুবকের সহিত কৃষ্ণনগর-শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমি ভাগবত- 
cam ছিলাম) আমার সহিত সুন্দরানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎকার ও আলাপ হইল। তাহারা 
সেই দিনই শ্রীধাম-মাম্সাপুরে শ্রীল প্রভূপীদের শ্রাচরণাস্তিকে গমন করেন ৷ যে-দিন সুন্দরানন্দ 
প্রভু শ্রীমায়াপুরে গিয়া পৌঁছেন, তাহার পরের দিনই ( ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর ) 
পৃণিম| তিথিতে প্রাতঃকালে গ্রীল প্রভূপাদ কৃপা করিয়া হুন্দরানন্দ প্রতৃকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় 
দীক্ষিত করেন। ও দিনই অপরাহে ঢাক! হইতে স্বধামগত জমিদার সনাতন বাবুর 
জামাত! শ্তামবাবু প্রভূপাদের নিকট এই মৰ্ম্মে একটি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন বে, 
সুন্দরানন্দকে যেন দীক্ষিত না করা হয়। তাহাদের উদ্দেহ,_ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিলে 


ময়মনসিংহে প্রভুপাদের 


১১০ সনরস্বতী-জয়ত্ী 


তাহার ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। গ্রীল গ্রতৃগাদ এইরূপ অযৌক্তিক 
অনুরোধ রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ না করিয়া কন্পা-পূৰ্ব্বক ব্বপা-গর্থার মঙ্গল- 
বিধানের জন্ই সৰ্ব্মতোভাবে GR ও যন্ত্র দেখাইয়াছিলেন। এই সময় Deny সুনারাননা 
প্রভু জীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুর সহিত বর্ধমান জেলার আম্লাযোড়া-গ্রামে গমন 
করেন। তথা হইতে কিছুদিন পরে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রযে কলিকাতা 
প্রীগৌড়ীয়মঠে আসিলে তাহার এবং দ্বধামগত শ্রীরাধারমণ্দাস অধিকারী ও গ্রীনন্দনন্দনানন্দ 
ব্ৰহ্মচায়ী--এই তিনজনের যথাশান্র সংস্কার হইয়াছিল | 


শ্রীল প্রভুপাঁদ কর্তৃক চাপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাঁধরের 
লুগ্ত-সেবা-উদ্ধার 
বর্তমান সময় হইতে ন্যুনীধিক চারি শত বৎসর ack শ্রীমন্মহাপ্রভূর পারদ শ্রী 
গদ।ধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য দ্বিজ-বাণীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত বর্তমান সমুদ্রগড় ডাকঘরের নিকটবর্তী চম্পহট্র বা টাপাহাটি-গ্রামে প্রীগৌর-গদাধর- 
শ্রাবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। গ্রীল প্রভুপাদ যে বৎসর ( ফান্তন, ১৩২৬ ১ WHE, ১৯২০) 
শ্রীনবন্ধীপধাম-পরিক্রমার প্রথম পুনঃ প্রবর্তন করেন, সেই বৎসর চাঁরিদিন মাত্র পরিক্রমা 
হইয়াছিল? কিন্তু যাহাতে পর বৎসরে সকলে নবদীপের সমস্ত স্থান পরিক্রমা করিতে 
পারেন, দেই অভিপ্রায়ে গ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমার পথ-সমূহ আবিষ্ধারের জন্ত খতুদ্বীপের 
অন্তৰ্গত চম্পহট্রে কএকজন ভক্তের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন দ্বিজ-বাঁণীনাথের 
প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন চারিশত বৎসরের সেবা ও মন্দিরের ছুর্দশা দেখিয়া Det প্রভুপাদের হৃদয় 
যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়। 
প্রমাণাকার গরীগৌর-গদাধরের Ayes পরিত্যক্ত ও অনাবৃতভাবে সেবাঁবিহীন হইয়া 
অবস্থান করিতেছিলেন। চতুৰ্দ্দিকে সর্প, শিবা, ব্যাস, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর সাম্রাজ্য স্থাপিত 
টিটি হইয়াছিল । সাধ্য কি যে, ছূর্ভে্চ জঙ্গল ভেদ করিয়া! কেহ সেখানে 
সেবার : 
নি প্রবেশ করে! জনৈক মৎস্ত-মাংসাশী গৃহস্থ ব্ৰাহ্মণ সেবাইত হয় ত 
কোন দিন তীহীর অবসর ও ইচ্ছা হইলে দিবালোকের সময় গ্রবিগ্রহকে 
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শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ( চাপাহাটি ) 


























ডি চম্পহটে শ্রীগৌর-গদীধরের লুপ্ত-সেবা-উদ্ধীর ১২১ 


কএকজন প্রচারককে চাপাহাটিতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সমুত্ৰগড়-ষ্টেশন হইতে তিন 
মাইন পদব্ৰজে গমন ক্রিয়া বেল! দবিগ্রহরে টাপাহাটিতে পৌঁছেন এবং লোকের নিকট 
জিজ্ঞাস! করিতে করিতে জঙ্গলের ভিতর দিয়! অনেক কে দিজ-বাঁধীনাথের প্রাচীন সেবার 
স্থানে উপনীত হুন। তাহারা বহুকালের পুর/তন জীৰ্ণনীৰ্ণ দুইটি পূৰ্ব্লাভিমুখী ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত 
গৃহ এবং উহার উত্তরের ঘরে প্রমাণাকার জীমূরতি-ঘয় দর্শন করিলেন । শ্রীল প্রভৃপাদ কিছুদিন 
পূর্বে এই Agata দর্শন করিয়াই “হগৌর-গদাধর -এরীযুর্তি” বলিয়া জানাইয়াছিলেল। 
শীবিগ্রহের গৃহটি পৌকা-মাঁকড়ের রাজত্বে পরিণত ও 'ঝুলে'র দ্বার! পরিপূর্ণ ছিল। আর 
পাখের গৃহে কতকগুলি পরিত্যক্ত যৃদ্ভাও এবং বারান্দায় মৎস্তের বহুকাল-নঞ্চিত শন্ধরাশি 
( আইশ-সমূহ ) শুপাক্বত হইয়া রহিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া গেল, মাম্গাছি-গ্রামের জনৈক 
অধিবাসী সেবাইত সপ্তাহে হুই একদিন কিছু চিড়া, মুড়ি লইয়| তথায় আসেন এবং 
ঠাকুরের নাম-মাত্র ভোগ লাগান। যে-দিন তিনি এই উদ্দেশ্তে আলিয়া থাকেন, সে-দিন 
পার্খের গৃহে মত্ভাদি রন্ধন করিয়া বন-ভোজন করিয়া যান! 

Sq ভারতী মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গী অতুল বাবু চাপাহাটি ও সফুদ্রগড়ের বিশিষ্ট 
তদ্রমহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিজ-বাণীনাথের সেই প্রাচীন সেবা উদ্ধারের 
কথা জানাইলে এ দিবস সন্ধ্যায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রগৌর-গদাধরের স্থানের সংলগ্ন 
জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্ীমদ্‌ ভারতী মহারাজের মুখে 
শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা ওঁ পেবা-উদ্ধারের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই বিশেষ 
আনন্দিত হইলেন এবং সেই সভায় আগত পূৰ্ব্ব সেবাইত ও গ্রামবাসী সকলেই শ্রী-্ীগৌর- 
গদাধরের সেবাভাঁর এবং সেবার যাবতীয় উপকরণ রেজিষ্্র-দলিল-যোগে শ্রীচৈতন্যমঠের 
অধিকারে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পরদিন গ্ৰীপাদ ভারতী মহারাজ বহুকাল 
অনাদূতভাবে পরিত্যক্ত শ্রীগৌর-গদাধর-্রীবিগ্রহদ্ধষের Aer স্বহস্তে মার্জন করিলেন এবং 
তাহাদিগকে নুতন বস্ত্র পরাইয়| নানাবিধ উত্তম নৈবেদ্থ ভোগ দিলেন। তখন হইতেই 
শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাহুসারে জীচৈতন্তমঠের সেবকগণের দ্বারা wetter প্ীগৌর-গদাধরের 
সেবা চলিতেছে 

শ্রীল প্রভূপাদের আদেশে ও ই্ছাক্রমে Asie ভারতী মহারাজ পুনরায় দুইজন 
ব্ৰহ্মচারীর সহিত চাপাহাঁটিতে অবস্থান-পুর্বক গ্রামের বালক ও ক্কষাণগণের দ্বারা এই স্থানের 
জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়াছিলেন এবং ঠীকুর-বাড়ীর সীমানায় অবস্থিত মাটির দেওয়ালফুক্ত 
ছাউনী-বিহীন খড়ের ঘরটি সংস্কার করিয়া তথায় পাঠ, কীৰ্ত্তন ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসযূহে 
শ্রীচৈতন্তবাণী প্রচার করিতে থাঁকেন। ক্রমে ক্রমে এই সেবার উন্নতি হইতে থাকিল। সেবার 
আরও ওজ্জল্যের জন্য শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীচৈতন্তমঠের অন্যতম He আচার্য প্ীপঁদ পৰমানন্দ 
ব্রহ্মচারী বিভারত্ব প্রভুকে তথায় নিযুক্ত করিলেন । প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্মঠের বিশিষ্ট 
সেবকরূপে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু চাপাহাটির সেবার বিশেষ ওজ্জল্য প্রকাশ করিয়াছেন। 


১২২ সরস্বতী-জয়তীী অন 


তক্তনয়নমনোভিরাম শ্রীণৌর-গদাধরের শ্রীযূর্তি ও সেবাপীরিপাটট্য-দর্শনে কেবল যে গ্রামবাসী 
সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাহা নহে, বিশ্ববাসী পরিক্রমাকাঁবী তক্তগণও সেই 
সেবার essay দর্শন কৰিয়া এবং উক্ত নেবায় যোগদান করিতে পারিয়! Se TI সুকৃতি 
HET করিলেন। 

তৃতীয়বার নবদীপ-পরিক্ৰমাকালে ( বাঙ্গাল! ১৩২৮ সালের ২৫শে ফাত্তন, একাদগী 
তিথি দিবস ) ভক্তগণ শীল প্রতুপাদের অনুগমনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন 
প্রভুপাদের আদেশে পরিক্রমাকারিগণের থাকিবার অনেকগুলি সাময়িক বিশ্রীমাগার নিত 
হয়। এখানে প্রচারকগণ ছুই দিন অবস্থান করিয়া অনর্গল RAGA ও পাঠ, বক্তৃতাদ্ি দ্বার! 
হরিকথ!র স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। 


মৌদব্রমদ্বীপে ছত্ৰ-প্রতিষ্ঠ| 


নবদ্বীপের অন্তর্গত অতর্ধীপ শ্রীধান-মায়াপুরের প্রবোগগীঠ ও শ্রীচৈতন্মঠে পরিক্রমা- 
কারী যাত্রিগণের থাকিবার কিছু কিছু স্থান হ্ইয়াছিল। গোক্রমন্বীপে স্বানন্যস্থুখদকুঞ্জে 
পরিক্ৰমাকারী ভক্তগণ কিছু আশ্রয়-স্থান লাভ করিতেল। বিভিন্ন দ্বীপ-পরিক্রমা-কালেও 
যাত্ৰিগণ যাহাতে আশ্রয়-্থান লাভ করিয়! নিশ্চিন্তমনে সৰ্ব্বক্ষণ ভক্তির অঙ্গ-সমূহ যাজন 
করিতে পারেন, তজ্জন্ত গল প্রভুপাদ অন্তর্থীপ-ব্যতীত বাকী আটটি দ্বীপেই ছত্ৰ বা 
যাত্ৰিগণের আশ্রয়স্থান নিৰ্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করেন। বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের গীতকালে 
শ্ীটৈতন্তভাগবতকার শ্রীল বুন্দাবনদাস ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি ও গ্রীগৌর-নিত্যানন্দের 
প্রাচীন-সেবা-প্রতিষ্টিত স্থানের সন্নিকটে কিছু জমি সংগ্রহ করাইয়া প্রভুপাদ একটি ছত্ৰ 
নিৰ্ম্মাণ করান। মাম্গাছিতে ঠাকুর বৃন্দাবনের যে লীলাভূমি ও সেবা ছিল, তাহাও we 
শিবাদির রাজত্বে পরিণত ও নানাভাবে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল। বালালার আদিকবি 
শ্রীচৈতন্তলীলার ব্যাসের জন্মস্থান গৌড়নৈমিযের প্রতি আমাদের সেবাবিমুখতা দেখিয়া 


প্রভুপাদের হৃদয় বিগলিত হইল তাহারই ক্ৃপাক্স ও প্ররোচনায় এই ব্যাসগীঠ পুনরায় 
সেবা-ওজ্জল্যে বিভূষিত হুইয়াছে। 


উ্রীগৌরজন্মোৎসব ও “ভ্রীনবদীপ-ধাঁম-মাহাত্য-প্রকাশ 


বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৯শে ফাঁন্তন, ইংরাজী ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ সোমবার 
গরীমন্মহাপ্রভুর জন্মবাসর হইতে শ্রীযৌগপীঠে উৎসব আরম্ভ হইল । প্রতি বৎসরই পরিক্রমার 
যাত্রিসংখ্যা এবং শ্রীগৌরজন্মোৎ্সবে লোকসংখ্যা প্রভুপাদের অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে 
বৃদ্ধি পাইতেছিল। ক্রমে ক্রমে বহু উচ্চশিক্ষিত ও aie ব্যক্তি পরিক্রমায় যোগদান 

আরম্ত করিলেন। পরিক্রমার THE প্রভৃপাদ শ্রীমত্তক্িবিনোদ ঠাকুরের রচিত 


খুঁট এ 








তৰ শ্রীধাম-পরিক্রমার আহ্বানপত্ৰ ও দশ ধামাপরাধ ১২৩ 


প্রীনবনীপ-ধাম-মাহাত্মঃ”-গ্রন্থের * দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করাইলেন এবং দশবিধ ধাম- 
অপরাধের + কথা জানাইয়! দিলেন। Fry প্ৰভূপাদের “পরিক্রমায় আহ্বান”টী উদ্ধৃত হইল। 


পরিক্রমায় আহ্বান 

পরম কাঁরুণিক প্রেমময়বিএ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জীবের প্রতি অশেষ দয়াপর্রবশ হইয়া শুদ্ধভক্তিপখের নির্শ্মাতা 
ও প্রদৰ্শকের লীল| দেখাইয়াছেন। 

তিনি ও তাহার নিজ-জনগণ প্রকট-লীলায় যে যে অনুষ্ঠান কম্িয়াছেন, তাহার অনুগমন করাই গ্ৰগুর- 
amen জীগুরুূপদাশ্রয় করিলে আমাদের দিব্যজ্ঞান থা দীক্ষা! লাভ ঘটবে এবং আমরা সেই গুরুণথের 
গীচরণকমল হইতে শিক্ষালতিক| অবলদ্বন করিতে পান্সিব| আমরা নিজেদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও 
বিপ্রলিগ্গা প্রবল করিয়া নিজ-জড়াহকারে ভোকৃবুদ্ধিতে যে গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা কখনই ভক্তিপথ নহে। 
গ্রীগুরুবর্গের পদানুসরণে তাহাদের নির্দেশনত বযে-দকল অনুষ্ঠান সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল | আমর! গুদ্ধভক্তের দাস, সুতরাং আমাদেরই ভজনীয় বস্তু ewes! গুদ্ধভক্তের 
হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে অহৈতুকী ও ্কান্তিকী ভক্তি অবস্থিত । wil THR বা জ্ঞানমি্ৰা বিদ্ধভাক্ত নহে। 

প্রীগৌরহ্ন্দরের প্রকট-কালে আমরা এগুরুগোরাঙ্গের সেবাই ভক্তিধৰ্শ্ম বলিয়া শিক্ষাশাভ করিয়াছি। 
প্রীহরি-গুরু-বৈষবের সেবাই-_সপার্ধদ প্রগৌরহরির সেবা ! প্রীমাধবেন্্রপুরী ও তদীয় তৃত্যগণ জীচৈতহ্া-কল্পবৃক্ষের 
মুল । প্রীচৈতন্যকরুণা-কল্দ্রমের স্বন্ধ-শাঁখা-অশাখাই ভক্তিপধের পথিকের একমাত্র আব্রয়। সেই বৃক্ষের 
প্রেমফল-নির্ধাস, প্রেসময়বিগ্রহ রস-স্বরপ অভির-ব্রজেত্রনন্দন প্রীগৌরহুন্দর | ভক্তিপখের পথিক আমাদের 
প্রীহরি-গুরু-বৈধবের পদানুদরণ-বিলা ইহ ও পর্জগতে AY কোন কৃত্য নাই | সুতরাং শ্ীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা! 
করিয়া আমর! স্ব-স্বরূপ-বিশ্থৃতি হইতে.নিত্যকালের জন্য অবসর পাই। 

শ্রীহরি-গুরু-বৈষবের বসতিস্থলে আমরা নিত্য সাবাস স্থাপন করিব 1 এজন্যই শ্রীধা মত্রয়ে শ্রীহরিমন্দির- 
মঠাদি সংস্থাপন--আমাদের ভক্তির এ্রহিক অনুষ্ঠান। আমরা শুনিয়াছি, কুষ্ণবনতিস্থলেই জাতরুচি afer 
As | যেখানে কৃঞ্ণবসতি নাই, সেই স্থানই ‘গৃহ’; গৃহত্রতগণের বুদ্ধি অপরের Tat, নিজের দ্বারা বা গরম্পরের 
সাহাব্যক্রমে কথনই হরিপদে নিযুক্ত হইতে পারে al | সেইজন্ত গ্রাম্য গৃহবাস অপেক্ষা fren কৃষণ-নিকেতনে 
বাস করাই ভক্তি-পথাশ্রয়। এই রাজসিক গৃহ-গরিত্যাগ ও গৃহত্রতের সঙত্যাগের নামই--চতুৰ্থাশ্ৰম বা সন্ন্যাস | 
খণ্ড, জড়ীয় জ্ঞানের AAR নিৰ্ব্বিশেষজ্ঞানে ভজনীয় TS কৃষ্ণ নাই, ভক্তিপ্ৰসঙ্গবিগ্ৰহ কার্য নাই, আছে কেবল 
-_মির্জ্জনত|, মাগার ধ্যান ও ধারণা। নেই মায়ামুক্ত হইয়া, মারাসন্গ পরিহার করিয়া Sere তংসজ্বারামে 

“ দৃবসতিস্থলে”__এই বাক্যের সার্থকতা হয়। 

৮5 গৌঁরকৃষ্ণভক্তগণ, তোমাদের ay শ্রীমায়াপুরে গ্রীচৈতন্থমঠ, কলিকাতায় 
প্রতক্িবিনোদ-আসন জ্ী্গোঁড়ীয়মঠ এবং ঢাকা ্রমাধ্ব্োড়ীয় মঠে সপরিকর আগ্রীওরুগোরাঙ্গ প্রকট হইয়াছেন 


ক সঃ অঃ AS ২ ১২ পৃঃ ভ্ৰঃ 

1ধাম-অপরাধ দশটা যথা £--১ | ধাম-প্ৰদৰ্শক Herd প্রতি অবজ্ঞা, ২ | ধামকে অনিত্য-বোধ, ৩ | 
ধাঁমবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবৃদ্ধি, ৪ | ধামে বসিয়া বিষয়-কার্ধযাদির অনুষ্ঠান, * শ্রীধাম- 
সেবাচ্ছলে গ্নীম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অৰ্থোপাৰ্জন, ৬ জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য 
দেবতীৰ্থের সমজান ও পরিমাগ-চেষ্টা, * | ধীমবালচ্ছলে পাপাচরপ, ৮ 1 শ্রীনবন্ধীপ ও প্রীবৃন্দীবনে তেদজান, 


৯) ধাম-াহাস্া-ুলক শাস্তনিন্দা। ১* { ধাম-মাহাত্মে) অবিশ্বীসমূলে অর্থবাদ ও কল্পন৷-জ্ঞান ! 


এই সকল মাঠ কৰ্ম্ম ও জ্বানাদিয় কোন আবাহন নাই। মঠবাঁদিগণ যাবতীয় বৈকুণ্ঠে হরিগুণগান আরও 
করিয়াছেন এবং ওপধে' দেবীধামের HAUS বৈহুঠ-প্রতীতির আবাহন করাইতেছেন। প্রত্যেক weer: 
BATT জঙ্গম-হরিমন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ গীকৃষ্ণচৈতস্যদেবের os ভজন হইতেছে, অতনিশ দেশ-কাঁল-পার- 
নির্ষিশেষে সেই গোঁরলীলা প্রকটিত হইতেছেন। কৃষ্ণসৌন্দর্য্যের ওুদার্য্যপ্রকাশকারী প্রগেঠরসুনরের কেবল 
(সবাই ভক্তগণে নিদর্শন হইয়াছে | 

ননাধিক পঞ্চাশৎ CoS এক্ষণে ভক্তিপথের আবর্জনা-অপসারণ প্রভৃতি নীয়াজন-কাধ্যে ye | অনর্থযুজ 
বিমুখজনগণকে এই ভক্তিপথ সহজে অবলম্বন করাইবার জন্যই তাহাদের fee, যিনি যতই হয়িভজনে 
নিযুক্ত হইবেন, তিনি ততই স্বীয় অনর্থমূক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাদ্।না কৃষ্ণগ্রীতি পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন | যিনি 
ভক্তিপথের মেবায় freee, তিনিই পরমহংস শুদ্ধভক্ত। গ্রামন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্ীগোএজন্গণের বহুল 
ভক্তানুঠানসমূহের প্রবর্তনকারী মহাপুরুম। ডাঁহার আশ্রিত অনুচরবর্গ নানাভাবে তাহারই সেবা-কার্যে সহায়তা 
করিবার জন্য জ্রাগাঁরহরির প্রেরণাক্রম নিযুক্ত। 

গ্রচৈতন্তযঠে শ্রীহরি-গরু-বৈধবের অবস্থিতি। গ্রীহরি-গুর-বৈক্ণৱসেবী ভত্রপবৈভব Aaa বাস করিয়া 
শ্রীনামের অনুশীলন করেন। AWA সাম্প্রদীয়িক হেয়ত| অথবা কাম-ক্রোধাদি মত্সর্তাধৰ্ম্ম এই BMPS 
বস্তুতে আরোপ ন| কপ্লিলেই জীবগণের বন্ধন-মোচন হইবে | 

গুদ্ধভক্তগণ সম্প্ৰতি “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”_এই শ্রগোরস্বন্দরের আদেশ-মত হবিভক্তিকথ| ও হরিসাম- 
কীওঁনে ব্যস্ত হইয়াছেন! তাহারা প্রাগোরহন্দহের কথায় সম্পূর্ণ অরদ্ধাবিশিষ্ট হইয়|--তৃণাদপি Wp, তরু অপেক্ষাও 
সহিষ্ণু হই] সমগ্ৰ জগৎকে সম্মান-প্রদর্শন-পূর্বাক Bers হরিনাম করিতে করিতে জীধামের চতুষ্পার্শে, 
আগৌড়সুনে এবং জগতের সর্বত্র পরিক্রমা করিবেন। শুধু তাহা নহে, তাহার! যাবতীয় গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্ৰন্থও 
প্রচার করিবেন,-ইহ:ই গাহাদিগের কীৰ্ত্তন। তাহার! যাবতীয় ভক্ত্যস্নেয় অনুষ্ঠান করিবেন,_ইহাই তাহাদের 
Tard অখিল চেষ্টা’ তাহারা গৃহত্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন ন|--নামাপরাধ করিবেন না। 
নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় জাগতিক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নামকীর্তনের এই ঢুভিক্ষের দিনে এই 
Sane কীর্ডন-সম্প্রদায়ের জগতে শুভাগমন--ভোগী ও ত্যাগীর alors fri fe হইবার একমাত্র পথ্য ও 
BH তাই বলি, হে ভক্তিপথের পথিকগণ, আপনার! বিষয়ের চতুর্দিকে আবদ্ধনয়ন বলীবর্দের ন্যায় অন্ধ- 
বিশ্বাসের Hae) হইয়! ঘুরিবেন না, ধাম পরিক্রম! করন; কৃষ্ণচিত্তাক্ৰমে কৃষ্ণেতর চিন্তাকারী মন নিগৃহীত 
হইবে, তবেই প্ীকৃফের রূপ, গুণ ও সীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন | 


অকিঞ্চন 
আদয়িতদাস 







Ore গৌরেনু বহ্মচারীজীর চেষ্টায় 
হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের 


2 ঁ ০ শসা... . 


বৈভব শ্রীধামপ্রচারিণীসভা ও কলিকাতা-অঞ্চলে হারকথা-প্রচার মা 


গালা ১৩২৮ সালের ৩০শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৬শে মার্চ, ৪৩৬ 
টনের > বিষ্ণু মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে প্রীনবন্ধীপধাম-প্রচারিপী-সভার 
প্রীধাম-প্রচারিণী-সভার হস বাধিক সাধারণ অধিবেশন হইল। জীল প্রভুপীদ এই সভার 

অধিবেশন. সভীপিতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তখন প্রতুপাদের আদেশে আমি 

‘পংক্তিভোজন’-সদ্বন্ধে একটি বক্তৃত| করিয়াছিলাম। তৎপরে প্রভুপাদ 

মহাপ্রপাদ” oper’, ‘বৈষ্ণব-সমাজে পংক্তিভোজনের উপযোগিতা”, ‘অপাংক্রেয়ের 

সহিত ভোজনে সঙ্গদোষ’ প্রভৃতি বিষয় লইয়| বিশদ আলোচনা করেন। প্রভুপাদের আদেশে 

Sas তীর্থ মহারাজও ‘জীবের স্বরূপ’,'গুরুতত্ব', গুু-বৈষ্ণব-সেবা”, বৰ্ণাশ্ৰম ও পারমহংশুধর্ম্া 
সম্বন্ধে একটি বক্তৃত| করিয়াছিলেন। 


নিৰ্য্যাণ ও সাত্বত শ্রাদ্ধ 


বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ৯ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার 
গ্রীল প্রতৃপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হুগলী জেলার কয়াপাট-বদনগঞ্জ-নিবাসী, পবে কলিকাতা- 
প্রবাসী অলঙ্কার-বিক্রেতা ( জুয়েলার ) শ্রীযুক্ত রাধারমণ দীসাধিকারী 
মহাশয় স্বধাম গমন করেন। ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিশেষ অনুরক্ত 
ছিলেন। ইনি শৌক্রবিপ্রেতর কুলে উদ্ভূত হইলেও ইহার আত্মীয়-স্থজনগণ শ্রগৌড়ীয়মঠের 
প্রচারকগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া লৌকিক ater বিচার-পরিত্যাগ-পূর্বক কলিকাত! 
শ্রীগৌড়ীয় মঠেই শ্রীহরিতক্তিবিলাসাহ্সারে মহীপ্রসাদের দ্বারা ইহার দৈক্ষ-সাবিজ্য- 
ব্ৰাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহায়তায় বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করেন। 


বেহালায় শ্রানাম-প্রচার 


শ্রীরাধারমণ প্রভু 


১২ই চৈত্র (১৩২৮), ২৬শে মার্চ (১৯২২) রবিবার চব্বিশপরগণার অন্তৰ্গত বেহালা 
গ্রামের ঞ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
ইচ্ছায় ও আগ্রহাতিশষ্যে শ্রীল প্রতুপাদ তথায় একটি বিশেষ অধিবেশনে ‘সনাতনধৰ্ম্ম 


সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
কলিকাতায় 


চৈত্র-সংক্রাস্তির দিন কলিকাতা-শ্তামবাজার-পল্ীস্থিত মোহনলালঙ্বীট্‌-নিবাসী শ্রীধীরেশ 
চাদ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রভুপাদ “জীবের ধৰ্ম্ম’ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। পরদিন 
( ১ল। বৈশাখ, ১৩২৯) টালা-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাপাসি মহাশয়ের আড়তে শ্রী 
প্রভুপাদের আশ্থগত্যে কএকজন SS Bary কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন | 


১২৬ সরস্বতী-জয়তী ত্ৰয়োদশ- 
নলপুরে 


১৬ই বৈশাখ (১৩২৯), ২৯শে এপ্রিল (১৯২২) শনিবার শ্রীযুক্ত যোগেন্রনাথ মণ্ডল 


মহাশয়ের প্রার্থনায় Aas তীৰ্থ মহারাজ, আচার্ধ্যতিক Dart কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শীমান্‌ 


সধিদানন্দ নলপুর ষ্টেশন হইতে মাণিকপুর Delta Jute ill এর কর্মচারী Age বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
দাসাধিকারীর ভবনে Stee বিশেষ আগ্রহে দুইদিন বক্তৃতা ও পাঠ করিয়াছিলেন। 
Baty সম্বিৎ তখন কিশোর-বয়ঙ্ক বালক | 


কলিকাতায় 


মহাভারতের অন্ুবাদকারী স্বধামগত ঘ্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুত্র 
জোড়াীকো-নিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের সহপাঠী অধুনা পরলোকগত বিজয়চন্দ্র সিংহ বি-এ 
মহাশয়ের আগ্রহ ও প্রার্থনায় এবং প্রভুপাদের আদেশে তীর্থ মহারাজ বিজয় বাবুর বাড়ীতে 
সমগ্র বৈশাখ মাসই শশ্রীসনাতন-শিক্ষ” পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) গ্রীল এভুপাম কৃপা-পুর্বক কলিকাতা-শ্যামবাজার-পল্লীনিবাসী 
সুশীলক্ষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করিয়া সমবেত বহু লোককে হৰিকথা 
উপদেশ করিয়াছিলেন।* 


উত্তরপাড়ায় 


পরলোকগত রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাণী মহোদয়! ও ম্যানেজার 
Age রণজিৎ বাবু উত্তরপাড়ায় esto পদার্পণ ও হরিকথা-উপদেশ শ্রবণের জন্য পুনঃ 
পুনঃ প্ৰাৰ্থনা জানাইলে প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত তথায় শুভবিজয় করিয়! হরিকথা 
কীৰ্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে স্থানীয় জমিদার মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে 
প্রতুপাদ্ তিনঘণ্টারও অধিক-কাল সকলকে ‘গুীচৈতন্তদেবের শিক্ষা” সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করিষা! বৈকালে গ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিয়া আজেন। 

এদিন সন্ধ্যার পর কলিকাতাব জমিদার-পরিবারের শ্রীবুক্ত মানবলাল বসু মহাশয়ের 
কর্ণওয়ানিস্‌ টের বাড়ীতে প্রতুপাদ “মানবজীবনের কর্ততব্য’-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
মুরারিপুকুর-নিবাসী পরমভাগৰত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ বসু মহাশয় এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ও 
পরম উৎসাহী ছিলেন। 


* সঃ তোঃ ২৪খ সং ২২১-২২৪ পৃঃ 





bam aay 


জীপুক্লষোত্তম-মঠ-প্ৰতিষ্ঠা ও উৎকলে শ্রীনাম-প্রচার 


“ কলিকালের ধৰ্ম্ম-_-কৃষ্ণন|স-সঙ্কীৰ্ত্তন | 
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ৷ 
তাহা প্রবর্তাইল! তুমি,--এই ত’ প্রমাণ । 
কৃষ্ণশক্তি ধন তুমি,__ইথে নাহি অন ৷” 

— Bs চঃ অঃ ৭1১১-১২ 


শ্রীপুরুষোভমক্ষেত্রের পরিচয় পাঠকগণের নিকট নূতন al হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় 
আমর! এই শ্রীক্ষেত্রের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা তাহার শ্ৰীমুখ হইতে শুনিবার অবকাশ 
পাঁইয়াছি ; সে-সকল কথা যথাস্থানে ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। 

“হাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ”--এই ব্যাসবাণীর সহিত শ্রীচৈতন্ত-বাণীর যোগস্থর রচনা 
করিবার জন্য প্রতৃপাদ বাঙ্গাল! ১৩২৯ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯২২ সালের ৯ই জুন, 
গৌরাব্দ ৪৩৬, ২৯ স্রিবিক্রয শুক্রবার গীঞ্জীজগন্লাথদেবের স্নানযাত্ৰার দিবস বিপুল সঙ্ধীর্ত্নমুখে 
শরীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমুদ্ৰতটে ঠাকুর হরিদাসের সমাধির নিকটবৰ্ত্তী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
‘ভক্তিক্কুট’তে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিপ্রলম্তরপমৃ্তি শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীমঠের 
অধিদেব-রূপে প্রকট করিলেন। গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই দিন বিশেষ 
স্মরণীয় বলিয়| উজ্জলভাবে চিরঅস্কিত থাকিবে। 

মঠ-প্রতিষ্ঠার কএকদিন WH প্রভুপাদ প্রায় পঞ্চাশ জন তঙ্সহ্‌ গীপুক্লযোত্তয়- 
ক্ষেত্রে শুভবিজয় করিয়া অবিরাম হরিকীর্তন-মন্দাকনীতে পুরুষোত্বম প্লাবিত করিয়াছিলেন । 
গঙ্গায় ও সাগরে তখন অপূর্ব সম্মেলন হইয়াছিল । 

প্রত্যহ শ্রপুরুষোত্বমতীর্থ-দর্শনে সমাগত বহু ব্যক্তি প্রভৃপাদের উপদেশ গ্রহণ করিবার 
জন্তু আগমন করিতেন। এই সময় বল্লভ-সমপ্রদায়ের পুষ্টিমার্থের রাজাবাবু অধুনা! পরলোকগত 
দামোদরলাল বর্শণ কএকজন পণ্ডিতের সহিত গ্রীল প্রভূপাদের নিকট হরিকথা-উপদেশ 
শ্রবণের জন্ত শ্রীপুরুযোত্ম-মঠে ভক্তিকুটিতে আগমন করেন। 

প্রভুপাদের আশ্ুগত্যে প্রত্যহ সঙ্ধীর্তনের সহিত ক্রক্ষেত্র-পরিক্রমা, জীজগর্নাথদেবের 
নেঞ্জোৎসব-দর্শন, এ্রীমন্মহাপ্রতুর ওপ্ডিচা-মার্জন-লীলার অনুসরণ ও রথাগ্রে নৃত্য প্রভৃতি 


১২৮ সরস্বতী-জয়ী) চৰম 


হরিকীর্ভন-উৎসবে সকলেই ক্লফানুগশীলনময় জীবনযাপন করিতে থাকেন। প্রভুপাদ স্বয়ং 
সম্বাৰ্জনী-হণ্ডে মহাপ্রভুর লীলাম্ুসরণে গুণ্ডিচা-মন্মির-মাৰ্জ্জনের আদৰ্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
Aa প্রতুপাদের শ্রীমুখ হইতে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্ম্দনের অপূৰ্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়! সকলেই 
সাধনভক্তি-যাজনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-সম্বন্ধে এভূপাদের সেই 
উপদেশের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। পাঠকগণ শ্রীচৈতন্চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত মহাপ্রতুর গুপ্তিচা-মার্জন-লীলার সহিত মিলাইয়া ইহা পাঠ করিবেন। 


গুণ্ডিচ|-মাৰ্জ্জন-লীল|-বহস্য 


গ্ৰীনয়মস্থাপ্ভু গু্চা-মার্জন-লীলার দ্বার! এই শিক্ষা দিয়াছেন,--গ্ৰীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্‌ জীব 
স্বীয় হৃদয়-সিংহাঁপনে বসাইতে ইচ্ছ! করেন, তবে সর্ব্যাগ্রে তাহার হৃদয়ের মল ধোঁত Tal উচিত, হৃদয়টিকে 
নির্মল, “Iz ও ভক্ষ্য জ্বল করা আবশ্যক | হৃদরক্ষেত্রে ক'টকপূৰ্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনৰ্থ 
কিছুমাত্র খাকিশেও পরম সেব্য ভগবান্কে বসান যায় না! হৃদয়ের এ সমস্ত মল বা আবৰ্জ্জনাগুলি « অম্থাভিলাষ, 
কর্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নহে। গ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,--“অন্ভাভিলা বিতাশৃচ্ঠং 
জানকৰ্ম্মাদ্থনাবৃতম্‌। আনুকুল্যেন কৃষ্ণামুশীলনং ভক্তিক্লত্তমা ৷” যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্দ- 
যোগ-তপঠ্াদি ব| ভক্তিপ্ৰতিকুলভাব-দ্বার| জীবের নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত, হইয়াছে, সেখানে গুদ্ধ- 
ভক্তি নাই! গুদ্ধসত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবিৰ্ভাব হয় না। 

অন্থাভিলাষ অর্থাৎ “জগতে যতক্ষণ থাকিব, ততক্ষণ কেবল নিজ-ইন্তরিয়ের তর্পণই করিব”__এইরূপ ইতর 
অভিলাষ ; উহ] কণ্টকময় তৃণের মত তুদ্ধজীবের সুকোমল হৃদ্বৃতি কেবলা তক্তিকে বিদ্ধ করে| কর্দা-চেষ্টা 
অর্থাৎ “যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্তা প্রভৃতির দ্বার! WHR উচ্চলোকে বা ইহলোকে সুখভোগ করিব,”--এইরপ 
বাসনাময়ী ক্রিয়া ; উহা-_ধূলিসদুশ। কৰ্ম্মাবৰ্ত্তর ঘূৰ্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নিৰ্ম্মল হৃদয়- 
দর্গণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অমৎ Behe বাসনাবপ অসংখ্য ধূলিয়াশি হয়িবিমুখ জীবের হৃদয়কে 
জন্ম-জন্মস্তিয় ধরিয়| মলিন করিয়া ্বাখিয়াছে, তাই ভাহার কৰ্ম্মবাসন| দুর হইতেছে al) হরিবিমুখ জীব 
মনে করেন, কর্মের ঘায়| বোধ হয় কর্দশলোর নিৰ্হয়ণ হইতে পারে, কিন্তু ও ধায়ণ!--ভুল; তষশবর্তা হইয়া 
তিনি কেবল আত্মৰঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র । হস্জীকে স্নান করাইয়! দিলে যেমন সেই হস্তী আকার গায়ে 
খুলি মাখিয়া থাকে, তদ্ৰূপ ache দারা কৰ্ম্মবাসন| বিদুরিত হয় না| একমাত্র কেবলা ভক্তি-ঘারাই জীবের 
সমস্ত অস্বব্ধি| দুর হয়, তখন তাহার সেই নিৰ্ম্মল-হৃদয-মিংহাসনেই erate বিশ্রামযোগ্য স্থান লাভ করিয়া 
থাকেন। এজছ্য ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,_-"তক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম!” 
= নিৰ্ব্বিশ্ষে ও কৈৰলাদোগ কমর মত। তদ্বার| শ্রীহরির তোষণ বা সেবা 








1 দলে ভীতা 
(Sd বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবিডূতি 


বৈভব মহাপ্রভুর গুথিচা-মাঞ্জন-লীল! ও তাহার তাৎপর্য ১২৯ 


অনেক সময় eHealth চেষ্টা বিদুরিত হইলেও হৃদয়ে Va yA মল থাকিয়া যায়। উহাদিগকে 
‘কুটিনাট’, ‘প্রতিষ্ঠাশ|’, 'জীবহিংসা', ‘নিষিদ্ধাচার', ‘লাভ’, ‘পূজা’ প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
'কুটিনাটি-শন্দে__কপটভা; 'প্রতি্ঠাশ!-শব্দে নিজ্জন-ভজনাদি বা বুজ্রুগী দ্বারা ‘নিৰ্ব্বোধ লোক আমাকে এক 
জন বড় সাধু বা মহাস্ত বলুক*_এইরূপ জড়ীর সন্মানাদি প্রাপ্তির আশ!, অথবা বিষয়-ভোগত্ৰমে স্বার্থপুরণোদ্দেহো 
কাঠিস্তপ্রাপ্ হৃদয়ে কৃত্রিম বিকাঝাদি ভাবাভাস-প্রদর্শন-দ্বার! ‘ভক্ত’ বা ‘অবতার’ সাঁজিবার আশা; ‘জীবহিংস|’- 
শব্দেঁশুদ্ধভক্ি-প্রচারে FOO বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কৰ্ম্মা ও অন্তাভিলামীকে প্রশ্রয় দেওয়! বা তাহাদের 
‘মন’ রাখিয়া কথা বল! ; ‘লাভ-পূজ|’-শৰে--ধৰ্ম্মের নামে হরিনাম-সন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নিৰ্ব্বোধ 
লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি ; “নিষিদ্ধাচার-শব্দে_ন্ত্রীসঙ্গ এবং কর্মী, প্রানী ও অশ্য1ভিলাধী 
প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়। 

এইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কীকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাটাইয়া ফেলিয়! দিয়া প্গোরহুদ্বর 
ছুই দুইবার করিয়। মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জন ও জল-দ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর যদি কোথাও আবার 
কোনও LH দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য নিজের পরিধেযে শুদ্ধ বস্ত্রের দ্বার ঘষিয়া ঘষিয়! Fahy ও ভগ্বৎ 
গীঠস্থানরূপ সিংহাসন মাৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন | 

এত করিয়া প্রক্ষালল-মার্জন-ঘর্ষণাদির পর গীমন্দিরে আর খুলিকণার লেশ, এমন কি, একটি THAN 
নাই, গ্ৰীমন্দিরটি স্ফটিকবত নিৰ্ম্মল এবং সুশীতল হইল অর্থাৎ সাধকের 'রবিতপ্ত মরুভূমি-সম* হৃদয়টি তাপ-হীন 
অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্য/ক্মিক:দি তাপত্রয়ানল-হ্থালা-রহিত হইরাছে। বস্তুতঃ তাহার হৃদয় হইতে 
অন্তাভিলায ও কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা-বপা ভুক্তি-মুক্তি-কামন| বিদুরিত হইয়া তথায় আস্মৰৃত্তি গুদ্ধভাক্ত 
sate হইলে Sa এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়। 

কখনও কখনও সমস্ত কাঁমনা-বাসনা বিদুরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক 
একটি va দাগ লাগিয়। থাকে, তাহা নিৰ্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না; উহাই ‘নুক্তি-কামনা’ ৷ সাযুজ্য-মুক্তি- 
কামনা ত’ দূরের কথা, অপর চতুৰ্ব্বিধ মুক্তি-কাঁমনারূপ হুক্ষ্দাগগুলিকেও প্রভু স্বীয় বস্ত্ৰদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন। 

কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্নাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্‌ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহার-হ্থল করিবার 
জন্য_কৃষ্ণেন্সিয় প্ৰীতিবাঞ্ছার জন্য মহোত্সাহেব সহিত উচ্চৈংস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণাৰ্থে স্ব-হৃদয় 
মার্জনা করিবেন, তাহা প্রীগৌরহন্দর জীবের মঙ্গলার্থ আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে 
স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন_“দ্যান্ত। ভক্তি: কলোঁ কর্তব্য, তদ! সা কীৰ্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব 1” মহাপ্ৰভু 
প্রতিভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-নার্জন-সেব| শিক্ষা দিতে লাগিলেন । যাহার কাৰ্য্য ভাল 
হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা, এবং যাহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূৰ্বতিময়ী শ্ৰীয়াধার ভাবন্থবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত 
হইতেছে না, ডাহাকেও পবিত্র ভর্খসন-পূর্্বক হাতে ধরিয়। কৃষ্ণ-মেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন | শুধু তাহা 
নহে, চৈতন্ত-শিক্ষানুগত লবব-ভজন-কৌশল, অদ্বয়জানে ভক্তিযোগযুক্ত, SHAT ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের 
‘আচাৰ্য্যোর কাৰ্য্য করিবার জন্যও আদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক উৎসাহাম্বিত করিলেন । ৷ * আবার» যিনি যত বেশী পরিমাণে 
অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণ-পূর্বাক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি ততবেশী প্রভু-পরিয হইবেন 
এবং ধাঁহীর অনর্থ-নিবৃত্তি সামাম্যই ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে শান্তিষ্বরূপ এীশ্রীহরি-গুরু-বৈফ্ণব-সেবাই একমাত্ৰ 
বিধিরপে নিদ্দিষ্ট হইল | 


* “ তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অস্তেরে | 
এইমত ভালবৰ্ম্ম সেহ যেন করে ৷৷” 


১৩০ সরম্বতী-জয়ন্ত্ী টা, 


গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রভূপাঁদের এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়! সহস্র সহস্ৰ ব্যক্তি কৃতাৰ্থ 
হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-অবস্থান-কালেও প্রভূপাদ গ্ৰীমৎ তীর্থ মহারাজ 
প্রমুখ প্রচারকগণকে তথায় পাঠাইয়া গীজগন্নাথ-দৰ্শনাথিগণকে হরিকথা শ্রবণ করাইবার 
সুযোগ দিয়াছিলেন। 
আলালনাথে 


স্নানযাত্ৰারপর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্ৰোৎসব-কাল পৰ্য্যন্ত পনর দিন শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের শ্রীমৃত্তি দর্শন হয় ন|। * এই অনবসরকালে ক্বঞ্চানুসন্ধানলীলাকারী বিগ্রলজমসঠি 
শরমন্মহাপ্রতু শ্রীজগন্নাথের দর্শন ন! পাইয়| কৃষ্ণবিরহে আলালনাথে গমন করিতেন, 


© অন্বসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন। 
বিরহে আলালনাথ করিলা৷ গমন ৷৷ 
ভক্তসঙ্গে দিন কত তাহাঞি রহিল। 
গোঁড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥ 
নিত্যানন্দ-সার্ববতৌম আগ্রহ করিঞা | 
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা ॥ 
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঞায় রাত্রি দিনে | 
সঃ * সং 
ম্বানযাত্রা দেখি’ প্রভুর হৈল বড় সুখ | 
ঈশ্বরের 'অনবসরে” পাইপ বড় দুঃখ ৷ 
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা ৷ 
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥৮ 

__চৈঃ চঃ ম১|১২২-১২৫, ১১1৬২-৬৩ 


শ্রীল প্রতৃপাদ সেই লীলার অনুসরণ করিয়া! পুরী হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল TANS! 
আলালনাথে গমন করিলেন এবং বিপ্রলম্তমূত্তি শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর চতুভুৰ্জ নারায়ণ-দর্শনে 
কেনই বা দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ত হইত, আলালনাথ দর্শন করিতে করিতে প্রভৃপাদ সেই সকল 

্‌ কথা বলত লাগিলেন। তখনই গর = স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিবার জন্ ইচ্ছা 





| 





বৈভব কটকে ও বারিপদায় পুনঃ শুদ্ধভক্তি-প্রচার ১৩১ 


বিরহোতৎ্সবোপলক্ষে প্রীপুরুষোত্ম-মঠে বিপুল মহামহোত্সবের আয়োজন করিয়াছিলেন। 
তক্তিকুটার-সংলগ পথরকুটা নামক একটি বৃহৎ অট্টালিকা উৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণের 
আশ্রয়ের অন্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। পুর্লয়োত্তমে চারি সম্প্রদায়ের যত বৈষ্ণব ও মঠখারী 
আছেন, সকলেই এই মহামহোৎসবে নিমন্ত্ৰিত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক স্থান হইতেই 
বৈষ্ণবগণ Ageia আগমন করিয়া শ্রীগৌরনন্দরের জয়গান করিতে করিতে 
মহাগ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। এতদ্যাতীত বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সাধারণ আবাল-ৃদ্ব-বনিতা 
সকলেই এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এভুপাদ্ব ভক্তিবিনোদ-বিরহোত্সবের 
দিন গ্রীগৌরছন্দরের বিপ্রলন্ত ভজনের কথা এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজনের বৈশিষ্ট্য 
সাধারণকে বুঝাইয়| দেন। 


কটকে ও বারিপদীয় প্রচার 


পুরীর উৎসবের পরে প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়া 
আঁসিলেন এবং উৎকলে প্রচারের জন্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ কএকজন ্রচারককে 
নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে তীর্থ মহারাজ কটকে আসিয়া! নিশ্বার্ক-সম্প্রদীয়ের শ্রীগোপাঁল- 
জীউর মন্দিরে অবস্থান করেন | ইহার কিছুদিন পূৰ্ব্বে তিনি প্রভূপাদের আদেশে পুক্ুযোত্তম- 
মঠের উৎসবোপলক্ষে একবার কটকে আসিয়া কটকের বিভিন্ন স্থানে পাঠও স্থানীয় টাউনহলে 
বন্তৃতা করিয়া! শিক্ষিত সম্প্রদায়কে শুদ্ধভক্তির সৌন্দৰ্য্য আকৃষ্ট করেন। এবার তীর্থ মহারাজ 
কটকে হাইকোর্টের উকীল Daw সুবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি-এল্‌ মহাশয়ের ভবনে ও 
রেভেম্সা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক রায়বাহাহুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্তৰ 
গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের গৃহে পাঠ ও কীৰ্ত্তন করিয়া কটকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
নিকট প্রভূপাদের শুদ্ধতক্তিসিদ্ধান্ত বিস্তার করেন। 

প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ কএকজন ভক্তের সহিত উড়িষ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ 
করদরাজ্য মযুরতঞ্জের রাজধানী বারিপদায় প্রচারার্থ গমন করেন। পরলোকগত মহারাজ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভঞ্জদেও বাহাদুরের আগ্রহাতিশব্যে Aas তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু 
স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল্-হলে ‘সনাতনধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে TEST করিয়াছিলেন। মহারাজের অনুজ 
যুবরাজ ( বর্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত প্রতীপচজ্ঞ ভঞ্জদেও বাহাদুর ), রাজপিত্ব্য শ্রীদামচন্্ 
ভঞ্জদেও বরাহুত্রাওসাহেব, পুলিস-স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট_ রায়সাছেব গ্ৰীযুক্ত জানকীবল্লভ দাস প্রভৃতি 
অনেক সন্মানিত ব্যক্তি নিবিষ্টচিত্তে জীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের TEST ও কীৰ্ত্তনগান শ্রবণ 
করেন; তীহারা শুদ্ধভক্তির কথা এই সর্বপ্রথম শুনিতে পান। পরে পুনরায় একদিন স্থানীয় 
ইংরাজী বিদ্যালয়ে রায়সাহেব জানকী বাবুর উদ্যোগে তীর্থ মহারাজ “জীবের চরম কল্যাণ কি? 
এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উপস্থিত গৃহপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর wre হরিধ্বনিতে 
গৃহটি প্রকম্পিত হইয়াছিল। ইহার পর আরও দুইদিন রাজপ্রাসাদে রাহুত্রাওসাহেবের 


১৩২ সরস্বতী-জয়ন্তী চতুৰ্দশ-বৈতৰ 


আগ্রহে Agito শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীৰ্ত্তন-গান হইয়াছিল। Astin তীৰ্থ 
মহারাজ বাহুত্রাওসাহেবের নিকট তাঁহার কিশোর-বয়স্ক সৌম্যদর্শন জ্যেষ্ঠ পুভ্ৰটিকে ‘ays 
বিবাহ ও রাজ্যলাঁত করিবে? বলিয়া আঁশীর্ধাদ করিয়াছিলেন। তৎফলে পরবর্তী কালে 
বস্তার রাজ্যের মহারাণী প্রচুল্লকুমারীর সহিত এই রাহুৎর।ওএর পুত্র প্রকুল্লকুমারের বিবাহ 
ও রাজ্যলাত হয়। 


কুয়ামারায় ও উদ্দালায় প্রচার 


প্রভুপাদের আদেশানুসারে প্রচারকগণ বাঁরিপদ। হইতে sale ষ্টেশন হইয়া প্রায় 
সাত ক্রোশ দুরবর্তী কুয়ামারা-গ্রামে ঠাকুর তক্তিবিনোদের কৃপা-পাত্র শ্রীযুক্ত নটবর 
মুখোপাধ্যায় তক্তিরত্র মহাশয়ের পরিচালিত শ্রীতক্তিবিনোদ-আপনে অবস্থান করেন। তীর্থ 
মহারাজ স্থানীয় মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন | 

প্রচারকগণ কুয়ামার! হইতে প্রায় সাত ক্রোশ ATS! উদালা-নগরে গমন করেন। 
মহকুমার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পণ্ড| মহাশয়ের সহায়তায় ও স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত 
যোগেন্ত্রনাথ ঘোষ ( যশোদাদুলাল দাস অধিকারী ) মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় শ্রীপাদ তীর্থ 
মহারাজ স্থানীয় উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া বহু সত্যান্ুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিকে গুদ্ধ- 
তক্কিপথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ৷ 


কত্তিপদায় ও নীলগিরিতে প্রচার 


উদাল| হইতে পাচ মাইল La কপ্তিপদা রাজ্য অবস্থিত। উক্ত রাজ্যের শীসনকর্তী 
Awe che পরাক্রমবাহু বিরাট্‌ ভুজঙ্গমান্ধাত| সাহেবের আহ্বানে এবং ভক্তিরত্ব মহাশয় 
ও যোগেন্দ্রবাবুর আন্তরিক আগ্রহফলে তীর্থ মহারাজ রাজবা'টীতে বক্তৃতার দ্বার! প্রভুপাদের 
উপদেশসমূহ সকলকে বুঝাইয়া দেন ৷ রাজাসাহেব প্রমুখ উপস্থিত অনেক আভিজাত্য-সম্পন্ন 
ব্যক্তি জীবনে এই সর্বপ্রথম শুদ্ধতক্তির কথা শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। 

কপ্তিপদা হইতে প্রচারকগপ সাত আট ক্রোশ দূরবর্তী নীলগিরি নামক উড়িয্যার 
একটি করদরাজ্যে গমন করেন। নাবালক রাজ! শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র মরদরাজ হরিচন্দন 
সাহেবের আগ্রহে তীর্থ মহারাক্গ রাঁজবাটীতে তিন দিন ‘হরিভক্তি’-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান 
করেন। এ সকল প্রদেশে গুদ্ধভক্তির কথা, পুনঃ প্রচারিত হইল দেখিয়! সজ্জনগণ সকলেই 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বারিপদার সেরেস্তাদীর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ 
মহাপাত্ৰ ও তাহার পুত্র নানাভাবে প্রচারকগণের যত্ন করিয়াছিলেন। * 


* সঃ তোঃ ২৪ খঃ ৮ মং ২৪৮-২৫৬ পৃঃ 





ক্ৰ কক কু 


গৎ৷শ-বৈভতব 
গ্ৰীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের আচাৰ্য্য-দৰ্শন 


“যিনি বহিৰ্ম্ুখ-চিন্তাপর কলিকাতা রাজধানীর নাগরিকগণের পার্থিব ভৌগ-ত্যাগের অহঙ্কারমূল| 
চিন্তানদীকে Anatase সেবার উদ্দেশ্যে প্ৰবাহিত করিবার জন্য প্রীগৌরশিক্ষা-প্রবাহ্‌ প্রচারের 
মৰ্ব্বপ্ৰকার সুযোগ দিয়াছেন, যাহার অনুপম সেবা-প্রবৃত্তি নরলোকে দুল্লভি, * * * তাহারই কুঞ্জে বিহারের অন্য 
্রীগ্গোড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্ৰদায় ধামসহ শরীগান্র্র্বাগিরিধরের সেবার হুযোগ লাভ করিয়াছেন 1” * 

_ শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ 


গীচৈতন্তমঠের অন্ততম HR, প্রভুপাদের মনোংভীষ্ট-প্রচারের সৰ্বপ্ৰধান স্তম্ভ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ- 
প্রতিষ্ঠার আদিশিল্পী, বর্তমান প্রগোড়ীয়মঠরক্ষক, মহামহোপদেশক, আচাৰ্য্য, পণ্ডিতবর জীল 
কুঞ্জবিহারি-বি্যাভূষণ ভাগবতরত্ব প্রভূ QAR প্রভূপাদের গীচরণ প্রথম দর্শনের পূৰ্ব্বকাল 
হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটী তাহার স্থৃতিপট হইতে প্রদান করিয়াছেন। ইহা 
ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারাবাহিক ভাবে লিখিত না হইলেও ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় 
গুম্িত রছিয়াছে। 

ধর্ম-বিষয় জানিবার ও অনুশীলন করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় আমি সাধারণের নিকট 
প্রচারিত যে-সকল সাধু আছেন, তাঁহাদের নিকট প্রথমে যাই। পাহাড়ী বাবার নিকট, 
বেলুড়-রামকৃষ্ণ-মঠ প্রভৃতি বহু স্থানেই ধর্মের অনুসন্ধানের জন্য গমনাগমন 

আত্মধন্ম ও দেহ-মনের _ ২ 
fears করিয়াছিলাম। কিন্তু systematic ( ধারাবাহিক ভাবে ) কোথায়ও 
অহৈতুক আত্মধর্শের অনুশীলন দেখিতে না পাইয়া যখন সদ্‌গুরু-লাভের 
অন্ত মনে মনে বিশেষ আর্তি ও ব্যাকুলতার সহিত প্রীভগবানের নিকট প্রার্থন! জানাইতে- 
ছিলাম, তখন আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে বলিয়াছিলেন ৮“আমরা যখন বংশ- 
পরম্পরায় বৈষ্ণবধৰ্ম্মে দীক্ষিত, তখন তোমার অন্ত স্থানে যাওয়া উচিত AA! তাহার এই 
উপদেশ প্রথমে গ্ৰাহ করিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই, বরং তাহাকে আমি তখন সঙ্কীর্ণ 
সাম্প্রদায়িক বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম ; কারণ, তথাকথিত বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি 
আমার আঁ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আমাকে একবার নবদ্বীপে যাইবার জন্য বিশেষ 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার অন্থরোধে কৌতৃহল-পরবশ হইয়া আমি নবদ্বীপ দর্শন 


_ করিতে গিয়াছিলাম ৷ 


# গৌঃ ১৭ খঃ ৩১ সং ৪৮৯ পৃঃ 








১৩৪ সরন্বতী-জয়ন্তী পঞ্চদশ 


যুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের সহিত আমার পূৰ্ব্ব হইতেই বিশেষ আলাপ ছিল। 
ই-আই-আর লাইন দিয়া নবদ্বীপে পৌঁছিয়াই আমি সথীবাবুর পরিচিত এক গোস্বামীর 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। উক্ত গোস্বামী খাদ্যের সহিত আমাকে yey 
প্রদান করিয়াছিলেন। আমি নিরামিষাশী ছিলাম, সুতরাং খান্তের মধ্যে 
মতস্ত দেখিতে পাইয়া খাদ্ব-গ্রহণে আমার অত্যন্ত অরুচি হইল। ye” 
সরাইয়| রাখিয়া তখন কোন প্রকারে কিছু আহার করিয়া উঠিলাম। তৎপরে শ্রীযুক্ত সখীচরণ 
রায় মহাশয়ের সহিত পরমহংস ওঁ বিষুণপাদ গ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ 
দর্শন করিবার জন্য গমন করি। তিনি তখন কুলিয়া-নবদ্ীপে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা 
ইংরাজী ১৯১৪ সালের কথ! । শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে তখন গ্রীচৈতন্তচরিতামুতোক্ত 
“কষ্ণভক্ত--নিষ্কাম, অতএব "শান্ত, । তুক্তি-যুক্তি-মিদ্ধিকামী, সকলই ‘অশান্ত’ ॥৮__-এই পদটির 
উরি ব্যাখ্যা ও তাৎপধ্য শ্রবণ করিলাম। বাবাজী মহারাজের আশীৰ্ব্বাদ 
eaten, = লইয়া সখীবাবুর সহিত সেই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে 
শীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-দর্শনের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর পৌছিলে তথায় 
জীযুক্ত বলমালী পোদ্দার ও অনন্ত পোদ্দারের সহিত আমার দেখ! হইল। তীহার| আমাকে 
তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া গেলেন। প্রভূপাদ আমাকে দেখিয়াই শ্রীচৈতন্ত- 
চব্লিতামৃতের এই পদটি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন,__ 


“ব্ৰহ্মাও ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। 
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥ 
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ | 
শ্রবণ-কীর্তন-জলে FACT সেচন ॥ 
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ বায়। 
বিরজা, ব্ৰহ্মলোক ভেদি’ পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন্‌ | 
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ৷৷” 

--চৈঃ BS ম ১৯।১৫১-১৫৪ 


প্রভুপাদের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। বৈষ্ণবধৰ্ম্মের মধ্যে পণ্ডিত 
প্রথম দেখিলাম ও শুনিলাম। 


Aa গৌরকিশোরের 
বাণী-শ্রবণ 


৪বধর্শের প্রতি আমার বিশেষ 
ম_-বৈষ্ঞবধর্ম্ের মধ্যে অকপট, 
ৰ ১ | 


‘বৈভব Aa গৌরকিশোরের সমাধি-প্রদান লইয়া ভোগময় বিতর্ক ১৩৫ 


কথ| অধিকতর জানিবার জন্য নল্দি-নিবাসী অধুনা পরলোকগত-__ গোস্বামী মহাশয়, 
লোহাঁগড়া-নিবাঁসী অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতির নিকট অনেক দিন যাতায়াত করিয়াছিলাম। 
কিন্ত দেখিলাম, _ইহাঁরা শাস্ত্ৰ সিদ্াত্ত-বিষয়ে সম্পূৰ্ণ উদাসীন শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নিকট ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাতায়াত করায় তীহারা কতকগুলি formality 
( আনুষ্ঠানিক বাহ্‌ আচার-মাত্র ) অনুকরণ করিয়াছিলেন। 
ইংরাজী ১৯১৫ সালের উত্থান একাদণীর দিন আমি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী 
মহারাজের অপ্রকট-রাত্রির প্রথম ভাগে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে পৌছিয়া তথায় রাত্রিবাস করি। 
ee ভোর-রাজ্রে কুলিয়া-নবদ্ধীপে পৌছিয়া দেখিলাম, শ্রীমৎ্ পরমহংস 
বি বাবাজী মহারাজ নিতালীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমার সঙ্গে হীরালাল 
গোস্বামী মহাশয়, গ্ৰীযুক্ত সখীচরণ রায়, শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দার, Aw 
নিশিকান্ত মৌলিক ও শ্রীযুক্ত নিবারণ দত্ত প্রভৃতি কএক ব্যক্তি ছিলেন। বাবাজী মহারাজের 
নির্য্যাণের পর কে তাহার সমাধি দিবেন, ইহা লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ ও গোলযোগ 
উপস্থিত হইল। হীরালাল গোস্বামী প্রভৃতি কএকজন শ্রীল প্রভূপাদকে আনিবার জন্য 
পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ওরফে কৃষ্ণটৈতন্তদাসকে শ্রীধাম-মায়াপুরে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার 
সঙ্গে আমাকেও যাইতে বলিলেন। কুলিয়ার খেয়া-নৌকাঁয় পার হইয়া দেখিলাম, প্রভূপাঁদ 
নগ্নপদে সবুজ বর্ণের * একটি গরম চাদরে আবৃত হইয়া আসিতেছেন, তাহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত 
পরমাননদ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তখন চাতুৰ্ম্মান্তের সময়,_প্রভূপাদের কেশ, ee প্রভৃতি বড় 
হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়াই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং সমস্ত Wal সবিস্তারে জানাইলাম। 
প্রভূপাদ খেয়া-নৌকাঁয় নদী পাঁর হইয়া রাণীর ধৰ্ম্মশীলায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীল 
বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেন। নবদ্বীপের বিভিন্ন আখড়ীর মহাঁস্তগণ বাবাজী 
মহারাজের চিদানন্দদেহ লইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং সমাধি দিবার জন্ত 
উঠিয়|-পড়িয়| লাগিলেন ) উদ্দেই্,_এইরূপ সিদ্ধ মহা পুরুষের সমাধিকে ভবিষ্যতে তাহারা 
অর্থ-রোজগারের যন্ত্ৰ করিয়া তুলিতে পারিবেন! শ্রীল গ্রতুপাদ তীহাঁদিগের RHA অবৈধ 
চেষ্টায় বাঁধা দিলেন। শাস্তি-ভলের আশঙ্কায় নবদীপের দারোগা বাবু তখন সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। ভিটেক্টিত, ডিপার্টমেন্টের বৰ্ত্তমান য়্যাসিষ্টাণ্ট, কমিশনার রায়বাহাছুর 
Aye যতীন্দ্ৰনাথ সিংহ মহাশয় তখন নবদ্বীপের দারোগা ছিলেন। 
অনেক বাদান্বাদের পর বাঁবাজীগণ বলিলেন,__“সরম্বতী ঠাকুর সন্ন্যাসী নহেন, সুতরাং 
্যকতগৃহ ব্যক্তিকে সমাধি দিবার তাহার অধিকার নাই।” প্রভুপাদ তদুত্বরে বজ্রনির্ধোষস্বরে 


x এই সময় প্ৰভুপাদ সবুজ বর্ণের চাদর এবং অধ্যাদি ব্যবহার করিতেন, সব বর্ণের কালিতে লিখিতেম। 
সবুজ বর্ণট বিপ্রলন্তের জ্ঞাপক, এইজন্য বিপ্রলস্তবিগ্রহ মহাপ্রভুর প্ীঅঙ্গে ভক্তগণ সবুজ রঙের কাপড়াদি পরাইয়া 
থাকেন সবুজবর্ণ টি কোন বিশিষ্ট অপ্রাকৃত ভাবসেবার উদ্দীগকও হইতে পারে! 






১৩৬ সরস্বতী-জয়গ্রী পন 


ঝলিলেন,_“আমি পরমহংস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ না 
কৰিলেও আকুমার ব্রহ্মচারী এবং বাবাজী মহারাজের কৃপায় কোন মর্কট ব্যক্তির স্তায় 
গোপনে কদাচার-পরায়ণ ও ব্যভিচার-বিশিষ্ট নহি । উপস্থিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে যদি কেহ প্ররুত নিৰ্ম্মল চরিত্র ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি থাকেন, তাহা 
হইলে তিনি বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিতে পারেন, ইহাতে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই। গত এক বৎসর কাল, কিম্বা ছয়মাস, তিনমাস, একমাস, অথবা 
অন্ততঃ গত তিনদিন যিনি অবৈধ যৌধিৎসঙ্গ করেন নাই, তিনি এই চিদাননাদেহ স্পর্শ 
করিতে পারিবেন, অপরে স্পর্শ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে ।” এই কথা শুনিয়৷ wha 
বাবু বলিলেন, -ইহার প্রমাণ কিরূপে পাওয়া যাইবে”? প্রভূপাদ বলিলেন,ইহাদের 
কথাই আমি বিশ্বাস করিয়া লইব ৷? আমরা সকলে দেখিয়| আশ্চধ্যাম্বিত হইল।ম,_-্ীল 
প্রভুপাদের এই কথার পর উপস্থিত বাবাজী বেশধারী ব্যক্তিগণ একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিলেন, দারোগা বাবু অবাক্‌ হইলেন। 
তখন শ্রীল প্রভূপাদের আদেশক্রমে আমর! পরমহংস বাবাজী মহারাজের ভূবনপাবন 
চিদীনন্দদেহ বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম, কেহ কেহ আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন, 
‘বাবাজী মহারাজ প্রকটকাঁলে বলিয়াছিলেন যে, তীহার দেহ যেন Baty 
নবদীপের রাস্ত! দিয়া টানিতে টানিতে ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। 
বাবাজী মহারাজের এই আদেশ পালিত হওয়া উচিত ৷’ প্রভুপাদ তখন 
বলিলেন, “আমার ্রীগুরুদেব__ধাহাকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্ৰ নিজের স্কন্ধে, মস্তকে ধারণ করিলে 
কৃতাৰ্থ মনে করেন, বহিশ্মুখ লোকের দীস্তিকতা বিনাশের জন্ত দৈন্ততরে যে-সকল কথা 
বলিয়াছেন, আমরা মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হুইয়াও উহার তাত্পধ্য উপলব্ধি করিতে বিমুখ 
হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর ঠাকুরের চিদীনন্দদেহ কোলে 
করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন! সুতরাং আমরাও শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর পদাঙ্কান্ুসরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের চিদীনন্দদেহ মস্তকে বহন করিব 1, 
প্রভূপাদের এই সকল উপদেশ শুনিয়। আমর! বাবাজী মহারাজের অপ্রার্কৃত দেহকে 
বহন করিয়া লইয়া, চলিলাম। নুতন চড়ার উপর অনন্ত পোদ্দারদের একখণ্ড জমিতে বাবাজী 
মহারাজের সমাধি দিবার প্রস্তাব হইল। অনন্ত পোদ্দার বলিলেন,“ 
জীল প্রভুপাদের স্বহস্তে স্থান বাবাজী মহারাজের সমাধির জন্য etre এবং সম্পূর্ণভাবে আমাদের 
সমাধি-প্রদান গ্ত্বহীন হইল» গ্রীল প্রভুপাদ তখন গ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 
ংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে BACs বাবাজী মহারাজের সমাধি দিয়া অপরাহ শ্রীমায়াপুরে 
ফিরিয়া গেলেন। আমরা চড়াতেই বাস করিতে লাগিলাম তখন হইতে গ্রভূপাদের শ্রীচরণ 
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বৈভব আচাধ্য-পদাশ্রয়ের পূর্বব-প্রসঙ্গ ১৩৭ 


আমি গ্রীমায়াপুরে পৌছিয়া প্রভুপাদকে নিমন্ত্ৰণ জ্ঞাপন করিবার পরেই প্রভুপাদ বলিলেন, 
“বিক্ৰীতস্ত পশোর্ধথা।” ‘আমরা গীপুরুপাদপদ্নে বিক্ৰীত ote, আমাদের কোন স্বতন্ত্রত| নাই, 
CHIT প্রসাদ পাইব জানি না, FH যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা 
করেন, উচ্ছিষ্ভোজী আমর! সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।” ইহার পর 
প্রভুপাদ দুই ঘণ্টারও অধিক সময় আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। 
যে-সমস্ত কথা জানিবার জন্য বহুদিন হইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াও কোথায়ও শুনিতে পাই 
নাই, আজি অযাচিতভাবে সেই সমস্ত কথ শুনিয়া আমি কৃতাৰ্থ ও মুগ্ধ হইলাম। ব্ৰজপত্তনে 
ব্ৰহ্মচাৰী গ্ৰীপরমানন্দের সহিত আমার খুব আলাপ হইল। তিনি আমাকে ব্রজপত্তনে প্রেস্‌ 
দেখাইলেন। তখন সেখানে অনুভাষ্যের সহিত শ্রিচৈতন্চরিতামৃত' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা! 
হুইতেছিল। তথা হইতে দ্িপ্রহরে আমি কুলিয়ায় ফিরিয়া আসি। 
পরদিন পূনরায় প্রীমায়াপুরে যাইবার জন্ত উদগ্রীব হইলাম। উৎসব-উপ্লক্ষে আমাদের 
সকলেরই শ্রীমায়াপুর যাইবার কথা ছিল। আমি সকলের আগেই শ্রীল এভুপাদের নিকট 
ব্রজপত্তনে উপস্থিত হ্ইলাম। তথায় আসিয়া প্রভূপাদের শ্রীমুখে পুনর্বার 
হরিকথ! শ্রবণ করায় শ্রবণ-পিপাঁসা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। 
ব্রহ্মচারী গ্রীপরমানন্দের নিকট তখন প্রস্তাব করিলাম, রমায়াপুরে 
আঁসিরা একমাস কি ছুইমীস-কাঁল থাকা যায় কি না, থাকিবার সুবিধা হইলে আমি আরও 
অধিক হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাইতে পারি” শ্রীপরমানন্দ তখন বলিলেন” ‘আপনি 
আসিলে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিব।” সেই দিনই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া তৎপর- 
দিবস ছুই মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিলাম | 
আমি শ্রীধাম-ায়াপুরে যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছি, ইতোমধ্যে হীরালাল 
গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। তখন ৩*নং গৌরীবেড়ে-লেনে সখীবাবু 
দা ও আমি একত্র বাস করি। হীরালাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের বাসায় 
poses আসিলেন। তাঁহার উদ্লেশ--যাহাতে আমি শ্রীমায়াপুরে প্রহুপাদের 
নিকট না যাই। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন/_দরস্বতী ঠাকুর 
উত্তমাধিকারী, তাঁহার কথা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সেখানে তোমার না যাওয়াই ভাল |” 
তাহার এই কথায় আমার আদৌ শ্রদ্ধা হইল না। তিনি যে-দিন কলিকাতা হইতে চলিয়া 
গেলেন, সেই দিনই আমি ষ্টমারে ঞীমায়াপুর যাত্রা করিলাম ; রাত্রিতে স্বরূপগঞ্জে থাকিয়া 
প্রাতে এঁমায়াপুর-ত্রজপত্তনে পৌছিলাম। তখন ব্ৰহ্মচাযী শ্রীপরমানন্দ ও গ্রীবৈষ্ণবদাস শ্রীল 
প্রভৃপাদের নিকট থাকিতেন। ব্রজপত্তনেই আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। 
আমি তখন বৈষ্ণবধৰ্ম্মেরন কোন প্রকার বিচার বুঝিতাম না। Rise ও প্রকৃত 
বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য কিছুই জানিতাম না। হীরালাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি আমার 
শ্রদ্ধা ছিল, তথাপি Aa প্রভূপাদের নিকট সর্বদাই হরিকথা শুনিতাম। প্রভুপাদ প্রত্যহই 


বিষয়ীর নিমন্ত্ৰণ ও 
প্রভুর আদর্শ 


শ্রীমায়াপুর-বাঁসের 
অভিলাষ 


১৩৮ সরন্বতী-জয়্রী 


‘ভৈবধৰ্ম্ম পাঠ করিয়া আমাকে ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করাইতেন। এইরূপ কিছুদিন 
হরিকথা শ্রবণ করিবার পর বুঝিলাঁম »_হীরালাল গোস্বামী প্রভৃতি ধাহাদের উপর আমার 
শ্রদ্ধা ছিল, হরিভক্তের শ্রেণী হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছেন। 
Fa গ্রভূপাদের নিকট অনবরত হরিকথা-এবণে SATIS ও বৈষ্ণব- 
ধৰ্ম্মকে যেমন একদিকে অকাট্য প্রমাণের সহিত সর্বাপেক্ষা CHAT প্রতীতি হইতে লাগিল, 
অপরদিকে তেমনি যীহাদিগকে এতদিন ‘ভক্ত’ বা ‘ধাৰ্ম্মিক’ বলিয়| মনে করিতাম, তাহারাও 
HP ভগবস্তক্তি বা প্রত ধৰ্ম্ম হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন,-_ এইরূপ বোধ হইতে 
লাগিল। প্রথমে আমি প্রভূপাদের কথার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, 
ভাবিলাম,--“এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব; কারণ, যীহাদিগকে এতদিন ধাগ্মিক ও বৈষ্ণব 
বলিয়াছি, লোকেও যাহাদিগকে ধার্মিক বলেন, তীহার| কি কিছুই নহেন ! আমার না হয় 
ভুল হইয়াছে, অন্ঠান্ত এতগুলি লোকেরও কি ভুল হইল!” _ 

এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া একদিন গ্রীপরমাননদ ব্রহ্ষচারীর নিকট প্রস্তাব করিলাম, 
‘আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব!’ তিনি বলিলেন,_“আরও কিছুদিন থাকুন।' তখন 
হৃদয়ে বিচার আসিল,_ আচ্ছা, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা 
যা'ক্‌ al | এরূপ বিচার করিয়া অকপটে গ্রীমূন্‌ মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা 
জানাইলাম,_প্রভো, আমার নিকট প্ররুত সত্য প্রকাশ কর, আমি 
যেন কাহারও প্ররোচনায় বা কোন ব্যক্তির ভোগা-দেওয়া কথায় পড়িয়া! প্রকৃত সত্য হইতে 
we না হই।” এইরূপ ক্বপা-প্রার্থী হইয়া আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান-পূর্বক প্রভূপাদের 
নিকট অহনিশ হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকাম। প্রভূপাদের অহৈতুকী কৃপায় ক্রমে ক্রমে 
তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মের শ্ৰেঠত৷ বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ে খুব উৎসাহ হইল। 
প্রায় দেড়মাস-কাঁল প্রভূপাদের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার পর শ্রীল প্রভূপাদ 
আমাকে BH করিলেন_-আমি দীক্ষিত হইলাম। প্রভুপাদ অপার্থিব স্েহতরে তীহারই 
প্রদত্ত ভক্তিলতাবীজে অজস্ৰ ও অবিরাম হরিকথা-মন্দীকিনী-ধাঁরা সেচন করিতে লাগিলেন। 
তাহার সেই বাণীধারা আমি কর্ণাঞ্জলিতে পান করিতে লাগিলাম। 


FVII ভাগবত-প্রেস্‌ 


ইহার পর একদিন কৃষ্ণনগরে ভাঁগবতপ্রেস্‌ স্থাপন করিবার জন্ত শ্রীল প্রভুপাদ 
_ লৌকাযোগে তথায় যাত্র। করিলেন। আমি, ব্রহ্চারী শ্রীপরমাননদ প্রভৃতি কএক মূৰ্ত্তি তখন 


ABR 


প্রভুর বিপ্লবী বাণী 


হরিকথা-শ্রবণ ও 
দীক্ষা-লাভ 


__ প্রভুপাদের সঙ্গে গেলাম | ব্বষ্ণনগর পৌছিবার পর প্রভূপাদ একদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 






শয়ের বাসায় গেলেন সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় হরিকথা 





'র প্রতি জীযুক্ত হেমবাবুর গাড় ধা দেখিলাম | কৃফনগরে 


বৈতৰ কলিকাতায় কুঞ্জদা’র বাসায় শ্রীল agate ১৩৯ 


দৌলতপুরে 


আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়| প্রায় প্রতি শনিবারেই ভাগবতপ্রেসে যাইতাম। 
তখন ভাবিতে লাগিলাম,_প্রভূপাদের প্রচারের অভূতপূৰ্ব্ব বৈশিষ্ট্য এবং তাহার বাণী জগতে 
প্রচারিত হইলে মানবজাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে | 


উড়িয্যা-যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতায় 


arial ১৩২৪ সালের ফান্তুনী-পূর্ণিমা-দিবস শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদগু-সন্য।স-গ্রহণ-লীলা 
প্রকাশ করেন। ১৩২৫ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সনের ২০শে মে সোমবার দৌলত- 
পুরে শ্রীবনমালী পোদ্দারের বাসায় প্রভূপাদ কুপা-পুর্বক পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক 
হরিকথা হুইয়াছিল। উড়িষ্যার নানা স্থানে হরিকথ প্রচার করিয়া লীপুর্ুষোত্তমে যাইবেন,_ 
এইরূপ ইচ্ছায় ASAT ২৪ শে জৈঠ (১৩২৫), ৭ই জুন (১৯১৮) তারিখে কৃষ্ণনগর হইতে 
কলিকাতায় শুভবিজয় করিলেন। আমি তখন কলিকাতায় গৌরীবেড়ে-লেনের ৭নং বাড়ীতে 
থাকি৷ প্রভূপাদ ৰুপা-পূৰ্ব্বক দুইদিন (২৫ ও ২৬ শে জোষ্ঠ) আমার বাসায় অবস্থান করেন। 
২৭ শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন তারিখে আমরা তেইশ মূর্তি প্রভুপাদের অনুগমনে কলিকাতা 
হইতে Tal করিয়া সাউরী, কুয়ামারা, রেযুণা, কটক প্রভৃতি স্থান হইয়া কএক দিবস 
পরে পুরীতে পৌছিলাম। * 


* সঃ জঃ ইঃ ৩বৈঃ ১৮ পৃঃ 


ধোড়নশ-বৈস্তব 
প্রীভক্তিবিনোৌদ-আসন-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার 


“সদাচারাঃ trae অপি বহুশে| নামগ্রাহিণোহপি x * * নামাপরাধবলেন ঘোরসংসাঁরমেব প্রীপ্যান্তে ॥? 
গ্রীল বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী ঠাকুর 


শ্রীল প্রভূপাদ মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়| ছুই চারি দিন হরিকথা'-কীর্তনার্থ রামবাগানের 
“ভক্তিভবনে” থাঁকিতেন। কলিকাত| করপোরেশনের অধুনা অবসর-প্রাপ্ত City-architect 
প্রযুক্ত Dox রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভূপাদের নিকট কএকবার 
আসিয়া তাহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়াছিলেন। প্রভূপাদের কথা শুনিতে 
শুনিতে গ্ৰীশ বাবুর চোখ দিয়! জল পড়িত-__ইহাঁও দেখিতে পাইতাম । 
Qa প্ৰভুপাদের নিকট প্রস্তাব করিলাম,__“কলিকাতায় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের লোকই 
অবস্থান ও গমনাগমন করিয়া থাকেন। অতএব এই মহানগরীতে আপনার অবস্থানের 
ব্যবস্থা হইলে এই সকল সত্যকথা প্রচারের বিশেষ সুবিধা হয়?” প্রভুপাদ ইহা অনুমোদন 
করিলেন | Age শ্রীশচন্ত্র রায় চৌধুরী প্রস্থতি ব্যক্তিগণের সহায়তায় বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রীরস্তে ও ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস হইতে উপ্টাডিঙ্গি- 
জংসন-রৌডের ১নং বাড়ীটি মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া করিয়া তথায় প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে 
এ্রীতক্তিবিনোদ-আসন” প্রতিষ্ঠিত হইল। 
প্রীতক্তিবিনোদ-আসন-প্রতি্ঠার পরের বৎসর প্রভুপাদ অকস্মাৎ বলিলেন,_“ভ্রীভক্তি- 
বিনোদ-আসনে শ্ৰীতক্তিৰিনোদ-প্রকটতিথি-উপলক্ষে সঙ্কীৰ্ত্তন-মহামহোত্সব TAGS হউক I’ 
তখন আমি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ fata, Sse যশোদানন্দন 
ভাগবতভূষণ, পণ্ডিত Age অনন্তবাস্সুদেব ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ জগদীশ 
ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর (পরে পাদ তীর্থ মহারাজ) প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত 
ছিলাম প্রকট-উৎসবের দিন অতি নিকটবর্তী, কি প্রকারে 
ল । উৎসবের কোনই ব্যবস্থা বা সম্বল ছিল না। 
বার ভোমসারের জমিদার ( পরলোকগত ) ব্রজেন্র- 


প্রভক্তিবিনোদ-আসন 
কলিকাতায় 


জীন্তক্তিবিনোদ-আসনে 






সর, 


ঘোড়শ-বৈতব  সন্বদ্ধ-বিগ্রহে অপরাধ নাই; অন্তুশীলন-প্রণালীতে অপরাধ ১৪১ 


তিনি কিছুক্ষণ প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আমি উৎসবের জন্য 
ত্রিশ মণ চাউল দিব।” তাহার এই কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহাবিত 
হইয়া উৎসবের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। তিনি চাউল-ভিক্ষা-ব্যতীত কিছু নগদ টাকাও 
ভিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রতৃপাদের অবিশ্রান্ত হরিকথা-কীর্ভনের মধ্যে বহু লোককে মহা- 
eine বিতরণ করা হইল। 

Ss Axo রায় চৌধুরী মহাশয় Aa প্রভুপাদের নিকট প্রায়ই প্রীভক্তিবিনোদ- 
আসনে আসিতে লাগিলেন। কএকদিন পরে তিনি নামাপরাধের কথ! শুনিয়! বিশেষ 
spore হইলেন। তিনি বলিলেন,--হরিনামে আবার অপরাধ 
কি? হরিনাম ত’ নিত্যশুদ্ধ, পূৰ্ণ; মুক্ত । আমার গুরুদেব (শ্রীযুক্ত প্রাণ 
গোপাঁল গোস্বামী) ত’ এ কথা আমাকে কখনও বলেন নাই!” প্রভুপাদ বলিলেন,_এ্নামে 
কোন অপরাধ স্পর্শ করে না, তিনি চৈতন্তরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত-_এ কথা সত্য; 
কিন্তু নামান্ুশীলনের প্রণালীতে অর্থাৎ অভিধেয়ে যদি কোন প্রকার অপরাধ থাকে, 
তাহা হইলে শ্রীনামের যথার্থ স্বরূপ অপরাধীর নিকট প্রকাশিত হয় না। “পন্মপুরাণ 
'ষট্সন্দ্ভ' ও ‘গরীচৈতন্তচরিতামৃতে’ নাযাপরাধের কথা বিশেষভাবে বিবৃত রহিয়াছে । নাম- 
প্রদানকারী গুরুদেব নাম প্রদান করিবার পূৰ্ব্বে ইহা শিষ্যকে অবশ্যই জানাইয়া দেন। 
সন্বন্ধতৰ শ্রীনামে কোন অপরাধ নাই, কিন্ত অভিধেয়ের অনুশীলনে অপরাধের আবরণ 
গ্রতিবন্ধকরূণে উদিত হইয়া থাকে৷ সেই আবরণ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। এততঞ্ৰসঙ্গে 
শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত প্রমাণ-সমূহের ব্যাখ্যা করিলেন, 


নামাপরাধের বিচার 


এ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার | 
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ 
x * * * 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাঁপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকায়। 
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ গদাশ্ৰখার ॥ 
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন | 
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ 


হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার | 

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অক্রধার ॥ 

তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 

কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে ন! করে অনুর ৷” 
-চৈঃ চঃ আঃ ৮ পৰং 


১৪২ সৱরস্বতী-জয়তী৷ যোড়ি 


গ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত এই শ্লোকটীও ব্যাখ্যা কৰিয়া প্রভুপাদ নাম- 
কীৰ্ত্তনের প্রণালী জানাইতেন,-- 


“অতঃ গ্ৰীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহ্যুমিন্ৰিয়ৈঃ | 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদে স্বয়মেব ন্ফুর্ত্যদঃ ॥” 
-_ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ ১৭৯ শোক 
প্রীপন্মপুরাণের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া জান|ইতেন,-- 
“সতাং নিন্দা নায়ঃ পরমপরাধং বিতন্ুতে | 
যতঃ খ্যাতিং Wee কথমু সহতে তদ্বিগৰ্হাম্‌ ৷” * ইত্যাদি 


শ্রীল agar “Copia” (ভাঃ ২৩২৪) শ্লোকের শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টাকানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়| বলিয়াছিলেন,_-বাহিরের কৃত্রিম 
অশ্র-পুলক কিংবা “নিসর্মপিচ্ছিল” চিত্তযুক্ত ব্যক্তির বাহ অশ্র-পুলকাদি কখনও তাহার 
হৃদয়-বিকারের লক্ষণ নহে,-- 


অশ্রপুলকাবে চিততদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে THF ; যদুক্তং শ্ীমজরপগোম্বামিচরণৈ:-- 
“নিনর্গপিচ্ছিলস্বাস্তে তদভ্যাপরেহপি চ | 
মত্বাভাসং বিনাপি স্থ্যঃ ক্বাপ্যশ্রপুলকীদয়ঃ ॥ ইতি | 
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩ লঃ ৫২ শ্লোক ) 
* * * ততশ্চ বহিরশ্রপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধ,দয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ | SSS 
হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণীন্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসত্যাদীন্যেব জ্ৰেয়ানি। * * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং 
সমতসরাণাত্ত সাপরাধচিত্ত্বাস্নামগ্ৰহণবাহুল্যেহপি তন্মাধুধ্যানুভব|ভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদব্যঞ্জকাঃ 
ক্ষান্ত্যাদয়োইপি ন Safe, তেষামেবাশ্ৰুপুলকাদিমত্বেইপ্যশমসার্লহৃদয়তয়| নিন্দৈষ! ; fee, তেষামপি সাধু- 
সঙ্গেনান্থনিৰৃত্িনিষ্টাক্লচ্যা দিভূুমিকাকঢ়ান|ং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব | যেষাত্ব 
চিত্তদ্ৰবেহপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারত| তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্ত! এব comms 1” 
-_ভাঃ ২1৩২৪ ল্লৌকের ‘সায়াৰ্থদৰ্শিনী’ 


নামাপরাধের কথ! কি অশাস্ত্ৰীয় ? 


প্রভুপাদ যুক্ত Som বায় চৌধুরী মহাশয়কে এই সকল কথা| বলিলেও তিনি 
তে পারি না, অথবা কোন কোন কারণ বশতঃ নামাপরাধের 
॥ একদিন পরেশনাথের বাগানে প্রীমৎ তীৰ্থ 






সর 


টি অপ্ৰাকৃত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-__বিষয়ীর তোগ্যবস্ত নহেন ১৪৩ 


তাহাদের ছারা যে নাম-প্রদান বা নাম-গ্রহণের অভিনয় হয়, তাহা নামাপরাধ। নিষ্কিঞ্চন 
মহাতাগবতের নিকট শুদ্ধ হরিনাম ও হরিকথার শ্রবণেই পরম মঙ্গল লাভ হয়।, ইহার পর 
একদিন হঠাৎ শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবু সজল নয়নে প্রভুপাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, 
আপনাদের প্রদীপ ঠাকুর মহাশয় আমার পুত্রকে বলিয়াছেন,_-অর্থাদি লইয়া যাহারা মন্তরদান 
বা দীক্ষা প্রদান করেন, তাহাদের ASS নাম প্রভৃতি নামাপরাধ এবং তাহারা ‘সদৃগুর’- 
পদবাঁচ্য নহেন। আমার পুত্র এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিয়াছে। আমার গুরু অর্থাদি গ্রহণ 
করেন বলিয়া কি তিনি mer হেন?” প্রভুপাদ Age Ax বাবুকে অনেক শাস্ত্ৰ-সিদ্ধান্ত 
ও হরিকথা বলিয় বিদায় দিলেন। সেই অবধি আমাদের প্রতি রশ বাঁবুর সহানুভূতি ক্রমশঃ 
কমিয়া যাইতে লাগিল। 
হীরালাল গোস্বামী মহাশয় বাহিরে প্রতুপাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইতেন। 
“প্রভূপাদের oh মহাভাগবত ও শাস্তজ্ঞ বৈষ্ণব-পণ্ডিত বর্তমানে আর কেহ নাই»-__এ কথা 
তাহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা কএকজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় 
করায় তীহার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতি কএক ব্যক্তি আপনা- 
দিগকে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত বলিয়া মুখে প্রকাশ কৰিলেও তাঁহার শিক্ষা- 
প্রণালীর কিছুই বোঝেন নাই, ইহা তাঁহাদের আচরণে প্রকাশিত হইত। তাহারা স্তায়- 
অন্যায়ভাবে বিষয়-গ্রহণের জন্ত পিপাস্থ হইয়াছিলেন। 
শ্রীল প্রভূপাদের নিয়ামকত্বে কুলিয়া-নব্ধীপে প্রতিবৎসরই গ্রীল গৌরকিশোর দাস 
গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল। প্রভূপাদের প্রচার-কার্ধ্য যশোহর 
. জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করায় হীরালাল গোস্বামী মহাশয় 
অহৈতুক দিসে 34 sea বিশেষ দুঃখিত হইতে থাকিলেন। অনন্ত পোদ্বারদের 
JS কুলিয়ার জমিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি 
স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা হীরালাল গোস্বামীর সহিত যোগদান করিয়া আমাদের 
সহিত কলহ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে Wage ক্রমশঃ আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
হীরালাল গোস্বামীর বিশেষ আন্গত্যে চলিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজের উৎসবে 
তখন বহু লোকের সমাগম হইত। প্রভূপাদ এই সময়ে অনুক্ষণ গুদ্ধভক্তির কথা সকলের নিকট 
কীর্তন করিতেন। হীরালাল গোস্বামী, অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতি যেন পৃথক দল বাঁধিবাঁর 
উদ্দেশ্যে বাবাজী মহারাজের উৎসবে আমাদের সহিত নানাপ্রকার গোলমাল বাঁধাইতে 
লাগিলেন। আমরা যাহাতে & উৎসবে না যাই, তাহাদেরই প্রাধান্য হয়,--ইহাই তাহাদের 
উদ্দেগ্ত হইল। তাহারা হরিকথা-বিস্তার-কাঁধ্যকে জাগতিক প্রীধান্ত বা বিষয়-সম্পত্তি-লাতের 
মতই ব্যাপার-বিশেষ মনে করিয়াছিলেন। জগতে প্রকৃত সত্যকথা প্রচারিত হউক,-- এইরূপ 
নির্শৎসর-প্রীণ, অকপট আচার ও আদর্শের অনুসরণের আবশ্যকতা বিষয়-মদমত্ত হইয়া তাঁহার! 


আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। 


১৪৪ সরস্বতী-জয়তী যে 


গ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-মহামহোৎসবের সময় কএকবারই অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতি 
কএকজন ব্যক্তি Sicha দাস্তিকতায় মত্ত হইয়া কএকজন ব্যক্তির সহায়তায় বাবাজী 
মহারাজের নিন্মৎসর শিক্ষাকে বিপধ্যপ্ত করিতে চাঁহিলে তাহাদের 
বৈষ্ণবাপরাধময় চেষ্ট-দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিয়া- 
ছিলেন,--‘তোমর| বাবাজী মহারাজের চিন্ময় সমাধি-ক্ষেত্রকে বিষয়ের অন্ততম মনে করিতেছ 
এবং তথায় জাগতিক ধনের দা্তিকতা, অনাচার, অত্যাচার ও অবৈধ অসদাচার প্রভৃতি 
অস্ম্বুত্তিসমূহ প্রকাশ করিতেছ | তোমাদের মঙ্গল-লাত সুহ্ফর।' সেইবার হইতে প্রতুপাদ 
ক্লিয়ার সমাধি-উৎসবে আর যান নাই। বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে সমাধিক্ষেত্ৰ ক্রমশঃ 
গঙ্গার গর্ভে অস্তহিত হইতে আরম্ভ করিল। যখন সমাঁধিস্থানকে গঙ্গাদেবী প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
নিজ-ব্ে টাঁশিয়া লইলেন, তখন ভগবদিচ্ছায় চিন্ময় সমাধি প্রভুপাদের হস্তগত হইল। 
বর্তমান কালে শ্রীল প্রভৃপাঁদ শ্রীচৈতন্তমঠের রাধাকুণ্ডের তীরে বাবাজী মহারাজের সমাধি 
আনয়ন করিয়া প্নঃ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তদুপরি আল প্রভূপাদের পদাশ্রিত ও জড়- 
ব্্য-দন্তহীন সরল-প্রাণ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভড় মহাশয় একটি সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া দিয়াছেন। প্রভুপাদের সহিত এরূপ দুর্ক্যবহারের অনতিকালের মধ্যেই অনন্ত 
পোৌদ্দারের বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ও ait নষ্ট হইতে থাকিল। এখন তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
নষ্ট হইয়াছে এবং তীহাঁরা অত্যন্ত ভাবনা-চিন্তায় কাতর ও নানাপ্রকার সাংসারিক তাপে 

্র্রিত হইয়| দীন-দরিদ্রের মত বেড়াইতেছেন। 
তক্তিবিনোদ-আসনের কাৰ্য্য ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল! বিভিন্ন স্থান 
হইতে বহু লোক কলিকাতায় আসিয়া প্রভুপাদের উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 
বি ইংরাজী ১৯২০ সালের মে মাসে আমি মেসোপটেমিয়ায় চলিয়া গেলাম। 
chars  তক্তিবিনোদ-আসনে গ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর প্রভুপাদ 
পূৰ্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হৰিকথ| প্রচার এবং ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া 
গ্ৰীমাধ্ৰগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঢাকায় মঙ্গলময় দত্তদের বুলনবাড়ীতে প্রভুপাদের 
“gains” শ্লোক-ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তির দিন কীৰ্ত্তন-মহামহোত্সব হইতেছিল; আমি 
মেলোপটেমিয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর সেই দিন ঢাকায় পৌছিয়া পুনরায় 

প্রভূপাদের Abad দর্শন করিলাম ৷ 

কলিকাতাঁ-বিশ্ববিদ্ধালয়ের ভূতপূৰ্ব্ব তাইস্‌চেম্সেলার অধুনা! পরলোকগত ভূপেজ্রনাধ 
aq মহাশয় জীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনেক সময় হরিকথা 
wag করেন। ইহার পূৰ্বে তাহার বাড়ীতে জনৈক ব্যবসায়ী ভাগরত- 
১ PRS es পাঠকের পাঠ হইতেছিল। কিন্তু তিনি প্রভূপাদের নিকট বৈষ্ণবধৰ্ম্মের 
‘ কথা| শ্রবণ-পূর্ব্ক ব্যবসায়িগণের প্রচারিত বিদ্ধবৈষ্ণবধৰ্ম্ম ও যড়গোস্বামি" 
র্‌ মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিয়। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 


eee 


বৈষ্ণবাপরাধের ফল 










Pa DMEM IE ৮৪5 লি 
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হৃইয়াছিলেন এবং এই সকল কথা যাহাতে তিনি আরও অধিকভাবে জানিতে পারেন, SRT 
গ্রভৃপাদের জনৈক শিষ্যকে তাহার নিকট sate প্রেরণ করিবার জন্তু পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। 
বরম্গঞ্জ-নিবাসী গীমদনমোহন দাস ভক্তিমধুকর মহাশয় জীল প্রভুপাদের patios 
করিয়া হরিকথ| শ্রবণ করিতে করিতে গীচৈতন্তমঠের মন্দির-নিৰ্ম্মাণের ব্যয় বহন করিতে 
ইচ্ছা করেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল,_শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম- 
মায়াপুরের আকর মঠরাজ Atownads, আর এ মূল মঠের সর্বপ্রথম 
ও অর্বপ্রধান শাখা কলিকাতা-গ্রীগৌড়ীয়মঠ তল্তগণের থাকিবার স্থান নিৰ্ম্মিত হয়। 
মদন বাবু বহু অর্থ-ব্যয়ে শীচৈতন্তমঠের শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়| দিয়াছিলেন। 
যুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয় ভীগৌড়ীয়মঠে আসিতে থাকেন। তিনি বিচক্ষণ বিষয়ীর 
att মঠের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছিলেন অতঃপর তিনি একদিন আমাকে বলিলেন,-- 
‘নানাস্থানে বৈষ্ণবধৰ্ম্মের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যভিচার ও ধর্মের নামে 
ভক্তিরঞ্ন প্রীজগবন্ধু | 3 
ব্যবসার প্রভৃতি দেখিয়া আমি বৈষ্ণবধৰ্ম্মের প্রতি শ্ৰদ্ধা হারাইয়াছিলাম। 
গৌড়ীয়মঠও সেই শ্রেনীর কি না, তাহা ARAN দেখিবার জন্য আমি প্রায় তিন বৎসর 
চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু পরে গৌড়ীয়মঠের তক্তগণের আঁচার-নিষ্ঠা, একান্ত গুরুভক্তি, নিৰ্ম্মল 
sha, হরিকথা-প্রচারে অদম্য উৎসাহ এবং প্রাণপাত পরিশ্রম প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়া বুঝিয়াছিলীম,_শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্ষ্যের শ্রীচরণীশ্রয় না করিলে অসংখ্য সাধারণ 
ভ্ৰমে পতিত এবং ধর্মের বিকৃত ধারণায় অভিভূত জীবের পরম মনঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই ।” 
ভক্তিরঞ্জন Qa জগবন্ধু কায়মনোবাক্যে প্রভূপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া প্রভূপাদের এচারের 
বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রভূপাদের অহৈতুক কৃপায় আমরা শ্রীজগবন্ধ 
তক্তিরগ্রনের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম ৷ তিনি কলিকাতা বাগবাজারে গঙ্গার তীরে শ্রীগৌড়ীয়- 
মঠের শ্রীমন্দির ও সেবক-খওড প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ও প্রভুপাদের 
মনোহ্ভীষ্ট-প্রচারের একজন প্রধান স্তম্ভ হইয়াছেন। 
কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনকুবের অধুনা পরলোকগত সাক্ষিগোপ।ল বড়াল 
মহাশয় অনেক সময় গৌঁড়ীয়মঠে আসিতেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ 
করিতেন। একদিন গৌড়ীয়-প্রিটিং-ওয়ার্কসে প্রতূপাদ বসিয়া আছেন, 
এল প্রভুপাদের এমন সময় তথায় মাক্ষিগোপাল বড়াল মহাশয় উপস্থিত হইয়া জনৈক 
সি ভাগৰত-বাবসাযী ব্যক্তির শ্রীমভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীল|-পাঠের কথা উল্লেখ- 
পূৰ্ব্বক তাহাব ব্যাখ্যা-ল।লিত্যের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভূপাঁদ বড়াল মহাশয়কে 
বলিলেন,_্রীমস্তাগবতগ্রন্থে পারমহংস্যধর্ম্মের কথা বিশেষভাবে বণিত রহিয়াছে । 
বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তাহার যে ব্যাখ্যা wal বায়, তাহাতে প্রাকৃত কাব্য 
ও সাহিত্যের সম্ভোগ হইলেও উহা দ্বার! জীবের পরম কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। 


শ্রীমদন বাবু 
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রীমস্তাগবত শ্রবণ করিবার পর লোকের বিষয়ে রুচিপূর্ণ লৌল্য থাকিতে পারে না। পৃথিবীর 
চিন্তাজ্মোত হইতে বাহার! নিৰ্দুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে পারেন |’ 
বড়াল মহাশয়ের নিকট এই কথা৷ অভিনব বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন,-‘বহু শ্রোতা 
বাহার পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হন, প্রত্যক্ষভাবে অশ্রবিসর্জন করেন, তিনিও কি লোকের মঙ্গল 
করিতে পারেন না?” প্রভূপাদ বলিলেন,_অশ্রুবিসর্জনের পর আবার বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় 
কেন?” বড়াল মহাশয় এই কথ| শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না) কিন্তু তাহাতে 
প্রতিষ্ঠাশালী ধনকুবেরের মনের মত কথা বলিয়া প্রভূপাদকে অকপট সত্যের অপলাপ 
করিতে দেখিলাম না। প্রভূপাদের চরিত্রে এরূপ সহঅ-সহ্র উদাহরণ দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে যে, কেহ জাগতিক ধন, পাণ্ডিত্য কিংবা জগতের কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠ সহায়-সম্পদের 
সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রভুপাদ তাহার মন যোগাইতে গিয়া কখনও অকপট 
সত্যকে সঙ্কুচিত করেন নাই৷ কোনও অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাশালী ও জাগতিক বিশেষ প্রভাবশালী 
ব্যক্তিও যদি প্রভুপাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠানের চির-বিরোধী হইয়া যান এবং ব্যষ্টি বা 
সমষ্টিগতভাবে নান! উপায়ে নির্যাতন আরম্ভ করেন, তথাপি প্রভুপাদ কোন দিন অকৈতব 
সত্যকে WHA ইন্দরিয়তর্পণের যৃপকাষ্ঠে বলি দিতে পারেন নাই,_ইহাই তাহার 
চৰিত্ৰ-বৈশিষ্ট্যের মেরুদণ্ড | 
হীরালাল গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগের পর শ্রীযুক্ত সখীবাবু পুনরায় প্রীগোড়ীয়মঠে 
আসিতে আর্ত করিলেন। শ্রীল প্রভূপাদের শ্রীয়ুখ-নিঃস্থত নিরপেক্ষ কল্যাণের কথা তাহার 
ae হৃদয়ে সুপ্ভাবে বহিয়াছিল; কিছুদিন এ সমস্ত কথা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও 
পুনরায় তাহা Ves হইবার বিশেষ স্থযোগ উপস্থিত হইল। তিনি 
আমাদের অনুরোধে প্রতুপাদের অন্ুগমনে দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন ) বুঝিলেন,_ 
শীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্র়-পূ্বক শ্রীতগবানের অনুণীলন-ব্যতীত প্রকৃত মঙ্গল-লাভের অন্ত 
উপায় নাই। সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক অনুক্ষণ কৃষ্ণাসুণীলনের আদর্শ_যাহা 
Qa প্রতুপাদের চরিত্রের বৈশিষ্্যরপে প্রকাশিত, তাহা! তিনি পুঙ্ঘানুপুঙ্রূপে লক্ষ্য 
করিয়া প্রতুপাদের patie করাই শ্রেয়ঃ বিচার করায় অনতিবিলম্বে প্রভুপাদের 
নিকট হইতে যথাবিধি FHA ও শিক্ষাদি গ্রহণ করিলেন। যদিও তাহার পূৰ্ব্ব জীবনে 
ও বর্তমান জীবনে বাহিরে কোনও পার্থক্য YB হয় না, তথাপি একটু সুস্থক্মতাবে দেখিলে 
হার চিত্তের অবস্থা। বর্তমানে বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার বিষয়- 
| বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনুকুল কৃষ্ণভজনের 




















শ্রীগৌডীয় মঠ, কলিকাত! ( বাগবাজার ) 














বৈভব শ্রীল প্রভূপাদের প্রচারের কএকটি বৈশিষ্ট্য ১৪৭ 


সকল গুণাবলী আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সখীবাবুর পুত্ৰ গ্ৰীমান্‌ প্রমথনাথ বাল্যে ও 
যুবকালে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট এবং সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীল প্রভূপাদের নিকটও সময় সময় 
হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া বৈষ্ণব পিতার আদর্শে ও শ্রীল 
গ্রমান্‌ প্রমখনাথ  প্রভূপাদের প্রচার-বৈশিষ্টয-দর্শনে ক্রমশঃ শুদ্ধতক্তিপথে আকৃষ্ট হইতেছিল। 
গ্রীল প্রভুপাদের বষটিপৃর্তিআবির্ভাব-তিথির কএক দিন পূৰ্ব্বে শৰীমানের 
এক মারাত্মক ব্যাধি হয়। তাহাতে তাহার প্রাণের আশা ছিল না। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বাণী- 
প্রচারের এক জন বিশিষ্ট সেবক শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্কিবিজয় প্রভুর সম্বন্ধে জীমান্‌ প্রমথনাথ 
গ্রীল প্রভুপাদের আশীৰ্ব্বাদ লাভ করিয়া! অচিরেই সেই দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং 
শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলিরূপে বৈষ্ণব পিতার অভিলাষাহুসারে প্রভূপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করে। 
যখন মঠের প্রচার-কার্ধ্য আরন্ত হইল, তখন কোনও প্রারুত অর্থবল লইয়া এ সকল 
কাৰ্য্য আরম্ভ হয় নাই। একমাত্র নিরপেক্ষ ও অকপট হুরিকীর্তনই প্রভুপাদের চিরদিনের . 
প্রধান অন্ত। তিনি সৰ্ব্বদাই বলেন,_-“অর্থ হইলেই ভগবৎসেব! হইবে 
al; পরন্ত হরিকথা-প্রচার ও হরিসেবার জন্য নির্বন্ধিনী মতি, অকপট 
সেবাময় প্রাণ থাকিলেই কাৰ্য্য হইবে। তোমরা অর্থের ay চিন্তা করিও 
ন!। অর্থের দ্বারা মঠাদি রক্ষিত হয় না! পরন্ত বিষয়ের স্বভাব--হরিসেবায় অযুক্ত ব্যক্তিকে 
বিষয়েই eae করাইয়া দেয়।” প্রত্যক্ষভাবেও সৰ্ব্বদা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। কত বড় 
বড়-কাধ্য হইয়| গেল, কোনও সময়েই দশ টাকা! পর্য্যন্ত Reserve-fund রাখিয়া কাৰ্য্য 
আরম্ভ করি নাই ; কেবল সত্য-সঙ্কল্ প্রভূপাদের আদেশ, আশীর্বাদ ও অহুপ্রেরণাই শত শত 
অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে। 
প্রভুপাদের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য সৰ্ব্বদা দেখি,_তীহার অনুগত জনগণের 
মধ্যে যাহার! সর্বদা বহুপ্রকারে সেবা করেন, তীহাদেরও কোন ক্রটা দর্শন করিলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ উহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করেন। 
কেহ অসস্তষ্ট বা দুঃখিত হইবেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অন্থগত জনকে 
মঙ্গলময় কঠোর শাসন করিতে কখনও ক্রুটী করেন না | সত্য সত্য ভক্তি- 
সিদ্ধান্তের অনুসরণে কোনও ব্যক্তির বাক্য, কাৰ্য্য, আচার, ব্যবহার নিয়মিত না হইলে 
তখনই প্রভৃপাদকে কোটি-জিহ্বায় তাঁহার গর্হণ করিতে সর্বদাই দেখিয়া আসিতেছি। 
গ্রভুপাদের বাণী এই যে--‘সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের ইন্জরিয়তর্পণ করিবেন। ব্যক্তিগত বা 
সমষ্টিগত জড়ীয়-ইন্দিয়-তৰ্পণে কোন ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে AY’ 


অকৈতব হরিকীৰ্ত্তনই 
মূলবস্ত 


প্রভুপাদের নিরপেক্ষ 
শাসন 








অগ্রশ-বৈভব 
্রীগুরুবর্গের কৃপা ও বিবিধ শিক্ষ! 


ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব | 
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ 
--চৈঃ Bs মঃ ১৯পঃ 


শ্রীচৈতন্থমঠের অন্ততম বৰ্ত্তমান ট্রাষ্টী, সুসাহিত্যিক, ely, বিবিধ কল|-বিদ্ধা-নিপুণ, আচার্য্য, 
পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন ব্রহ্মচারী বিদ্ারত্ন প্রভু তাহার বাল্যকাল হইতে গ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে 
থাকিয়| তাঁহার শ্লেহাশীর্ধাদ-লাতের সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি কৃপা-পূর্বক নিম্নলিখিত 
বিবরণ-সমূহ প্রদান করিয়াছেন। ইহা যথাসাধ্য তাহারই ভাষায় নিম্নে প্রকাশিত হইল। 
ইংরাজী ১৮৭৮-৭৯ সালে Ba ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন নড়ালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্ৰেট্‌ 
ছিলেন, তখন ঠাকুরের প্রথম আত্মজ স্বধামগত অনা প্রসাদ বাবুর সহিত আমার পিতাঠাকুর 
মহাশয় নড়াল-হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন এবং মাঝে মাঝে 
TASTER ভাহাদের বাংলায় গা ও বিুপাঁ গল তক্িবিনোদ ঠাকুরের পরী 
দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি,_প্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নড়ালে থাঁকা-কালে অনেক সময় ‘ভাউলে’ নৌকাযোগে কালীয়া, 
লোহাগড়া! ও লক্ষ্মীপাশীয় গমন করিয়া! তত্তৎস্থানে শিবির সংস্থাপন-পূৰ্ব্বক স্থানীয় বিচার ও 
গরিদর্শন-কার্ধ্যাদি করিতেন । তখন অনেক ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি ঠাকুরের নিকট গুদ্ধবৈষ্ণবধৰ্ম্মের 
| রানির সৌভাগ্য পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। 
সু ৷ ৷ একদিন গ্রীল নিলো aS কেন্তাদহে’র খালের 


হাচান LAR UE > TUT 


মপ্তদশ-বৈভব = আচাৰ্য্যবৰ্গের সন্ধান-প্রাপ্তি ও ধৰ্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রথম চিত্র দর্শন ১৪৯ 


নল্দীর হীরালাল গোস্বামী মহাশয়, লোহাগড়ার ডাক্তার নিবারণচন্দ্ৰ দত্ত ও জয়পুরের 
যজ্ঞেশ্বৱ ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পিতাঠাকুরের সহিত 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে আলেচন| করিতেন। ইহাদের কেহ কেহ ধূলট ও 
দোলের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে মাঝে মাঝে নবদ্বীপে যাইতেন 
এবং St) হুইতে ফিরিয়া আসিয়া তথাকার অনেক কথা বলিতেন। 
গ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ-সনাতনাদি ছয় গোস্বামী যেরূপ ্রীধাম-বৃন্দীবনের গীকৃষ্ণলীল|- 
স্থলীসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরও নবদীপে শ্রীমন্মহা প্রভু 
প্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়|ছেন_তাহার অলৌকিক জীবন-কথা ; 
আর এক পরমহংস-্রবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপে গঙ্গার চড়ায় 
‘ছইগ’য়ের মধ্যে থাকেন-_তীহার অলৌকিক বৈরাগ্যের কথা ১ পরমহ্ংস বাবাজী মহারাজের 
কৃপা-প্রাপ্ত একটি আকুমার ব্রহ্মচারী, নাম__এীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, anata fi, 
বেদ-বেদাস্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য--ইনি নবদ্বীপে নহাপ্রভুৱ জন্স্থানে একাকী একান্তে 
শতকোটি মহামন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মালোচন| করিতেছেন? লোহাগড়ার প্রযুক্ত কুমুদকাস্ত ভৌমিক 
ও ছাতড়ার শ্রীযুক্ত ইন্দ্কুমার (পরে শ্রীযুক্ত sor বাবাজী মহাশয়) প্রভৃতি অনেকে 
নবদ্বীপে গিয়| Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরীপাদপদ্ম-আশ্রয়-পূর্বাক হরিভজন কারিতেছেন_ 
প্রভৃতি অনেক কথ! হীরালাল গোস্থামী প্রমুখ ব্যক্তিগণের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার জানিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার নিবারণচন্ত্র দত্তের পুত্র আমার সহপাঠী রামকষ্ণের সঙ্গে 
তাহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে WASH এবং ডাক্তার বাবুর ওষধালয়ে বসিয়! শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের রচিত “শরীহরিনাম-চিন্তামণি” প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠ শুনিতাম। 

বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে আমি একদিন রাত্রি ৩টায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া 
পড়িলাম ; Sore, _প্রীগৌরা্গ-মহাপ্রভূর জন্মস্থান আীনবদ্ধীপ দর্শন করিয়া হষীকেশে চলিয়া 
যাইব। প্রায় পনর মাইল রাস্তা পদব্রজে এবং কিছুপথ নৌকায় আসিয়া 
সি্গিয়া (81219) ষ্টেশনে পৌছিলাম। রেল-লাইন ও রেলগাড়ীর 
সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। একটি ভদ্রলোক আমাকে টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। বনগী” ও রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া মধ্যরাত্রে কৃষ্ণনগরসিটি-ষ্টেশনে, তথা 
হইতে ঘোড়ার গাড়ী ও নৌকা-যৌগে শেষরাত্রে সহর-নবদ্বীপে পৌছিলাম। একটু বেলা 
হইলে “মহাপ্রভুর বাড়ীর ধৌজ করিয়। একটি ঠাকুর-বাড়ীর দরজায় গিয়া হাজির হইলাম । 
গুনিলাম, এইটাই সহরের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রধান মন্দির। ভিতরে ঢুকিতেছি, অমনি একজন 
লোক কর্কশ-কঠে “তিন আনা ভেট দিতে হইবে” বলিয়া হীকিলেন। আমি আশ্চধ্যান্বিত 
হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পোড়ামা-তলায় একটি ভগ্ন শিব-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া কি করা 
কর্তব্য, চিন্তা করিতে লাগিলাম। “জীমন্মহাপ্রভূ পতিতপাঁবন, তিনি লোকের দ্বারে-ঘ!রে 
গিয়া কত ভব-মহাঁ-দীব-দগ্ধ জীবের নিত্যমঙ্গলপর শ্রীহরিতজন-উপদেশ দিয়াছেন, আর 


আচার্যাগণের সন্ধান- 
লাভ 


নবদ্বীপে আগমন 








১৫০ সরত্বতী-জয়ন্ত্ী সপ্তদশ- 


আজ কি না তাহার দর্শন-চেষ্টাতে এইরূপ ব্যাপার !”-_এই চিত্ত৷ আমার হ্যায় বালককেও 
তখন সাঁতিশয় বিচলিত করিল। 
দুইটি ভদ্রলোক ্বানান্তে সেই মন্দিরের পার্শ দিয়া শ্ীমন্মহাগ্রভূর জন্মস্থান শ্রীমা ়াপুর- 
সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তাহাদের কথোপকথনে শ্রীমায়াপুরের উল্লেখ 
শুনিয়া আমার পূর্বশ্রত অনেক কথ! মনে পড়িয়া! গেল ; আমি তখনই 
শ্রীপরমানন্দ প্রভুর প্রথম 
মী রমায়াপুর-দর্শনের জন্ত উঠিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা ফরিয়া গঙ্গার ঘাটে 
আসিয়া গঙ্গা পার হইলাম | মহাপ্রভুর বাড়ীতে তখন পুজারী-__রাজারাম 
তেওয়ারী,টহলিয়া__সত্যরাম এবং ভাগারী-_পদ্মনীত ব্রহ্মচারী । ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, 
Hess ব্রজপত্তনে আমার গুরুদেব Aa সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর অবস্থান করিতেছেন। 
তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করেন এবং শাস্ত্ৰাদিতে তাহার 
অগাধ পাণ্ডিত্য। আপনি প্রসাদ পাইয়! চলুন, তাহাকে দর্শন করিবেন। এখানে আপনি 
কিছুদিন থাকিয়া যান; আপনার স্বাস্থ্য এখানে ভাল হইবে এবং অনেক পারমাথিক কথা 
শুনিবার সুযোগ পাইবেন! কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ পাইতে গিয়| “ভক্তিভবনে'র পরমপুজ্য। 
Arial ঠাকুরাণীর (Aa প্রভূপাদের জননীদেবীর ) শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে 
নিকটে বসাইয়! প্রসাদ দেওয়াইলেন এবং প্রসাদ পাওয়ার পরেই পদ্মনাভ ব্ৰহ্মচারীর সঙ্গে 
আমাকে ব্রজপত্বনে শ্রীল প্রভৃপাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 
ব্রজপত্তনে গিয়া আমার পরমারাধ্য অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপঘ্ প্রথম দর্শন করিলাম । 
তিনি তখন “ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তাঁরতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত” নামক একটি প্রবন্ধ লিখিতে- 
ছিলেন। তাহার সৌম্য, শ্রিয়দর্শন Agfe দর্শন কৰিয়া ও তাঁহার 
Aa aro ধৰ্ম্মপদেশ শ্ৰবণ করিয়া আমার যাবতীয় পথ- 
ক্লেশ ত’ দূর হইলই, WAS মনে হইল যেন আমি এক নুতন জগতে 
আসিয়া পৌছিয়াছি। আমি শ্রীযোগগীঠে থাকিয়া কিছু কিছু সেব|-কাৰ্য্য করি, আর প্রত্যহ 
বৈকালে ৩ টার সময় ব্রজপত্তনে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণবের তাঁরতম্য- 
বিষয়ক সিদ্ধান্তের লিখিত অংশ ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি। ১৩১৮ সালের 
জ্যৈঠ মাসের প্রথমে আমি একবার. দেশে গিয়াছিলাম ; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় 
ফিরিয়া আসিয়। শ্রীযৌগগীঠে কএক দিন থাঁকিবার পর ব্রজপত্বনে শ্রীল প্রভুপাদের 
নিকটে গিয়া থাকিতে আর্ত করি। 
আমি =o -মায়াপুরে 'আসিবার কিছুদিন পূৰ্ব্বে যে-সকল ঘটন| ঘটিয়াছিল--যাহা 
নীদের নিকট ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিগণের মুখ হইতে শুনিয়াছি, 
ববুত করিলাম। 
ধাম-ম সত টি একটি কারে দরজা বন্ধ করিম 


Aa প্রভুপাদের 
প্রথম দর্শন 


বৈ কৃষ্ণজনেচ্ছ ও কৃষ্ণেচ্ছা_অপৃথক্‌ ; আচার্য্যের পরাধিতা ১৫১ 


পরাতে তগবন্নৈবেছ্ের অন্য আদে দুগ্ধ পাওয়া গেল al) অকস্মাৎ Aq প্রভুপাদের মনে 
হুইল,--“আঙ্গ যদি কিছু দুগ্ধ পাওয়! যাইত, তাহা হইলে গ্ৰীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ দিতাম ৷” 
এই কথা মনে উদিত হইতেই প্রভু নিজকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন,--“আগামী কল্য নিরঘু উপবাসের তয়েই কি আমার 
মনে এরূপ বুদ্ধি উদিত হইল? তাহা হইলে ত’ আমার খুবই অন্তায় হইয়াছে |” তখন 
বৰ্ষাকাল; গৌরজন্মভিটার চতুর্দিক জলমগ্র, নৌক|-ব্যতীত কোথাও যাতায়াতের কোনও 
উপায় নাই। এই অবস্থায় অপরাহ্নে একটি গোয়াল! একগল! জল ভাঙ্গিয়া প্রচুর পরিমাণ 
দুগ্ধ, ক্ষীর, মাখন, ছানা, সর প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া যোগপীঠে উপস্থিত হইল। গোয়ালাটি 
আসিয়| বলিল যে, হরিনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার জমিদারী হইতে আগত এই সকল 
দ্রব্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য পাঠাইয়! দিয়াছেন। যোগপীঠের পূজারী সেই ভ্রব্যগুলি 
ঠাকুরকে ভোগ দিয়া ব্রজপত্তনে লইয়া আসিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষভাবে নিষেধ 
ছিল যে, গ্রীমন্মহাপ্রহুর বাড়ীতে প্রদত্ত কাহারও কোন উত্তম দ্রব্য তাহার নিকট যেন কেহ 
al আনে। কিন্ত সে-দিন পূজারী এইরূপ নিষেধ-সত্বেও Sal লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া 
Aa aga শ্রীমন্মহাপ্রতুকে বলিলেন,_“আমি আপনাকে কত কষ্টই না দিলাম। কেন 
আমার এরূপ একটা দুৰ্ব্ব,দ্ধির উদয় হইল, আপনি আমার জন্য অপর লোকের হৃদয়ে প্রেরণা 
দিয়া এই সকল দ্রব্য পাঠাইবাঁর ব্যবস্থা করিয়াছেন! 

আর একটি Wal আমি শ্রীল প্রভূপাদের পদাস্তিকে আসিবার পর বিশ্বস্ত-হত্রে 
স্তনিয়াছিলাম ৷ তাহা আমার শ্রীধায-মায়াপুরে আসিবার কিছু acta Wal) ভূত পূর্ব 
হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্ৰমাধৰ ঘোষের ত্রাতুপ্পুত্র বরিশালের ভোলা- 
নিবাসী কোমলশ্রদ্ধ যুবক শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ মহাশয় হরিভজন- 
শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে কুলিয়া-নবদ্বীপে আসিয়া মাজদিয়া-রঙ্ধনগরের ‘বৈষ্ণব’ নামধারী 
কোন বাউলের কল্পিত অবৈধ অনাচারকে প্রকৃত সাধন-ভজন মনে করিয়া উহা! অভ্যাস 
করিতে থাকেন। উক্ত বাউল ও তাহার জনৈকা অবৈধ-সেবা-দাসীর FRAT হইয়| 
বোহিণী বাবু তাহাদিগকে “পিতা” ও মাতা” সম্বোধন করেন এবং তাহাদের করতলগত 
হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। রোহিণী বাবু একদিন কোন বিশেষ পর্ব-উপলক্ষে 
রমন্মহা প্রভুর জন্স্থান-দরশনা্থ শ্ীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ সৌভাগ্য- 
ক্রমে সেইদিন তখন গ্রীল প্রভুপাদ যৌগগীঠের নাট্য-মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীহরিকথা 
কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন ৷ RA বাবু যোগপীঠে আসিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ প্রভুপাদের Bee 
হুরিকথ শ্রবণ করিলেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় মাঁজদিয়াব্রহ্ষনগরে তীহার গুরুর নিকট 
ফিরিয়া গেলেন যাওয়ার সময় পথে এবং তথায় পৌছিয়াও তাহার হৃদয়ে শীল প্রতুপাদের 
বাণী aes হইতেছিল।: তিনি সেই রাত্রিতে কিছু আহার না৷ করিয়া “শরীর অসুস্থ হইয়াছে’ 
বলিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং জীযোগপীঠে যে মহাপুরুষ বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার 


ASAT প্রভুপাদ 


জীবোদ্ধারক প্রভুপাদ 






১৫২ সরস্বভী-জয়টী| যতী 


অবৈধ আচারের চিত্ৰসমূহ নিরাস করিয়া আত্মধর্ম্মের আঁদর্শসমূহ্‌ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, 
সেই মহাজনের শ্রীয়ুখ-নিঃস্থত সকল কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে নিড্রিত 
হইলেন। শেষ রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেই বাউল গুরু একটি aig. 
মৃণ্তিতে এবং বাউলের সেবা-দাসীটি একটি Taleo তাহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ 
করিয়াছে। তাঁহার জীবনের আর কোন আশ! নাই দেখিয়া তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, 
বিপদের বন্ধু ভগবান্‌ শ্রীহরির শ্রীপাঁদপদ্ম স্মরণ করিতেছেন; এমন সময় পূর্ব! দিন গ্রীমন্মহাঁ- 
প্রভুর জন্মস্থানে বসিয়া যে মহাপুক্লয-সিংহ ওজন্বিনী ভাষায় হৃরিকথা বলিতেছিলেন, সেই 
মহাপুরুষ দিব্যমুদ্তিতে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যাপ্ত ও ব্যাখ্ৰীকে বিতাড়িত করিলেন 
এবং রোহিণী বাবুকে অভয়দান-পূৰ্ব্বক হাতে ধরিয়া শ্রীমায়াপুরে লইয়া! গেলেন | 
এইরূপ স্বপ্ন-দর্শনের পর রোহিণী বাবুর নিদ্রাতঙ্গ হইল; তখন তিনি দেখিতে 
পাইলেন, আকাশে অরুণৌদয় হইয়াছে | তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীমায়াপুরের দিকে ছুটিলেন এবং 
শ্রীল প্রতৃপাঁদের পাদপদ্মে আগ্োপান্ত সকল কথা জানাই! তাহার শ্রীচরণীশ্রয় করিলেন। 
প্রভূপাদের শ্রীপদাশ্রয় করিয়া কিছুদিন তিনি শ্রীমায়াপুরে অবস্থান-পুর্ববক তীহার উপদেশ 
শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরে একদিন রোহিণী বাবুর আত্মীয়, সন্তোষের স্বধামগতা৷ রাণী 
বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী শ্রীবোগগীঠ-দর্শনে আসিলে রোহিণীবাবু শ্রীমায়া পুর-শ্রীমন্দির হইতে 
বিদায় লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন এবং গৃহে গমন করিয়া হরিভজন করিতে থাকেন। 
ইংরাজী ১৯১০ সালে শ্রীমস্তক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন গৌক্রমে গ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে 
অবস্থান করিয়া ‘্বুনিয়মদ্বাদশকম্‌” নামক গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তখন একদিন অকস্মাৎ ঠাকুর 
বাঁতব্যাধিরোগগ্রন্তের অভিনয় করিলেন এই সংবাদ প্রচারিত হইবার 
সঙ্গে-সঙ্গে কৰ্ম্মমলভোগী পাঁষপ্তিগণ শ্রীতগবানের নিজ-জনের এইরূপ 
অস্স্থাভিনয়কে সাধারণ কর্ম্মফলভোগী জীবের রোগভোগের সহিত 
সমান-জ্ঞানে ওঁ অসুস্থতার কথাকে কল্পনা-বলে নানারজে রঞ্জিত করিয়া প্রচার করিতে 
লাগিল। কারণ, ইহাই এই দেবীধামের স্বাভাবিক অবস্থা যে, এখানে মায়াদেবী তাহার 
কারাগারে পতিত জীবকে অধিকতর ত্রিতাপে দণ্ডিত করিবার জন্তু জীবের নিৰ্ম্মল জ্ঞান 
আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়। অপ্রাক্ৃত হরিজন ও সাধারণ কন্্ফলভোগী জীবকে সমান দর্শন 
ও সমান বুদ্ধি করিবার মন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকেন। গ্রীল প্রভুপাদ একদিন AA 
_ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, ‘আপনি আরও কিছুকাল 
এই জগতে প্রকটিত থাকিয়া শরীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার-পূৰ্ব্বক জগতের মঙ্গল বিধান 
নল মধ্যেও safe কোল কোন টা মঙ্গল হইতে 


গ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
ও প্রভুপাদ 














বর্তমান যুগে শীৱলপান্তগ শুদ্ধভক্তি-স্ৰোত পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ 
ওঁ বিকুঃপাঁদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 

















বৈভব মুক্তকুলের ক্রিয়া-মুদ্রা--সকলই কৃষ্ণেন্দ্রিয়ত্পণপর ১৫৬ 


কোমলশ্রদ্ধ জীবকূলকে অপরাধপঞ্ক হইতে রক্ষার জন্ শ্রীল রপগোস্বামী প্রভুর ‘গ|উপদেশামৃত’ 
গ্রন্থের অন্বৃত্তির পরিশিষ্টে এইরূপ জানাইয়াছেন,-- 


“কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে। 
রূপশিক্ষাম্থত যেই, গোঁরশিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে ৷৷ 
গ্ৰীগৌর-বিমুখ-ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্ৰেমাভাব, ভকতিবিনোদ দেখে যবে | 
সংসারের দেখি? গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি, বাতব্যাধিচ্ছলে মৌনী তবে ॥ 
অবলঘি” জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ, অনুক্ষণ এই কথা মুখে। 
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি’ প্রকাশিল জরা, অন্তর দশায় ভে সুখে ॥ 
মিছা-ভক্ত-অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে, অপরাধ কৈল ভক্ত-পায়। 
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে, অবশেষে অপরাধ হায় ॥ 
জীবের দুৰ্গতি হেরি, কত অশ্রপাত sf, cache করিতে প্রচার | 
আদেশিল seats, কর গৌরহরি-কাজ, এবে তুমি করিয়া আচার | 


শ্রীল তক্তিবিনৌদ ঠাকুর যখন অস্ুস্থের অভিনয় করিয়া কলিকাতার ভক্তিভবনে 
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন জনৈক লৌকিক গোস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ Aa 
গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে পরমহংস 
বাবাজী মহারাজ উক্ত গৌঁসাইজীকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া- 
ছিলেন,_আপনি কলিকাতায় গিয়া শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাথায় 
করিয়া মায়ার ব্ৰহ্মাণ্ড কলিকাতা হইতে এই শ্রীধামে লইয়া aya’? উক্ত গৌসাইজী 
লৌকিক সাধারণ বিচারানুসারে পরম-মুক্ত গৌর-নিজ-জনের ক্ৰিয়|-মুদ্ৰা বুঝিতে পারেন 
নাই ; তাহার এই বিচার জান! ছিল ন|,-- 


“তোমার ( বৈষবের) হৃদয়ে সদ! গোবিন্দ-বিশ্রাম |” 
প্যথায় বৈষ্বগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, 
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ।” 

মহাভাগবত বৈষ্ণব যে-স্থানেই অবস্থান করুন, সে-স্থানেই তিনি গোলোকের সমস্ত 
পারিপার্খিকতা অবতরণ করাইয়া অষ্টকাল তাহার অভীষ্ট ব্ৰজনবযুবঘন্দের সেবায় নিযুক্ত 
থাকেন। শ্রীল ঠাকুরের “গৃহেতে গোলোক তায়” প্রভৃতি উক্তি অপ্রাকৃত 
মহাভাগবতের বাসস্থান গৌর-নিজ-জনের স্বভজনের মধ্যে সমপ্রকাশিত হইয়াছে | যাহাদের মাংস- 
81:15 চক্ষুৰ ভ্রান্ত দর্শন বিদুরিত হইয়াছে, তাহীরাই এই আদর্শ প্রত্যক্ষরূপে 
দর্শন করিতে পারেন। উক্ত লৌকিক গৌসাইজী কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল তক্তিবিনোদ 
ঠাকুরকে প্রীধাম-নবনীপ যাইবার জন্য পরমহংস বাবাজী মহারাজের অনুরোধ জানাইলে ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ বাবাজী মহারাজকে হরিভজনের জন্য আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। Ae প্রভুপাদ 


বহিৰ্ম্মুখ-বঞ্চক বৈষ্ণব 
ও প্রভুর কৃপা 





wh সরস্বতী-জয়গ্রী সপ্তদশ-বৈভষ 


মহাভাগবত বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে অক্ষম উক্ত গৌসাইজীকে সকল কথা বিশদ 
ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,_“বৈষ্ণবগণ আমাদের Be চিত্বৰুত্তি দেখিয়! “যে যথা মাং 
aos তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌” স্তায়ান্ুসারে অনেক ভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। 
আমর! বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃততি লইয়া যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল বরণ করিব না 
দেখিয়া তাহারা আমাদের রুচির অনুকূল নানা কথা বলিয়া নিজেরা অন্তরে নির্কিদ্লে ভগবস্তজনে 
নিযুক্ত থাকেন। গ্রীল পরমহংস গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী 
ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন। 
ধান, চাউল, তিল, সুপারী, আলু, পটোলের গল্প শুনিয়া অনেকে অধিকতর বিষয়ে প্রবিষ্ট 
হইবার সুযোগ লাভ করিতেন। ভোগোস্মুখ কপটতাময় চিত্রবৃত্তি লইয়া কখনও সাধুসঙ্গ 
হয় না। সাধুর সম্পূর্ণ শরণাগত হইলেই সাধু সেবোন্মুখ শরণাগতের নিকট আত্মপ্রকাশ 
করেন ও অমায়ায় একান্ত সত্যকথ কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন৷? 
বাঙ্গালা ১৩১৮ সালে শ্রীল প্রতুপাদের আদেশে কিছু কাচা লঙ্কা লইয়া একদিন 
নুতন চড়ায় ও বিষুপীদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে গেলাম। 
গল গৌরকিশোরের বাবাজী মহারাজ কৃষ্ণগ্ৰীতিপর তীব্র বৈরাগ্যের জলস্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। 
তিনি একদিন যে চাল বা কলাই ভিজাইতেন, কেবল-মাত্র উহাই পাঁচ 
সাত দিন পর্য্যন্ত লঙ্কাযোগে চিবাইয়া খাইতেন। আমি প্রীমায়াপুর হইতে 
গিয়াছি জানিয়াই বাবাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,_“আমার প্রভু কেমন আছেন? 
তাহাকে আমার দণ্ডবৎ জীনাইবে, আমার প্রভুকে বলিবে,--তিনি যেন সকল কাধ্য রাখিয়া 
'বদনর্ভ' প্রচার করেন।’ তখন বনমালী পোদ্দারকে তাহার নিকটে দেখিলাম। বৈকালে বহু 
ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করিতে আঁসিলেন। গুনিলাম, প্রত্যহ এই সময়ে এইরূপভাবে অনেক 
লোক বাবাজী মহারাজের এচরণ-দর্শনার্থ আসিয়া থাকেন। তিনিও Q সময়ে ছই'য়ের 
সন্মুখে বসিয়া সকলকে দর্শনের সৌভাগ্য দান করেন। দেখিলাম, গ্রীল বাবাজী মহারাজ HB 
দিয়া মালার মত করা একটি নেকড়ার মাঁলিকায় সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেছেন ৷ বাবাজী 
মহারাজ কিছুকাল উচ্চৈঃস্বরে ট্ৰীহৰিনাম করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সকলকে ওঁ নাম 
আবৃত্তি করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশে সকলেই তখন শ্রীহরিনাম-মহাঁমন্্র Sts: 


স্বরে আবৃত্তি করিতে লাঁগিলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই তাহার প্রীচরপ-বন্দন| করিয়া আমি শ্রীধাম- 
মীয়াপুরে ফিরিলাম ৷ 


শ্রীল প্রভূপাদের কৃপা 


৯৬৯৮ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীল প্রতুপাদ একটি তুলসী-মালা জপ করিয়া আমাকে 
হরিনাম প্রদান এবং তৎসঙ্গে নামীপরাধ ও নামাভাসের কথা উপদেশ করেন | 
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“কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধন্্ন সংস্থাপন করিবেন 17 
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বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসে (ইংরাজী ১৯১১ সালের আগষ্ট মাস) বালিঘাই-উদ্ধবপুরে 
যখন কর্ম্মজড়-স্মার্ভ-সম্প্রদায় এবং তাহাদের নিকট হইতে সামাজিক অনুগ্রহ-প্রার্থী লৌকিক 
বৈষ্ণবা চার্ধ্য-সম্তান-নামধারী কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টায় 
শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের বিচারকে নানাভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন 
মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস ভক্তিতীৰ্থ মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রীপাঁদ- 
stg উক্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিয়া জানাইলেন। সেই পত্র পাইয়া শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
তাহার দেই অসুস্থাভিনয় এবং বার্দক্য-লীলায়ও বৈষ্ণব-জগতের এই মহাঁছুদ্দিনে কি করা 
কর্তব্য, তছিষয়ে চিন্ত। করিতে লাঁগিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
সেবার জন্য তাহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তক্তিতীর্থ মহাশয়কে জানাইলেন 
বে, এরূপ সামান্য কথার জন্য এ সময়ে ঠাকুরকে উদ্বিগ্ন করা৷ উচিত নহে। একদিন 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিলেন,_“বৈষ্ণবধর্ম্ের এই প্রকার 
বিপত্তির সময় কি এমন কোনও ব্যক্তি নাই--ষিনি ষড়, গোস্বামীর প্রচারিত, শরীমন্মহা প্রভুর 
কথিত সিদ্ধান্ত-সমূহ পুনঃ সর্বত্র প্রচার করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের অপস্থার্থপর ভোগময় বিচার- 
যুক্তির ভ্রম দেখাইয়া! দিতে পারেন ? { 
Aa agate তখন ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন_ 
‘আপনি যদি কৃপাদেশ ও শক্তি সঞ্চার করেন, তবে আপনার এই অযোগ্য ভৃত্য এ সামান্য 
কাধ্যটির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।* শ্রীল প্রভূপাদের 
৯১৬৯ ৯১১ এই কথা শুনিয়া গ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর আনন্দে প্রভূপাদকে সঙ্গেহ 
আলিঙ্গন-পূৰ্ব্বক আনন ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং শত শত বার আশীর্বাদ করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন,_-তুমিই বৈষ্ণব-জগতের এই দুদ্দিনে বালিঘাই-উদ্ধবপুরের বিচার-সভায় গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিজয়-বৈজয়স্তী উদ্জ্রীন করিতে পারিবে | তুমি সর্বত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিচারে অজেয় 
* tb: শিঃ ২ বৃঃ ৩ ধাঃ 2 


বিচার-সভার সুচনা 





১৫৬ সরস্বতী-জয়ী| 


হইবে। অকপট, নিরপেক্ষ সত্য প্রচার করিতে গেলে অপস্বাৰ্থপর সমস্ত বহিৰ্ম্মখ জগত যদি 
তোমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়াও দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও কেহ তোমার নির্ভীক 
কঠ রোধ করিতে পারিবে ন!। সত্য-প্রচারে তুমি কোন দিন পশ্চাৎপদ হইবে ALY 
ইহারই কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২*শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৯১১ সালের 
৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ গীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র 
orn crm মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গ লইয়া বাঁলিঘাই-উদ্ধবপুরের উক্ত সভায় 
ee যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। সেই দিনই 
বৈকালে ৪ ঘটিকায় কণ্টাইরোড্‌-ষ্টেশনে পৌছিয়| তথা হইতে রাত্রি 
১*টার সময় সাউরী-গ্রপন্নাশ্রমে পৌছেন। শ্রীধাম-বুন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার জীল 
গোপালতষ্ট গোস্বামি-পরিবারের পপ্ডিতপ্রবর agar গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় এবং 
গোপীবল্লতপুরের গ্রীন শ্তামানন্দ-পরিবারৈর পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোম্বামী মহোদয় 
শীল প্রভূপাদের জন্য সাউরী-প্রপন্নীশ্রমে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ সাউরী-প্রপন্নাশ্রমে পৌছিলে তাহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধা- 
সহকারে শীল প্রভুপাদকে স্র্ধনা করিলেন। প্রভুপাদ সেই রাত্রি ৩টার সময় তাহাদের 
টিভি সহিত বালিঘাই-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন বেলা ৯টায় তাহারা 
বালিঘাই-উদ্ধবুরের বাজারে পৌছিলে স্থানীয় বৈষ্ণব-পক্ষীর ব্যক্তিগণ 
বৈষ্ণবাচার্ধ/গণকে অভ্যর্থনা করিয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তৎপরে প্রসাদাদি 
সম্মান করিয়া শ্রীল প্রতৃপাদ বালিঘাই গ্রাম, বাজার এবং বিপুল শ্রোতৃমগ্ডলীর উপবেশন- 
যোগ্য নব-নিৰ্ম্মিত সভামণ্ডপটি পরিদর্শন করিলেন ৷ 
তৎপর দিবস (২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর ) সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার নির্দিষ্ট 
দিন ছিল। অতএব পণ্ডিত মধুস্থদন গোস্বামী সার্বভৌম ও পণ্ডিতশ্ৰেষ্ঠ বিশবস্তরানন্দ দেব- 
nate পরামর্শ  গৌন্থামী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই দিনের 
কর্তব্য স্থির করিলেন। অপর পক্ষে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু 
পণ্ডিত বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তীহারা বৈষ্ণবগণের পক্ষে aril পণ্ডিতের 
সংখ্যার অল্পত| দেখিয়| আনন্দে আস্ফালন করিয়! বেড়াইতেছিলেন | 
বৈষ্ণব-শীন্ত্রে পরম পণ্ডিত বিশ্বস্তরানন্দ দেবগৌ স্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২২শে 
ভাদ্র (১৩১৮), ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯১১) শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রথম দিবসের 
অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথমেই সভাপতি দেবগোস্থামী মহাশয় ও 
ই ১১ পণ্ডিত সাৰ্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে Aq প্রভূপাদ উচ্চ 
: a ‘ব্ৰাহ্মণ শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করিলে অপর পক্ষীয় 
ঠভা এবং প্রৃতিপাস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণপূৰ্ণ বিচারের 
হইলেন। চতুদ্দিকে নিরপেক্ষ শ্রোত্বর্গের পক্ষ হইতে 
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ware বিপুল আনন্দ-ধ্বনি হইতে থাকিল। ইহাতে অপর পক্ষীয় কতিপয় অপপ্থার্থপর 
ব্যক্তি প্ৰমাদ গণিয়া গণ্ডগোল site করিলেন। পণ্ডিত মধুস্থদন গোস্বামীজী উঠিয়া তখন 
সকলকে উচ্চ সন্বোধনে শান্ত করিয়া বলিলেন,- জীল সিদ্ধান্তসরত্বতী মহাশয়ের বক্তব্য 
আপনার| শেষ ATS অবণ করুন, তৎপরে আপনাদের যাবতীয় বক্তব্য বলিবেন।” ইহার 
পরে আরও ছুই দিন সভার অধিবেশন হইল। সভায় অপর পক্ষীয় কর্ম্মজড়-স্মার্ত ও তদনুগ 
লৌকিক আচাধ্য-সম্ভান-নামে পরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,-- 


১। শূদ্ৰকুলে উদ্ভুত ব্যক্তি যদি শাস্ত্ৰীয় বৈষ্ণব-বিধান-মতে পাঞ্চরাত্ৰিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন, তাহা 
হইলেও তাহার শালগ্ৰ৷ম-পূজায় অধিকার নাই। 

২ | শৌক্রবিচারপর ব্ৰাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহ বৈষ্ণবের যাবতীয় কৃত্যে অধিকার 
পাইতে পারেন না, তিনি উত্তম অধিকারী হইলেও কখনও দীক্ষা-দাত! আঢার্ব্যের কাৰ্য্য করিতে 
পারেন না, ইত্যাদি | 


পণ্ডিতবর মধুসুদন গোস্বামী সাৰ্ব্বভৌম, রামানন্দ দাস বাবাজী, তক্তিতীর্ঘ মহাশয় 
সকলেই বৈষ্ণবের শালগ্রাম-পুজা ও বেদ-পাঠাদিতে নিত্যসিন্ধ অধিকার-সম্বন্ধে শাস্তরযুক্তিমূলে 
বক্তৃতা করিলেন। শেষের দিন শীল প্রভুপাদ প্রায় ছুই ঘণ্টা-কাঁল একটি 
মৌলিক অভিভাষণ প্রদান করিয়! ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিশেষ- 
ভাবে শাস্ত-যুক্তি-দ্বার| বুঝাইলেন। অপর পক্ষীয়গণ পূর্বদিন কিছু কিছু 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেবের দিন তাহারা! নিৰ্ব্মাক্‌ হইয়া ধীরে ধীরে সকলেই সভা 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কাহারও কোন প্রতিবাদের শক্তি থাকিল না। তখন সেই 
সভাস্থলে সহস্র-সহস্ব কণ্ঠে বৈষ্ণবগণ্র ‘জয়’ বিঘোষিত হইল | 
সভাভঙ্গের পর তথায় আর একটি অপূর্ব দৃশ্য প্রকাশিত হইল। যাহার! তথায় উপস্থিত 
ছিলেন, তাঁহার! ইহা দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় সমবেত শ্রদ্ধাশীল জনস্রোত Ae 
প্রতুপাদের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্ প্রবল আগ্রহতরে ধাবিত হইতে- 
একট অপূর্ব দয ছিলেন। এই বিরাট জন-আোতের দারা পাছে প্রতৃপাদের গীঅঙ্গ কোনরূপে 
আহত হয়, এই আশঙ্কায় কএকজন ব্যক্তি একটি বড় গাম্লার মধ্যে Aa প্রভুপাদের 
শ্রীপদযুগল বল-পূর্বক স্থাপন করিয়া তথায় প্রায় আট দশ কলসী জল ঢালিয়া' দিলেন এবং 
গ্রভুপাদকে সেখান হইতে নিরাপদে স্থানান্তরিত করিলেন। প্রভুপাদ অপরকে পদধূলি বা 
পাদোদক-প্রদানে বিশেষ অনিচ্ছা ও অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও উক্ত জনজোতের হস্ত 
হইতে প্রভুপাদকে রক্ষা করিবার জন্ত বাধ্য হইয়া এঁরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 
কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেখিতে দেখিতেই 
বিরাট্‌ জনসঙ্ঘ Qa প্রভূপাদের এই পাদোদক বিন্দু বিন্দু করিয়া গ্রহ্ণ-পূর্ববক মুহূর্তের মধ্যে 
নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন | 


ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবের 
তারতম্য 








১৫৮ সরস্বতী-জয়টী অষ্টাদশ- 


Ag again পরদিনই কলিকাতায় ‘ভক্তিভবনে’ প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট প্রণত হইয়া যখন বালিঘাই-সভার পূর্ণ সাফল্যের সংবাদ প্রদান 
করিয়াছিলেন, তখন ঠাকুরের গীমুখমণ্ডলে ও শ্রীবাণীর মধ্যে যে আনন্দের অভিব্যক্তি 
হইয়াছিল, তাহ! প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অপরের অনুভব অসম্ভব | 

১৩১৮ সালের পৌষ মাসে ( ইংরাজী ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাস ) আমি প্রভুপাদের 
সহিত কলিকাতার রামবাগানস্থিত ভক্তিভবনে আসি। ওঁ সময়ে আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের পাদপগ্-সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। গ্ৰ পৌষ মাসে সম্রাট পঞ্চম TS ও সম্ৰাজী 
মেরী কলিকাতায় আসেন। 

১৬ ই পৌষ (sorb), ১লা জানুয়ারী (১৯১২) এলাটীর Age মধুস্থদন অধিকারী মহাশয় 
বালিঘাই-উদ্ধবপুরের দুই জন লোক-সহ ভক্তিভবনে আসিয়া শ্রীল প্রভূপাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। তাঁহীদের সহিত বালিঘাই-সভার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। 
এই দিবস বৈকালে নদীয়া মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল 
চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় জীল প্রভুপাদের নিকট আসিলেন এবং জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 
দর্শন করিয়া গেলেন। রামশরণ সিংহ মহাশয় সম্রাটের আগমন-উপলক্ষে ত্ৰিপুৰা হইতে 
কলিকাতায় আপিয়া ভক্তিভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রায়ই জীল প্রভুপাদের 
সহিত নান! বিষয় আলোচনা করিতেন। 

পরদিন (১৭ই পৌষ, ২র| জানুয়ারী) Aa প্রভুপাদের সহিত নৌকাযোগে গঙ্গা পার 
হইয়| সালখিয়ায় পণ্ডিত মধুসুদন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম | তথায় উক্ত 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট caida Age agers অধিকারী মহাশয়কেও 
দেখিলাম। বালিঘাই-উদ্ধবপুরের সভার পরে অপর পক্ষ যে-সকল শাস্ত্ৰ- 
বিরুদ্ধ প্রচারাদি করিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, এই বিষয়ে অনেক কথা তথায় 
আলোচিত হইল । তখন মধুহৃদন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
লিখিত ‘জৈবধৰ্ম্ম" গ্ৰন্থখান| দেখিলাম-। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, আঁচৈতন্তশিক্ষাযৃত’ ও 
‘জৈবধৰ্ম্ম--এই দুই খানি গ্রন্থ তাহার সার্ককালিক সঙ্গী এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহার 
বক্তৃতার প্রধান অবলম্বন। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই এই গ্রন্থ দুই খানি সঙ্গে করিয়া 
aa যান এবং গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিপীত্য বিষয়-সমূহ প্রচার করিবার যত্ন করেন। ইংরাজী ১৯০১ 
সালে প্রীবৃন্দাবনের পতণ্ডিতপ্রবর বনমালী গোস্বামী মহাশয় একটি পত্রে প্রভূপাদকে জানাইয়া- 
ছিলেন যে, ‘শীচৈতন্তশিক্ষামৃত’ ও Carew পড়িয়াই তিনি গোস্বামিগণের প্রচারিত বৈষ্ণব- 
ধৰ্ম্মেরু যথাৰ্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত aga গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শ্রীল 

[করিয়া রাত্রি ৯ টায় ভক্তিতবনে ফিরিলেন। 
যুক্ত বৈকৃঠনাথ ঘোষাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গ্রীল 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন রসিক 


alana সিংহ প্রভৃতি 


মধুসুদন গোস্বামী 





চিনির ee 


ব্ত্ৰৈ _ ভক্তিভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী ১৫৯ 


বাবু বলিয়াছিলেন যে, পণ্ডিত মধুহৃদন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় তাহাকে জানাইয়াছেন,-- 
‘আপনি বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য জানিবার জন্য আমার নিকট পত্র লেখেন কেন? আপনার 
বাড়ীর কাছেই পণ্ডিত Age সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় আছেন, তাঁহার নিকটই ত’ বৈদিক 
মন্ত্ৰ-তথ্য জানিয়া লইতে পারেন ।” 
১৮ই পৌষ, ওর! জানুয়ারী তারিখে গোস্বামী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
দর্শনার্থ ভক্তিভবনে আসিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের প্রতি তিনি বৈষবোচিত সম্ভাষণ প্রদর্শন 
ভিন করিলে ঠাকুর তাহার তদানীস্তন অনুস্থের অবস্থায়ও গোস্বামী মহাঁশয়কে 
eames আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,--‘গোস্বামি-সম্তানদিগের 
মধ্যে একমাত্র আপনিই আমার মহাপ্রভুর পক্ষে আছেন। গ্রীমন্মহা- 
প্রভুর কথা রক্ষার জন্য আপনি যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে।, 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে বালিঘাই-উদ্ধবপুরের সভায় উক্ত গোস্বামী মহাশয় “গোস্বামী” নামধারী 
বহু ব্যক্তি ও কর্ম্মজড়-স্বার্ভ-সম্রদায়ের বাধা-সত্বেও নির্ভীকভাবে বৈষ্ণবদিগের পক্ষ হইতে 
নিরপেক্ষ কথ! বলিয়াছিলেন ; তাহাই উল্লেখ-পূৰ্ব্বক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এরূপ আনন্দ প্রকাশ 
করেন। গোস্বামী মহাশয় ঠাকুর তক্তিবিনোদের এরূপ আনন-প্রকাশের উত্তরে বলিলেন, 
‘আপনি যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতীরত্ব রাখিয়া যাইতেছেন, ইনিই শ্রীগোঁড়ীয়- 
বৈষ্বগণকে ও শ্্রীগৌড়ীয়-বৈষ্তবধর্্মকে সর্বতোন্ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। বালিঘাই- 
উদ্ধবপুরের সভায় ইনি যে শাস্তযুক্তিপূৰ্ণ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে 
কোন কথা বলিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই ৷’ 
গোস্বামী মহাশয় তখন সত্যকথা-প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদের অসামান্ত নির্ভীকতা, 
অতুলনীয় একাস্তিকতা ও অদম্য চেষ্টার বহু নিদর্শনের কথা শতমুখে কীর্তন করিয়াছিলেন। 


টমবিংশ-বৈন্তৰ 
অতিমর্ত্য আচাধ্য-চরিত্ৰের বিবিধ প্রসঙ্গ 


“একমাত্ৰ কৃষ্ণৈক-প্রপন্ন মন্জনই নিজোপকারক ও মৰ্ব্বোপকারক। ওুদ্ধভক্ত সর্বদাই অন্তাভিলাষী, কৰ্ম্ম 
ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত | আবার ‘মিছাভক্ত'গণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে 


একান্ত বলবান |” * 
এল প্রভুপাদ 


আন্দুলের দামোদর দত্ত চৌধুরী নামক জনৈক চিত্রকর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একখানি 
তৈলচিত্ৰ অঙ্কিত করিতেছিলেন। আমি sae দিন কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 
সহিত ৭ই জানুয়ারী (১৯১২) clear স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া ৮ই জানুয়ারী 
্রীমায়াপুর-বজপত্তনে পৌছিলাম। এই দিন (৮ই জানুয়ারী) ভারত-সমাট্‌ পঞ্চমজর্জ কলিকাতা 
ত্যাগ করেন। 
১৩১৮ সালের ফাল্তনী-পুিমা-উৎসবের প্রায় একমাস পূৰ্ব্বে বনগ্ৰাম হইতে পরমা 
ভক্তিমতী পূজনীয়া Age বিদ্যুল্পতা at Ageia আসেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে 
কনিষ্ঠ Slots TA সেহের চক্ষে দেখিতেন এবং পরমত্যাগী মহাভাগবত- 
খল বিদাত! দেবী জ্ঞানে তাহার সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। তিনি নানারপ 
ব্যঞ্জনাদি বন্ধনে সিদ্ধহস্ত| তাহার নিকট হইতে আমি অনেক প্রকার রুচিকর, নৈবেদ্য-রচনা 
ও রদ্ধন-কাধ্য শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। Aa প্রভূপাদ ও দিদি ঠাকুরাণী আমাকে 
পূৰ্ব্বনামের পরিবর্তে স্তেহভরে “পরমানন” বলিয়া ডাকিতেন, তাই পরবর্তিকালে আমি এই 
নামেই পরিচিত। 
3 ই ই বৎসর প্রীপ্রীগৌর-জন্মোৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইল। শ্রীল 
ব্নোদ সবে আসিতে পারিলেন না। তাহারই 








উনবিংশ-বৈভব শ্রীল প্রভুপাদ ও বিবিধ প্রসঙ্গ ১৬১ 


শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুনিয়াছি,--আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার (১৩০৭--১৩০৮ 
বঙ্গাব্দ) অনেক দিন পূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরা হইতে শ্রীগোঁপালভট্র-পরিবারের 
পণ্ডিত গ্ৰীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয় সন্ত্রীক শ্রীমন্মহাপ্রভূর জন্ম- 
স্থানে আপিয়| কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে প্রভুনাথ 
মিশ্র নামে তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ-সেবক আসিয়াছিলেন। প্রভুনাথ অতি সরল এবং ভক্তিমান 
ব্যক্তি_গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় গ্রীতি। শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী 
মহাশয় frase এবং শ্রীল গ্রভৃপাদের অকৃত্রিম বন্ধু । গোস্বামী মহাশয় যখন শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া গেলেন, তখন প্রভুনাথ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীযোগগীঠে থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের অর্চন- 
সেবালাভের প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীল প্রতুপাদের আদেশে প্রভুনাথ মহাপ্রভুর বাড়ীতে 
থাকেন ও অর্চন-কার্ধ্য করেন। প্রভূনাথকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বড় ভালবাদিতেন। 
এই প্রতুনাথের প্রীতির জন্য গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘শীউপদেশামৃতে’র টাকা ও ব্যাখা! 
লিখিয়াছিলেন। তাই আমরা ঠাকুরের “পীযুষবর্ষিনী বৃত্তি, টাকার উপসংহারে দেখিতে পাই,-- 


প্রভুনাথ মিশ্র 


“আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্ীমদ্‌গোস্বীমি-বনমালিনঃ | 
তথা শ্রীপ্রভুনাথস্ত সুখায়াত্মনিবেদিনঃ ॥” 


গ্রভূনাথ শ্রীমন্দিরে একান্তভাবে সেবা-কাঁধ্য করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন হঠাৎ 
ভাগ্যক্ৰমে গ্ৰীয়ন্মহাপ্রভূর জন্মস্থানে আলোকময় মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন। প্রভুনাথ খুব সরল ও প্রতৃপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন। 

১৩১৯ সালে গোপাল সাউ নামে গঞ্জাম জেলার এক ভক্ত বিপ্র শ্রীযোগপীঠে থাকিয়া 
ঠাকুর-সেবা করিতেন। এই পুজারীর ভীষণ শূলব্যাধি ছিল। ব্যাধির যাতনায় গোপাল শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়া অতি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেন। শ্রীল 
প্রভৃপাদ তীহার এই যাতনা দেখিয়া ব্যথিত হন। একদিন রাব্রিকালে 
গোপাল রোগ-বন্ীয় গ্রীমন্দিরের বারান্দায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় শ্রীমন্মহা প্রভুর জন্ম- 
স্থানে Sy, অভাবনীয় মধুর আলোক দেখিতে পাইলেন। তদবধি এই শূলব্যাধি আর 
তাহাকে কষ্ট দেয় নাই। 

১৩১৯ সালের শেষভাগ হইতে প্রায় বৎসরাবধি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে Age 
পূজারী নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর বাড়ীতে ঠাকুর-সেবার কাধ্য করেন। ১৩২০ 

সালের মাঘ মাসে ধূলটের (বসন্ত গাঁনোৎসবের ) সময় একদিন শ্রীকৃষ্ণ 
জীব পূজারী রাত্রি ২ টার সময় হঠাৎ উচ্চৈ:শ্বৱে ক্রন্দন করিতে করিতে 
ব্ৰজপত্তনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় পূজারী বলিলেন যে, সেই 
atom তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন,_এমন্মহাপ্রভু ভীষণ বৃসিংহ-মূর্তিতে তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া 
তাহাকে বলিতেছেন--“তুই আমীর প্রণামী আত্মসাৎ করিয়াছিম্‌, অতএব তুই এখনই 


গোপাল সাউ পূজারী 


১৬২ সরম্বতী-জয়ন্্ী উনবিংখ- 


আমার বাড়ী হইতে পলায়ন কর, নচেৎ আমি তোকে বিনাশ করিব ।” পুজারী এই কথ 
বলিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাদিতে লীগিলেন। তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করা গেল, কিন্তু তিনি কিছুতেই কোন কথ! শুনিতে চাহিলেন না। (তাহার ছুই মাসের 
বেতন বাকী ছিল, উহা দিতে চাহিলে তিনি এক কপর্দীকও লইলেন না ) সেই রাত্রেই তিনি 
পদত্রজে কলিকাতা হইয়া নিজের দেশে চলিয়া গেলেন। 
১৩১৯ সালের ২০শে 'জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাঁতা৷ ‘ভক্তিভবন’ 
হইতে গ্রীগোক্রমে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আগমন করেন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীল প্রভুপাদ 
আমাকে ব্রজপত্তন হইতে তথায় পাঠাইয়া দেন। পরদিন প্রভূপাদও 
ভতগ তথায় আদিলেন। এই সময় প্রতৃপাদ জুরার হইয়! ক্ুষ্ণনগর গেলেন। 
সে-দিন ফিরিয়া আসিয়া আবার ২৬শে জ্যৈষ্ঠ নৌকাযোগে আমরা 
FHV যাই। সেখানে শ্রীল প্রতুপাদ সেসনে একটি ডাকাতি মোকদমায় ফোরম্যান্‌ 
Ral জুরীতে বসিলেন। মোকদমাটি তিন চারি দিন চলিল; আমরা সেই কএকদিন 
নৌকাতেই কাটাইয়া শ্রীমায়াপুরে ফিরিলাম। 


জগতের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা 


শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুর কএক মাস শ্রীগৌক্রমে থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। 
ঠাকুর HA কোথাও যাইবার বহু পূৰ্ব্ব হইতেই সঙ্গী লৌকদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিতেন 
এবং নিজেও প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা দিতেন যে, হরিভজন 
করিতে হইলে পূর্বাহেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক ৷ ঠাকুর বলিতেন”_- 


কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ ধর্মান্‌ ভাগবতানিহ। 
ছুল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য খ্রবমর্থদম্‌ ॥” 
--ভাঁং ৭1৬1১ 


_ যাহার! অস্ভিমকালের জন্য হরিভজন রাখিয়া দেন, তাঁহাদের জন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 





বৈভব কৃষ্ণই সকল বস্তুর অদ্বিতীয় ভোক্তা ১৬৩ 


এ গানের উপসংহারে ঠাকুর Aa ভক্তিবিনোদ জাগতিক পাঁটোয়ারী বুদ্ধি-সম্পন্ন 
ব্যক্তির কপটতা৷ ছেদন করিয়া গাহিয়াছেন৮_ 
সংসার নিৰ্ব্বাহ্‌ করি” যা’ব আমি বৃন্দাবন, 
acta শোধিবারে করিতেছি স্থযতন, 
এ আশায় নাহি প্রয়োজন | 
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে, 
ন! হইবে দীনবন্ধু-চরণ-বেবন ॥ 
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও, 
গৃহে থাক, বনে থাক-_ইখে তর্ক অকারণ ॥--কল্যাণকল্পতক্ল 


জীল প্রভুপাদ ২র| ভাদ্র (১৩১৯) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত প্রাতঃকালের ট্ৰেণে 
কলিকাতায় গেলেন। প্রভুপাদের কামরায় বসিয়া নাকাশীপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় তাহার দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্ৰ (শিবেন্দ্ৰ ও শচীন্দ্ৰ) সহ 
কলিকাত| যাইতেছিলেন। প্রভুপাদ একখানি হাতপাখায় ঠাকুরকে 
বাতাস করিতেছিলেন। দেবেন্দ্র বাৰু প্রভুপাদের নিকট এ পাখা খানি প্রার্থনা করিয়া 
বলিলেন,__'আমাকে মহাপুক্লষের একটু সেব| করিবার অধিকার দিন ৷” প্রভুপাদ পাখা খানি 
দিলে দেবেন্দ্ৰ বাবু ঠাকুর তক্তিবিনোদকে বাতাস দিতে দিতে শিয়ালদহ the আসিলেন। 
১৩১৯ সালের ৯ই কার্তিক কলিকাতায় কালীঘাট হইতে আত্তবাবু (ম্বধামগত প্ৰেমানন্দ 
র্ষচারী), শ্রীযুক্ত শভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ব্যাণ্ডো ), শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, Daw নৃসিংহ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিলাত-প্রত্যাগত 
সিভিলিয়ান্দিগের বাঙ্গীলা-ভাষার শিক্ষক শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু শ্রীমায়াপুর 
দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার! ছুই তিন দিন ব্রজপত্তনে থাকিয়া জীল প্রভুপাদের 
Agca হরিকথা শ্রবণ ও প্রভুপাদের ইচ্ছান্ুসারে কীৰ্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। 


বিবাহিত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ 


Daw ig বাবু নুতন বিবাহ করিবার পর শ্রীল প্রভুূপাদের নিকট তাহার বিবাহিত 
জীবনে কিরূপভাবে হরিভন্গন করিবার স্থযোগ হইতে পারে, তদ্বিযয়ে উপদেশ প্রার্থন! 
করেন। প্রভূপাদ শম্ভুবাবুর পক্ষে বিবাহিত জীবনে হরিভজনের অনেক 
বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিলে শল্ৃবাবু ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন 
বলিয়া মনে হইল। ইহার পরে ১১ই কার্তিক শ্রীল প্রভৃপাদের সহিত 
শতুবাবু প্রভৃতি আমর! কএকজন আমাদের নিজের নৌকায় চড়িয়া কুলিয়ার চড়ায় Aa 
গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের এীচরণ-সমীপে উপনীত হইলাম। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের নিকট অন্তান্ত কথার পর শক্তৃবাবুর বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়ায় তিনি 


দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় 


BAGH শ্রোতৃবৃন্দ 


জগৎ জীবভোগ্য নহে, 
কৃষ্ণভোগ্য 







১৬৪ সরস্বতী-জয়তী| ডন 


(পরমহংস বাবাজী মহারাজ ) বলিলেন,_বেশ EAL বিবাহ করিয়াছেন ত’ ভালই, এখন 
তিনি প্রত্যহ নিজ-হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য বন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ 
সহধৰ্ম্মিীকে সেবন করাইয়| বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে সহধৰ্ম্মিনর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাহার 
প্রতি ভোগ্য বৃদ্ধির পরিবর্তে নানাধিক সেব্য গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই শত্তুৰাবুর 
মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ-_পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, জী, পুরুষ একমাত্র SORA ভোগের 
বস্তু ; তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়| দিন, স্ত্রীকে নিজ-সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের 
সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন|” 

শম্ভুবাবু Da বাবাজী মহারাজের এই আদেশ শুনিয়| পথে আসিতে আসিতে অত্যন্ত 
দুঃখ করিয়া! বলিলেন,_বাঁবাজী মহারাজ আমাকে এ কি আদেশ করিলেন ! শত্তুবাবু 
প্রভৃতি কএকজন গো্রম Roa কলিকাতায় গেলেন। আমি গ্রীল প্রভৃপাদের সহিত শ্রীধাম- 
মায়াপুর ব্রজপত্তনে ফিরিলাম | 


রিটার্ণ টিকিট ও বাবাজী মহারাজের উপদেশ 


অন্ত একদিন শ্রীল প্রতুপাদের অনুগমনে আমি, প্রবোধ বাবু, নকুল বাবু প্রভৃতি কএক 
জন গ্রীল বাবাজী মহারাজের জীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম 1 আমরা বাবাজী মহারাজের 
রি নিকট শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, বি-এল, মহাশয়ের 
পরিচয় করাইয়া, দিলে বাবাজী মহারাজ প্রবৌধ বাবুকে বলিলেন, 
‘বেশ তাল, এখানে আসিয়াছেন, এখন এখানে থাকিয়! হরিভজন করুন।” প্রবোধ বাবুর 
বাড়ী কলিকাতায়, তিনি বলিলেন,_“আমি ত’ রিটার্ণ টিকিট করিয়। আসিয়াছি।” ইহাতে 
বাবাজী মহারাজ যেন অত্যন্ত আশ্চর্ধযান্বিত হইয়া বলিলেন, “আপনি রিটার্ণ টিকিট করিয়া 
আসিয়াছেন। তাহা হইলে আমার নিকট আসিলেন কেন? ফিরিয়া চলিয়| যাইবার জন্য 
আমার নিকট আসা নিশুয়ৌজন ; যাহার| চিরতরে আসিয়া হরিভজন করিবেন, তীহারাই 
Aaa আসেন আমি জাঁনিতাম ।' 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইহ! ছারা, আমাদিগকে শিক্ষ! দিয়াছেন যে, আমরা! কেবল 
কৌতৃহল-নিবারণৌ দেহে সাধুর চেহারা-মাত্র দেখিবাৰ জন্য যে অন্তাভিলাষ লইয়া সাধুর 
উনি নিকটে যাই বা কেবল-মাত্র দেশ দেখিবার জন্য তীৰ্থে গমন করি, তৰ্্বার| 
| প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ বা তীৰ্থ-পৰ্যটনের ফল লাভ হয় না; তীর্থ গমনের 
_ মুধ্যফল--সাধুসঙ্গ-লাত | অক্বত্রিম সাধুর আচরণে চিরতরে অহৈতুকভাবে আত্মসমৰ্পণ না 
_ করিলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় ন|। প্রকৃত সাঁধুর ভীপাদপন্নে সৰ্ব্বস্ব সমৰ্পণ-পূৰ্ব্বক প্রণিপাত, 
সবাবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ সাধুর আদর্শের অন্গগমনই--সাধুসঙ্গ । ‘সঙ্গ’ অর্থে - 
1্ণ টিকিট ক্রয় করিয়া সধুংদর্শনে আগমন করিলে অর্থাৎ তৌগপৰ বিষয়- 


pe 


x 





বৈভব = গৌরকিশোঁর, ভক্তিবিনোদ ও প্ৰভুপাদের উপদেশে একতান ১৬৫ 


সেবায় পুনরায় ফিরিয়া যাইবার বুদ্ধি থাকিলে আমাদের সাঁধুচরণে আত্মসমৰ্পণ হয় না এবং 
অকৈতৰ হ্রিতজনের কথাও কৰ্ণে প্রবেশ করে না। এখনও আমরা প্রীল প্রতৃপাদকে শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের এই উপদেশ সকলের নিকট কীৰ্ত্তন করিতে শুনিয়া থাকি । প্রভুপাদ 
বলেন, -ধাহার! রিটার্ণ টিকিট করিয়| দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিতে আসেন, তাহাদের 
কৰ্ণে কখনও হুরিভজনের সম্পূর্ণ অকৈতব কথা প্রবেশ করে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি- 
বিনোদও তাঁহার 'শরণাগতি'তে এ সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এজন্ত 
আমরা দেখিতে পাই যে, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভূপাদের 
উপদেশ একযোগন্থত্রে গ্রথিত। যেরূপ অদ্বরজ্ঞানতত্বে কোন ভেদ নাই, সেরূপ গ্রীল তক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর, Aa গৌরকিশোর ও শ্রীল গ্রতৃপাদের উপদেশে কোন প্রকার পার্থক্য নাই, 
কেবল বিচিত্রতার চমৎকারিত! আছে | বস্তুতঃ এই তিন জনের উপদেশই এক অদ্বয়জ্ঞানতৰ 
্রজেন্্ন্দনের অহৈতুকী সেবার উদ্দেস্তে গ্রথিত। ঠাকুরের শরণাগতির গীতিটি এই,-- 


WHS তোমার, চরণে সঁপিয়া, 
পড়েছি তোমার ঘরে | 

তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর, 
বলিয়া জানহ মোরে ৷৷ 

বাধিয়া নিকটে, আমারে পাঁলিবে, 
রহিব তোমার দ্বারে | 

প্রতীপ জনেরে, আনিতে ন! দিব, 
রাখিব গড়ের পারে ॥ 

তব নিজ-জন, প্রসাদ সেবিয়া, 
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা | 

আমার ভোজন, পরম আনন্দে, 
প্রতিদিন হ’বে তাহা ॥ 

বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ, 
চিন্তিব সতত আমি । 

নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, 
যখন ডাকিবে তুমি ॥ 

নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, 

রহিব ভাবের ভরে | 

ভকতি বিনোদ, তোমারে পালক, 

বলিয়া বরণ করে ॥ 






বিংশ-বৈদ্তব 


সত্যবাণী-প্রচার, যুদ্ৰাযন্ত্ৰ-স্থাপন ও রাঢ়দেশ-ভ্রমণ 


The Lord desires His word to be preached to all living beings. * * * A 
day will come when His word will be preached everywhere all over the world 
through the medium of all the languages including the language of animals and 
plants when this will be practicable. CGawrasundara will in the fullness of time 


raise up fit preachers in every part of the world and in numbers amply sufficient 
for His Purpose. * 


—His Divine Grace Prabhupad 


১৩১৯ সালে যখন কুলিয়|-নবদ্বীপের চড়ায় মাননীয় মহারাজ স্তর মণীজ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী বাহাদুরের 
আহুত বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, তখন আমি গ্রীল প্রভৃপাদের সহিত তথায় 
= ন গিয়াছিলাম। মহারাজ মণীন্ত্রন্ত্রের বিশেষ প্রার্থনায় প্ৰভুপাদ তথায় 
কুলিয়ায় উপস্থিত হইলে মহারাজ-বাহাদুর প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণাম-পূৰ্ব্বক সাদর 
ARG করেন। সমাগত অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। বহু ব্যক্তির সহিত প্রভূপাদের আলাপ হইল ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত 
অতুলক্ষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে প্রভুপাদের সহিত বিশেষ বিশ্রস্তভাবে আলাপ করিতে 
দেখিলাম | কএক বৎসর পূৰ্ব্বে এই গোস্বামী মহাশয় যখন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, 
তখন তিনি তাহার জীবনের আশা! নাই জানিয়া শীল প্রভূপাদকেই বৈষ্ণব-জগতের সুযোগ্য 
সংরক্ষক ও পণ্ডিত বিবেচনায় তাহার গ্রন্থাগারের কএকখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ এবং কতিপয় 
সি ৰব 








বিংশ-বৈভব কুলিয়ার আখড়ায় প্রভুপাদের বক্তৃতা ; শ্রীগৌরমন্ত্রসভাঁ ১৬৭ 


ব্যবহারিকতারই চিত্রবিশেষ মালপোয়|-মহোত্সবাদির মধ্যে পার্থক্য তাহাদিগকে বিশেষ- 
ভাবে বুঝা ইয়া দেন। মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধৰ্ম্মের নামে বর্তমানে যে-সব অনাচার, অবিচার 
চলিতেছে, তাহার আমূল উৎপাটনের জন্ত আচীরবান্‌ বৈষ্ণবগণ চেষ্টা না করিলে কোন 
দিনই জগতের লোক বাস্তব উপকার পাইতে পারিবে না--ইহা Aa প্রভুপাদের নিকট 
হইতে শুনিবার পর শ্রীযুক্ত সত্যেন বাবু খুব আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন,_আপনি 
aft আদেশ করেন এবং শক্তি দেন, তবে আমরা জীবন পণ করিয়৷ সমস্ত উলট্‌-পালট্‌ করিয়া 
দিয়া বৈষ্ণব-জগতে আবার একটি নুতন স্ৰোত আনিয়া দিতে পারি। আপনার স্ায় মহা- 
পুরুষের শক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হইয়| যাইতে পারে ।” আমর! যখন কলিকাতা ৪নং 
সা-নগর-লেনের বাড়ীতে ছিলাম, তখন (১৩২০ সালে ) উক্ত সত্যোন্্র বাবু শ্রীল প্রভূপাদের 
নিকট হরিকথা শুনিবাঁর জন্য আরও দুই তিন বার আসিয়াছিলেন। পরে তিনি হরিতজন 
অপেক্ষা দেশ-সেবাকে বহুমানন করিয়া দেশের নেতা হইয়াছেন | 
শুনিয়াছি, প্রায় চারি পাচ বৎসর পূৰ্ব্বে সহর-নবদ্বীপে “কলিকাঁতার আখড়ায়” শ্রীল 
agate একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন; তাহাতে তিনি শ্রীমপ্তাগবত-কধিত কনিষ্ঠ, 
মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের তাঁরতম্য-সম্বদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
2৬515 আধুনিক ভাগবত-ব্যবসায়ী কোন প্রসিদ্ধ পাঠক সেই সভায় উপস্থিত 
Dae ছিলেন। তিনি জীবনে এই প্রথম শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীমস্তাগবতে ভক্ত- 
গণের মধ্যে AAT তারতম্যের কথা আছে। “প্রাকৃত ভক্ত” কথাটি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত 
আশ্চধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভূপাদ এতৎপ্রসঙ্গে “ভক্তাভাস' “তক্তপ্রায়' ‘প্ৰাকৃত’ 
ও “মাটিয়া” প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি “শীস্তে কোথায়ও গৌরম্্রনাই”__এইরূপ একটা আন্দোলন 
করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই আন্দোলনের প্রতিবাদে সহর-নবহ্বীপে বড় আখড়ায় একটি 
প্রতিবাদ-সভ! হয়। এই সভায় প্রীধাম বৃন্দাবন হইতে স্বধামগত WTA 
ঘর গামৰ" গোস্বামী সার্বভৌম প্রকৃতি অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত আসিয়াছিলেন | শীল 
প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে এই সভায় যোগদান করেন। সম্বলপুরের 
গীমধুহুদনদাস কৃত ‘শীচৈতন্তচরণামৃতম্‌' নামক সংস্কৃত-ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যোপনিষদে*র যে 
সংস্করণটি প্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকাশ করাইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমি 
সেই গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া তীহারই অনুগমনে উক্ত সভায় উপস্থিত হই। ওঁ সভার একজন 
বিশিষ্ট বক্তা পণ্ডিত মধুক্থদন গোস্বামী মহাঁশয়কে প্রতুপাদ অরর্ববেদান্তর্গত ‘জরীচৈতন্ত- 
উপনিষদ’ হইতে কএকটি বিষয় এবং কোথায় কোথায় প্রীগৌর-মন্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহা 
বলিয়া! দিয়াছিলেন। ইহা আজও আমার স্থৃতিপটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
তৎপর দিবস সপুত্ৰ পণ্ডিতবর মধুহুদন গোস্বামী মহাশয় এবং শীববন্দাবনের সুপ্ৰসিদ্ধ 
শী-জীর মন্দিরের মালিক, শা-জীর রাণী প্রভৃতি কএকজন শৰীমায্াপূর্ৰ-দৰ্শনে আসিয়া ছিলেন। 
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Age ও যাজিগ্রীমে 


১৬৮ সরম্বতী-জয়গ্রী ব্রি 


বিগত বর্ষার সময় (১৩১৯ সালে) গঙ্গাদেবী ভারুইডাঙ্গার নিকটস্থ খাদটি সম্পূর্ণ 
ছাড়িয়া দিয়া কাঁলীদহের ধারা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে 
গঙ্গাদেবী বহুদূরে চলিয়া গেলেন। ইহার পূৰ্ব্ব বারের বর্ষার সময় গঙ্গা আংশিকভাবে কতকটা 
কালীদহের ধারায় এবং কতকটা তারুইডাঙ্গার দিকের ধারায় প্রবাহিত হইতেছিলেন ; কিন্তু 
এবারে সম্পূর্ণভাবে কালীদহের ধারায় চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া এবার হুলোর-ঘাটে 
উত্তরাস্তির অর্থাৎ উত্তরায়ণ-সংক্রাস্তি বা পৌষ-সংক্রান্তির স্বান হইল। পূৰ্ব্ব বংসরেও ভারুই- 
ডাঙ্গার ঘাটেই স্নান হইয়াছিল। উত্তরাস্তির স্নানের সময় স্বানার্থী যাত্রী অনেকে শ্রীমায়াপুরের 
নিকট দিয়া যাতায়াত করেন এবং কোন কোন তাগ্যবান্‌ ব্যক্তি শ্রীল প্রভৃপাদকে দর্শন 
করিতে আসেন। এ সময়ে প্রভুপাদ প্রচার-কাধ্যের সুবিধার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্স্থাপনোদ্দেস্টে 
কলিকাতায় গিয়াছিলেন। 

খুব সম্ভব ১৩১৯ সালের ১৪ই কার্তিক তারিখে বৈকালে শ্রীল প্রভৃপাদ শ্রীযোগপীঠে গিয়া 

্ীমন্তাগবত-পাঠীন্তে ব্রজপত্তনে ফিরিবার পথে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একটি মুদ্রাযন্ত্র 
স্থাপন করিয়া সচিত্ৰ ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, ‘ষট্‌সন্দৰ্ভ’ এবং ‘জীমস্তাগবত’ 
খণ্ডাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জগতে অনেক লোক 
এই সব aE গ্রন্থ পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন 
সে-দিন ব্ৰজপত্তনে আসিয়াও অনেক রাত্রি re এ বিষয়ে কথাবার্তা হইয়াছিল | প্রভূপাদের 
এই ইচ্ছা পরবন্তিকালে STA গ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-গ্রচারের প্রথম সুচনা | 

১৮ই কার্তিক রাত্রে যশোহর হইতে শ্রীযুক্ত যন্মখনাথ ভক্তিপ্রকাশ এবং কলিকাতা 
হইতে শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার তক্ত্যাশ্রম শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পৌছিলেন। 

গ্রভূপাদের রাঁটদেশ-ভ্রমণ 

পরদিন অর্থাৎ ১৯শে কার্তিক (১৩১৯), ৪ঠা নভেম্বর ( ১৯১২ ) শ্রীল প্রভুপাদের 
SAT মন্মথবাবু, বসস্তবাবু, অনস্তকুমীর পোদ্দার ও আমি--এই চারিজন রাঢ়দেশে ভ্রমণে 
বাহির হইলাম | সবে-মাত্র ই-আই-আর এর ব্যাণ্ডেল বারহাওয়ারা লাইন খুলিয়াছে। তখনও 
রীতিমত গাড়ী-চলাচল NAG হয় নাই। এই লাইনে আমর! নবদ্বীপ-ষ্টেশন হইতে কীটোয়! 
গিয়া তথা হইতে পদব্ৰজে Arce যাই৷ 

Age জীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট। বৈস্জাঁতির উপনয়ন-গ্রহণের বহুপূর্কা 
হইতেই শ্রীথণ্ডের ঠাকুরদের মধ্যে দৈব-বর্ণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার প্ৰচলিত ছিল। প্রীখণ্ডের 
ঠাকুর-বাড়ীতে তখন প্রাচীন বয়ন শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর মহাশয় 
Aa প্রভূপাদকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পর্কে খুব গ্রীতিশ্রদ্ধাপূর্ণ 
ব্যবহার করিলেন এবং প্রভুপাদ ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব-জগতের তাঁর লইবার যোগ্যতম পাত্ৰ,--ইহা 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। চতুঞ্লিধ প্রসাদের বন্দোবস্ত এবং আমাদের অবস্থানের 


প্রচার-কাৰ্য্যের প্রথম 





ভর প্রভুপাদের গৌড়মণ্ডল-ভ্ৰমণ ১৬৯ 


উপযুক্ত স্থানাদির ব্যবস্থা করিতে এই বৃদ্ধ বয়সেও উক্ত ঠাকুর মহাশয় যেরূপ ব্যস্ততা 
দেখাইয়াছিলেন, তাহা আজও আমাদের স্থৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে । পরদিন (২০শে 
কার্তিক ) একাদশীর দিন প্রাতে আমরা শ্রীখণ্ডের শ্রীমন্দিরে শ্রীমদনগোপাল, গ্রীমদনমোহন 
ও শ্রীমন্মহাপ্রভূর শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তজনস্থলী ‘বড়ডাঙ্গা’ 
(যেখানে জীমন্মহাপ্ৰভু শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী ) দর্শন করিয়া পুনরায় 
কাটোয়| আসিবার পথে শ্রীল শ্রীনিবাস-আচাধ্য-গ্রভুর প্রচার-কেন্দ্র যাজিগ্রাম দর্শন করিয়া 
আসিলাম। শ্রীনিবাসাচাৰ্য্য-প্রভুর প্রকট-কাঁলীয় বিপুল মহামহোৎসবের ডাল ঢালিবার 
পুষ্করিণী প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসমূহ প্রভূপাদের অনুগমনে দর্শন করিলাম | এখানে মহোৎ্সবের 
সময়ে শ্রীনিত্যাননেশ্বরী গ্রীজাহৃবা-মাতা আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া গেল। যাজি- 
গ্রামের পাট-বাটাতে সন্ত্রীক রাসবিহাঁরী সাগ্যতীর্থ মহাশয়কে বাস করিতে দেখিয়াছিলাম। 
আমরা দ্রিপ্রহরে কাটোয়ায় ফিরিয়া আসিয়া trata করিবার পর শ্রীমন্মহীপ্রভূর 
সন্্যাস-গ্রহণের স্থান দর্শন-পূর্বক নৌকা-যোগে উত্তরদিকে পাঁচ ছয় মাইল দুরে নলেপুর 
নামক স্থানে সন্ধ্যাকালে আসিয়া পৌছিলাম। নলেপুরের ঘাটের উপরে 
কা eae সরাইবাড়ীর দোতলা মাটি-কোঠা-ঘরের উপর তলায় একটি ঘর জনপ্রতি 
দুই পয়সা হিসাবে ভাড়ায় লইয়| তথায় রাত্রি যাপন করি। পরদিন (২১শে কাৰ্ণডিক ) প্রত্যুষে 
আমরা তথা হইতে যাত্রা! করিয়া বিলের মধ্যে ধান-ক্ষেতের আলির সরু পথ দিয়া শ্রীল 
প্রভূপাদের অনুগমনে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 
জন্মস্থান শ্রীপাট ঝামটপুরে উপনীত হইলাম। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু অসুস্থ থাকায় তাহার জন্ত 
ডুলির ব্যবস্থা হইল | ঝামটপুরের শ্ীমন্দিরটা অতি প্রাচীন ও পতনোন্মুখ দেখিলাম | 
প্রভূপাদের আনুগত্যে আমরা ঝামটপুর দৰ্শন-পূৰ্ব্বক পুনরায় নলেপুরে আসিয়া তথা 
হইতে একখানি ক্ষুদ্ৰ নৌকাযোগে কাটোয়ার দক্ষিণে কালাকষ্দাস ঠাকুরের স্থান আকাইহাট 
সন্ধ্যাকালে দর্শন করি। আঁকাইহাট হইতে চাখন্দি আসিবার পথে 
সদর গঙ্গাবক্ষে নৌকায় এক রাত্রি বাস করিতে হইয়াছিল! কার্তিক মাসের 
গীতের রাত্রে Shel হাওয়ায় নৌকার একটি ছোট ছইয়ের মধ্যে আমরা 
পাচজন যে কি কষ্টে রাত্রি কাটাইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। ২২শে কার্তিক ভোরবেলায় 
গ্রীল. প্রভূপাদের পদাঙ্কান্ুসরণ করিয়া আমরা চাখন্দি দর্শন করি। চাখন্দি-গ্রাম শরীনিবাস- 
আচার্য্য প্রভুর প্রকট ওসমাধি-স্থান। ইহা নদীয়া জেলার মধ্যে; গঙ্গার পূৰ্ব্বপারে অবস্থিত ছিল। 
গঙ্গার ভাঙ্গনে উক্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়| যাওয়ায় গ্রামটির সহিত ও সমাধি পশ্চিম পারে বর্ধমান 
জেলায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন। চাখন্দি দর্শনীনন্তর আমরা নৌকায় দীইহাটে উপস্থিত 
হই। নুতন লাইন, তাই দীইহাট হইতে মাত্র বার চৌদ্দ মাইল রাস্তা নবদ্বীপ-ষ্টেশনে 
আসিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিল। বসন্ত বাবু ও মন্মথ বাবু কাল্না গেলেন। 
অনন্ত বাবু কুলিয়ায় রহিলেন। প্রভুপাদের সহিত আমি সন্ধ্যার পর ব্রজপত্তনে পৌছিলায। 


১৭০ সরত্বতী-জয়ন্তী বিংশ- 


Aa প্রভুপাদ মুদ্রা স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রজপত্তন হইতে ২১শে অগ্রহায়ণ 
(১৩১৯), ৬ই ডিসেম্বর ( ১৯১২ ) কলিকাতায় গেলেন। প্রভূপাদের সঙ্গে পাইক Preeti; 
cide গিয়াছিল! ৫ই মাঘ ( ১৩১৯) তারিখে গ্রীল প্রভূপাদ কলিকাত। 
হইতে পুনরায় ব্রজপত্তনে আসিলেন। তখন প্রেস-আইনের কঠোর্তা- 
হেতু মফঃস্বলে প্রেস্‌ স্থাপন করা দুঃসাধ্য ছিল। প্রভুপাদ বলিলেন,--প্রেসের জামিন মাপ 
পাইবার জন্তু দরখাস্ত করা হইয়াছে, পুলিসের তদন্ত হইতে আরও আট দশ দিন সময় 
লাগিবে’ শ্রীল প্রভুপাদ আট নয় দিন ব্রজপত্বনে থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা গেলেন। 
২*শে মাঘ তারিখে শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর গোক্রমে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া আমি 
তৎপর দিবস তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন-পূর্বক কলিকাতা ভক্তিতবনে গেলাম | 

কলিকাতা কালীঘাটের দিকে মুদ্ৰাযন্ত্ৰ স্থাপন করিবার জন্য একটি বাড়ী ভাড়ার চেষ্টা 
হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর কালীঘাটে ৪নং সাঁনগর-লেনে একটি বড় বাড়ী এক 
বৎসরের জন্ত মাসিক ছয়ত্ৰিশ টাকা ভাড়ায় লওয়া হইল। “এই বাঁড়ীটিতে 
ভূত আছে”-_-এইরূপ জন-প্রবাদে বাড়ীর মালিক অল্প ভাঁড়াতেই স্বীকৃত 
হইলেন। ২৩শে মাঘ তারিখে আমর! এ বাড়ীতে প্রবেশ করিলীম। বাঁড়ীটি চারি মহল, 
চারিদিকে দোতলার সমান উচ্চ প্রাচীর, ভিতরে, ঘাট-বাধান পুকুর, ফোয়ারা, টেনিস্‌ 
খেলিবার গ্রাউণ , হরিণ ও ময়ুর থাঁকিবার val তিন চারিটি কাঠাল গাছ প্রভৃতিও এই 
বাড়ীর মধ্যে ছিল। | 

২৭শে মাঘ পৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-জন্মোৎসবের জন্ত আমি শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া আসিলাম। 
গৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়া-জন্মোৎসবের দিন (২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩) ডাঃ শ্রীযুক্ত ললিতলাল 
হউন সিটি শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস ) তাঁহার এক পুত্র, শ্ৰী, কন্ঠা 

টা ও ভগ্নীসহ শ্রীমায়াপুরে আসিলেন ৷ তিনি গ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা প্রকাশ 

করিবার জন্য স্পষ্ট হইয়। এখানে আসিয়াছিলেন। সঙ্গী লৌকদিগকে 

দেশে রাখিয়া Ase তিনি শ্রীমায়াপুরে চলিয়া আঁসিবেন বলিয় তিন চারি দিন পরে সঙ্গি- 

গণ-সহ দেশে ফিরিয়া গেলেন ৷ যাওয়ার সময় শীবাস-অঙ্গনে একটি বেড়া দিবার ভার আমার 
উপর দিয় গেলেন ৷ 

আমর! কালীঘাঁটে থাকা-কাঁলে শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু, শম্বু বাবু, নকুল বাবু, নৃসিংহ বাবু, 
বিপিন বাবু, প্ৰবোধ বাবু, মৃণাল বাবু প্রভৃতি অনেকেই প্রভূপাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। 
টি সন্ধ্যায় কীর্তনাদি হইত এবং জীল প্রভুপাদ হরিকথা৷ বলিতেন। আমি 

তখনও খুব ছোট, তাই আমীর অভিভাবকের! বাড়ী হইতে খুব উৎপাঁত 
ই করায় তখন আমি তাহাদের মনন্তষ্টি সাধনের জন্য কাঁলীঘাটের স্কুলে ভর্তি হইলাম | আর্টস্কুলের 


মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের চেষ্ট! 


সানগরে ‘ভাগবত-যস্ত্র’ 


_ ছাত্র মধুহদন দাস, নকুল বাবুর ষ,ডিওর কুঞ্জবিহারী দাস, SAR রেলওয়ের কর্মচারী রাস- 






রী দাস (পরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ ), অমরেন্্নাথ বস্তু ( পরে 


বৈতব কালীঘাট সানগরে শ্রীভাগবত-মনতর স্থাপন ১৭১ 


গীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী ), প্রেসের কম্পোজিটার দ্বিজপদ সরকার, বৈষ্ণবদাস এবং আমি 
গ্রীল প্রভুপাদের নিকট সানগরের বাড়ীতে থাকিতাম। দুইজন fone সাউরীর শ্রীযুক্ত 
সীতানাথ দাস মহাপাত্ৰ ভক্তিতীর্থ মহাশয় এবং বরিশাল বানরীপাড়ার শ্রীযুক্ত প্রমোদ- 
বিহারী গুহ্ঠাকুরতা ( পরে শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ) @ বাড়ীতে আসিয়া 
কএক দিন ছিলেন। এখানে প্রমোদ বাবু, বৈষ্ণবদাস, মধুস্থদন ও আমি শ্রীল প্রভুপাদের 
নিকট ১৯শে শ্রাবণ ( ৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৩ ) তারিখে মন্ত্ৰদীক্ষা লাভ করি। 

বহুদিন পরে জামিন মাপ হইলে প্রেসের ডিক্লারেশন্‌ দিয়া আশুতোষ আট্যের দোকান 
হইতে একটি সুপার রয়েল হ্যাও প্রেস্‌ ক্রয় করিয়! উক্ত ৪নং সানগরের বাড়ীতে ১৩২* সালের 
বৈশাখ মাসে প্রভুপাদ “শ্ীভাগবত-বন্তর স্থাপন করিলেন ) ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে 
মে (১৯১৪) তারিখে প্রেসে প্রথম ফর্মা ছাপা হইল। পরে এ সানগরে 
থাকা-কালেই প্র প্রেসে ‘এচৈতন্যচরিতামৃত’ দ্বিতীয় সংস্করণের কএক te, Aa চক্রবর্তী 
ঠাকুরের টাকাসহ “গীতা, ্রগৌরক্বষ্ণোদয়’ (সংস্কৃত) মহাকাব্য প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ ছাপা 
হয়। এই সানগরের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ( পরে ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীপাদ 
ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি ) সানগরস্থিত তাহার কোন পূর্বাশ্রমের আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া 
চাকুরি করিবার সময় মাঝে মাঝে শ্রীল প্রতুপাদের নিকট আসিতেন। 

আগন্তক ভক্তগণের মধ্যে একদিন একজন কীর্ভনের একটি গানে আখর দিবার সময় 
€ভূবনমোহিনী রাধে?__এইরূপ উক্তি করেন। তাহাতে শ্রীল প্রতুপাদ এরূপ উক্তিকে সিদ্ধান্ত 
বিরুদ্ধ বলিয়| বৰ্ণন করেন এবং বলেন যে, শ্রীমতী রাধিকা ভুবনমোহন অপ্রাক্কৃত নবীনমদন 
শ্রীকষষ্ণেরও মনোমোহিনী, সুতরাং তাহাকে “ভূবনমোহিনী” বলা সঙ্গত নহে; “ভ্বন- 
মোহনমনোমোহিনী” বলাই সিদ্ধান্ত-সঙ্গত। এতগপ্রসক্ষে Aa প্রভূপাদ শ্রীমতী বার্ধভানবী- 
সম্বন্ধে শ্রীরপানুগ সিদ্ান্ত-সমূহ কীৰ্ত্তন এবং প্রারত-সহজিয়া-সমাজে শ্রীমতী বার্ষভানবীর 
নাম লইয়া মাতামাতির ছলনায় যে-স্কল প্রারুতবৃদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাও নিরাস 
করিয়া শুদ্ধতক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। 

এক বৎসর সানগরে থাকিবার পর ১৩২০ সালের মাঘ মাসে গরীমায়াপুর-ত্রজ্পত্তনে 
গ্রীভাগবত-যন্ত্স্থানাস্তরিত হইল। | 


গীভাগবত-যন্ত্ৰ 


একবিংশ-বৈতব 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ, প্ৰভুপাদের 
‘সম্জনতোষণী’ ও ‘অনুভাষ্য’ 


“ঠাকুর অপ্রাকৃত মহাকবি এীরূপের অভিন্ন কলেবর ছিলেন। প্রাকৃত কবি দ্ৰষ্টী বা ভোক্তার অভিমানে 
মায়ার বিলাসনদৰ্শনে মুগ্ধ ; কিন্ত আমাদের ঠাকুর স্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান্‌ ব্রজেন্্রনন্দনের সেবায় মুগ্ধ | 
প্রাকৃত কবি প্রকৃতি-সম্বন্ধি বিরাট্‌ বা বিশ্বরূপে লোলুপ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে 
মপ্রণয়বিকৃতি শ্ীনন্দনন্দনের রূপসেবার মূর্্তবিএ্রহ। “হর্লিভজন কর, করাও”- ইহাই ছিল তাহার জিহ্বার ও 
লেখনীর ভাষ|। বিষয়-কথ|-কীৰ্ত্তনে তিনি সৰ্ব্বদাই তুষ্ণীস্ভাব অবলম্বন করিতেন |” 


১৩২০ সালের মাঘ মাসেই আমি কলিকাতার স্কুল হইতে ট্রান্স ফার সার্টিফিকেট লইয়া গ্রীল 
প্রতুপাদের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিলাম এবং সহর-নবদীপের হিন্দু-স্কুলে ভর্তি হইলাম | 
বিটি কুলিয়া-নবন্ধীপে একটি বাসা ভাড়া করিয়া কখনও তথায় অবস্থান করি, 
pe কখনও বা শ্রীমায়াপুর হইতে কুলিয়ায় যাতায়াত করি। we বাবুর 
ভ্রাতা আশুবাবু ( স্বধামগত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী) ও আমি কুলীয়া-নবদ্ধীপে 

পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলাম। 
মাঁঘমাসে ধূলটের সময় সহর-নবদ্ীপের চারিদিকে মহামারীর vin বিস্চিকা-রোগ ব্যাপ্ত 
হুইল। আমি তখন স্কুলে বাওয়া বন্ধ করিয়া শ্রীমায়াপুরে গ্রীল প্রভূপাদের নিকট কএকদিন 
থাকিয়া পুলরায় সহর-নব্ধীপে আমিলাম। তখনও নবদ্বীপে বিস্চিকাঁ-ব্যাধি প্রশমিত হয় 
নাই। আতঙ্কে আমাকেও এ ব্যাধি আক্রমণ করিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তখন 
সহর-নব্ধীপের মহানুভব ডাক্তার প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় এম্‌-ডি মহাশয় সারা রাত্রি আমার 
শম্যাপার্থে থাকিয়| পরম acy wens করিয়াছিলেন। আমার @ ব্যাধির সংবাদ শ্রীল 


টি _ অঁতুপাদের নিকট -্রীমায়াপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। রাত্রিতে ভীষণ জলঝড়, সাধ্য নাই কোন 







= oie জমা 8 মধ্যেও এল প্রভূপাদ শ্রীমায়াপুর 
_ হইতে পাইক পিজরুদি টি যুক্ত গৌৰগোবিন্দ বিদ্ধাভূষণ মহাঁশয়কে আমার 
নন চু 3 অতিকষ্টে গঙ্গাপার হইয়া রাত্রি প্রায় এ! টার = 
1 আমার খানিকটা জ্ঞান হইতেছে। তীহাদের 








একবিংশ-বৈতব প্রভুপাদের আশ্রিত-বাৎসল্য ; শ্রীল বংশীদাস বাবাজী ১৭৩ 


পরদিনই আমি অত্যাশ্চধ্যভাবে সুস্থ হইয়া শ্রীল প্রতৃপাঁদের পাদপদ্ম-সমীপে চলিয়া 
যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম | ডাক্তার বা অন্ত কেহই আমাকে যাইতে দিবেন না 
কিন্তু আমি জোর করিয়া সন্ধার প্রাক্কালে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া 
শীল প্রভূপাদের পাদপন্সে প্রণত হইলাম। যে-ব্যক্তি পূর্বাদিবস বিস্থচিকা 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়৷ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল এবং প্রতি মুহূর্তে শ্রীল প্রভুপাদ 
বোধ হয় যাহার TVS আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি আশ্চৰ্য্যান্বিত 
ও বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, হে গুরুপাদপন্সের কৃপায়. 
অনায়াসে ভবব্যাধি বিদুরিত হয়, সেই গুরুপাদপন্সের কৃপার সামান্য একটু আভাস-মাত্রেই 
এরূপ অপ্রত্যাশিত ও আশ্চধ্যান্বিতভাবে নিরাময় লাভ করিয়া শীল প্রভৃপাদের পাদপদ্ম-সম্মুখে 
উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। শ্রীগৌরনুন্দরের কপাকটাক্ষে কত ব্যক্তি মৃহ্র্তের মধ্যে দেহরোগ 
ও ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন ; কাজেই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র 
জীবের উপর যে গৌর-নিজ-জন পতিতপাবন শ্রীল প্রতৃপাদের কৃপা ও আশীর্বাদ বর্ধিত 
হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? প্রভূপাদ আমাদিগকে শত শত দৃষ্ান্তে ও তাহার বাণীর 
মধ্যে অবিরাম অসংখ্যবার জাঁনাইলেও আমরা বুঝি না যে, তীহার যে-ক্কপা আমাদিগকে 
একমাত্ৰ অহৈতুক হরিতজনে নিযুক্ত করে, তাহাই তাহার অকপট কৃপা | 

এই সময়ে শ্রীল প্রভূপাঁদের অনুগমনে একদিন (প্রীমন্মহাপ্রতুর জন্মোৎ্সবের কিছু 
পূৰ্ব্বে) কুলিয়ার বড় আখড়ার নিকটে একটি বাগানে ওঁ বিষ্ণুপাদ Aa গৌরকিশোর দাস 
গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শ্রীল বংশীদীস বাবাজী মহাঁশয়কে দর্শন 
করিতে যাই৷ শ্রীল বংশীদাস তখন কাহারও সহিত আলাপ করিতেন 
না, তিনি কেবল অনুক্ষণ নিজে নিজে তাহার তাঁবসেবায়-সেবিত শ্রীত্ীগৌরনিত্যানন্দ- 
প্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে Aa নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার পদসমূহ গান করিতেন। 
প্রভুপাদকে দেখিয়! জীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আবেগ- 
ভরে বলিলেন,_“আমার গৌরের নিজ-জন আসিয়াছে ? তৎপরে তিনি প্রভুপাদকে বিশেষ 
অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের “প্রার্থনা” গান করিতে লাগিলেন। 
শুনা গেল, তিনি প্রত্যহ যে-কোন উপায়েই প্রীত্গৌর-নিত্যাননের গলায় একটি করিয়া 
চম্পকপুষ্পের মালা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রভুপাদ শ্রীল বংশীদাসের সেই সেবা দর্শন করিয়া 
আমাদের নিকট তাহার তাবসেবা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি 
Qa নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে অনুক্ষণ অতীষ্টসেবা করিতেছেন। প্রতুপাদ 
তখন আরও বলিয়াছিলেন যে, গ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বহির্ুখলোক-বঞ্চনার জন্য 
যে-সকল অসদাচার প্রদর্শনের অভিনয় করেন, তাহা Weed ব্যক্তিগণ ধরিতে পারে 
ai) অগাধচরিক্র সিদ্ধবৈষ্ণবগণের ক্রিয়া-মুদ্রা ভোগী, ত্যাগী ও মিছাতক্তগণের কখনও 
বোধগম্য নহে। 


আশ্চৰ্্যভাবে নিরাময় 


গ্রীল বংশীদাস বাবাজী 





১৭৪ সরম্বতী-জয়তী৷ একবিংশ- 
গ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের পত্র 


বাঙ্গাল! ১৩২০ সালের চৈত্র মাসের শেষভাগে শ্রীমায়াপুত্-উৎ্সবের পরে প্রভুপাদ 
তথায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতা হইতে 
গ্রীগৌদ্রমে যাইবার as বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভূপাদের নিকট একখানি 
পত্র লিখেন। সেই পত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদকে লিখিয়াছিলেন,-- 

“এখানে বৈষ্ণবের বড়ই অভাব; শুনিলাম, তোমার নিকট অনেক বৈষ্ণব আছেন, ভাহাদের 
মধ্য হইতে আমার নিকট দুইজন বৈষ্ণব পাঠাইয়! দিও |” 

ঠাকুরের পত্রানুসারে শ্রীল গ্রতুপাদ পণ্ডিত প্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও লোহীগড়া- 
জয়পুর-গ্রামনিবাসী শ্রীফজেশ্বর দাস অধিকারী মহাশয়কে শ্রীল ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন। 
উক্ত অধিকারী মহাশয় বিগ্তাভূষণ মহাশয়কে অন্ত্ৰ পাঠাইয়া দিয়া একাকীই কলিকাতার 
‘ভক্তিতবনে’ উপস্থিত হইয়া কিছুদিন গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। 
ইহার পরে গ্রীল ঠাকুর কলিকাতা হইতে পরভুপাদের নিকট আর একটি পত্রে লিখেন;-- 

“তুমি আমার একমাত্র বৈষ্ণব-পুত্ৰ, এখানকার ইহাদের সঙ্গ হইতে নিৰ্ম্মক্ত করিয়| আমাকে 
শীঘ্র গ্রীগৌদ্রমে লইয়| যাও |” 

এই পত্র পাইয়া Aa প্ৰভুপাদ শীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গোদ্ৰমে লইয়া যাইবার জন্য 
তক্তিভবনে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিভবনের কেহ কেহ ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত 
দেখাইয়া তাহাকে গোদ্রমে যাইবার পক্ষে নানারূপ বিদ্প উৎপাদন করেন। অগত্যা গ্রভূপাদ 
্রীমায়াপুর ফিরিয়া যাইবার অন্ত একীকীই শিয্পালদহ-ষ্টেশনে চলিয়া আসেন ) কিন্তু পরিশেষে 
ঠাকুরের একান্ত অভিলাষ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া যাহারা প্রথমে বাধা দিয়াছিলেন, 
তাহাদেরই কেহ কেহ ঠাকুরকে একটি মোটর-যোগে শ্রীল প্রভূপাদের নিকট ষ্টেশনে 
পৌছাইয়! দেন! শ্রীম্ক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিলেন,_- 

‘তোমার দুঃখ করিবার আর কোন কথা নাই। “অন্মা্ভিয্দসুটেয়ম্‌ গন্ধৰ্ত্বৈস্তদনুঠিতম্‌ |” 

বাঙ্গাল! ১৩২ সালের ফান্তনীপূৰ্ণিমার পর হইতে আমি জীল প্রভুপাদের আদেশে ওঁ 
বিষ্ণুপাদ ্রীমস্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মে থাকিয়া তাহার কিঞ্চিৎ সেব| করিবার সৌভাগ্য 
পাইয়াছিলাম। তখন ঠাকুরের সেবক শ্রীযুক্ত sent বাবাজী মহারাজ অসুস্থ হওয়ায় 
তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শরীমায়াপুরে আঁসিয়াছিলেন। 

Da ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ জগতে তীহার অপ্ৰকট-লীল|-আবিষ্কারের তিন সপ্তাহ 
পূৰ্বে আমাকে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাইতে আদেশ করিয়া প্রীপাদ 
কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। যাইবার সময় 
_ আমাকে যে কএকটি উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহ৷ আর্জও আমার স্থৃতিপটে 


বৈভব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার ১৭৫ 


অর্থকরী বিগ্তা-অর্জনের কোনই আবশ্যকতা দেখি না। cigs বিদ্যাৰ্জ্জন অপেক্ষা তুমি 
্রীমায়াপুরে গমন করিয়া সরস্বতীর ( তোমার প্রীগুরুদেবের ) সেবা Fa | তাহাতেই তোমার 

পরম মঙ্গল লাভ হইবে । আমার এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার সময় 
eee হইয়াছে, শীঘ্রই আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে; অতএব তুমি এখন 

আমার সঙ্গে কলিকাতা যাইবার পরিবর্তে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন কর। 
তোমার প্রভু এ জগতে থাকা-কাল পধ্যস্ত কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা করিবে। তুমি 
আমাকে বড় যত্ন করিয়াছ, শ্রীমন্মহাপ্রভূ তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।” এতৎ্যতীত শ্রীল 
ঠাকুর আমাকে আরও অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে কৃষ্ণনগর-ষ্টেশন হইতে 
ট্রেনে Shen দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে Aa প্রভুপাদের পাদপদ্মে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্ৰীপাদপদ্মের ইহাই আমার শেষ-দর্শন। 

১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় * (ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন) কলিকাতা তক্তিভবন 
হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভূপাদের নিকট তারে একটি সংবাদ পাওয়া গেল যে, 
Fak প্রতুপাদের কলিকাতায় উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এ তার 
পাইয়াই গ্রতুপাদের সহিত আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম। অতিরিক্ত 
বৃষ্টিপাতে রাস্তা-ঘাট সব জলময় ছিল। আবর ও শিবের ডোবা জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। খুব তাড়াতাড়ি করিয়াও আমরা প্রথম ট্রেনটা ধরিতে পারিলাম না। পরের 
ট্রেনে সন্ধ্যার পরে ভক্তিতবনে পৌছিয়া শুনিলাম,__সেইদিন দ্বিপ্রহরে ও বিষুপাদ শ্রীল 
তক্ভিবিনোদ ঠাঁকুর মাধ্যান্থিক স্বষ্ণবিহার-লীলাস্থলী গ্ররাধাকুণ্তটস্থিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জে 
নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আর ইহজগতে তাহার শ্ৰীচর্ণ দর্শন পাইব না জানিয়া 
দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেইদিন শ্রীযুক্ত শভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
নকুলেশ্বর রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রতৃপাদকে জানাইলেন যে, ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীল 
প্রভুপাদই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও নিয়ামক হইলেন। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমহংস সন্ন্যাসী ছিলেন তাই শ্রীল প্রভূপাদের আদেশ- 
অনুসারে ঠাকুরের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের লীলাভিনয়কাঁলের পরিজনগণ একাদশাহে কলিকাতা 
সাৰত ae ভক্তিভবনে প্রেত-শ্রান্ধের পরিবর্তে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে 

we প্রীমন্তগবদগীতা প্রভৃতি ভক্তিশান্রস্থ দান ও এ্রগিরিধারী-জীউর 

ভোগান্তে মিষ্ট প্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তিভবনে মঃ মঃ চণ্ভীচরণ 

স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি কলিকাতার প্রায় পঞ্চাশ, যাট্জন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্তীক 

স্যার দেবপ্রসাদ সর্কাধিকারী সি-আই-ই মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন, তাহার সহিত আমার 

এই প্রথম আলাপ হইল! তদবধি তিনি আমাকে অতি দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। 

* ইহার ঠিক অর্দযুগ অর্থাৎ ছয় বৎসর পরের »ই আষাঢ় (১৩২৭ ) রাঁমবাগানের পরম পূজনীয় 
মাতাঠাকুরাগী নিত্যধামে গমন করেন | 'দরম্তী-অয়গ্ঃ ১১শ বৈভব ৭৩ পৃষ্ঠা TE | 


নিত্যলীলা-প্রবেশ 


১৭৬ সরম্বতী-জয়ন্ী একবিংশ- 


১৩২১ সালের ১২ই পৌষ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশক্রমে শ্রীগোদ্রম-স্বানন্দ-স্ুখদকুঞ্জে 
গ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর ‘সংস্কার দীপিকা” বিধানান্থসারে ঠাকুরের প্রিয়শিশ্য আপাদ 
ger বাবাজী মহাশয়ের wal নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল 
গোক্রমে ঠাকুরের  তক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্প-সমাধি প্রদত্ত হইল। এতছপলক্ষে আমি 
সি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলাম। প্রভুপাদের আদেশে 
ঠাকুরের এই সমাধি-মহোৎসবের সেবায় শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে সাহায্য 
করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। 
১১ই পৌষ (১৩২১) হইতে তিন দিন পৰ্য্যন্ত জঞ্জীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ঠাকুরের বিরহ- 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-সভাঁয় শ্রীল প্রহুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ঠাকুরের চরিত্র 
আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ হরিকথ বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের অপাঁধিব 
অকপট সরলতা, অসামান্ঠ বিনয়, সার্বজনীন আপ্যায়ন, অসৎস্গ-ত্যাগে 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠাশাবর্জন, ভগবদ্তক্তগণের প্রাণপণ উপকার-দাধন, 
Tribe, অকৃত্রিম সত্যপ্রিয়ত প্রভৃতি অশেষ বৈষ্ণবসদ গুণ একাধারে পূর্ণমাত্রায় ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধন্য হইয়াছিল | 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটাবস্থায় যাহাতে এমন্মহাপ্রভুর কথা চতুর্দিকে 
প্রচারিত হয় এবং ঞরীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামীর কথিত শুদ্ধতক্তিসিদ্ধান্ত-পরিপূর্ণগ্রস্থরাজি 
রি কক TG প্রকাশিত হয়, তজ্জন্ত শ্রীল প্রভুপাদ প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন। 
লা এই সকল দেখিয়া ঠাকুর যে আনন্দে feat উৎফুল্ল হইতেন, তাহা! 
জগতের সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে all শুনিয়াছিঃ 
শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীচৈতন্চরিতামূতের অনুভাষ্যের কিয়দংশ লিখিয়। ঠাকুরকে দেখাইয়া- 
ছিলেন, তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গরীচরিতামৃতের = 
nae ভিন ঠাকুর গৌডীয়াকে করিয়াছেন starts 
এই পদটির মৌলিক স্মসিদ্বান্তপর ব্যাখ্যা দেখিয়া যে কতদুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, 


বিরহ-মহোৎসবে 
প্রভুপাদ 





১ Sig sai ৰণ: 005. etka কালীঘাটে থাকিবার সময় 




















অনুক্ষণ-নাম-ভজনরত 
ব্ৰহ্মচারি-বেশে শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 




















AAA ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর 
( CABS ব্ৰহ্মচাৰীর অবস্থ।য়-_চাতুৰ্ম্মাহা-কালে ) 


বৈভব = শতকোটি মহামন্ত্-গ্রহণ-ব্রত-উদ্যাপন ও ‘সজ্জনতোষণী’-সম্পাদন ১৭৭ 


রূপপ্রিয় মহাজন, ATT ভক্তধন, 
তার প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস | 

কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্বম সেবাপর, 
বার পদ বিশ্বনাথ আশ ॥ 

ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাহে শ্রন্ধ জগন্নাথ, 
তার প্রিয় ভকতিবিনোদ | 

মহাভাগবতবর, গ্রগৌরকিশোরবর, 


হরিভজনেতে ধার মোদ ॥ 
এই সব হরিজন, গোঁরাঙ্গের নিজ-জন, 
তাদের উচ্ছিষ্টে বার কাম। 
্রীবার্যভানবী বরা, সদ! সেব্য সেবাঁপরা, 
তাহার দয়িতদান নাম ॥ 
হরিজন-সেবাঁ-আশে,  ভক্তিবৃদ্ধি-অভিলাষে, 
প্রবাহভাঙ্কের অনুগত | 
গোঁরজন-শাস্ত দেখি, সেই অনুসারে লিখি, 
অনুভাস্ত ATTA মৃত ॥ 
আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া দেখিয়াছি, চাতুৰ্ম্মাস্তের সময় শ্রীল প্রতুপাদ একবস্তর 
ধাকিতেন ; শয্যা, উপাধান প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন, অতি 
চাতুৰম্মান্তে পৰভুপাদ : সামান্ত মাত্ৰ অন্ন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জনাদি কোনপ্রকার উপকরণ- 
ব্যতীত ভূমিতে ঢালিয়া কোন মতে প্রীণরক্ষার্থ গ্রহণ করিতেন। 
অত্যধিক কঠোর বৈরাগ্যের জন্য তীহার জরীঅঙ্গ অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অথচ 
তাহার WA অতিশয় সুন্দর, সৌম্য এবং এক অতিমতত্য কাস্তিতে উদ্ভাসিত ছিল, তিনি 
প্রতিদিন অপতিতভাবে নির্বনব-সহকারে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। © বিষ্ণুপাদ 
জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং শতকোটী হরিনাম গ্রহণ করিবার পর সেই মালিকাটি 
Aa প্রভুপাদকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মালিকাতেই প্রভুপাদ তাহার শতকোটী 
মহামন্ত্ৰ গ্ৰহণের ব্রত উদ্যাপন করিয়া বর্তমানেও ও মালিকাটীতেই শ্রীহরিনাম করিতেছেন 
যাহার প্রায়ই প্রীহরিনামের মালিক| পরিবর্তন করিয়| নূতন মালিকা-গ্রহণের জন্য' কৌতুহলী, 
Aa প্রভুপাদ তাহাদের এরূপ AGT অনুমোদন করেন না। 
ব্রজপত্বনে গ্রীভাগবত-যন্ত্র থাকা-কালে বাঙ্গালা ১৬২১ সালের শেষভাগে শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ‘ক্লীসজ্জনতোষণী’ পত্রিকা পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের We প্রকাশিত 
হইল। - সপ্তদশ খণ্ডের শেষদিকের যে ছুই সংখ্যা বাকী ছিল, তাহাতে “সৎক্রিয়াসার- 
দীপিকা+র পরিশিষ্ট ‘সংস্কার-দীপিকা’ মুদ্রিত হইল এবং ১৩২২ সালে অষ্টাদশ খণ্ড ‘গ্ৰীসজ্জন 
তোষণী’ Aa প্রভুপাদের সম্পীদকতায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রভুপাদ অষ্টাদশ খণ্ড 
(বধ) ‘সজ্জনতোষণী’র প্রথম সংখ্যার “পূৰ্ব্ব ভাষে” এইরূপ কএকটি কথ! জানাইয়াছিলেন । 


১৭৮ সরম্বতী-জয়ন্তী একবিংশ 
পূৰ্ব্ব ভাষ 


জীগোরহন্মরের ইচ্ছায় এতদিন পরে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ‘সজ্জনতোযণী’ পত্রিকার পুনরায় 
আবির্ভাব হইল | পত্রিকার প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকায় গুদ্ধভক্তমণ্ডলী অনেক সময় নানাপ্রকার 
আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধতক্তিকথার আলোচন! উদ্দেশ করিয়াই এখন হইতে 
পত্রিকা! অপ্রাকৃত ভজনশীল মহাক্মাগণের Asay বিরাজ করিবেন। 
বিষয়কথারত সামাজিকগণ যেরূপ জড়বিষয়-ভোগতাৎপর্ধ্যপর হইয়া সাময়িক পত্র-পাঁঠে কালক্ষেপণ 
করেন, মেইরূপই সুচতুর হরিজনগণ সময়ো চিত শুদ্ধভক্তিকথ। শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়া sacral করিয়| থাকেন | 
ইতঃপূৰ্ব্বে ইষ্টগোঠী ও সাধুসঙ্গমূলে বাক্য এবং গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনাদির অনুশীলনে ইহজগতে থাকিয়াও বৈষ্ণবগণ 
হরিপ্রমঙ্গে হরিসেবা করিতেন | সেই সুযোগ সকলকে প্রদান করিবার জন্য ‘ঠাকুর ভক্তিবিনৌদ” বৰ্ত্তমান কাল 
হইতে চৌত্ৰিশ বর্ষ পূৰ্ব্বে ‘গ্ৰীসজ্জনতোষণী’ পত্রিকা! প্রচার আরম্ভ করেন | ক্রমশঃ শুদ্ধবৈষবগণ জানিতে পারিলেন 
যে, শ্রীগোরহরির এক নিজ-জন যে সাময়িক পত্রিক! প্রচলন করিলেন, তদ্বার| জীবগণ হরিকীর্তন-শ্রবণাদির সত্য- 
সত্যই সুযোগ পাইয়াছেন। সজ্জনতৌবণীর অনুকরণে সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজে শুদ্ধাপ্তদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া 
কএকখানি সাময়িক পত্রিকার প্রচার দেখা যাইতেছে; তবে সেগুলি দ্বারা বিশুদ্ধ হরিজনগণের চিত্তোল্লাদের 
সম্ভাবনা নাই। এ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয়কথা লইয়া হরিকথা-ছলনায় মায়ার কথা লইয়া 
__ভক্তিবিরুন্ধ কথা লইয়া__পরম্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়! হরিকথা৷ হইতে দুরে চলিয়া যান; তাহাতে 
ভক্তগণের হৃদয়ে স্ুখোদয় হয় Al | কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধতক্তির পথকে বিপন্ন করাই ভক্তিমার্গের 
উন্নতি মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত-সম্প্দায়-বিশেষের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধতক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব করিয়া 
ফেলেন ৷ আমর! তাহাদের কথা অধিক আলোচনা করিয়! সজ্জনতোষণীর পাঠকবর্গের সয়য়ক্ষেপ করিতে 
ইচ্ছা করি না| তবে শুদ্ধতক্তির বিরুদ্ধভাবসমূহ ভক্তিকথার সহিত অজ্ঞাতভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের 
হৃদয়ে সেবা-বিরোধ ঘটাইতে পারে,__এই আশঙ্কায় মায়িক প্রসঙ্গ হইতে সৰ্ব্বদা সাবধান হইবার অনুরোধ- 
সমূহ সময় সময় সজ্জন্তৌষণীতে স্থান পাইবে। ভক্তির প্রতিকূল মতসমূহে ধাহাদের চিত্ত ayy, তাহারা 
নিমর্গক্রমে ভক্তিহ্থ-সনদর্শনে অন্ধ; হুতর্লাং ভক্তিমধুরিমা তাঁহাদের লোভনীয় পদবী নহে | তাদৃশ পাঠকের 
চিত্তবিনোদনে ‘সজ্জনতোষণী’ অসমর্থা | 


সজ্জনতৌষণী পত্রিকা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীকরকমল হইতে বৈষ্ণবজগতে আবিভূর্ত হইয়া ভাহীরই 
শ্রীকরে লালিত, পালিত ও সম্বন্ধিত হুইয়াছেন। সজ্জনতোষণী বৈষ্ণব-জগতের হিতৈষিণীপ্বরূপে কি পরিমাণে 
সেবা করিয়া সমাজের কিরূপ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ হরিজনগণেরই আলোচ্য বিষয় | এন্থলে 
মজ্জনতোষণীর অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর সম্যক আলোচনা সম্ভবপর না হইলেও আমরা বলিতে পারি যে, বর্তমান 
গুদ্ধবৈষ্ণব্রগৎ সম্জনতোষণী পত্রিকার নিকট যেরূপ খণী, তাদৃশ খণ অন্য কেহ বর্তমানকালে শ্তদ্ধভক্তজগৎকে 
প্রদান করিতে পারেন নাই | 


সজ্জনতৌষণীর যে উদ্দেশ্য ছিল, এখনও তাহাই থাকিবে i আমাদের ধারণা,_ঠাকুর ভক্তিবিনৌদের 
সজ্জনতৌষণীকে অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তগণ “অশেষরেশবিশ্লেষিপরেশীবেশসাধিনী। জীয়াদেষা পরা পত্রী মৰ্ব্বসজ্জন- 
Core” বলয় পূর্বের সায় সৰ্ব্বদাই আদর করিবেন নিত্যলীলাওবিষ্ট ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এই পত্ৰিকা 
পূর্বের স্যায় হর্িকথ|-দবায়| সকল সক্জনের সন্তোষ বিধান করিবেন 
মায়িক ভেদজগতে মায়ার বিচিত্রতা প্রভাবে সশক্তিক অদ্ব়বস্তর বিভিন্ন ধারণা! উপস্থিত হওয়ায় জীব 
ata একমাজ অমুমরণীয় পথ বলিয়া বুঝেন না গুদ্ধতক্তি-কথাকে নিজ-কথা জানিলেই জীব কৃষ্ণমুখ 









০৯৯ ৬তসএত০== IIE 


বৈভব নবপর্য্যায়ের সজ্জনতোষণীতে প্রভৃপাদের প্রবন্ধাবলী ১৭৯ 


হন। | শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে পরস্পর কোন মতভেদ নাই। কৃষ্ণভক্তির অভাব হইতেই ভেদ উদ্ভুত হয়। কৃষ্ণ- 
প্রপত্তিই মায়ার হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া জীবের নিত্য নির্মল স্বরূপ প্রদর্শন করে। সজ্জনতোষণী__ 
হরিপ্রপন্না, হরিজনতোযণী ও শ্ীগোঁরহরির পর! প্রিয়া | সুতরাং পাঠক, আপনার! আপনাদিগকে অপ্রাকৃত 
হরিজন বলিয়া অভিমান কগিলেই সম্জনতোষণীর নিত্যপাঠক হইতে পারিবেন। 

Baa প্রভুপাদের সম্পাদিত সজ্জনতোষণীতে ( ১৮শ--২৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত) প্রকাশিত 
প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধাবলীর নাম-সহ স্থান নির্দেশ কর! হইল। এতঘ্যতীত আরও 
কতিপয় প্রবন্ধ বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৮শ বর্ধ-_ প্রিচৈতন্তাব্দ ৪২৯, বঙ্গাব্দ ১৩২২, PBT ১৯১৫) ১। পূৰ্ব্ব ভাষ--১; * ২ প্রাণীর 
প্রতি দয়া_-১৭ ; ৩ | মধ্বমুনি-চরিত-_-১৫ ; ৪ | বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগন্থ--৪6; ৫ | ঠাঁকুরের স্মৃতিদমিতি__৪৬ ; 
৬। দিব্যহ্থরি বা আল.বর--৪৮; ৭ | জয়তীৰ্থ--৬৩; ৮ | গোঁদাদেবী_-৬৭; ৯। পাঞ্চরাত্রিক অধিকার-_ 
৭১) ১০ | প্রাপ্তি-স্বীকার--৭৭; ১১। বৈষ্কবস্থৃতি--৮৪ ; ১২ | গ্ৰীপত্ৰিকার sti, ১৩ | ভক্তাজ্বি - 
রেণু ৯৭; ১৪ কুলশেখর--১১৩ ; ১৫ | সাময়িক প্রসঙ্গ--১১৬ ; ১৭৪, ২১৯, ৩৯৭) ৩৫২ ; ১৬ | শ্রীর্োরাঙ্গ 
--১৬৪ ; ১৭ | অভক্তিমার্গ_-১৪১ : ১৮| বিষ্ণুচিত্ত--১৪৮; ১৯ প্রতিকূল মতবাদ--১৬৩; ২*। কৃষ্ণদাস 
বাবাজী-_-১৬৯; ২১ | তোষণীর কথা_-১৭৭; ২২। গুরুম্বরপ--১৮৬; ২৩ | প্রবোধানন্দ--১৯৫; 
২৪ | ভক্তিমার্গ--২০২; ২৫ | সমালোচনা--২১৫, ৩০৪, ৩৩৬; ২৬ | তোবণী-প্রসঙ্গ_২৬৫) ২৭। অর্থ 
ও অনৰ্থ--২৯৮ ; ২৮ | বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত--৩%৯; ২৯ | গৌহিতে পূর্ববাদেশ-_-৩৩১; ৩*। প্রাকৃত ও 
অপ্রাকৃত-_-২৮৬ ; ৩১ | অন্তদ্থীপ--৩৯১, ৪১৬; ৬৩২ | প্রকট পূৰ্ণিম|--৩৯৭; ৩৩ | চৈতন্তাব্ব_-৪৩৬ ঃ 
৩৪ | উপকুর্বীণ-__৪৩৯; ৩৫ | বৰ্ষশ্ষে--৫২৩ | 

১৯% বর্ধ-_(প্রচৈতন্াব্দ ৪৩০, বঙ্গাব্দ ১৩২৩, খৃষ্টাব্দ ১৯১৬) ১ | নববৰ্ষ--১; ২ | আসনের 
কথ|--৩৯ ; ৩ | সাময়িক প্ৰসঙ্গ-_-৪২, ১২৫, ২০৭১ ২৪০, ২৭২, ৩৪৪, ৩৮০) ৪০৯ ; ৪ | আচাধ্য-সন্তান_-৪৫; 
৫ | বিদেশে গৌরকথা--৮৯; ৬ | সমালোচন|--১৬৭, ৪৫; ৭ | আমার প্রভুর কথা--১৭৭, Ve; 
৮1 বৈফবের বিষয়--২১১; ৯ গুরুস্বরপে পুনঃ প্রশ্ৰ--২১০; ১৭ বৈষ্ণব-বংশ_২৪১ ) ১১ | বিরহ- 
মহোৎসব__২৮২) ১২ প্রীপত্রিকার উক্তি--৩%৯; ১৩ প্রাকৃতরদশতদুষণী_৩১৩; ১৪ । দুইটি উল্লেখ 
__৩৪১ ; ১৫ | গানের অধিকারী কে ?-_৩৪৫ ; ১৬। সদাচার--৩৫৮; ১৭ | অমায়|--৩৭২; ১৮। প্ৰাৰ্থন] 
রসবিবৃত্তি--৩৭৪) ১৯ | প্রতিবন্ধক--৩৮১; ২*| ভাই সহলিয়া-_-৩৯৮। ২১ | বৰ্ষশেষে--ঃ৫১ | 

২০শ বৰ্ধ--( গ্রীচৈতন্তাব্দ ৪৩১, বঙ্গাব্দ ১৩২৪, খৃষ্টাব্দ ১৯১৭) ১ | নববৰ্ষ--১ ; ২ | মমালোচন| 
৩৩; © | সাময়িক প্রসঙ্গ--৩৫। ১০৬, ১৪৪; ৪ | সজ্জন কৃপালু--৩%; <। শক্তিপরিণত জগত্_'$৭ ; 
৬। সব্জন অকৃতদোহ ate; ৭1 প্রর্থনারসবিবৃতি_-৯৯, ২০৭ ২১৩) ৮| তো সত্যসার় ১১৭) 
>| প্রাকৃত শূদ্ৰ বৈষ্ণব নহে--১১৬ ; ১০ | নাগনীমাঙ্গল)--১৩১ ; ১১ | সজ্জন সম_-১৪৫7 ১২। সজ্জন 
নিৰ্দ্দোষ_১৮১ ; ১৩ | সজ্জন বদান্য_২০৯ ; ১৪ | ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে--২৩৯, ২৬০ ; ১৫ | সজ্জন মৃদ্-_২৪০; 
১৬ | সজ্জন অকিঞ্চন- ৩:৫; ১৭ | সজ্জন শুচি--৩৪১ ; ১৮ । বৈষণব-দর্শন-৩৬৭ ; ১৯ | বর্ষশেষ ---৩৯৪ | 

২১শ বৰ্ষ-_ এচৈতন্তাব্ব ৪৩২, TT ১৩২৫, খৃষ্টাব্দ ১৯১৮) ১ | নববৰ্ষ--১; ২। সজ্জন 
সৰ্বক্বৌপকারক--৬; ৩ | সজ্জন শীস্ত ২৯; ৪1 Quits কি বস্তু 1৪৫; ৫ | সজ্জন কৃষ্বৈকশরণ-_৫৭ ; 


0] ই 5৫8 ক) সজ্জন নিরীহ--৯১৩; ৮ | সজ্জন স্থির-_-১৬৯ ; * | সজ্জন বিজিত বড় গুণ 


+ প্রবন্ধের পশ্চালিখিত সংখ্যাসমূহ ‘সজ্জনতোষণী’র পৃষ্ঠা-নিৰ্দেশক | 








১৮০ সরস্বতী-জয়তী একবিংশ- 


_ ২০৪১ sel প্রীমূর্তি ও মায়াবাদ-_২৫৭ ; ১১। শ্রীবিশ্ববৈফবরাজসভা--২৫৯ ; ১২ | সজ্জন মিতভুক 
__২৬৫ ; ১৩ | ভক্তিনিদ্ধান্ত--২৮৫; ১৪ | সজ্জন অপ্রমত্ত-_-২৯৩ | 


২২শ বৰ্ষ --( ্রচৈতন্যাব্দ ৪৩৩ বঙ্গাব্দ ১৩২৬, BIT ১৯১৯) ১ | বৰ্ধোদ্বাত--১; ২। সম্জন 
মানদ--৬; ৩ | অমানী--৬১; ৪ | কালসংজ্ঞায় নাম--৬৪; ৫ | সমালোচন|--১%১ ; ৬ | শোত্ৰবৃত্তগত 
বর্ঘভেদ_-১০৩; ৭ | গম্ভীর--১২১; ৮। DHA কাণাকড়ি--১৬৫; ৯ | কর্লণ--১৮৯; ১৭% | গুরুদাস_ 
২৮৩) ১১ মৈত্র ২৮৯ ; ১২ | দশ|--২৯৭ ; ১৩ | দীক্ষিত--৩২২ | 


২৩শ বৰ্ষ-_( গ্ৰীচৈতন্তাৰ ৪৩৪, বঙ্গাব্দ ১৩২৭, খৃষ্টাব্দ ১৯২০) ১ | হায়নোদ্বাত--১; ২ | 
গ্রকান্তিক ও ব্যক্তিচাযী--৩৩; ৩। নির্জনে অনৰ্থ--৩৭; ৪ | সজ্জন কবি--৫৭ ; ৫। চাতুৰ্ম্মাস্ত-_-৭৪; ৬ | 
পঞ্চোপাসন|--৯৫; ৭ | বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি--৯*৯; ৮ | সংস্কার-সনাৰ্ভ--১%৩; ৯ | সজ্জন দক্ষ--১%৯ ; ১০ | 
বৈষ্ণব-মর্য্যাদ|--১২৭; ১১ | সজ্জন মৌনী--১৩৭ ;১২ | যোগগীঠে শ্রীমুত্তিসেবা_-১৪৩ ; ১৩ | অপ্রাকৃত--১১২। 


২৪শ বৰ্ষ--( গুচৈতস্যাব্য ৪৩৫, বঙ্গাব্দ ১৩২৮, খৃষ্টাব্দ ১৯২১) ১ | নববৰ্ষ--১; ২ | সবিশেষ 
ও নির্বিশেষ_-৩৩; ৩। মেকি ও আসল--৬৫; ৪ | গুর্ল-শিস্তের কথ|--৯৭; ৫ শ্রীমন্তীগবত--১৭৭ ; 
© | MS রঘুনন্দন_-১৮১ ; ৭ | হর্লিনাম-মহামন্ত্ৰ--২২৫; ৮ | সগ্ডণৌপাসনা--২৩০ ; | নিষিদ্ধাচার--২৪০ | 


্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন হইতে যে-সময় ‘সজ্জনতোষণী’ অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতেছিল, 
সেই সময় গীচৈতন্তচরিতামৃতের শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যযুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের বাকী 
খণ্ডগুলিও ait হইতে থাকিল। এই সময় প্রভূপাদ স্বয়ং শ্রীসঙ্জন- 
তোষণীর কাপি (পাণ্ডুলিপি ) লিখিয়| দিতেন, শ্রীচরিতামৃত ও সজ্জন- 
তোষণীর প্রুফ, দেখিতেন এবং নান! শাস্ত্ৰ-গ্ৰন্থ-পাঠে বিশেষ অভিনিবিষ্ট 
থাকিতেন। প্রভূপাদের আদেশে আমি শ্রীসঙ্জনতোষণীতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতাম। 
“জীভাগবতমণিমাল|’’ নামে শ্রীমত্তীগবতের সরল পদ্যান্থবাদ প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে 
সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ এবং প্রীচরিতামৃতের একটি Wie প্রস্তুত করিয়াছিলাম। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ বাঙ্গাল! ১৩২২ সালের জ্যৈষ্টমাসে অনুভাষ্য সমাপ্ত 
করেন। প্রভূপাদের রচিত নিম্নলিখিত woh অনুভীঘ্যের উপসংহারে সংযুক্ত রহিয়াছে। 


শ্রীচরিতামৃত দ্বিতীয় 
সংস্করণ 


চারিশত উনত্ৰিংশে, জ্যৈষ্ঠ দিন একত্ৰিংশে, 
চৈতন্তাব্দে, মাস ত্ৰিবিক্ৰম। 
গুব্জপত্তনে থাকি”, ‘corer বলি’ ডাকি, 
দয়িতদাসিয়| নরাধম ॥ 
নব্ধীপ-মায়াপুরে, প্রভুগৃহ-নাতিদুয়ে, 
_ অন্থভান্ত কৈল সমাপন | 
শ্রগৌরকিশোর দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস, 
যাঁর ভৃত্য-এই অভাজন ॥ 


| 





‘অমুভায্যে’'র উপসংহারে প্রভুপাদের বাণী 


আজি এই সুখ-দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে, 
সুখবার্ত্বা জানা?ব কাহারে ? 
'অনুভান্ঠ” গুনি’ যেই, পরম প্রফুল্ল হই’, 
উরুকৃপা বিতরিল মোরে ৷৷ 
Stata করুণা-কথা, মাধ্ব-ভজন-প্রথা, 
তুলনা নাহিক ত্ৰিভুবনে। 
SPH সম অস্ত কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ, 


নাহি দিল কৃষ্ণপ্ৰেমধনে ॥ 
সেই প্রভু-শক্তি পাই, এবে ‘অনুভায়’ গাই, 
ইহাতে আমার কিছু নাই। 
যাঁবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে, 
নিত্যকাল সেই পদ চাই ৷৷ 
গদাধর-মিত্রবর, < শ্ীস্বরূপ-দামোদর, 
সদাকাল গোর কৃষ্ণ জে | 
জগতের দেখি? ক্লেশ, ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ, 
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥ 
র্গোর-ইচ্ছায় দুই, মহিমা কি কব মুই, 
অক্রীকৃত-পারিষদ-কথা | 
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে, 
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥ 
প্রীগৌরা-নিজ-জন, ভকতিবিনোদ-গণ, 
অপ্রাকৃত-ভাঁবে যী’র স্থিতি 
‘অনুভায়’ সযতনে, পাঠ কর ভক্ত-সনে, 
লাভ কর যুগল-পীরিতি ॥ 


১৮১ 


দ্বাবিংশ-বৈ্তব 


শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-লীলা', রুষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্‌ 
ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


“দীমোদরৌথানদিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে। 
প্রপঞ্চলীলা-পরিহীরবন্তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্‌ ॥?* 


বাঙ্গালা ১৩২২ সালের ৩০শে ক্কার্তিক (ইং ১৯১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর ) সন্ধ্যায় কলিকাতা 
হইতে আমি ব্ৰজপত্তনে Aa প্রভুপাদের পদাস্তিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইলাম, 
-প্রভূপাদ অত্যন্ত বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন। আমাকে দেখিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, 
__পরমানন্দ, এইমাত্ৰ কুলিয়া হইতে সংবাদ পাইলাম, শ্রীল বাবাজী মহারাজ লোকলোচনে 
বিশেষ অসুস্থের লীল| প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের এখনি তথায় যাওয়া আবশ্যক |” 
তখন ব্রজ্রপত্তনে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন না; তজ্ঞন্ত গোমস্তা যোগেন্দ্র হালদারকে তথায় 
থাকিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইল । শ্রীল বাবাজী মহারাজ-সম্বন্ধে পরবর্তী সংবাদ-প্রাপ্তির aD 
মন BAAN হইয়া, আমরা, অপেক্ষা করিতেছিলাম। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় 
অণ্রকট-লীল| কুলিয়া হইতে শ্রীক্ষ্চৈতন্যদাস আসিয়া আমাদিগকে অবিলম্বে তথায় 
যাইতে বলিয়া গেলেন। তদনুসাঁরে আমরা শেষরাত্রে কুলিয়া-অভিমুখে 
যাত্রা করিলাম। প্রত্যুষে পারঘাটে পৌছিয়াই সংবাদ পাইলাম, গুবিষুপাদ Aa গৌরকিশোর 
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গ্রীল প্রতৃপাঁদের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়| দেখি,_-গ্রীল 
বাবাজী মহারাজের সমাধি-প্রদীন-ব্যাপার লইয়! স্থানীয় ভেকধারী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার 
তর্কবিতর্ক করিতেছেন ইতোমধ্যে দৌলতপুরে অষ্টগ্রহর কীৰ্ত্তন শেষ করিয়া যশোহরের 
(অধুনা স্বধামগত) হীরালাল গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস প্রভৃতি কএকজন তথায় 


১: সি আসিয়া পৌছিলেন। তাহাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুও আদিয়াছিলেন। প্রভূপাদ সকলকে 







ি্াক্‌ কৰিয়া নূতন চড়ায় SA] অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১৭ই নভেম্বর ১৯১৫, উথান- 
ৃ | সিংস্কার দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে শীল বাবাজী মহা- 


GIES “CREST PIT ---৭ 


স্বাবিংশ-বৈভৰ = নয় দিবসব্যাপী নবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্কল্প ১৮৩ 


পরদিন প্রাতে শ্রীল প্রভূপাদের আদেশে আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধির 
সেবাকার্ধ্যাদির অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণের জন্য কুলিয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু, Dae 
নিশিকান্ত মৌলিক ( পরে নরোত্তম দাসাধিকারী ) এই দুই জনের সহিত 
আমার সাক্ষাৎকার হইল। তাহাদের নিকট প্রভূপাদের অতিমর্ত্য চরিত্রের 
বিষয় বলিলে তাহার! শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথ! 
শুনিতে আসিলেন। শ্রীযুক্ত নিশি বাবু তখনই শ্রীল প্রভুপাদের পাদাশ্রয় করিলেন এবং 
Age কুঞ্জ বাবু ক্রমশঃ গ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্নে ate? হইতে লাগিলেন। 

Age কুঞ্জ বাবুর সহিত আমার এরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে, প্রতি সপ্তাহেই হয় 
তিনি মায়াপুরে আসিতেন, ন! হয় আমি কলিকাতা যাইতাম। ১৩২৩ সালের আষাঢ় মাসে 
কষ্চনগরে শ্্ীভাগবতপ্রেস্‌ স্থাপনের পর শ্রীযুক্ত ga বাবু সময় পাইলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 
cam আদিতেন এবং গ্রভূপাঁদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেন। 

১৩২২ সালে গ্রীব্রজপত্তন হইতে যখন ভক্তিগরন্থের প্রচার হইতেছিল, সেই সময় 
Aq প্রভৃপাদ প্রায় প্রত্যহ বৈকালে 'ভ্রীচৈতন্থচরিতামুত”, ‘গ্ৰীস্তবাবলী’, Agata’ প্রভৃতি 
se গৌস্বামি-গন্থ-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে শুনাইতেন। ১৩২২ 

ime সালের গৌরজন্মোৎসবের সময় গ্রীল প্রভূপাদের আক্তানুসারে আমি 

সম্প্ৰদায়-বৈভব পরীক্ষা দিয়া সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম | 

আমার সহিত আরও দশজন ওঁ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রভূপাদের নির্দেশানুসারে 

ন্তবমালা” ও ‘স্তবাবলী’ হইতে বহু স্তৰ এবং শ্রীমভাগবত হইতে বহু অত্যাবস্তকীয় শ্লোক 
কণ্ঠস্থ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। 

পূৰ্ব্বে জীগৌরজন্মোৎসবের সময় উৎসবের শেষদিনে seat পরিক্রমা হইত। 
ভক্তগণ প্রাতে কীৰ্ত্তননহ গ্ৰীযোগপীঠ-জন্মস্থান হইতে বাহির হইয়া অন্তর্থীপের RD স্থান- 
টী সমূহ দর্শন ও পরিক্রমা করিতেন এবং দ্বিপ্ৰহরে শ্রীযোগপীঠে পুনরায় 

বির ফিরিয়া আসিতেন ৷ এবৎসরও তদহুরূপ পরিক্রমা হইল । শ্রীল প্রতুপাদ 
এই উত্সবের পরেই একদিন বলিলেন,--‘জৰীধাম-নবন্বীপের নয়টা দ্বীপে 
নয় দিবসব্যাপী পরিক্রমা! পূর্ব পরধানসারে প্রীমনমহাগ্রতুর জন্মোৎসবের পূৰ্বেই AACE হইলে 
বহু ব্যক্তি এই নবধা ভক্তির পীঠ প্রীনবহীপধাম সাধুসঙ্গে দর্শন ও পরিক্রমা করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। পরের বৎসর (১৩২৩ বঙ্গাবে ) যাহাতে ইহার ব্যবস্থা 
হয়, তদ্ৰূপ করিতে হইবে ৷ 
কৃষ্ণনগর ভ্রীভাগবতপ্রেস্‌ 


কএকটা অনিবার্য কারণে ১৩২১ সালের SH মাস হইতে মাঘ মাস AGW বজপত্তন- 
স্থিত শ্রীভাগবত-যন্ত্ের কাৰ্য্য বন্ধ থাকিল। ১৩২১ সালের ৮ই মাঘ (ইং ১৯১৫ সালের 


নিশিকাস্ত মৌলিক ও 
কুঞ্জ বাবু 


১৮৪ সরস্বতী-জয়তী দ্বাবিংশ- 


২২শে জানুয়ারী ) তারিখে পুনরায় প্রেসের কার্য আরম্ভ হয়। এই সময় Aq প্রভৃপাদ 
পকেট-সংস্করণ গ্রীনবধ্ধীপ-পঞ্জিক! প্রকাশ করিতে থাকেন। অর্থের অনাটনবশতঃ ১৩২২ 
হইতে ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতগ্রেসে ভক্তিগ্রস্থাদি 
প্রকাশ খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । যাহাতে আমাদের অর্থাভাব 
দুর হইয়া প্রীভাগবতপ্রেস্‌ হইতে তক্তিগ্রঞ্থের গ্রচার-কার্ধ্য অগ্রাতিহত- 
তাবে চলিতে পারে, তজ্জন্ত আমার কিছু অর্থার্জনের ইচ্ছা হুইল। শ্রীল প্রভূপাদ কৃষ্ণনগরে 
এই প্রেস্‌ স্থানান্তরিত করিয়! কিছু কিছু বাহিরের কাধ্য সম্পাদন-পূৰ্ব্বক তাহার লত্যাংশের 
দ্বারা তক্তিগ্রন্থ ও গ্রমন্মহাপ্রভুর কথ! প্রচারের আনুকূল্য করিবার জন্য আদেশ করিলেন। 
প্রভুপাদের আদেশে ৯৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গোয়াড়ী-কষ্ণনগর-হাইস্ীটে 
সতের টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ী স্থির করিয়া আসিলাম এবং আষাঢ় মাসে প্রেসের 
যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-সহিত তথায় প্রেস খুলিলাম। শ্রীভাগবত-নত্ 
Se কৃষ্ণনগরে alfa ক্রিভাগবতপ্রেস, নামে পরিচিত হইল। স্থানীয় 
লঙ্ধপ্ৰতিষ্ঠ অধুনা পরলোকগত হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক 
ও স্থানীয় বারের স্বনামধন্ত উকীল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরলোকগত রায় 
সতীশচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কষ্ণনগরের মহারাজা অধুনা পরলোকগত রায় ক্ষৌণীশচন্্ 
বাহাদুর নানাপ্রকারে এই ভাগবতপ্রেসের সেবাকার্ষ্যে পৃষ্ঠপৌষকতা করিয়াছিলেন। 
শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তখন হইতে শ্রীভাগবতপ্রেসে ক্রমশঃ শ্রীসজ্জনতোষণী” মাসিক 
পত্রিকা, “গ্রচৈতন্তচরিতামৃতে'র স্থচীপত্ৰসহ ষোড়শ খণ্ড, ‘জৈবধৰ্ম্ম', শ্রীহরিনাম চিন্তামণি’ 
প্রভৃতি গ্রস্থাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল | এই সময় ব্ৰজপত্তনের পূর্বতন গৃহটাও সংস্কৃত হইয়া 
তথায় ক্রমশঃ “তীর্ঘকুটার” “ভারতীকুটার' প্রভৃতি বাসস্থান নিৰ্ম্মিত এবং এইরূপে শ্রীচৈতন্ত- 
মঠের সেবার উজ্জল্য বৃদ্ধি হইল। টাপাহাটার শ্রীগৌর-গদাধরের প্রাচীন স্থানটী সংস্কৃত 
হইয়| তথায় নুতন শ্রীমন্দির এবং শ্রীচৈতন্তমঠের শ্রীমন্দিরের জন্য ইষ্টক প্রস্তুত হইল। 
বাঙ্গালা ১৩২৭ সালে শ্রীভাগবতপ্রেস, হইতে প্রদত্ত অর্থে শ্রীচৈতন্তমঠে গ্ৰীরাধাকুণ্ড প্রথম 
প্রকটিত হন। উক্ত মঠের সম্পত্তি আবর নামক একটি বিল--যাহা অষ্ায়-পূৰ্ব্বক অপরে 
দখল করিতেছিলেন, উহ! এই সময়ে বহু অর্থব্যয়ে ধৰ্ম্মাধিকরণের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়। 
যখন শ্রীল agate শ্ভাগবতপ্রেসে আসিয়া অবস্থান করিতেন, তখন নানাস্থান 
_ হইতে বহু ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্ত আসিতেন। শ্ৰদ্ধেয় 
| পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্ধাভূষণ এম্‌-এ, স্বধামগত কিশোরী- 
মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রযুক্ত কুঞ্জবিহারী fates, Age উপেন্র- 
নাথ ভৌমিক প্রমুখ বহু ভক্ত ও শরদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে 
প্রভুপাদের চরণাহিকে অবস্থান-পূৰ্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতেন। Date জগদীশ 
কুর (পঃ জ্ৰিদত্ডিত্থামী As ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ) ১৩২৩ সালের 


শ্রীভাগবতপ্রেসের 
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শ্রীচৈতন্তমঠের পুরাতন শ্রীমন্দির 


১৮৫ পৃ] 


(তো আকর মঠরাজ শ্্রীচৈতগ্যমঠ প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৮৫ 


আশ্বিন মাসে সপরিবারে এই ভাগবতপ্রেসে আগমন করিয়া প্রভুপাদের নিকট অনেক 
উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৩২৩ সালে নদীয়ার পোষ্টেল স্থুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, Aye 
প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় (পরে রায়বাহাদুর ) কিছুদিন প্রভুপাদের নিকট শ্রীমস্ভাগবত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নদীয়ার সদর এস্‌-ডি-ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 
তখন গ্রাণগোপাল বাবুর ভবনে গমন করিয়া গ্রীল প্রভৃপাদের শ্রীমভীগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ 
করিতেন। শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন, পরলোকগত রায় বিশ্বস্তর রায়বাহাছুর এম্‌-বি-ই 
প্রভৃতি অনেক AAS ব্যক্তি ভাগবতপ্রেসে প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণের অন্ত আসিতেন। 


্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা 


১৩২৩ সালের শেষভাগে একদিন শ্রীব্রজমোহন দাস নামক একজন ভেকধারী ব্যক্তি 
শ্্রীভাগবতগ্রেসে আসিলেন। এ লোকটী নবদীপের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া একখানি পুস্তক লিখিতেছেন বলিলেন এবং আরও জানাইলেন. 
বে, যদি আমরা ও বহিখানি বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেই, তবে তিনি 
্্ীধাম-মায়াপুরের পক্ষে বিশেষভাবে লিখিয়া দিবেন। ইহাতে আমি তাহাকে জানাইলাম 
যে, তখন আমাদের পক্ষে এরূপ পুস্তক সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে ছাপাইয় দেওয়া অসম্ভব। 
ইহা! শ্রবণ করিয়া এ ব্যক্তি অগস্তোর-গ্রকাশ-পূর্বক চলিয়া গেলেন এবং পরে আরও 
ছুই একবার আমার সহিত দেখা করিয়া! বলিলেন খে» রপুস্তকখানি বিনামূল্যে ছাপাইয়া 
না দেওয়ায় আমাদের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে ও হইবে। 

১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ২৭শে মার্চ বুধবার ফাল্তনী- 
গৃণিমায়__যে-দিন শ্রীল গ্রতুপাদ সন্ন্যাসগ্ৰহণ-লীল| প্রকাশ করেন, সেই দিনই প্রীব্রজপত্তনে 
ীপ্রপুরুগৌরাঙ্-গান্র্কিকা-গিরিধারী-বিগ্রহ স্থাপিত এবং শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তখন গ্রীচৈতন্তমঠের সেবার ব্যয় শীভাগবতপ্ৰেস্‌ হইতেই নিৰ্ব্বাহ হইত। 

ধৰ্ম্ম সাউ নামে একটি উড়িয়া চাকর শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরী হইতে আসিয়া 
অনেকদিন প্রভূপাদের নিকট ছিল। আমি যখন সৰ্বপ্ৰথমে শ্ৰীমায়াপুৰ আসি, তখন ধৰ্ম্ম 

ব্ৰজপত্তনে শীল প্রতুপাদের কাৰ্য্য করিত, পরে তাহার অসদাচারের FD 
aM তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়| হয়। ১৩২৪ সালের শেষে সে যকৃৎ প্রদাহ 
রোগে বিশেষ আক্রান্ত হইয়! AL অবস্থায় গোবরডাঙ্গা হইতে আমাদের নিকট পুনরায় 
আগমন করে এবং সকাতর HR তাঁহার দুঃখের কথা নিবেদন করিতে থাকে। পরছঃখ- 
লুপ রর আপিন TATE CRN তাহাকে পরা সা 
জন্য আমাদিগকে আদেশ করেন। আমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার সেই দুরারোগ্য 
রোগের চিকিৎসা করাই! রোগমুক্ত হইলে সে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপন্সে জানায় যে, 


শ্রীব্রজমোহন দাস 









১৮৬ সরস্বতী-জয়ঞ্জী ঘাবিংশ- 


সে তাহার শেষজীবন তাহার প্রাণ-দাতার পাদপদ্মে অবস্থান-পূর্কাক শ্রীহরিনাঁম এবং 
প্রভুপাদের সেবা করিবে | 
্রীমায়াপুরে কিছুদিন থাকিবার পর সে অপর গ্রামবাসী কোন একটি অসৎ লোকের 
সঙ্গে পড়িয়| মাদক দ্রব্যাদি সেবন অভ্যাস করে। আমরা তখন কৃষ্ণনগরে থাকিতাম, কাজেই 
রি সে যথেচ্ছ অসৎসঙ্গে মিশিবার অবসর পায়। তাহার মন্ত্রণা-দাতা জনৈক 
অসৎ প্রকৃতির অহিন্দু ব্যক্তির সঙ্গক্রমে সে শ্রীমন্াহী প্রভুর বাড়ী ছাড়িয়া 
&ঁ অহিন্দু ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় লয় এবং ইংরাজী ১৯১৭ সালের মধ্যভাগে মাহিয়ানা 
দাবী করিয়া আমাদের নামে একটি নালিশ দায়ের করে। 
করুণাবাবু, ছোট বারাণসীবাৰু প্রমুখ কৃষ্ণনগর বারের ব্যবহারাজীবগণ আমাদের পক্ষ 
সমর্থন করেন। ধৰ্ম্মার পক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ বা নিদর্শন না পাইয়াও পণ্ডিত বিচারক 
মহাশয় তাহার চোখের ছুই এক বিন্দু কপট অশ্রু দেখিয়াই আমাদের 
বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলেন। গতর্ণমেণ্ট প্লীডার রায়বাছাঁছুর বিশ্বস্তর রায় 
ধ্ররূপ ডিক্রীর রিভিউ করিবার জন্য কোর্টে প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু পণ্ডিত বিচারক 
মহাশয় ইংরাজী ৯৯১৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার রিভিউএর শেষ বিচারেও পূর্বের 
ডিক্রীই বহাল রাখিলেন। 
যে-দিন এই অভাবনীয় মোকদ্দমাটী feat হইল, সে-দিন জগতের এরূপ অবিচার 
দেখিয়া! কোর্টের মধ্যেই অতিদুঃখে আমার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়াছিল, যেহেতু শ্রীল 
agate কাটরায় উঠিয়া সাক্ষ্য দিলেন না, সেই হেতু ধৰ্ম্মা চাঁকরের 
প্রতি নিশ্চয়ই অন্যায় করা হইয়াছে,-- ইহ! পণ্ডিত বিচারক মহাশয়ের 
বিশ্বাস হইয়াছিল ; কিন্তু যিনি সকল বিচারকগণের বিচারক, যিনি “বিশ্বতশ্চক্ষু” তিনি যে 
দৈব ও ছুর্দৈব দণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহ! আদালতের সামান্ত দও অপেক্ষা অধিকতর 
ভীষণ। যদিও আমরা কোনও দিন ইচ্ছা করি নাই যে, আমাদের জন্তু কেহ কোনরূপ 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হউক, তথাপি দৈব-বিধানান্ুসারে যে অহিন্দু ব্যক্তিটি ধৰ্ম্মাকে মিথ্যা কাৰ্ধ্যে 
প্ররোচনা দিয়াছিল, উক্ত মোকদ্দমার দিনই তাহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়, ধৰ্ম্ম৷ অহিন্দুধৰ্ম্ম 
গ্রহণ করে এবং কিছুদিন পরে উদরী ব্যাধিতে ছয়মীসকীল ভীষণ যন্ত্রণা পাইতে থাকে । 
তাহার প্রীণত্যাগের পূৰ্ব্বে সে একটি গাছতলায় পড়িয়া থাকিত এবং তাহার পূৰ্ব্বকৃত 
অপরাধের শোচনীয় পরিণামের কথা সকলের নিকট কীদিয়া She জানাইত। যে 
বিচারক এরূপ বিচার করিয়াছিলেন, তিনিও পরবর্তিকালে আর কোন মৌকদ্দমার বিচার 
করিতে পারেন ate! বিচারের পরদিনই তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম ভ্রাতার বিহ্ুচিকা- : 
) সই শৌকে তাহার মস্তিষ্ক চিরতরে বিকৃত হইয়া যায় । 
টিপা দ্‌ = ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শরণাগতি’ 


অবৈধ বিচার 


বৈষ্ঞবাপরাধের দণ্ড 


mee ‘শরণাগতি’ গ্রন্থাকারে প্রকাশার্থ স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তি ১৮৭ 


তক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণাস্তিকে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তখন আমি ঠাকুরের 
ইচ্ছাক্রমে & সকল গীতি মাঝে মাঝে গান করিয়া ঠাকুরকে শুনাইতাম। বাঙ্গালা ১৩২৪ 
পাতি সালের বৈশাখ মাসে একদিন রাত্রে স্বপ্যোগে দেখিলাম,__পতিত- 
কালি পাবন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাকে আদেশ করিয়া বলিতেছেন, 
_ 'পরমানন', তুমি অবিলম্বে “সজ্জনতৌধষণী' হইতে “শরণাগতি'র THAR 
চয়ন করিয়া উহ! একটি পৃথক্‌ পুস্তকাকারে প্রকাশ কর'। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে 
অনেকে ইহা পাঠ, কীর্তন ও শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-বিষয়ে বিশেষ লাভবান্‌ হইবেন ৷’ 
আমি ঠাকুরের এই কুপাদেশ পাইয়া প্রতৃপাদের সম্পাদিত তদানীন্তন সঙ্জনতোষণীতে * 
‘ক্পাদেশ’ শীর্ষক একটি কবিতা লিখি এবং Aa প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমদ, তক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের cal দুহিত| নিয়ত ভগবৎসেবাপরায়ণ! পরমপৃজনী়া শ্রীঘুক্তা সৌদামিনী দেবীর 
অর্থান্কুল্যে শ্রীভাগবত-প্রেস্‌ হইতে THAI “শরণাগতি'র গীতিসমৃহ গ্ৰন্থাকাৰে প্রকাশ করি। 
বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ইংরাজী ১৯১৮ সালে 'শরণাগতি? মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 
‘শরণাগতি’ ও ‘SER প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন একটি রাজসংস্করণ ও 
একটি সাধারণ সংস্করণরূপে 'শরণাগতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলিতে কি, এই ‘শরণাগতি’ 
গ্রন্থের যত অধিক সংস্করণ ও যত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ হইয়াছে, একমাত্ৰ ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রার্থনা” ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিক” ব্যতীত এত অধিক সংখ্যক বৈষ্ণব-গ্রন্থ আর প্রকাশিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ আজ «শরণাগতি” শুধু বাঙ্কালা ভাষায় 
আবদ্ধ থাকে নাই, ইহা উৎকল, হিন্দী, ইংরাজী, তামিল প্রভৃতি বহু ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছে এবং সকল সেবোন্মুখ হৃদয়কে আকৰ্ষণ করিয়াছে। 


ফ সঃ তোঃ ২০থঃ GAL ১৯৫ পৃঃ 





অয়োবিংশ-বৈভ্ব 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলার পরে 


“কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তী লুপ্তেতি তাং খাপয়িতুং বিশিয়। 
কৃপাম্বতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতন I” 
এপ্রিয়স্বপীপে দয়িতম্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে। 
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্থবিলাসরূপে ॥? 

-  -শ্রীচৈতন্যচল্রোদয়-নাটক ১ম অঙ্ক 


ও বিষ্ণুপাদ জীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী 
মহারাজ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রজপত্তনে 

অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। “আমি কি করিয়৷ 
রিং শরীগুরুবর্গের মনোইভীষ্টম্বরূপ শুদ্ধ শ্রীচৈতন্তবাণী জগতে পুনরায় প্রচার 
করিতে সমর্থ হইব? আমার কোন জনবল নাই, উপযুক্ত ধনবল নাই, প্রাক্কত-লোক- 
মোহকরী বিষ্কা-বুদ্ধি নাই, জাগতিক কোন প্রকার সম্পদূই নাই, আমা” দ্বারা কিরপে এরূপ 
গুরুতর TT সম্পন্ন হইবে? গুরুবর্ের মনোহভীষ্ট বুঝি প্রচার করিতে পারিলাম না, ” 
ইহা vif শ্রীল প্রতৃপাদ অত্যন্ত বিমর্ষ-চিত্তে অবস্থান এবং তক্তিগ্রস্থ প্রচারাদিও 
সম্ভব হইল ন! ভাবিয়! অত্যন্ত হতাশের ন্যায় লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। গ্রীল রূপগোস্বামী 
প্রভুর ‘উপদেশামৃতে’র একাদশটী শ্লোকের মধ্যে আটটা শ্লোকের অনুবৃত্তি রচনা করিয়া রচনা- 
site স্থগিত রাখিলেন। এই সময় একদিন প্রভুপাদ রান্রিকালে স্বপ্ন-সমাধি-যোগে 
দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুর্র-যে।গগীঠের নাট্যমন্দিরের পূৰ্ব্বদিক্‌ হইতে পঞ্চতত্বাত্মক 
শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্তন-মণ্ডলীর সহিত গ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলীতে আরোহণ করিতেছেন; সঙ্গে 
গোস্বামি-আচাৰ্য্যবুন্দ এবং বৈষ্ণব সাৰ্ব্বভৌম শীল জগন্নাথ, শীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল 

গৌরকিশোর প্রভৃতি erat সকলেই দিব্যমত্িতে আবিভূ'ত হুইয়া শ্রীল 
১৯ ৪১ প্রভুপাদকে প্রত্যক্ষতাবে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন-_“তুমি ভাবনা কর 
কেন? শুদ্ধতক্কি-সংস্থাপন-কাধ্য আরম্ভ কর- সর্ধক্র গৌরবাণী প্রচার 
লীনা ও পৌষের সেবা বিক্তার কর? আমরা! Sa 





রয়োধিখ-বৈভব = স্বগ্ন-সমাধিতে আদেশ-প্রাপ্তি ও পূৰ্ণোদ্যমে প্রচার-কার্য্য ১৮৯ 


অসংখ্য লোকবল, অগণিত ধনবল, অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অপেক্ষা করিতেছে ; যখন 
যাহ! আবশ্যক হইবে, তখনই সেই সকল উপস্থিত হইয়া তোমার ভক্তি-প্রচার-সেবার দান্তে 
নিযুক্ত হইবে। তুমি পূৰ্ণ উদ্যমে জগতের সর্বত্র শ্ীমন্মহাপ্রতুর প্রচারিত বিমল প্রেম- 
ধর্মের কথা প্রচারে অগ্রসর হও। কোন প্রকার জাগতিক বাধা-বিপত্তি তোমার এই 
কার্যের বিপ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমরা সর্বদাই তোমার সঙ্গে রহিয়াছি।” 
এই স্বপ্ন দর্শন করিবার পরদিনই প্রাতে শ্রীল agate অতীব আনন্দভরে আমাকে এবং 
আরও কএকজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিকে এই স্বপ্ন-প্রসঙ্গ জানাইয়াছিলেন। তদবধি শ্রীল 
agit কোটিগুণ প্রোৎসাহের লীলা! প্রদর্শন করিয়া জগতে শ্রীমন্মহা প্রভুর কথা প্রচার 
করিতেছেন। ইহার পরই প্রতুপাদ অনুবৃত্তির অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন এবং ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের প্রকাশ 
ও প্রচার-কাঁধ্য বিপুলভাবে আরন্ত করেন | আজ সেই শুদ্ধতক্তি-প্রচারের Vi সমগ্র ভারতের 
দেবোনুখ ব্যক্তিগণের হৃদর়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া পাশ্চাত্য দেশকেও প্লাবিত করিতে 
বনিয়াছে। এজন্যই বুঝি আজ শ্রীল agate কলিষুগ্রপাবনাবতারী শ্রাগৌরস্থন্দরের বাণী 
অনুক্ষণ সকলকে জানাইয়া বলিতেছেন, 


“যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্-উপদেশ | 
আমার আজ্ায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥ 
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরন্স | 
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ |” 


_চৈঃ চঃ মঃ ৭1১২৮, ১২৯ 


ইংরাজী ১৯১৭ সালের প্রথমভাগে নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বালক 
শ্রীভাগবত-প্রেসে আসিয়া আমার সহিত আলাপ করে। বালকটি খঞ্জ ছিল; তাহার 
কবিতা লেখার দিকে খুব ৰৌক দেখিয়া আমি তাহাকে Aa ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের 'কল্যাণকল্পতরু, ‘শরণাগতি’ প্রভৃতি পড়িতে দেই এবং শ্রীল 
প্রভূপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করাইয়া পরমার্থ-সম্বন্ধে কবিতা-রচনা শিক্ষা করিতে সাহায্য 
করি। পরম কৃপাময় প্রভুপাদ নারায়ণদাপের নিকট অনেক হরিকথ| বলিয়াছিলেন। 
প্রভূপাদের আদেশে নারায়ণদাস লজ্জনতোষণী'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় কবিতা লিখিতে 
আরম্ভ করে। যখন Da প্রভূপাদ কৃষ্ণগরে অবস্থান করিতেন, তখন নারায়ণ প্রায়ই 


প্রভূপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু প্রভুপাদ সন্ন্যাস-লীন| 
প কলিকাতায় ও বিভিন্ন স্থানে অবস্থান-সময়ে নারায়ণ- 
বিষয়ী জনের সঙ্গে থাকিয়া অন্যাভিলাবের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হয় 


এবং প্রাকৃত সাহিত্যিক হইয়া অর্থ ও প্ৰতিষ্ঠা-অৰ্জ্জনকেই অধিকতর বরণীয় বিচার করে। 
কিছুকাল হইল, নারায়ণদাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। 


qa নারায়ণদাঁস 







১৯০ সরস্বতী-জয়তী ত্ৰয়োবিংশ- 


ইংরাজী ১৯১৭ সালের জুন, জুলাই মাসে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 
একদিন প্রভুপাদ 'গৌঁড়ীয়-বিনোদ-ভাম্ব-সহ Aastra প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, 
তদন্যায়ী তদানীন্তন বিংশ খণ্ডের ‘সজ্জনতোষণী’তে এই কথা বিজ্ঞাপিত 
হইল। গীল প্রতৃপাদ গ্রীমভাগবতের “autos” প্লোকটির (প্রথম 
শ্লোক) প্রায় বিশ প্রকার ব্যাখ্যা-সম্বলিত একটি পাগুলিপি লিখিয়া 
তাকের উপর রাখিয়াছিলেন। গণদেবতাঁর বাহন মৃষিক ও পাঙুলিপিগুলির মধ্যে কতকগুলি 
চুরি করিয়া লইয়া গেল; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এ সকল আর উদ্ধার হইল না। 
তখন শ্রীল প্রতুপাদ কতকাংশ বাদ দিয়! উহ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্ৰভূপাদ বলিলেন;_- 
‘কৃষ্ণ তখন যেরূপ স্বস্তি করাইয়াছিলেন, সেরূপটি আর হইল A? 

ইংরাজী ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে বড়দিনের সময় শ্রীল প্রভূপাদের অনু- 
কম্পিত অনেক ভক্ত হরিকথা আলোচনার aa শ্রীভাগবত-প্রেসে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
are গৌরগোবিন্দ বিছ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, awe 
কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ, এতদ্ব্যতীত 
বিভাগীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ 
সেন বি-এ, দেওয়ানী আদীলতের Horn Age কুঞ্জবিহাঁরী সেন প্রভৃতি বহুভক্ত ও সন্তান্ত 
ব্যক্তি Aa প্রভূপাদের নিকট আগমন করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার এম-এ 
মহাশয়ের ভবনে এবং স্থানীয় বহু ব্যক্তির গৃহে পাঠ, হরিকথা এবং নগর-সম্কীর্ভনের দ্বার! কৃষ্ণ- 
নগরে কীর্তনবন্তা প্রবাহিত হইল। 

বাঙ্গীলা ১৩২৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৭ই জুন প্রাতে প্রভুপাদের 
অনুগমনে উড়িষ্যার নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ্রীপুরুযোত্তমে যাইবার জন্তু প্রায় আট, দশজন 
ভক্ত কৃষ্ণনগরে শ্রভাগবতপ্রেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ দ্বিপ্রহরের 
ট্রেনে শীল প্রভূপাদের সহিত কৃষ্ণনগর হইতে আমর! কলিকাতায় বাই। 
বৈকালে রামবাগান তক্তিভবনে পৌছিয়া কএকজন তক্তসহ গ্রীল 
প্রভুপাদ ৭নং গৌরীবেড়ে লেনে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহাঁরী বিদ্ধাভূষণের বাসায় গমন করেন এবং 
কেহ কেহ তক্তিভবনে থাকেন। এদিন সন্ধ্যায় আমরা প্রায় ত্ৰিশজন প্রভূপাদের অনুগমনে 
এন্টনি বাগানে হরিদাস নন্দী মহাশয়ের ভবনে গমন করি। এল প্রভুপাদ সেখানে হরিকথা 
উপদেশ করিয়াছিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় রাজা! নব স্্ীটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস 
মহাশয়ের ভবনে শ্রীল প্রভূপাদ হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত 
মহাশয়ের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রসাঁভাস-কীর্তন শাস্ত্ৰ ও মহীজনগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া 
আমর! তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। 

& দিবস পরাতে সপার্ধদ As প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কুজ্জবিহারী বিস্াভূষণ মহাশয়ের বাসায় 

গ্রহণ করেন। রাত্রিতে প্রভুপাদ ব্যতীত কেহ কেহ শ্রীযুক্ত হরিপদ বি্তারত্ব মহাশয়ের 


মুষিক কর্তৃক ‘ভাষ্য’ 


অপহরণ 


কৃষ্ণনগরে প্রভুপাদের 
হরিকথা 


এডি 


a নীলাচলের পথে সভক্ত প্রভুপাদ ১৯১ 


তৎপর দিন (৯ই জুন) রবিবার প্রাতে ব্যাণ্ডো এণ্ড কোম্পানীর প্রোগ্রাইটার শ্রীযুক্ত 
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের aha প্রার্থনায় তাহার ২৪নং মনোহ্রপুকুরস্থিত ভবনে 
গ্রীল প্রভূপাদ সকল ভক্তসহ পদার্পণ-পূর্বাক হরিকথা কীৰ্ত্তন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করেন। 
রাত্রিতে তক্তিভবনে MSA ও মহোৎসব হয়। ধান্তকুড়িয়ার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাউ নামে জনৈক 
ভদ্রলোক এইদিন গ্রভৃপাদের শ্রীমুখে ভক্তিভবনে হ্রিকথা শ্রবণ করেন! 

পরদিন (১০ই জুন) আমরা ভক্তিভবনে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া AIR ১*ট ২৬ মিনিটের 
ট্রেনে গ্রীল প্রতুপাদের অন্ুগমনে উড়ি্যাতিমুখে যাত্রা করি। সন্ধ্যার সময় কণ্টাইরোড, 
ব| RM ষ্টেশনে পৌছিয়া তথা হইতে রাত্রি ৯ টায় সাউরী প্রপন্নাশ্রমে 
উপস্থিত হই। গ্রীল প্রহুপাদের সঙ্গে আমরা তেইশ জন ছিলাম,_-১। 
are কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ২। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন বিদ্যাভূবণ, ও। 
শ্রীযুক্ত অনস্তবাসুদেব বি্যাভূষণ, ৪ শ্রীযুক্ত হরিপদ বি্যারদ্ব, ৫। Age feria ভক্তি- 
সিন্ধু, ৬ শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ ৭ শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী, ৮। শ্রীযুক্ত 
সনাতন ব্রহ্মচারী, ৯। Age Date দাসাধিকারী, ১৭ শ্রীযুক্ত হরিদাস মুনি, ১১। শ্রীধুক্ত 
তারিণীচরণ সমাদ্দার, ১২। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয়দাস বাবাজী, ১৩। শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, 
১৪। শ্রীযুক্ত কুপ্তবিহারী চৌধুরী, ১৫ শ্রীযুক্ত কল্পবিহারী দাস, ১৬ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস, 
১৭ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, ১৮। শ্রীযুক্ত অটলচন্ত্র দাস, ১৯। শ্রীযুক্ত রামচরণ সাহা, 
২০ শ্রীযুক্ত early মোদক, ২১। শ্রীযুক্ত আচা্যদান পঞ্চরাত্ৰাচাধ্য, ২২। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
ঘোষ এবং ২৩ ৷ আমি (শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ব )। 

১১ই ও ১২ই জুন সাউরী প্রপনাশ্রমে শ্রীল প্রভুপাদ বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীৰ্ত্তন 
করিয়াছিলেন। ১২ই জুন বুধবার দিবস বেলা on টার সময় আমরা প্রভুপাদের ARCA 
ই সাউরী প্রগন্নাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় Gaeta বাজারে পৌছিয়! 

| গঙ্গাধরলজ+ নামক ধৰ্ম্মশালায় রাত্রিবাস করি। পরদিন ভোরের টেনে 

Him হইয় বেলা ১০টার সময় আমর! বেতনুটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম | অধুনা স্বধামগত 
নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ব মহাশয়ের প্রেরিত শরৎবাবুর যত্বে তথায় আমরা তগবতপ্রসাদ 
পাইয়া গো-যানে এবং পদত্রজে প্রায় তের মাইল রাস্তা অতিক্রম-পূর্বক সন্ধ্যার পূর্বে কুয়ামারায় 
পৌছি। ভক্তিরত্ব মহাশয় শতাধিক ভক্তসহ একটি সক্বীর্তন-মওলী রচনা করিয়া কুয়ামারা 
হইতে প্রায় একমাইল অগ্রসর হইয়া স্বগণসহ্‌ শ্রীল প্রতৃপাদকে অত্যর্থনা করিয়া লইয়| যান। 
প্রভূপাদ তথায় প্রিরাত্র অবস্থান-পূর্বক অবিরাম হরিকথা কীৰ্ত্তন FCAT | 

১৬ই জুন প্রত্যুষে Fe প্রভুপাদের অন্থগমনে আমরা কুয়ামারা হইতে পদব্ৰজে রেমুণা- 
অভিমুখে যাত্রা করি। কুয়ামারা হইতে বিদ্ায়-অভিনন্দন দিবার সময় ভক্তির মহাশয় 
অজস্ৰ অশ্ৰু বিসর্জন করিয়াছিলেন! জল ও ঝড়ের মধ্যে পাহাড়ের উপর দিয়া অতিকষ্ট 
সেই দুৰ্গম চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম কৰিয়া বেলা ১টার সময় আমরা রেমুণায় পৌছি। 


গ্রীল প্রভূপাদের পুরী- 
যাত্রার সঙ্গী 


১৯২ সরস্বতী-জয়তী৷ জঙোধিটোঁ 


রেমুণীর মন্দিরের অধিকারী মহাশয় সভক্ত শ্রীল centers সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 
গ্রীল মাধবেন্্রপুরী গোস্বামী প্রভু যে হাটে বসিয়া হরিকীর্ভন করিবার সময় ভীহার প্রাথিত 
অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ পাইয়াছিলেন, সেই হাটস্থান বলিয়া কথিত স্থান 
এবং গ্রীগোগীনাথের শ্রীমন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে গ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর 
সমাধি ও তজনস্থান প্রভৃতি শ্রীল প্রভূপাদের পদাঙ্কান্থুসরণে আমরা দর্শন করিলাম | রেমুণীয় 
প্রীগোপীনাথের মন্দিরে সে-দিন বালেশ্বরের সবংডিভিসন্তাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গৌরগ্তাম 
মহান্তি মহাশয় প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। অষ্টহৰ্গের রাজার খনিত একটা পুক্করিণী 
শ্রীমন্মিরের সন্নিকটে অবস্থিত দেখা গেল। 
পরদিন প্রাতে আমরা GAN হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে বালেশ্বর গমন করিয়া 
নিত্যদখা মুখোপাধ্যায়ের “ভ্রীগৌরকিশোর আশ্রমে” উপস্থিত হইলাম। তিনি একজন 
ভৌত সাহিত্যিক) প্রাচীন ‘সজ্জনতোষণী’তে তাহার অনেক প্রবন্ধ আমরা 
পড়িয়াছি। নিত্যসথা বাবুর অনুগৃহীত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্রের ঠাকুরবাড়ী ও 
ধৰ্ম্মশালায় আমাদের থাকিবাঁর স্থান হইল। লক্ষ্মীকান্ত মিশ্রের sigs গৌরমিশ্র নামক 
একটি একাদশ বৎসরের বালক শ্রীল প্রতুপাদের সেবায় আনন্দের সহিত নিযুক্ত ছিল। পরদিন 
(১৮ই জুন) প্রাতে প্রভুপাদ নিত্যসখা বাবুর নিকট অনেক হরিকথা কীৰ্ত্তন করিলেন। 
নিত্যসখা বাবু বলিয়াছিলেন”_ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের লিখ্ত-_ 


রেমুণায় 


“সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, 
সেই পণ্ড বড় দুরাচার 1” 
এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখিত — 


“তবে লাথি মীর তার শিরের উপরে 1” 

প্রভৃতি উক্তি-সমূহ “তৃণাদপি ei” বৈষ্ণব-ভাবের বিশেষ বিরুদ্ধ। মহাঁজনগণের এই 
উক্তি-সমূহ যে প্রকৃত “তৃণাদপি BA” ভাবেরই প্রকৃষ্ট আদৰ্শ, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশদভাবে 
নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে স্থানীয় 
পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট_ দেওয়ান-বাহাছুর awe Blew মহাপাত্ৰ মহাশয় 
প্রভৃপাদের শ্রীচরপ-দর্শনার্থ আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং বালেশ্বরে আরও দুই এক 
দিন অবস্থান-পূৰ্ব্বক একটি সাধারণ সভায় সর্বসাধারণকে প্রভুপাদের এই অমূল্য হরিকথা- 
শ্রবণের সুযৌগ-প্রদানাৰ্থ বিশেষভাবে অন্থরোধ করেন। এ দিন রাত্রে From TH 

aie দলীলা-বিলাস”” নামক একটি নাটক বালকগণের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। 
: দেওয়ান-বাহাদুরের বিশেষ প্রাৰ্থনাক্ৰমে Ba প্রভূপাদ তৎপর দিবসও বালেখরে 
1 ত দেওয়ান-বাঁহাঁদুরের , বাসায় এবং সন্ধ্যায় বালেশ্বর “হরিতক্তি- 
ফর উদ্যোগে একটি বিরাট সভায় হরিকথা। কীৰ্ত্তন করেন। এই 


“তৃণাদপি নীচ” 























৮75; আমর! বস্তু দেখিনা বস্তু আমাদিগকে দেখেন? ১৯৬ 


সন্মুখে প্রভুপাদ ছুই ঘণ্টাকাল “শিক্ষাষ্টক’ সম্বন্ধে একটি মৰ্ম্মশ্পশিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। একদিন প্রভুপাদ বালেশ্বরে একটি সুন্দর কিশোর-বয়স্ক বালক-দৰ্শনে বিপ্ৰলম্ভবিগ্ৰহ 
Say মহাপ্রভুর স্যার কৃষ্ণবিরহ-বিহবল-হৃদয়ে অতিমর্ভ্য কৃষ্ণস্থৃতিতে 
অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত বিরহ-বিতাবিত হৃদয়ে 
কএকটি উক্তি করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জীল প্রভুপাদ গীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের মধ্যলীল| দ্বাদশ পরিচ্ছেদের (৫৮-৬১) নিম্নলিখিত পদসমূহ নানাভাবে 
আমাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,- 

"সুন্দর, রাজার পুত্ৰ--খ্যামল-বরণ | 

কিশোর-বয়স, দীর্ঘ কমল নয়ন ৷ 

পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ব আভরণ | 

প্রীকৃষ্-ম্মরণে তিহ হৈলা ‘উদ্দীপন’ ৷৷ 

তারে দেখি’ মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল | 

প্রেমাবেশে তারে মিলি’ কহিতে লাগিল ॥ 

এই-_মহাভাগবত, যাহার দর্শনে | 

ব্ৰজেন্ত্রনন্দন-স্থৃতি হয় সৰ্ব্বজনে ৷” 


কটকের পথে AVA 


বালেখয়ে বক্তৃতা ও 
ভাবাবেশ 


বালেশ্বর হইতে কটক যাইবার পথে নীলগিরি পাহাড়ের পাদদেশে বহু গোব২স 
বিচরণ করিতেছে দেখিয়! প্রভুপাদের শ্রীববন্দাবনীয় পূর্কগোষ্ঠ স্মরণ হওয়ায় সঙ্গের ভক্তগণের 
নিকট অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
“বন দেখি’ ভ্ৰম হয় এই ‘বৃন্দাবন’ | 
শৈল দেখি’ মনে হয় এই ‘গৌবৰ্ধন’ ৷ 
যাহ নদী দেখে, তাই! মানয়ে ‘কালিন্দী’ | 
মহাপ্ৰেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ।” 
_ চৈ চঃ মত ১৭।৫৫-৫৬ 
এই পদসমূহ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রভুপাদ মহাভাগবত অবস্থার দর্শন-বিষয়ে নিম্নলিখিত 
কএকটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন,_ 
gtd] যাহা নেত্র পড়ে, তাহী কৃষ্ণ HEAL” 
--চৈঃ চঃ আহ ৪৮০ 
প্রত্যেক দৃহ্যবস্তুই কৃষ্ণ-সহকন্ধা, কৃষ্ণসেবৌপকরণ বা ক্বষ্ণস্থৃতির উদ্দীপক) শীমন্মহাৰভূর় 
গৌদাবরী-দর্শনে যমুন|-স্মৃতি-উদ্দীপন-লীলায় ( গোদাবৰী দেখি’ হইল যনমুনা-স্থরণ) তিনি 
ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক দৃশ্বস্ত-দৰ্শনেই কৃষ্ণস্থৃতির উদয় হয়। PITTS ভোগ্য- 
বুদ্ধির পরিবর্তে আপনাকে দৃশ্য এবং বস্তু-মাত্ৰে কৃষ্ণভোগপর TBA উদিত হইয়া থাকে। 






১৯৪ সরস্বতী-জয়ঞী ত্ৰয়োবিংখ- 


২*শে জুন প্রাতের ট্রেনে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ-সহ বালেশ্বর হইতে কটক গুভাগমন 
করেন। দেওয়ান-বাহাছুর Age মহাপাত্ৰ, সবডিভিসন্তাল অফিসার শ্রীযুক্ত গৌরগ্ঠাম 
মহাস্তী প্রভৃতি অনেক wate ব্যক্তি সপার্ধদ Aa প্রভুপাদকে বালেশ্বর- 
ষ্টেশনে আসিয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। দেওয়ান-বাহাছুর কাঠজুড়ি 
নদীর ধারের তাহার নবনির্মিত ভবনে শ্রীল প্রভূপাদের অবস্থানের জন্ত বিশেষ প্রার্থনা 
জানাইলে again দেওয়ান-বাহাছুরের প্রার্থনা স্বীকার করেন। পরদিন গ্রাতে কটকে 
Sige মহাপাত্ৰ মহাশয়ের ভবনে বহু ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ 
করেন। তন্মধ্যে ACSA কলেজের তদানীন্তন চতুৰ্থ বাধিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ 
মহাস্তী, প্রথম বাধিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত রেবতীবলত মিত্ৰ, পুলিশ-ইন্স্পে্টর প্রযুক্ত অধোর- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ দে প্রভৃতি কএক ব্যক্তি বিশেষ আগ্রহ-সহকারে 
হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
২২শে জুন আমরা কটক হইতে পুরী শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুরের তজনস্থলী ‘ভক্তি- 
কুটী’তে প্রায় সন্ধ্যার সময় পৌছিলাম। রাত্রিতে কৃষ্ণনগরের পরলোকগত রায় সতীশচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর Ga প্রতুপাদের নিকট তক্তিকুটাতে আসেন। 
পুরীতে প্রভুপাদ 
তিনি ভক্তিকুটার-সংলগ্র পাথরকুটীতে পরিবারসহ বাস করিতেছিলেন ৷ 
৩*শে জুন রবিবার দিবস প্রাতে আমরা সকলে ন্বানাদি করিয়া গ্রীল প্রভৃপাঁদের অন্থগমনে 
সঙ্ধীর্তন-ম্ডলী রচনা কৰিয়া তক্তিকুটা হইতে প্রথমে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং 
ক্রমশঃ সিদ্ধবকুল ও শ্রীরাধাকান্তমঠ দর্শন-পুর্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীযন্দিরের সিংহদ্বারে 
উপস্থিত হই। তথায় শ্রীল প্রভূপাদ “ates তে নলিননাভ” শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। 
agit আদেশে ভক্তগণ এই শ্লোকাট ও শ্রীচরিতামৃত হইতে নিম্নলিখিত কয়টি পদ 
সুললিত রাগিণীতে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে কীর্তন করিয়া মন্দিরের চতুদ্দিক পরিক্রমা 
করিয়াছিলেন। 
আহশ্চ তে নলিননীভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমগীধবৌধৈঃ | 
সংসারকুপপতিতোত্রণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনহ্থযদিয়াৎ সদা নঃ ॥ 
কষেিয়-গ্রীতি-বাঞ্ধাময় শুদ্ধবদয়রূপ বুন্দাবনেই কৃষ্ণের উদয়-যোগ্যতা হয় 
অন্যের হৃদয়--মন, মোর মন-_বৃন্দীবন, ‘মনে’ ‘বনে’ এক করি’ জানি | 
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ৷ 
কৃষ্ণেন্ৰিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছায় শ্বর্্যস্থচক জ্ঞান শিখিল-_ 
পূৰ্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়। 
তুষি--বিদিষ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়, মোরে Ace কহিতে না যুয়ায় ॥ 
চিত্ত কাঢ়ি’ তোমা হৈতে, বিয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ব করি’ নারি কাঢ়িবারে। 
_ তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা| মার, স্থানাস্থান ন! কর বিচারে ॥ 


কটকে প্রতুপাদ 





বৈভব বিপ্রলম্তক্ষেত্রে গৌরজনের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা ১৯৫ 


রশব্য্যজানাভ্যাসে গোপীর বিরাগ-- 
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার, ধ্যান করি’ পাইবে সন্তোষ | 
তোমার বাক্য-পরিপাটা, তার মধ্যে কুটিনাটা, গুনি’ গোপীর আরে বাড়ে রোষ ॥ 


রষ্ণবিরছের গ্রাস হইতেই গোপীর উদ্ধার-লাভেচ্ছা, স্বীয় সংসারবন্ধন-মৌচনেচ্ছা নাই-- 
দেহ-স্থৃতি নাহি যার, সংসারকুপ কাহঁ| তার, তাহা! হৈতে না চাহে উদ্ধার। 
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিন্সিল গিলে, গোপীগণে নেহ’ তার পার ৷৷ 
ব্রজলীল! ও শ্বজনবর্গের বিশ্মরণ-জন্ঠ কৃষ্ণকে অনুযোগ-- 
বৃন্দাবন, গোবৰ্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা । 
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, বড় চিত্র, কেমনে পাসরিল! ৷ 
কৃষ্ণের ব্ৰজ-বিশ্বৃতি-দৰ্শনে দয়িতকে দোষ না দিয় নিজাদৃষ্টকে ধিক্কার — 
বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্‌গুণ-সুশীল, He, করণ, তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস। 
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজ-জন, সে আমার দুর্দৈব-বিলাস ॥ 
যশোদার দুঃখ জানাইয়া আবেদন-দবারা কৃষ্ণের করুপোদ্রেক-চেষ্টা ; কৃষ্ণবিচ্ছেদাপেক্ষ| 


ব্রজবাসীর মৃত্যুকামন|-- | 
না দেখি’ আপন-দুঃখ, দেখি’ ব্ৰজেশ্বরী-মুখ, ত্রজ-জনের হৃদয় বিদরে | 
কিবা মার’ ব্ৰজবাসী, কিবা জীয়াও ব্ৰজে আসি’ কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবাঁরে ? 
কৃষ্ণের এখর্য্য-লীলায় ব্রজবাসীর অরুচি, অথচ ব্রজত্যাগে কৃষ্ণবিরহে মৃতবত্-_ 
তোমার সে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ, SAAT FY নাহি ভায়। 
্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রল-জনের কি হবে উপায়॥ 


কৃষ্ণকে ব্ৰজে আসিতে কাতর নিবেদন-- 
তুমি--ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্ৰাণধন, তুমি--সকল ব্রজের সম্পদ্‌। 


কৃপার্র তোমার মন, আসি’ লীয়াও ব্ৰজ-জন, ব্ৰজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥ 
— tos চঃ মঃ ১৩শ পঃ 


দর্শন এবং প্রভুপাদের প্রদর্শিত আদৰ্শাসুসারে গরুড়ন্তস্তের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগনাথ দর্শন 
করিলাম প্রতুপীদ শ্রীগৌরন্ন্দরের প্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা-সম্বন্ধে অনেক 

07 কথা বলিয়াছিলেন। পরদিন (২৪শে জুন) গ্রীশ্রীজগন্বাথদেবের স্নানযাত্রার 
পরিকর দিবস বৈকাঁলে যশোহরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীৰ রায় যদুনাথ মজুমদার 
বাহাদুর সি-আই-ই ভক্তিকুটীতে আসিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
২৫শে জুন তারিখে পরতুপাদ্বের আদেশে আমৰা ্ীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল-মঠে 
কীর্তন করিতে যাই । পরদিন পরলোকগত হরিশ্ন্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্ৰ ATS এশচন্ত 
ঘোষ তক্তিকুটীতে আসিয়া শীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। ২৭শে জুন আমরা 


১৯৬ সরস্বতী-জয়তী৷ ত্ৰয়োবিংশ-বৈভব 


প্রভুপাদের আদেশে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠ ও সাতাসনের মঠ-সযূহে এবং ২৮শে 
জুন গঙ্গামাতা-মঠে কীৰ্ত্তন করিতে যাই। 

২৯শে জুন তারিখে গ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা অবসরপ্রাপ্ত ASRS ম্যাজিষ্টেট্‌ 
অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের ভবনে গমন করি। পূৰ্ব্বে জীল প্রভুপাদ যখন পুরীতে ছিলেন, 
তখন অটল বাবু প্রভূপাদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত '৪ গ্রীমন্তাগবত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | প্রভুূপাদ তথায় অনর্গল হরিকথ। কীৰ্ত্তন করেন। 
আমরা গ্রভূপাদের আদেশে সঙ্কীর্ভন করিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে প্রভুপাদ শ্রীতাগবতপ্রেস্‌ 
হইতে আগত শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের “SIVA” নামক গ্রন্থের প্রথম ফৰ্ম্মার প্রুফ, দেখিয়া 
পাঠাইলেন; সেই সময় শ্রীভাগবতগ্রেস্‌ হইতে তৰম্থত্ৰ গন্থাকারে ছাপ! হইতেছিল। 

১লা জুলাই গ্রীল প্রভূপাদের অনুগমনে আমর! কীৰ্ত্তন করিতে করিতে টোটা৷ গোপীনাথ 
দর্শন করিতে যাই। ২র! জুলাই শনিবার পুরী পোষ্ট-অফিসের সম্মুখস্থ পরলোকগত রায় 
হরিবল্পত বস্তু বাহাছুর মহাশয়ের 'শশী-নিকেতনে”র প্রাঙ্গণে স্থানীয় 
সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে একটি মহতী সভায় গ্রীল প্রভূপাদ একটি 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। Alay বাসুদেব প্রভু “কবে হবে বল সে-দিন আমার” 
এই পদটি যুলগায়করূপে কীৰ্ত্তন করিলে আমরা তাহার দোহাররূপে কীৰ্ত্তন করিয়াছিলাম। 
পরে শ্রীযুক্ত ভক্তিসিন্ধু বিষ্ণু বাবু উদ্দও নৃত্য-কীর্তনে সমাগত তদ্রলোকদিগকে বিশেষ 
পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। 
রা জুলাই প্রত্যুষে আমর শ্রীল প্রভৃপাদের অন্গমনে শ্রীগৌরপদাঙ্ষিত দ্বিগুণিত 

বিপ্রলস্ক্ষেত্র আলালনাথে গমন করি। পদব্ৰজে পনর মাইল পথ অতি আনন্দের সহিত 
অতিক্ৰম করিয়। বেলা ১২টার সময় আমরা আলালনাথ পৌছিলাম। পথে যাইতে যাইতে শ্রীল 
প্রভূপাদ অনেক হরিকথা! কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন; কখনও বা "বন দেখি! ভ্ৰম হয় এই বৃন্দাবন” 
প্রভৃতি পদসমূহ, কখনও বা__ 


অটলবিহারী মৈত্র 


“শশী-নিকেতনে? 


কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে। 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! হে ॥ 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! TS মাম্‌। 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ | কৃষ্ণ] কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্‌ ৷ 
রাম! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম! রাঘব! রক্ষ ATI 
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব ! কৃষ্ণ | কেশব | পাহি মাম্‌ ॥ 


কি নিয়াল জা 








যার 


errr rea aaa 


চহৰ্কিংখ-বৈত্তব 
শরীমন্তক্তি প্রদীপ তীৰ্থ মহারাজের পূৰ্ব্বকথ|--আচাৰ্ধ্য-চরণ-ঘৰ্শন 


“sey ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্‌ বো মধুদ্ধিষঃ | 
বিষ্ণোভূ'তানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি 
দুৰ্লভে| মানুষে! দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ | 
তত্রাপি দুৰ্লভং মন্যে বৈকুষ্ঠপ্রিয়দর্শনম্‌ ৷ 
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো৷ ভবতোইনঘাঃ। 
সংসারেহন্সিন্‌ ক্ষণার্ধোহপি সৎসঙ্গঃ শেবধিনৃণীম্‌ 0” 


=ভাঃ 93] ২২৮-৩* 


ওঁ বিষ্ণুপাদ গ্ৰীঞ্জীল তক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমপ্ৰিয় ক্পা-ভাজন, Sa প্রভুপাদের অনুগত 
ও অনুকম্পিত ত্ৰিদণ্ডিপাদগণের অগ্রণী, বৰ্ত্তমানে আচাধ্যাদেশে পীশ্চাত্যপ্রদেশে গুরু 
গৌৱাঙ্গবাণী প্রচারকপ্রবর পরিবাজকাচাৰ্য্য ব্রিদততিস্বামী শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীৰ্থ মহারাজ 
Stata স্থৃতিপট হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। 
বাঙ্গাল| ১৩১৬ সালের ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯৯০ ২৫শে মার্চ ফান্তনী পূর্ণিমার দিন 
আমি ধুবুলিয়া ষ্টেশন হইতে পদব্ৰজে শ্রীধাম-মায়াপুর্-দর্শনে গমন করি-_ সঙ্গে ব্রিপুরা-রাজের 
REE তদানীন্তন সভা-পত্ডিত গ্ৰীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ব-বাচম্পতি 
ন মহাশয়। ইঁহার সহিত আমার চাদপুরে প্রথম আলাপ হয় এবং ইনি 
আমার নিকট ও বিষ্ণুপাদ Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল তক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর অনেক মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়া আপনাকে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
অনুগত বলিয়! পরিচয় দেন। আমি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমন্সহাপ্রভূর জন্মদিবসে 
্রীমায়াপুর-প্রীযোগপীঠে আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। দেখিলাম, ও বিষুপাদ শ্রীল তক্তিবিনোদ 
ঠাকুর শযোগগীঠে প্রীমন্মহাগ্রভূর শ্রীমন্দিরের নিকট উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখেই 
গু বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং টাকির খ্যাতনাম! জমিদার 
রায় যতীজ্দ্ৰনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয় প্রমুখ কতিপয় সজ্জন উপস্থিত। তাঁহার! 
সকলেই গীমস্তক্তিৰিনোদ ঠাকুরের জৰীমুখ-নি:্থত হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। পণ্ডিত 
Ane বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় জীল ঠাকুরের নিকট আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। 
ঠাকুর গ্রীল তক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উভয়েই আমার 
প্রতি স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করিলেন। 







১০৯৮ সরস্বতী-জয়ণী| চতুৰ্ব্বিংপ < 


তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ ্ৰীলীমদ্ধক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মহাজ্যোতিৰ্ম্ময় নৈঠিক 
্রহ্মচারীর বেশ ছিল। Stata কি যেন একটা অলৌকিক অতিমর্ত্য প্রভাব আমাকে. তীহার 
ও শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ধের প্রতি গাঢ়ভাবে অক্বিষ্ট করিয়া 
টু ঠাকুরের দিল। আমি তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্ৰীপাদপদ্নে পতিত হইয়া 
ৰু ৪ কীদিতে কাঁদিতে তাহার করুণা steel করিলাম। শ্রীল ঠাকুর আমাকে 
আশ্বাস দিয়া বলিলেন,_:“আপনি শিক্ষিত ও সন্মানিত ব্যক্তি, সুতরাং আপনি শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর কথা! প্রচার করিলে বহু লোক তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারিবে । আপনি মহা প্রভুর 
এই জন্মবাসরে কিছু হরিকথা বলুন | 
আমি ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে ‘ব্ৰহ্ম্ধ্য’-সম্বন্ধে কিছু কীৰ্ত্তন করিলাম 
এবং অতিমর্ত্য নৈঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে অহনিশ 
শ্রীহরিনামের আচার প্রদর্শন করিয়! ঠাকুর হরিদাসের অম্তুগমনে শ্রীনীম- 
DAG ভক্তিবিনৌদ- 5 
আজ মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, তাহাও বলিলাম । আমি যেন কাহারও 
কপাপ্রণোদিত হইয়াই তখন আরও বলিয়াছিলাম,_-এই আত্মনিবেদন- 
ক্ষেত্ৰ অন্তর্থীপ শ্রীমায়াপুর হইতেই “পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ-গ্রীম। সৰ্ব্বত্ৰ সঞ্চার হইবে মোর নাম ৷৷” 
শীমন্মহা প্রভুর এই তবিষ্যদ বাণীর পরিপূর্ণতা সাধিত হইবে! 
আমার এই কথ! শ্রবণ shal শ্ৰীমঙ্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্ৰভুপাদ আমার প্রতি 
বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিলেন এবং আমাকে বলিলেন,_-“আপনি শ্রীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ 
টু লইয়া আগামী কল্য ওপারে অর্থাৎ কুলিয়ার চড়ায় ওঁ বিষুপাঁদ শ্রীল 
beg গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ নামক এক অত্যদুত চরিত্র পরম- 
"_ হুংস-প্রবরের পাদপদ্ম সন্দর্শন করুন।” আমি গ্রীল তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
প্রভুর আদেশ-অনুদারে ও বিষ্ণুপাদ Aa তক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যখন 
ওপারে যাইতে উদ্যত হইলাম, তখন ঠাকুর আমাকে তৎপর দিবস শ্রীগোদ্রমে স্বানন্দস্থখদ- 
Ree যাইতে বলিয়া দিলেন। মহাপুরুষ-দর্শনার্থ কুলিয়ায় যাইবার সময় আমি একটি তরমুজ- 
ফল কিনিয়া লইয়া গেলাম। 
ওপারে উপস্থিত হইয়! দেখিলাম, গঙ্গার চড়ায় একটি ছইএর ভিতর এক মহাত্মা আপন 
মনে বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং তরমুজ- 
এগৌরকফিশোর-পতুর ফলটি নিকটে রাখিলাম। যদিও এ মহাত্মা কাহারও কোন দ্ৰব্য গ্রহণ 
sees ক্রেন না শুনিতে পাইলাম, তথাপি Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট 
ee. = আসিয়াছি শুনিয়া তিনি কু্পা-পূৰ্ব্বক আমার প্রদত্ত এ 
। আমি শমন্তক্তিসিদধান্ত সরস্বতী প্রভুর 
শ্রী | গৌরকিশোর দাস গোস্বামী 
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আমি ঠাকুর মহাশয়ের “গৌরাঙ্গ বলিতে হ’বে পুলক শরীর । হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"_ 
এই প্রার্থনা-সঙ্গীতটা কীৰ্ত্তন করিলাম। কীর্তন শ্রবণ করিবার পর তিনি আমাকে একটি 
উপদেশ দিলেন;-- 
‘গরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিবেন। তৃণাদপি স্থনীচ ও তরুর স্থায় সহিষ্ণু হইয়া সর্বদা প্রনাম 
কীর্তন করিবেন | অনৎসন্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দুরে থাঁকিবেন।” 
আমি বলিলাম--“আমার এখনও গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই।” তাহাতে তিনি বলিলেন, 
‘আপনি ত’ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন পাইযাছেন। শ্রীমায়াপুর আত্ম- 
নিবেদনের স্থান ; সেখানে যখন আপনি সদ্‌্গুরুর চরণে আত্মনিবেদন 
= ৮ করিয়াছেন, তখন আর আপনার গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই কিরূপে? 
তক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; যান, তাহার 
কৃপা গ্রহণ করুন” ও বিষ্ণুপাদ DAR গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের এই বাক্য- 
শ্রবণে আমি যে তখন কিরূপ উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার ভাষ| আমার নাই 
আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কুলিয়ায়ই মস্তক মুণ্ডন করিলাম এবং 
গঙ্গান্নান করিয়! শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট গোক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম | 
একটা কথা৷ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; Aa গৌরকিশোর প্রভু আমাকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন, আপনাকে ভবিষ্যতে সগুরুর নিকট হইতে সন্যাস লইয়া দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে 
মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিতে হইবে!’ এই বলিয়া তিনি আমাকে প্রচুর পরিমাণ আশীৰ্ব্বাদ করিয়া- 
ছিলেন। আমি তাহার শ্রুপাদপন্ন স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আপত্তি 
করেন নাই। কিন্তু শুনিয়াছি,_কেহ তাহার পাদস্পর্শ করিতে গেলে তিনি--‘তোমার 
সর্বনাশ হইবে, ভিটামাঁটা উচ্ছন্ন যাইবে, প্রভৃতি বলিয়া ক্রোধ-লীলা৷ প্রকাশ করিতেন। 
আমি শ্রীগোক্রমে ওঁ বিষুপাদ শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা! প্রাপ্ত হইলাম। তিনি 
আমাকে কাঁমবীজ ও কামগায়ত্রী প্রদান করিলেন! Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই শিষ্য 
যুক্ত কল্যাণকল্পতরদাঁস ব্রহ্মচারী (গ্ৰীকুমুদ্বকান্ত ভৌমিক) মহাশয় তখন 
টি প্রীগোক্রমস্থ কুঞ্জে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমাকে ঠাকুরের অধরামৃত 
প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে টাকির জমিদার Daw রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল. 
মহাঁশয়ও গোঁ্রমে Aa ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বেলা প্রায় ২টার সময় শ্রীল 
ঠাকুর ভক্ভিবিনোদ “শিক্ষাষ্টক’ ব্যাখ্যা করিলেন। বৈকালে ঠাকুরেরই অনুগত শিষ্য ও 
সেবক Asie কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের আদেশে শ্রীচৈতন্তচরিতামূত হইতে 
্ীসনাতন-শিক্ষার মূল পাঠ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন সঙ্গে-সঙ্গে উহা ব্যাখ্যা করিয়া 
আমাদিগকে দিলেন। 
= পরে প্ৰীষ্মাবকাশে আমি কলিকাতার “ভক্তিভবনে” দ্বিতীয়বার 
ঙ বিষুপাদ প্রপ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীচরণ দৰ্শন করি এবং ঠাকুরের সহিত পুনরায় 





২০০ সরম্বতী-জয়ন্তী চতুৰ্ব্বিংশ- 


গোজ্ৰমে উপস্থিত হই। শ্রীল ঠাকুর আমাকে ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে- 
“নদীয়া গোড্ৰমে নিত্যানন্দ মহাজন | 
পাতিয়াছে নামহট জীবের কারণ ॥ 
শ্রদ্ধাবান্‌ জন হে! শ্রদ্ধাবান্‌ জন হে! 
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষ| | 
বল কৃষ্ণ, ভল কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥ 
অপরাধশুহ্য হ’য়ে লহ কৃষ্ণনাম। 
কৃষ্ণ মাঁতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ 
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার | 
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সৰ্ব্বধৰ্ম্মসার 0” 
এই কীৰ্ত্তনটী গাহিয়া শ্রীধামের চতুদ্দিকে টহল এবং সকলের নিকট হরিকথা কীৰ্ত্তন 
করিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শ্রীটৈতন্তচরিতামৃত পাঠ 
এবং তৎপরে “একৃষ্ণচৈতন্য ag নিত্যানন্দ । জয়াৈত-্লীগদাধর-গ্ীবাসাদি-্রীগোরভক্তবৃন্দ 1”__-এই 
পঞ্চতন্বাত্বক গ্রীনাম-সঙ্কীর্ভন হইত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ হাতে তালি দিয়া yan 
ঘুরিয়া নৃত্য করিতেন এবং অপ্রাক্ৃতভাবে গদ্গদ হইতেন। গোদ্রমে স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে উপরের 
তলায় এই নৃত্য-কীর্তনাদি হইত। ওঁ বিষ্ণুপাদ AAA সরস্বতী ঠাকুর সেখানে আসিতেন 
ও আমাকে বহু উপদেশাদির দ্বারা প্রচুর কৃপা করিতেন। সরস্বতী প্রভুর তক্তিসিদ্ধান্ত ও 
অতুলনীয় সহজ পাণ্ডিত্য তখনই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। 
শ্রীগোক্রমে থাকা-কাঁলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যদি নীচের তলায় কেহ গল্প-গুজব 
করিতেন, অমনি ঠীকুর বজ্রগম্ভীরস্বরে শাসন করিয়া বলিতেন, _“প্রজল্প পরিত্যাগ কর, 
কৃষ্ণকথ| বল, সৰ্ব্বত্ৰ কৃষ্ণ-কোলাহল হউক |” ঠাকুর আদৌ প্রজল্পের প্রশ্রয় দিতেন না। প্রীনাম- 
wee যে কলিযুগের ধৰ্ম্ম, এ বিষয়ে খুব বেশী বলিতেন, আর বলিতেন,_-“অসৎসঙ্গে 
কখনও নাম হয় ন| | শ্রীজগদানন্দের “প্রেমবিবর্তে'র এই পদটী সৰ্ব্বদাই বলিতেন।_ 
“অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষণনাম নাহি হয়। 
নামীক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়” 
বিশেষতঃ ওঁ বিষ্ণুপাদ AAs তক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী গোস্বামী প্ৰভুপাদের আদর্শ উল্লেখ 
কৰিয়| ঠাকুর আমাদিগকে বলিতেন, দেখুন, সরস্বতী কিরূপ সর্বপ্রকার ছুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের 
আদর্শ দেখাইয়! একান্তমনে শ্রীমায়াপুরে দশীপরাধশূন্ট শ্রীনামের ভজন 
ee আপনার! ৮ ঠাকুর ভক্তি- 
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অপতিতভাবে Amite নামতজনান্ুণীলনের আদর্শ একান্তভাবে দেখিতে পাওয়া! যায়; 
আপনারা সকলে তাহার আদৰ্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীনাম ও শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত Bea’ 
জীল গৌরকিশোর প্রভু তখন কুলিয়া-নবন্ীপে বড় আখড়ার নাটমন্দিরে একটি ছইএর 
মধ্যে বাস করিতেন। ্রীগোদ্রমে থাকা-কাঁলেই একদিন আমি ঠাকুরের আদেশ লইয়া Asti 
রানির বাবাজী মহাশয়ের সহিত কুলিয়া-নবন্ধীপে শ্রীল গৌরকিশোর- 
টিফিন দা গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনার্থ গমন করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের Fal আমি প্রাপ্ত হইয়াছি শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিশেষ 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন--‘আপনি সর্বদা সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করিবেন। তিনি 
আমার গুরুদেব এবং আদর্শ বৈষ্ণব । দেখুন, তিনি রাজার ছেলে হইয়াও কিরূপ বৈরাগ্যের 
আদৰ্শ প্রদর্শন করিয়াছেন । সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-আশ্রয়ে 
একান্তভাবে নাম-সেবা করিতেছেন। তীহার বৈরাগ্য অতুলনীয় ; তিনি শ্রীবূপ-সনাতনের ও 
আমার মহাপ্রভুর নিজ-জন। আপনি কাঁয়মনোবাক্যে সর্বদা বৈষ্ণব-সেব| ও নাম-সন্থীর্তন 
করিবেন-__খুব উচ্চ কীৰ্ত্তন করিবেন ৷’ 
₹ কিছুদিন পরে আমি শ্রীল ঠাকুরের সঙ্গে ্ীগোক্রম হইতে কলিকাতা ‘ভক্তিভবনে’ 
আসিলাম। সেখানে গ্রীল ঠাকুরেরই শিষ্য Aye বসম্তকুমার ঘোষ SSAA ও সাহিত্যিক 
হা Dawe মন্মথনাথ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহার! উভয়েই আমার 
উই সহাধ্যারী,_-এ কথা শ্রীল ঠাকুরকে জানাইলে তিনি শুনিয়া আনন্দিত 
হুইলেন। আমি যখন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতা আসিলাম, তখন শ্রীল 
ঠাকুর একদিন প্রীপরমন্তকতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ANF ডাকিয়া তীহারই উপর আমার উপনয়ন- 
সংস্কীর-গ্রদানের ভার অর্পণ করিলেন। ্র্রীমদত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু ও বিষুপাদ 
জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশমত শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রতুর রচিত “সৎক্রিয়াসার 
দীপিকা’র প্রয়োগ-পদ্ধতি-অনুসারে আমাকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন এবং 
তৎসঙ্গে ঠাকুরেরই অনুজ্ঞায় ্রহ্ধ গায়ত্রী, গুরু-গায়ত্রী ও গোৌরাঙ্গ-গায়ত্রী প্রদান করিলেন। 
আমার সহাধ্যায়ী ও সতীৰ্থ DS বসন্ত বাবু এবং মন্মধ বাবু/_-এই ছুইজনও পূৰ্বে ঠাকুরেরই 
আদেশে ও বিষ্ণুপাদ ীীভক্িসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর দারা সংস্কৃত হইয়াছিলেন। 
ওঁ বিষুপাদ জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে অনেকদিন বলিয়াছেন যে, শ্ৰীসিদ্ধান 
সরস্বতী প্রভু দৈব-বর্ণাশরমধর্দ এবং শদ্ধবৈফব-সমাজ-সংস্থাপন-পূরব্বক বৈষ্ণব-অগতে শুদ্ধনাম-প্রচারের জন্য 
পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন এই দুই কাৰ্ধ্যে তিনি গৌরহুন্দরের ভারপ্রাপ্ত। আমি 
28 তখন জীল ঠাকুরের এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। 
ভক্তিষিনোদ  আনেকবার ‘শ্ৰীচৈতন্তশিক্ষামৃত’ পড়িয়াছি, ঠাকুরের Aart দ্বৈব-বৰ্ণাশ্ৰম- 
ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্ত সম্পূর্ণভাবে উহা বুৰিয়া উঠিতে পারি নাই। 
পরবর্তিকালে এই SEAT যখন গ্রীল তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আচারময় প্রচার-লীলায় 
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প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম, তখনই শ্রীচৈতন্তশিক্ষামৃত-শাস্ত্রের উপদেশটি আমার হৃদয়ে 
সম্পূণভ্যবে প্রক্য স্থাপন করিল। 
ঠাকুর যেমন yw বসন্ত বাবু, TAY বাবু এবং আমাকে পাঞ্চরান্রিকী দীক্ষা-দ্বার| 
পারমাধিক-বিপ্রত্ব অর্থাৎ পরমহংসগুরুর দ্বান্তাভিমান-স্থচক তৃণাদপি-ন্থনীচ-ধর্মের জ্ঞাপক 
দীক্ষাঙ্গ উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণে আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রপ সাউরীর 
ভক্তিতীৰ্থ মহাশয়কেও আদেশ করেন। কিন্ত আমর! জানি নী, কি জন্য 
তিনি শ্রত্ীগুকদেবের পরমহংস-লীলার অনুকরণের পক্ষপাতী হইয়া সংস্কার-গ্রহণের দিবস 
অনুপস্থিত ছিলেন। তক্তিবিনোদ প্রভু সেইদিন আমাকে দ্ৈব-বৰ্ণাশ্ৰম-ধৰ্ম্ম পালনের আবশ্তকত। 
সম্বন্ধে অনেক উপদেশ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি এল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভবিষ্যতে আরও 
উপদেশ-গ্রহণার্থ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন 
তক্তিভবনে আমি অনেকদিন গ্রীচৈতন্তচরিতামৃত পাঠ করিতাম, শ্রীমন্তক্তিবিনোদ 
ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেন) শ্রীচরিতামৃত-পাঠ-কালে ঠাকুরের এক একদিন আশ্চর্য্য ভাবের উদয় 
মত হইত। কোনদিন তিনি ভাব-বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, 
one লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান, কখনও 
উচ্চৈঃস্বরে হান্ত এবং কখনও বা নৃত্য করিতেন। এইরূপভাবে একদিন 
তিনি মাদৃশ পতিতকেও আলিঙ্গন-দানে কৃপা সঞ্চার করিয়াছিলেন | এই সময়ে শ্রীল ঠাকুরে 
অষ্টসাত্বিক বিকার লক্ষিত হইত। তবে তিনি সহ্জিয়াগণের কৃত্রিমতা'র প্রশ্রয় দিতেন না। 
অধিকাংশ সময় তিনি গৌক্রমেই বাস করিতে ভালবাসিতেন এবং শ্রীগোক্রম-বাসে 
কেহ আপত্তি জানাইলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেন | তাহাকে যেরূপ ‘ভক্তিভবনে’ 
দেখিয়াছি,_তিনি অপরাহ্ণ ৫ট! হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত উচ্চেঃস্বরে হরিনাম করিতেন, 
গোক্তমেও SHAS দেখিয়াছি। Aa ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যহ প্রীতঃকালে স্বানন্দসুখদ- 
কুঞ্জের ছাদ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীমন্দির দর্শন ও তদুদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন 
এবং আমাদিগকেও Gat করিতে বলিতেন। 
গীপুক্লযোত্তম ক্ষেত্রেও “তক্তিকুটার+ দ্বিতলের ক্ষুদ্ৰ প্রকোষ্ঠে অবস্থান-পূৰ্ব্বক Ax ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ শীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির দিকে তাকাইয়| রাত্রি ১২টা হইতে ৪টা পৰ্য্যস্ত 
উচ্চৈংস্বরে নামকীৰ্ত্তন করিতেন। নানাপ্রকার বিদ্ধ বৈষ্ণব-অপসম্প্ৰদায়ের লোক ঠাকুরের 
মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঠাকুর তাহাদের নিকট হরিকথা 
না বলিয়া তাহাদিগকে উচ্চ আসন ও প্রতিষ্ঠা দিয়! বিদায় দিতেন | 
শ্রীল ঠাকুর অনেক সময় এই উপদেশটি ব্যাখ্যা করিয়া গুনাইতেন,-- 
বৈষ্ণব-চয়িত। সর্বদা পবিত্ৰ, যেই নিলে হিংসা করি! | 
ভকতিবিনৌদ, না সম্ভাবে তাঁরে, থাকে সদা মৌন ধরি! ॥ ' 
--কল্যাপকল্পতর 


পারমাধিক বিপ্রত্ব 


বৈভব অরাধ-গোঁবিন্দের আরাধনায় আদর নাই ২০৩ 


কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ” সকলকেই ঠাকুর বলিতেন,__প্রমদা-বিষয়ে সর্বদা সাবধান 
থাকিবে, সকলকে কৃষ্ণদাঁস বা গুরুবুদ্ধি করিবে। এততপ্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বলিতেন।_- 
“সিদ্ধান্তসরশ্বতী এ বিষয়ে আদর্শ ; তাহার চরিত্র লক্ষ্য করিবেন।” 

ঠাকুর তক্তিবিনোদ কৃত্রিম নির্জন-ভজনকে সর্ধতোভাবে পরিহার করিতে উপদেশ 
দিতেন। তিনি বলিতেন,_-“ছুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ববক সাধুসঙ্গে নিঙ্কপটে হরিতজনই_ প্ররুত 
নির্জন-তজন।” তিনি স্বয়ং অপতিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে নামসংকীর্তবন, প্রত্যহ ভক্তি গ্রন্থ লিখন, 
ভক্তিগ্রস্থ ব্যাখ্যা এবং শ্রীনামহট্টের পরিব্রাজকরূপে শ্রীনাম-প্রচারে সকলকে আদেশ করিতেন। 

তিনি অনেক সময়ে শুদ্ধনামকীর্ভনকারীর আদর্শরূপে শ্রীপ্রীতক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর 
নাম উল্লেখ করিতেন এবং আমাদিগকে আউল, বাউল প্রভৃতি তের প্রকার অপসম্পরদায়ের 
নিকট হইতে দূরে থাকিয়া সর্বদা! শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গ করিতে 
বলিতেন। আরও বলিতেন,_-'আপনীরা এ সকল হরিবিমুখ লোকের 
সঙ্গ হইতে সর্বদা দুরে থাকিবেন। কারণ, ইহাদের দুষিত রোগ কোনও 
রূপে সাধক-জীবনে সংক্রামিত হইয়| পড়িলে আত্মার স্বাস্থ্া-লাভের আশা সুদুরপরাহত।” 
তিনি Stata নিজ-রচিত দশমূলের ব্যাখ্যা করিয়া অনেক সময়ই শুনাইতেন এবং বলিতেন;_ 
প্রাকৃত হরিজনের সহিত হুরি-রস আস্বাদন করাই জীবনের কর্তব্য ৷” 

অরাধ-গোবিন্দ অর্থাৎ যেখানে গোবিন্দের সহিত বুষভানুননিনীর সাহিত্য নাই, 
সেইরূপ ভাবকে তিনি আদর করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার “স্বনিয়মদ্বাদশকষ্‌! 
গ্লোক হইতে এতৎপ্রসঙ্গে আমাদিগকে নানা উপদেশ দিতেন। বৃষভাহুনন্দিনীর কথা শ্রবণমাত্র 
তিনি উচ্চৈঃস্বৱে ক্রন্দন করৈতন। প্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রতুর স্তায় ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর 
তক্তিবিনোদেও সর্বদা! দেখিয়াছি, শ্রীমতী বার্ষভানবীর সেবাঁসম্পত্তিকে তিনি তাহার হৃদয়- 
সম্পুটের এত অস্তরতম প্রদেশের গুহতম এবং গাঢ়তম গ্রীতির বন্তরূপে সংরক্ষণ কৰিতেন যে, 
যেখীনে-সেখানে বুষভান্থননদিনীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন alt তিনি একদিন আমাকে 
বলিলেন,_“আপনার! যে-দিন শরণাগতির «আমি ত’ স্বানন্দস্নখদবাস ”_এই সব শিক্ষা বুঝিতে 
পারিবেন, সে-দিন আপনাদের সৰ্ব্বোত্তম মঙ্গল হইবে ৷" 

আমি মুহূর্তের wae গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সরস্বতী প্রভুর প্রতি আমাদের কোন- 
প্রকাৰ মরভবদ্ধি থাকিবার অনুমোদন করিতে দেখি নাই বা সরস্বতী CHS কোন সময 

কায়মনোবাক্যে কোথায়ও ঠাকুরের প্রতি মৰ্গতাবুদ্ধি করিতে দেখি নাই। 

গন মনত্ত্যবদ্ধা ্থয়েত” ওঁ বিষ্ণুপাদ Aq ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ যতবার দর্শন করিয়াছি, 
ততবারই তাহার শরীমুখে বণ করিয়াছি যে, সরস্বতী প্রতুর হ্যায় শুদ্ধবৈষ্ণৰ জগতে বিরল। 


ইনি ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহুলোককে বৈষ্ণব করিবেন। 


গুদ্ধনামসংকীর্ত্তনকারীর 
আদৰ্শ সঙ্গ 


গঞ্বিংশ-বৈভব 


সরস্বতী-স্নেহ-সম্বদ্ধিত ‘ভক্তিপ্রদীপ’, সন্ন্যাস ও প্রচার 
“বৈরাগ্যযুগ.ভক্তিরসং প্রযত্বৈরপায়য়ন্মীমনভীগ্লূমন্ধম্‌। 
কৃপাম্বুধি্বঃ পরদুঃথছুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাত্রয়ামি 0” 
--বিলাপকুম্থমাঞ্জলি 


উপরি-উক্ত বিবরণ ব্যতীত Aas তীর্থ মহারাজ লওন-গৌড়ীয়মঠ হইতে Pails কএকটি 
কথা আমাদের বিশেষ প্রীর্থনা-অনুসাঁরে একটি পত্র-মধ্যে * জানাইয়াছেন। 

Haq প্রভুপাদের সঙ্গলাভ করিবার পূর্বে শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত- 
পাঠে শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠের যে দিব্যুর্তি আমার মানস-পটে অঙ্কিত ছিল, তাহাই নিত্য শ্রীধামবাসী 
শ্রীনামতজনরত গ্রীল প্রভুপাদের তৎকালীন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-বেষের তণ্ডকাঞ্চন-সন্নিভ 
দিব্যূর্ি-দর্শনে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। 

ইংরাজী ৯৯১০ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মাবকাশ ও শারদীয়! 


১ প্রিজাবকাশে ও বিষুপাদ Aaa ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপন্স wind আমি ‘ভক্তি- 


ভবনে” যাইতাম এবং তথায় সময় সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ গল ভক্তিসিদ্ধাস্ত 
MARE adh ঠাকুরেরও গীচরণ দর্শন পাইতাম! বালিঘাই-সভায় যে-সকল 
হাই ব্যক্তি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু প্রমুখ গুরুবর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধি ও 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছিল, শ্রীল সরস্বতীসিংহ তাহাদিগের সেই সকল অপরাধ-মত্তহস্তীকে 
দলন করিবার জন্য যে হুঙ্কারপূৰ্ণ দিব্য তেজোময়ী ae প্রকাশ করিতেন; তাহা দেখিয়া 
আমরা স্তম্ভিত হইতাম । শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীপ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের এরূপ বিচার 
দর্শন করিয়া আমাদিগের নিকট বলিতেন যে গ্রীল সরস্বতী প্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রচারিত 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম সংরক্ষণ করিতে পারিবেন | 
যতক্ষণ ‘ভক্তিভবনে’ থাঁকিতাম, ততক্ষণই ঠাকুর বলিতেন,__“কখনও অসৎসঙ্গ করিবেন 
ন! প্রজল্ন করিবেন ন! শ্রীউপদেশীমৃতের “উৎসাহানলিশ্চয়াৎ” শ্লোকটী সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। 
culls ae শ্রীল ঠাকুরকে ‘ভক্তিভবনে’ অবস্থান-কালে 
অনেক সময়ই এীএীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর কথা বলিতে শুনিয়াছি। Aa সরস্বতী 
প্রভু a শ্রীল ঠাকুর আর কাহারও জন্ত কোন প্রকার 


৬ গীহুনায়াননা বিদ্যাবিনোদের নিকট পাদ তীৰ্থ মহারাজের পত্র 


পঞ্চবিংশ-বৈভব সৰ্ব্বতোভাবে পাদপদ্মে আকর্ষণ ও কৃপা ২০৫ 


আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, কিন্ত তিনি শ্রীমদ্ক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে দেখিবার জন্ত 
অনেক সময়ই ব্যস্ত হইতেন। বলিতেন;--‘তাহাকে পত্র লিখিয়া এখানে আনান হউক ৷’ 

ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ও বিষুংপাদ গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট- 
লীলা-আবিফারের দিবসে সন্ধ্যার পরে গ্রীধাম-মায়াপুর হইতে তক্তিতবনে ya: আগত Aq 
সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণ আমি দর্শন পাইলাম। এল প্রভুপাদ সে-দিন 
ভক্তিভবনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণাবলী 
কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। কর্মজড়-স্বার্ভ-মতান্যায়ী অশৌচধারণ, প্রেত- 
শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান ও শুদ্ধবৈষ্ঞব-সদাচারের বিরুদ্ব-আচার-সমূহ নিরাস করিয়া প্রভুপাদ 
সেই সময় সাত্বত-স্থৃতি-নিবন্ধরাজ শ্রী্রীহরিভক্তিবিলাঁস ও সংক্রিয়াসার-দীপিকার সদীচার- 
মুলক উপদেশাবলী আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। 

ইংরাজী ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত আমি কার্ধ্য-ব্যপদেশে অন্যত্র অবস্থান 
করিলেও প্রতি বৎসরই শ্রীমন্মহাপ্রভূর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর-বজপত্নে শ্রীপ্রীল 
প্রভূপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও eed শ্রবণের জন্ত আগমন করিতাম। 
প্রভূপাদের উপদেশের মধ্যেই আমরা শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের অকৃত্রিম 
অপ্রারুত-সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করিতাম। প্রতুপাদের বিশেষ স্নেহাস্থকম্পায় সংবদ্ধিত হইয়াই 
আমি “ভক্তিপ্রদীপ” আখ্যা লাভ করিয়াছি। 

আমার যখন সংসার-বন্ধন হইতে ছুটী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল এবং নানাবিধ বিঘ্ন 
আপিয়া হরিতজনের ব্যাঘাত করিতেছিল, তখন Stage ক্কপাসিক্কু প্রভূপাদ আমাকে 
“গোরা প না ভজিয়! মইনু” ঠাকুর মহাশয়ের এই গানটা স্বয়ং কীৰ্ত্তন করিয়া! শ্রবণ করাইতেন। 

ইংরাজী ১৯১৭ সালে গ্রাম্যকোলাহলপ্রদ বিষয়কার্ধ্য হইতে অবসর-গ্রহণ-পূর্বক আমি 
শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভূপাদের শ্রাচরণান্ুগত্যে শ্রীধামবাস করিবার মানসে 
আগমন করিলাম। প্রভুপাদের কৃপায় কলিকাতার উণ্টাডিঙ্গি-পল্লীতে 
গৌরীবেড়ে-লেনে শ্রীপাদ কুঞ্জদা’র সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভের 
সৌভাগ্য হইল এবং বৈষ্ণব-সঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীহরিকীর্তনের অপূৰ্ব্ব সুযোগ ঘটিল। তৎপরে 
আমি ১নং উণ্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে প্রীতক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীল প্রভূপাদের আনুগত্যে 
শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিবার অপূৰ্ব্ব সৌভাগ্য লাভ করিলাম। তখন 
প্রভুপাদের রচিত 'মায়াবাদ-শতদুষণী' “ভাই সহজিয়া” “কথাবলী” প্রভৃতি ভুবনমঙ্গল অপ্ৰাকৃত 
সাহিত্য-সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইল। বৃদ্ধকালে এখন সামর্থ্য 
নাই বলিয়! শৃগাল-কুকুর-তক্ষ্য দেহের প্রতি শত শত ধিকার দিয়া অশ্রু বিসর্জন করি। 

ইংরাজী ১৯১৯ সালে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া 
Aa প্রতুপাদ ও বৈষ্ণবগণের আহুগত্যে পরিব্রাজক-বানপ্রস্থবেষে শ্ীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন 
স্থানে গ্ৰীচৈতন্তবাণী কর্তনের TI আদেশ প্রাপ্ত AVA | 


শক্তিবিনোদ-অপ্রকট- 
দিবসে প্রভুপাদ 


‘ভক্তিপ্রদীপ’ নাম 


কুঞ্জদা’র সঙ্গ-লাভ 


২০৬ সরম্বতী-জয়প্রী পঞ্চবিংশ- 


১৯২, সালের ১ল| নতের শ্রীল প্রতুপাদ কৃপা-পূর্বাক আমার কায়মনোবাক্যকে হরি- 
গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় দণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্তমঠে আমাকে ত্ৰিদপ্ত- 
সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। সেই সময় প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ কতিপয় সেবক 
an = তথায় উপস্থিত ছিলেন! প্র মাসেই পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা 
পাইয়। আমি পরিব্রাজকবেষে ঢাকা-নগরীতে গমন করি। তথায় আপনার 
সাক্ষাংলাত, আমার নানাস্থানে শ্রীচৈতন্ততাগবত ও প্রীচৈতন্তচরিতামূত পাঠ, কীৰ্ত্তন 
ও ব্যাখ্যা, পরলোকগত লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে আমার 
অবস্থান, তথায় গোঠীসহ শ্রীল প্রভূপাদের আগমন; &ীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা, আপনার ও 
গিরি মৃহারাজ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের সহিত সম্মেলন, শ্রীল প্রভূপাদের একমাস-ব্যাগী 
তথায় গ্রীমস্ভাগবতের “জন্মাগ্স্ত” শ্লোকের ব্যখ্যা প্রভৃতির কথা৷ আপনার অবিদিত নাই। 
তৎপরবর্তিকালে প্রভুপাদের আদেশে ভারতের সর্বত্র শ্ৰীচৈতন্ত-বাণীর প্রচারাদি ‘গৌড়ীয়ে’ 
যথাসম্ভব প্রকাশিত আছে। 
যদিও আমি কীৰ্ত্তনে নিপুণ নহি, তথাপি শ্রীল প্ৰভুপাদ ভক্ত-গোষ্ঠীর সহিত প্রসাদ- 
সন্মান-কালে আমার প্রসাদে ভোগবুদ্ধির নিরসণকল্পে আমার মুখে প্রসাদ-মহিমাহুচক 
পদাবলীর উচ্চ-সন্কীৰ্ত্তন-এ্ৰবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন বিশেষতঃ “নারদমুনি বাজায় বীণা” 
সঙ্গীতটী কীৰ্ত্তনমুখে শুনিতে ভালবাসেন। শ্রীল প্রতুপাদের অন্তরঙ্গ একনিষ্ঠ সেবকগণের 
মধ্যে গ্রীল gan’, Aa বাসুদেব প্রভু প্রমুখ মহামছোপদেশকগণ আমার জীবনের ঞবতারা 
-_নয়নতারার সেবাসান্লিধ্য-লীভের সর্বপ্রধান সহায়ক। 
Dy প্রতুপাদ তাহার এই অযোগ্য জরাতুর ভৃত্যকে লগুনের মত কর্ণ-ন্ত-প্রাণ মহা- 
নগরীতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রতৃপাদের কৃপায় লগ্নে আসিয়া স্থানে স্থানে হরিকথা কীৰ্ত্তন 
এবং কএকজন সত্যানুসন্ধিৎস্ুর নিকট বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্তবাণী- 
আলোচনা ব্যতীত Aver ্রীচৈতন্তাষ্টক Baines, ‘শিক্ষাষ্টক,’ 
‘্মনঃশিক্ষা, ‘উপদেশামৃত, ‘Arya’ Berea’ প্রার্থনা? প্রেমভক্তি'চন্ৰিক|’ 
ও সমগ্র গ্ৰীমস্তগবদ্‌গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছি। এতত্যতীত আরও প্রায় পৃঞ্চাশটী 
ইংরাজী রচনা (thesis) প্রস্তুত হইয়াছে। সপার্ধদ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া 
পীচৈতন্ততাগবত-অবলম্বনে সরল ইংরাজী ভাষায় ‘Career & Activities of Sree 
Krishna Chaitanya and His Teachings’ নামক একটি গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছি | 
গ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্কে বহু SAAC আমাকে অনেক AGATA ও প্রচারের প্রণালী-সমূহ 
শিক্ষা দিয়াছেন। প্রভূপাদের ছুই একটি ক্কপালিপি আমার নিকট এখানে যাহা আছে 
এবং লওুন-গৌড়ীয়মঠে বিভিন্ন কৃপা-লিপিতে তাঁহার যে-দকল উপদেশ লাভ করিয়াছি, নিয়ে 
তাছ! হইতেই কোন কোন স্থান উদ্ধার করিয়া আপনার নিকট: পাঠাইলাম। প্রত্যেক 
উদ্ধৃত অংশের ACL প্রভুপাদের লিখিত পত্রের তারিখ ও নাল দেওয়া হইল। 


লওনে প্রেরণ 


222০০০০০০০০ 


বৈভৰ পত্রাবলীতে প্রভুপাদের উপদেশ ২০৭ 


ভগবান্‌ সর্বব্যাপী। একাংশের কাৰ্য্যে ব্যস্ত থাকিলে কৃষ্ণসেবার ধারণা বিলুপ্ত হইয়া গর্ভোদক- 
শায়ীর উপাসনা হইয়া যায়| কৃষ্ণোপাসনা গর্ভোদকশীয়ী বা নারায়ণসেবা হইতে পৃথক্‌। আপনাকে 
একদেশ-দর্শিতার পরামর্শ গিলে কৃষ্ণার্থে-অধিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইবার পরিবর্তে কৃষ্ণের আংশিক সেবা ব্যতীত 
সর্ববিধ সেবা করিতে পারিবেন না, versatile অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে সেবাকুশল না! হইয়া PTT হইলে 
Arteta দর্ববতোনুখী সেবায় বৈদুখ্য লাভ ঘটিবে | একচন্ষু-বিশিষ্ট হইলে সকলদিগের Ste মনোযোগ 
ঘটে | ভগবান্‌ কৃষ্ণ কিন্ত সর্বব্যাপী ; প্রীবার্ধভানবীর ধন বার্ধভানবীর আনুগত্যেই লাভ হয়। 
( কলিকাতা গ্ৰীগোঁড়ীয়মঠ হইতে প্রধাম-মায়াপুরে লিখিত পত্ৰ--ইং ৮/৬/৩১ ) 
[আশা করি শ্রীল প্রভুপাদের এই অমূল্য উপদেশটা আমাদের অনেকের Bay ধারণা 
যথা--“অযুক সেবার জন্য অমুক নিযুক্ত,_-আমি নহি; বা অমুক সেবার জন্তু গচ্ছিত tory 
সেই নির্দিষ্ট সেবায় না লাগিয়া অপরাপর সেবায় লাগিতেছে কেন?” প্রভৃতি একদেশ- 
দশিতা-মূলক বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করিয়া শ্রীবার্ষভানবীর নয়নতারার আম্থগত্যে 
আমাদের সর্ধতোমুখী সেবা-বুদ্ধি আনয়ন করিবে 1] 
যিনি নিজের যথানর্ববস্থ, তথ! ত্রিভুবনের যথানৰ্ব্বত্ব সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, 
তিনি গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসৰ্ব্ব্থ এবং ত্রিভুবনের winds সর্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত 
করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদাস, সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।_-(ইং ২৩1৭1৩১) 


“Your conversation with the cultured people of the west following 
the words of the Divine Lord will surely be appreciated by all sincere 
souls amidst their busy life. I don’t know any body who is more de- 
lighted than myself to hear that at last the Gaudiya Math Office has been 
opened in the British Isles’—(21-4-33) 

বহুলোকের নিকট হরিকথ! বলিতে বলিতে দুই এক জন ভাল লোকও ভগবৎকখায় মনোযোগী হইতে 
পারেন_ ইহাই আমার আশাবন্ধ |-_(ইং ২৫1৫1৩৩) 

[ ফলে Dr. Herr Ernest Schulze of Berlin ও Mrs. Hilda Korbel of 
London—tuy আত্মাকে পাওয়া গিয়াছে ১৯৩৷৩৪ তারিখে ] 

The Esoteric representation need not be placed on the table at 
the sacrifice of the exoteric code and exposition, as the people are found 
to be very hasty to judge a person by his external appearance. 
—(27-6-33.) ১ 

মনে ব্লাধিবেন--আপনার সহকর্ম্মিদয়ের শুভানুধ্যায়ী ও সংপরামর্শদাতৃসুত্রে আপনার নিৰ্ব্বাচনেই 
আমাদের সাফল্য নির্ভর করে| আপনার অভাবে এথানে বহু কাৰ্য্য বহুভাবে suffer করিলেও আপনার স্যায় 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নবীন উদ্যামিগণের বিশেষ সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই।--(ইং ৭/৭/৩৩) 


We are no meditators, but on the other hand solicitors of congre- 
gational meetings, So shifting from the centre of London is now out 
of the question—(26-7-33.) se oe re sah 

T have enjoyed much to learn that the senior Tridandi Swami 
been টি ea received by Her Majesty, the Queen of England. 
This unforeseen chance is really a very rare opportunity that hardly 
falls to the lot of a monk with his triple staff and bowl in his 


hand,—(21-8-83.) 


২৮ সরস্বতী-জয়্রী পঞ্চবিংশ-বৈতব 


We take pride in that you are acting as our proxy in a distant 
land, where our crippled movements have not yet approached—(21-8-33,) 


I learn with great delight that the City of London has found you 
keeping fast on the Janmastami day and am more glad to learn that 
you could make ‘পাণ’ of Sree Chaitanya Charitamrita on the day, 
— (28-8-33.) 

Tho service of cooking is meant for the Supreme Lord Sree 
Krishna and His devotees like“gacatt*ls” who uttered ‘গেহং জুষাম্‌' ete., and 
that the cooking should be done as far as possible by ‘দীক্ষিত’, in as much 
as it forms a part of ‘ata’ | A devotee is a co-sharer of the remains of 
Krishna’s dish, while the wordly affairs of His devotees are also isolated 
for His service.—(19-10-33.) 

গৌরলীল| ও কৃষ্ণলীল| আমার এ কয়দিন আলোচ্য বিষয় ছিল। সংজ্ঞা বিযুক্ত হইলে আর এই গৌর- 
কৃষ্ণসেবার কথা মনে করিতে পারিব না বলিয়া সংজ্ঞা-থাকা-কাল-পর্য্যন্ত গৌরকৃষ্ণ-সেবা চিন্তা করিব | আপনি 
দন্তে তৃণ ধারণ-পুর্ববক দ্বারে দ্বারে বিনয়-মহকারে পরম দৈন্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভূর কথা বলিতে থাকুন; 
আপনি কৃতি-পুরুষ, কৃষ্ণ-কৃপা অবশ্য পাইবেন ।--(ইং ২1১।৩৪) 

You should always be submissive and courteous to all whom you 
meet however unpleasant situation they create. You should know that 
you are after all poor Indians—you are always to crave sympathy 
from the people there right and left; specially as you are a true 


Vaishnava, you should endure all sorts of sufferings and should be 
proving fully submissive to all you meet in a foreign country. (16-1-34.) 


May Sree Krishna bless you in your noblest endeavours in carry- 
ing the message of the Supreme Lord Sree Chaitanya to a land where 
such transcendental news had not reached before you graced the banks 
of the Thames.— (13-2-84.) 


Though we are distantly placed by the will of Providenee, still 
the symbolical sounds in letters will not keep us at such a distance. 


ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না| তাহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই ডাহার 
সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবন্তক্ত-দ্বার| Stata নিকট পাঠান যায়। 

| Telegramag আগে, Air Mailag আগে, Wireless Radiog অনেক আগে 

সেরূপ communication হয় | The Benign Hand of Sree Krishna is a better 

judge than our silly selves. We should ever be in the service of the 

Supreme Lord Krishna, whatever troubles we meet in our journey 

of life.—(23-2-34.) 











যঢ়ুবিংশ-বৈত্তব 
জীগৌড়ীয়মঠে বাধিক উৎসব ও “গৌড়ীয়” পত্র 


“বহু নিষ্ষপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহুগ্যালন রক্ত-_-“গোঁড়ীয়” পত্র ও "গৌড়ীয় মঠ’ । 
_ প্রতুপাদের THOT 


বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শ্রীগোড়ীয় মঠের বাধিক মহামহোৎসবে প্রীল 
প্রভুপাদ প্রতি বৎসরের oh হরিকীর্তন-বন্া প্রবাহিত করিলেন। কলিকাতাবাসী বহু 
লন্বপ্রতিষ্ঠ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এ 
বৎসরের উৎসবে ‘গৌড়ীয়’ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কলিকাতা বড়বাজারের স্বধাম-প্রাপ্ত রাজা 
কাণীনাথের সুযোগ) পুত্র বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত পরমতাগবত বর্ষীয়ান্‌ রাজা বাবু দামোদর দাস 
বর্ধন্‌ ৯ই ভাদ্র ১৩২৯) কএকজন বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন) 
তন্মধ্যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-শীখা গ্রীল অনস্তাচার্য্য ও Aa হরিদাস পণ্ডিতের উপশাখা 
aig, বিল্লনাটায় শ্রীগদাধর ভট্টবংশজাত জনৈক বুন্দাবনবাসী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। 
তাহারা Aa প্রভুপাদের গ্ৰীমুখে বৈষ্ণবধৰ্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ 
করিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১১ই ভাদ্র (১৩২৯) বড়বাজারের গোবিন্দ 
তবনের পাঠক ও বহু শ্রোতা গ্রগৌড়ীয়মঠে আসিয়! প্রভূপাদের বাণী শ্রবণ করেন। এ দিবস 
বিক্ৰমপুরাস্তৰ্গত আড়িয়ল-গ্রাম-নিবাসী পরলোকগত পণ্ডিত হরিমোহন শিরোমণি মহাশয়ও 
গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়! তক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের 
শাখা কাষ্ঠাকাট। গীজগন্নাথ দাসের বংশজাত | 

গ্রীল প্রভূপাদের অনুজ্ঞায় ঢাক! শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ত্ৰিদত্ডি-সন্ন্যাসিগণ পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন স্থানে গ্রগৌড়ীয়মঠের বাৰ্ষিক উৎসবের পূৰ্ব্বকাল পর্য্যন্ত হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। 
ঢাকার কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বাগমারা, গাজিরহাট প্রভৃতি স্থানে 
প্রচার করিয়া শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীৰ্থ মহারাজ প্রমুখ প্রচারকগণ গৌড়ীয়- 
মঠের উত্সবে যোগদান করিলেন। এতন্যতীত এই সময় পুরী গ্রপুরুষোত্তম মঠের বে-সকল 
প্রচারক বালেশ্বর, ভদ্রক মহকুমা, নীলগিরি-রাজ্য, উহার নিকটবর্তী কপ্ডিপদা, উদালা, 
কুয়ামারা এবং ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের বারিপদা রাজধানীতে হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন, 


গোঁড়ীয়মঠের উৎসব 
ও ‘গৌড়ীয়’ 


পূৰ্বাবঙ্গে প্রচার 





৮ রন্মতী-জয়ত্ী বড় বিংশ- 


তাহারাও আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। ২৩শে শ্রাবণ শ্রীবলদেব-জন্ম-পৃর্ণিম। হইতে 
উৎসব আরম্ভ হইল। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের দৈনিক “সার্ভেণ্টে'র সম্পাদকীয় ভর্তি 
গৌঁডীয়মঠের উৎসব ও প্রচার-স্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, — 


We are very glad to express our high appreciation of the activities of the 
Sree Vishva-Vaishnava-Raja-Sabha for some years. The other day we visited 
the Math at 1, Ultadingi Junction Road, Calcutta and were gratified with what 
we had occasion to view and learn. 

We all know that the earth moves round the sun and that this hanging 
lamp of Heaven is burning night and day to emit light to this moving globe, 
With this popular belief we do not wink a moment to say that the said eternal 
glowing ball rises up in the eastern horizon and goes down in the west, This 
poor similarity may help us to some extent to understand that the eternal Sevabas 
or the devotees of Sree Bhagavan who are eternally associated part and parcel of 
His Nitya Leela, seem to appear before us in this horizon and go down in the 
other, like so many Baddha Jeevas or beings putting on coats——one, this visible 
perceptible body and the other, the invisible subtle mind. We must not 
commit this sad error when we learn that the 84th Advent Anniversary of Sree 
Thakur Bhaktivinode was performed with great eclat on Monday the 4th instant 
at Sree Gaudiya Math, where thousands of poor people and ladies and gentlemen 
of various ranks and castes were treated sumptuously with Sree Mahaprasad. 

Thakur Bhaktivinode appeared in this stage of life in the year 1838 and 
was known to us as a competent Civil Officer as well as a religious devotee. But 
very few of us can shake off the prevalent notion of birth and death and take that 
these eternal devotees of Sree Bhagavan do not open their mortal eyes to see the 
earthly light and close them after a period like us, Thakur Bhaktivinode is one 
Of Sree Mahapeabhu’s dearest devotees. His life before us was full of activities in 
propagating Shudaha Bhakti or Atma~Dharma, himself following strictly the path 
Of Sree Mahaprabhu and six Goswamins and publishing numerous works in English, 
Sanskrit and Bengali on Bhagavata-Dharma. People who are running after 
Kanaka-Kamini-Pratishtha {Money-Enjoyment-Fame) shivered at his appearance 
as he laid axe at the root of the tree whose forbidden fruit was being tasted for 
the last two centuries or so by the so-called preachers in the garb of spiritual 
guides. He pumped off the stagnant waters and filled the channel of Bhabti with 
a stream of sweet and invigorating liquid. 

We cannot see him with our fleshy eyes, nor can we know him with our 
passionate mind, The devotees of Sree Bhagavan Only can see him distinctly 
with their Aima-Jnana. 

The readers will kindly note that it is far from our mind to ignore the 
efits of our society, nay our country will desire much from such purely 
ot itutions of the most genuine type. 
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ae “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ”_এই শরীচৈতন্যবাণীর মূৰ্ত্ত অবতার ২১১ 
‘গৌড়ীয়’ 


গীমদ্তক্তিৰিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাহার প্রতিষ্ঠিত মাসিক ‘গীসজ্জনতোষণী’ 
পত্রিকা নব পৰ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতে NTF | 
হুরিকথ! শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন হইতে মনুষ্যজাতিকে এক yess বিরাম দিবার 
পক্ষপাতিত্ব গ্রভুপাদের চিরদিনই নাই। প্রভুপাদ বলেন,_-কলিযুগ- 
পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষী_“কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ।” মানুষকে 
হুরিকথা শ্রবণ-কীর্ভন ও তাহার স্থৃতি হইতে মুহূর্তের জন্য বিরাম দিলে সেই মুহূর্তেই 
যায়াদেবী ছিদ্র পাইয়| মানুষের বহিৰ্শ্ুখতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এবং তাহাকে নানা 
aa fer বশীভূত করিয়| থাকে। গ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিয়া থাকেন,_-জাগতিক 
কোন কাজ অনেকক্ষণ যাবৎ করিতে করিতে সেই কাজ হইতে বিশ্ৰাম গ্রহণ না৷ করিলে 
তাহা একঘেয়ে বোধ হয়, চিত্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠে ও তাহা হইতে শীঘ্রই বিশ্রামের জন্ত 
পিপাসাতুর হইয়া পড়িতে হয়; কিন্তু অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ভন বা হরিসেবা অতিমর্ত্য 
বিচিত্রতীময় বলিয়! প্রতিপদে নবনবায়মান। 

খৃষ্টীয় ধৰ্ম্মানুসারে ছয় দিন অন্যান্তি কাৰ্য্য করিবার পর রবিবার দিবস বে বিশ্ৰাম করিবার 
রীতি প্রচলিত আছে, তাহ হরিসেবা-সম্বন্ধ প্রযুক্ত হইতে পারে ন|। হরিসেব৷ প্রতিদিন, 
প্রৃতিক্ষণ__সব সময়ই করিতে হইবে; “ভগবানের নাম বৃথা লইও না”-_ 
এই খৃষ্টীয় নীতির অর্থ ইহা নহে যে, অনুক্ষণ ভগবানের নাম গ্রহণ করা 
অনুচিত ৷ *শ্রীহরির বিশ্রামকাল চাতুৰ্ম্মাহ্যের সময় তাহাকে ডাকা অন্তায়” 
ভগবদ্বহিষ্ধুখ স্মার্তমতের এইরূপ অভিমত বটে। শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামীৰ eal লাভ করিবার 
পূৰ্ব্বে এক সময়ে শ্রীবললত ভট্ট বলিয়াছিলেন্,_-"আমরা যখন প্রকৃতি এবং ভগবান্‌ যখন পতি, 
তখন পতির নাম সতী জীগণের কাহীরও নিকট উচ্চ করিয়া বলিতে নাই।” অতিবাড়ী 
জগন্নাথ দীসেরও অনেকটা এই জাতীয় বিচার ছিল। শুনা যায়,--তিনি মুখে কাপড় বাঁধিয়া 
রাখিতেন,__পাছে হরিনাম-মহামন্ত্ৰটি ভুলক্রমে মুখ হইতে বাহির হইয়! যায়, আর কেহ তাহা 
শুনিয়া ফেলে! গ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীৰ্ত্তন নবদ্বীপবাসিগণের 
শাস্তিভঙ্গ করিয়াছিল! সময়ে বে-সময়ে উচ্চকীর্তভন তাহাদের বিশ্রাম-স্থখের ব্যাঘাত 
করিত) এজন্ত তাঁহারা কাজির নিকট নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল, অনুক্ষণ “হরি হরি’ করিলে কৃষি-বাপিজ্যাদি-ব্যাপারে 
শৈথিল্য-নিবন্ধন শশ্য-দ্রব্যাদির উত্পাদন, আমদানী রপ্তানীর অল্পত। ও বিশৃঙ্খলা বশতঃ ‘ধান’, 
‘চাল’, ‘দাল’ প্রভৃতি শস্তের মূল্যও বাড়িয়া যাইবে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে! কিন্ত Sieg 
ও তাহার আশ্রিতবর্গ মনোধৰ্ম্ম হইতে উত্থিত এই সকল নানাপ্রকার মতবাদ সম্পূৰ্ণৰূপে 
নিরাস করিয়াছেন। শ্ৰুতি যে একমাত্র শব্ববঙ্গের মহিম! কীর্তন করিয়াছেন- প্রণবকেই 


মনুযুলাতির প্রতি 
প্রভুর কৃপা 


হরিকীর্তন-প্রচীরই 
জীবে দয়] 







২১২ সরম্বতী-জয়ন্তী বড় বিংশ 


বেদবীজ ও মহাঁবাক্য বলিয়াছেন,_শ্রীচৈতত্যদেব সেই শখত্রঙ্গ নামের অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তনই 
মানবের পরমধর্ম্ম বলিয়া জানাইয়াছেন। বেদাস্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমন্ভাগবত 


“এতাবানেব লোকেইহস্মিন্‌ পুংসাং ধৰ্ম্মঃ পরঃ TS? | 
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্ৰহণাদিভিঃ ॥৮ * 
(৬৩২২) 


CCH অনুক্ষণ যে নামকীর্ডন-বারা ভগবানের সেবাকেই জীবের পরমধৰ্ম্ম বলিয়াছেন, গ্রীল 
প্রভুপাদ “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্খাৎ”__বেদাস্তের এই চরম সুত্র হইতে সেই শষা- 
রবীন অনাৰুত্তি অঙ্গের আবৃত্তি দ্বারাই অতি সহজে আনষঙ্গিকভাবে অনাবৃত্তি অর্থাৎ 
জগতে গতাগতিরহিত হইয়| নিত্যধাযে ভগবানের নিত্যসেবা ও com 
লাভের কথা জ্বানাইয়াছেন। প্রভুপাদ শাস্ত-প্রমাণ এবং নানাপ্রকার সাধারণ যুক্তিদ্বারাও 
শ্রিবণই ভক্কি-অন্থশীলনের মধ্যে সর্বপ্রথম ও মুখ্য”__ইছা৷ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রতুপাদ 
আরও জানাইয়াছেন,_আমরা যে বস্তুকে আমাদের পঞ্চ কৰ্ম্মেজিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সমস্ত 
ইন্জিয়ের রাজা মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, সেইরূপ aia বস্তুর অভিজ্ঞান 
একমাত্র সেবোম্মুখ কৰ্ণেন্দৰিয়ই আমাদের নিকট আনিয়া দিতে পারে। আমরা সেবোনুখ 
শ্রবণের দ্বারাই অতীন্্ৰিয় পরাৎপর বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। «ay সনাতনধর্মে 
শ্ৰুতিকেই মূল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। 
শ্ৰুতিবিদ্ধাই--বহ্মবিদ্ত।। জগতে এই ব্ৰহ্মবি্তা বা শবব্রন্গের অবতার অনুক্ষণ প্রকট 
করাইবার জন্তই বর্তমান জড়সৰ্কস্বযুগের মধ্যে প্রভুপাদের আবিৰ্ভাব; ইহা তাঁহার আবির্ভাবের 
করনের দুর্ভিক্ষে মুল বৈশিষ্টয। বর্তমান যুগ ‘জড়'-শব্দ ও তাহার পারিপার্থিকতার দ্বারা 
টি ভরপূর হইয়া রহিয়াছে। সর্বত্রই হরিকীর্ভনের মহা! ছূর্ভিক্ষ। জড়'-শব্দ 
মহামারীর ন্যায় তাহার বিজয়-অভিযানে বাহির হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেই 
প্রভুপাদের অপার করুণী-_এখানেই তিনি ভাগবতের ভাষায় ‘ভুরিদ’ (মহাঁদীতা) নামের 
aes সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন__এরূপ যুগেও তিনি শঙ্দব্ৰহ্গের কৃপাময় অবতারকে 
প্রতি জীবের রুদ্ধ কৰ্ণৰারের নিকট পৌছাইয়| দিতেছেন। শুধু বঙ্গবাসীর কর্ণদারে নহে, 
শুধু ভারতীয় মানবজাতির কর্ণ-প্রীঙ্গণে নহে, পৃথিবীর সর্ধত্র-_বিশ্বের সকল দ্বারে তিনি এই 
শঙ্ব-বঙ্গের অবতারকে প্রকট ক্রাইবার as অতিমানুষিক চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। 
কয়লার খনির মধ্যে, পর্বতের গহ্বরে, সাগরের বক্ষে, নিৰ্জন কাস্তারে, জনাকীর্ণ নগরীতে, 
জাগতিক অতাব-পীড়িত পল্লীতে, অট্টালিকা ও প্রাসাদ-শোভিত রাজধানীতে, বাষ্পীয় শকটে, 
ব্যোমযানে, অর্ণবপৌতে, কৰ্ম্মকোলাহলের মধ্যে, নিস্তব-নির্নতার ক্রোড়ে__সর্বত্রই তিনি 
ছারা ৷ভগবানে ভক্তিযোগই এই জগতে জীবের পরম ধর্মের অবধি | 





বৈভব Arrow ha বৃহৎ মৃদঙ্গ ও জীবন্ত মৃদঙ্গ বা four ২১৩ 


যান্ত্রিক যুগের অবদানগুলি এতকাল পর্য্যস্ত কেবল ভাবী মানবমেধযজ্ঞের উপকরণরূপে 
পরিণত হইয়া অপদানে পর্য্যবসিত হইতেছিল। কিন্তু এই অতিমর্ত্য আচার্য্য জড়যান্ত্িক-যুগকে 
চৈতন্তশিক্ষার বাহন মান্ত্রিক-যুগ করিয়া ফেলিয়াছেন--যন্ত্ৰকে হরিনাম- 
মহামন্ত্রের তন্্র-প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছেন। Aa প্রভূপাদ মুদ্ৰাযন্ত্ৰকে 
‘বড়খোল’ নাম দিয়াছেন, আর নিত্যহরিভজনপরায়ণ ত্রিদণ্ডি-যতিগণকে 
শ্রীচৈতন্ের জীবস্ত-ৃদ্গ__ প্ররুতগ্রস্তাবে “চিদ্ঘ” আখ্য! দিয়াছেন। যাহার! কায়, মন: ও বাক্য 
এই তিনটিকে দণ্ডিত ব নিগৃহীত করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, অনুক্ষণ হরি- 
কীৰ্ত্তনই যাহাদের একমাত্র কার্ধ্য, তাহাদের জিহ্বাতেই প্রচৈতন্তবাণী অবতীৰ্ণ হইয়া জগতে 
সেই শৰ্বব্ৰহ্মাবতারকে প্রকাশিত করিবে | 

ম্যাপথিওসিসের আখড়াগুলি জগতে যে-সকল শৃগাল-বাস্থুদেবের অবতার প্রকাশিত 
করিতেছে, তাহা ভগবদবতার বা গ্রীচৈতন্তাবতার নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,-- 
armies সন্রযাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরে জগন্মাতা শ্রীশচীদেবীর 
নিকট অচিরেই তাঁহার নিজের দুইটি আবির্ভাব বা অবতারের কথা 
বলিয়াছিলেন। ইহার অনুকরণ করিয়া তারতে,বিশেষতঃ বাঙ্গালায় গণ্ডায় 
গণ্ডায় অনেক পাষণ্ডতার অবতার উদ্ভূত হুইয়াছে। কিন্ত শ্রীগৌরস্ন্দর যে অচিরেই Stata 
‘নাম’ ও “অর্চা,রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগন্মাতা শ্রীশচীদেবীকে পান্বনা-প্রদানের সঙ্গে- 
সঙ্গে সকল সজ্জন-সমাজের হৃদয়ে সাত্বন| প্রদান করিবেন, বিপ্রলস্তময়ী হরিসেবার উৎকর্ষ 
প্রচার করিয়া বিশ্বের প্রকৃত বান্ডব শাস্তি আনয়ন করিবেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের সেই স্পষ্ট 
ইঙ্গিত আমরা অনেকেই প্রাক্তন দুক্কৃতি-হেতু এতাবৎকাল বুবিয়| উঠিতে পারি নাই। 
অধুনা আচার্ধোর অবদানে তাহা পরিস্কুট হইয়াছে । তাই 'ভ্রীচৈতন্তবাণীর মধ্যে আমরা 
প্রীচেতন্ের অবতার লক্ষ্য করি এবং প্রীচৈতগ্মঠে, প্রীচৈতন্তদেবের “oy yea মধ্যে তাহার 
অবতার SA জনের BAT লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যবাণীর দ্বারা তাহার উপাসন! করিতে পারি। 

শ্রীচৈতন্তের জীবন্ত মৃদঙ্গ ত্রিদণ্ডিগণ অনুক্ষণ যে হুরিকীর্তন করেন, তাহা বিশ্বের সৰ্ব্বত্ৰ 
বিস্তার করিতে হইলে যাঞ্জিক যুগের অবদান কিরূপে শ্রীচৈতন্ের বাণীর বাহন হইয়া 
আচার্যের অবদান ঘোষণা করিতে পারে, তাহা আমরা! প্রত্যক্ষ করি-- 
যখন আচার্যের কৃপায় মুদ্ৰাযন্ত্ৰসমূহ তক্তিসিদ্ধান্তের রুদ্ধ পেটিকার মূদ্ৰা 
উদ্ঘাটন করিয়া জগতে গৌঁড়ীয়ের বাণী প্রচার করে। মৃদঙ্গের ধ্বনি 
আমাদের স্তাঁয় করণাপাটবদোষে দুষ্ট ব্যক্তিগণের কর্ণরন্ধে, অধিক দূর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে 
না; কিন্তু যখন আচার্যের অধিনায়কত্বে মুদ্ৰাযন্ত্ৰ হরিনাম-প্রচারের আনুকূল্য করে, তখন 
দেখিতে পাই,--এই যান্ত্রিক যুগে মুদ্ৰাযন্ত্ৰ সত্য সত্যই “বড় খোল’ । ইহার ধ্বনি শুধু আধ 
মাইল, এক মাইল ব্যাপ্ত করে না,_পরন্ত আচার্য্যের কৃপায় আপনাকে সমস্ত বিশ্বে বিলাইতে 
পারে। তাই ate আচার্য্যের অবদানরূপে এই “বড়খোলে'র ধ্বনি কখনও ‘গৌড়ীয়ে’ৰু 


যান্ত্ৰিক যুগে মন্রযুগের 
অবতারণ 


জ্রীচৈতন্যের বাণীতেই 
শ্রীচৈতন্যাবতরণ 


প্রীচৈতন্যের জীবস্ত 









২১৪ সরস্বতী-জয়তী| যড়,বিংশ- 


বাণীরূপে, কখনও ‘সজ্জনতোষণী’র একতান সঙ্গীতরূপে, কখনও ‘দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র 
মধুর পদরূপে, কখনও “ভাগবতে'র কীর্তনরূপে, কখনও ‘পারমাথী’র কথামৃতরপে, কখনও 
a “কীর্তনের ককিলিরূপে বিশ্বে বিতরিত হইতেছে। 

Arsen ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীসজ্জনতোষণী’ জীল প্রভৃপাদের সম্পাদকতায় 
প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাতে গ্রতুপাদের আশী মিটিল ন|--আকাজ্কার তৃপ্তি 
হইল al) wate মানব-জীবন একমাস পরে পরে যদি শ্রীহরিকথা 
শুনিবার অবসর পায়, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল সুদুরপরাহত হইয়া 
পড়িবে। মানব-জীতিকে সর্বক্ষণ হরিকথা শুনাইতে হইবে। অন্ততঃ 
প্রতি সপ্তাহে যদি পরমার্থের কথ! অনর্থের মোহে মুগ্ধ মানবের কর্ণবেধ করিয়া কীৰ্ত্তিত হয়, 
' তাহা হইলে তাহারা সাতদিন ধরিয়! ও সকল কথা শ্রবণ করিতে থাকিবে এবং শ্রবণের পর 
কীৰ্ত্তন করিতে করিতে অনুধ্যান করিবে । পাঠকগণের প্রতি এই শুভান্ধ্যান হৃদয়ে 
লইয়া প্রভূপাঁদ কলিকাতায় একটি মূদ্ৰাযন্ত্ৰ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ক্কৃষ্চনগরের 
ভাগবতযন্ত্র তথায়ই রহিল। সেখানে “সজ্জনতোষণী+-পত্রিকা ছাপা হইত ; ‘গৌড়ীয়ে'র অন্ত 
কলিকাতায় “গৌড়ীয়-প্রিটিং ওয়ার্কস্” নামক পৃথক্‌ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব হইল। এই 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল, অর্থাৎ ‘গৌড়ীয়’ সাণ্ডাহিক পত্র প্রথম 
প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতা ১নং উপ্টাডিদ্গি-জংসন-রোঁডস্থিত তদানীন্তন 
গৌড়ীয়মঠের সন্নিকটস্থ একটি বাড়ীতে প্রস্তাবিত মুদ্ৰাযন্ত্ৰ স্থাপিত হইয়াছিল। 

‘গৌড়ীয়ে’র প্রথম সংখ্যা গৌড়ীয়মঠের বাধিক উৎসবকালে বাঙ্গাল! ১৩২৯ সালের 
২র| ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণনগর ‘ভাগবতপ্রেস্‌* হইতেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। 


“গৌড়ীয়ে”র প্রথম সংখ্যা 


প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুূপাদ স্বয়ং এবং মহামহোপদেশক 
পণ্ডিতবর শ্রীপাঁদ অনস্তবাসুদের ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ প্রভূ কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেসে গেলেন। 
এল প্রভূপাদ, মহামহোৌপদেশক প্রভু ও তত্সহযোগী Aste বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী sors 
মহাশয় প্রভৃতি Sete দিবস (শুক্রবার) সমস্ত দিন পরিশ্রম ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া 
প্রথম সংখ্যাটি বাহির করিলেন। এই ব্যাপারে Aa প্রভুপাদের এক আশ্চর্য্য FA ও 
অভিজ্ঞতা লক্ষ্য কর! গিয়াছিল,_ প্রথম ফৰ্ম্মার অষ্টম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের নীচের লাইন 
হইতে আরম্ভ করিয়া উপর দিকে মেকআপ করিতে করিতে অর্থাৎ শেষের দিক্‌ হইতে 
গোড়ার দিকে বিপরীতক্রমে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ পর্য্যন্ত মেক-আপ করান হইয়াছিল। 
পরমার্থ এবং ধৰ্ম্মাৰ্থকামমোক্ষাদি অপরা বিস্তার সমালোচক পরসাহিত্যপরিষদের 
সাপ্তাহিক পত্ৰ ‘গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষে সম্পাদক হইলেন_মহোঁপদেশক পণ্ডিত শ্ৰীপাদ 
অ a le হৰিপদ বির এম.এ, বি-এল্‌ ; প্রকাশক ও 


প্রপঞ্চে বিদ্বদ্রঢ়ির 
প্রচারাকাজ্ষ! 
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বৈভৰ “গৌড়ীয়ে”র মূল নীতি কি? ২১৫ 


মুদ্রণ-কর্তা হইলেন--শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী এবং পরিদর্শক হইলেন-্রীপাঁদ অনন্ত- 
বাসুদেব ব্রহ্মচারী Praised | প্রভুপাদ ‘গৌড়ীয়ে'র প্রথম পৃষ্ঠার ছুই পার্শ্বে গৌড়ীয়ের মূল 
নীতিরূপে শ্ীতক্তিরসামৃতসিদ্ধু'র দুইটি cis এবং তগ্নিয়ে তাহার স্বত্ৃত দুইটি পপ্যানথবাদও 
স্বহস্তে লিখিয়| দিলেন। প্রভুর দ্বহস্ত-লিখিত সেই শ্লোক-দুইটী ও পদ্ান্থবাদ এই,-- 


ঘোপঞ্চিকভয়| zo সবিসৰ্যান্দবশতনঃ। অনাসক্ত বই 
A Rem যথাৰ্হ টুপ: 
গু শরিত্যাগো VIR ফন কশ্যত | লিন হন IR ই 
২ সীরিসবান্ যাহা SEER emits satis 

* বিষয়’ বনয়া ত্যাগ হু স্কন ঘাধব | 


যাহার| হরিকথা-প্রচার, পত্রিকা-প্রকাশ প্রভৃতিকে বিষয়কথা-প্রচার ও বিষয়-চেষ্টার 
অন্যতম মনে করেন এবং হরিকথ।-প্রচাঁর পরিত্যাগ করিয়া নির্জনভদন-ছলনার ফন্তুবৈরাগ্য- 
প্রদর্শনকে অধিকতর শ্রীচৈতন্তপদান্থুসরণ ব| ধৰ্ম্মান্সর৭ মনে করেন, 
BE ও যুক্তবৈরাগ্য ই 
তাহাঁদিগের ভ্রাস্তি Ast গোস্বামী প্রভু উপরি-উক্ত শ্লোক-দুইটির দ্বারা 
প্রদর্শন কৰিয়া সৰ্ব্ববিযয়কে একমাত্র ৰৃষ্ণসেবায় নিৰ্ব্বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাই 
ইহাই হইল গোৌড়ীয়ের মূলনীতি--শ্ৰীগৌড়ীয়মঠ ও প্রচারের মূল আদৰ্শ | 
এই সময়ে ‘গৌড়ীয়ে’র প্রচারে সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
‘গৌড়ীয়’ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহই বহু প্রশংসাপত্র আসিতে থাকিল। ‘গৌড়ীয়ে’র 
প্রথম সংখ্যার “আবার কেন ?”, “মধুর লিপি”, “পরমার্থে ভেজাল” প্রভৃতি কএকটি 
বিশেষ প্রবন্ধ একদিকে যেমন সজ্জন ও অকপট গোঁড়ীয়গণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল, 
অপর দিকে এক শ্রেণীর ব্যক্তি গৌড়ীয়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই 
নিজেদের বিপদ গণিয়াছিলেন। এইরূপ বিপন্নগণের মধ্য হইতে চট্টগ্রাম সদরঘাটের কোহিনুর 
প্রেসের কাগজে লিখিত “মরুভূমি? স্বাক্ষরিত একখানি পত্র গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে প্রেরিত 
হইয়াছিল। উহার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর ‘গৌড়ীয়ে'র প্রথম te ষষ্ঠ সংখ্যায় (৬ই আশ্বিন 
১৩২৯) “মরুতে সেচন” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
যখনই কোন অপ্রাক্ৃত প্রচার বিপ্লব আনয়ন করে, তখনই জান! যায় যে, উহা 
নানাধিক কার্যকরী হইতেছে। যেখানে চেতন, সেখানেই অচেতনের-প্রাক্কতের বিরুদ্ধে 
OE অপ্ৰাকৃতের বিপ্লব | বিদ্রোহ জিনিষটি খারাপ বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিপ্লব 
_ প্রাকৃত বিদ্ৰোহ ও আত্ম্রোহ,_এই উভয়ের বিরুদ্ধেই অভিযান। 
যে প্রাক্ৃত-বিপ্লব ইহসৰ্ব্ব্বতাকে কেন্দ্ৰ করিয়া উদিত, তাহাতে চেতন নাই, চেতনাভাস বা 
চেতনের প্রতিবিম্ব আছে। আচাৰ্য্য যে অপ্রাকৃত বিপ্লবের স্রোত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা 
চেতনের বিপ্লব, তাহা! সংস্কার নহে,--তাহা পুনঃ সংস্থাপন। সংস্কারের মধ্যে তাজা-গড়া, 


২১৬ সরস্বতী-জয়ী যড়,বিংশ- 


জোড়াতালি দেওয়া, আপোষ করা অথবা এক ভেজাল সরাইতে গিয়া আর এক ভেজাল 
চাপাইয়া দেওয়া ; ইহাতে এক মতবাদ নিরাস করিতে গিয়| নুতন মতবাদ স্থষ্টি করার ফলে 
অন্বিধা প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। সে-প্রকার সংস্কারের চেষ্টা গৌড়ীয়ের নাই, পুনঃ সংস্থাপন ও 
পুনঃ প্রতিষ্ঠাই গৌড়ীয়ের ব্রত। সেই ব্রত উদ্যাপনের দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন ‘গৌড়ীয়’ 
প্রকাশিত হইলেন, তখন শুধু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে নয়, সমগ্র ধৰ্ম্মজগতে তাহা এক বিপ্লব 
আনয়ন করিল। ‘গৌড়ীয়’ গুঁকান্তিক সত্যের বাণী-বৈজয়ন্তী হস্তে ধারণ করিয়া ঘোষণা 
করিলেন,_-জগতের সমস্ত ব্যক্তিও যদি একযোগে বাস্তবসত্যের সহিত মতভেদ করে, তথাপি 
‘গৌড়ীয়’ তাহার আদর্শ হইতে একচুলও বিচ্যুত হইতে প্রস্তুত নহেন, অপ্রান্কত মহাজনের 
পথই তাহার অনুসরণীয়) ্রীমদ্‌ ভাগবত যে দ্বাদশ জনকে ‘মহাজন’ বলিয়াছেন এবং তাহাদের 
একান্ত অনুগত বিশ্বের যেখানে যত জন আছেন, ‘গৌড়ীয়’ তীহাদিগকেই প্রধান বিচারক- 
রূপে স্বীকার করেন) এই দ্বাদশ জন মহাজনের বিরুদ্ধে জগতের দশ জন সমস্বরে যাহা 
বলেন, সেই চীথকারে অধিক লোক সংগৃহীত হইলেও ‘গৌড়ীয়’ সূর্বক্ষণই লোকপ্রিয়তা 
অপেক্ষা সত্যাহুসন্ধিতসাকেই বড় মনে করেন। ইহার একটি চিত্র প্রথম বৰ্ষ ‘গৌড়ীয়ে’র ৭ম 
সংখ্যায় “বিচার আদালত” শীর্ষক তালিকার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছিল; 
আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধার করিলাম, 
বিচার-আদালত 
বিচারপতি 
> | বয়, ২ নারদ, ৩। শু, ৪ | সনতকুমার, ৫ | কপিল, ৬] মনু, ৭ | প্রহ্নাদ, ৮ | জনফ, 
৯ | ভীষ্ম, ১৭ | বলি, ১১ | বৈয়াসকি, ১২ | যম (দ্বাদশ জন ) 
মানব-সাধারণ ব্নাম গৌড়ীয় 
নালিশের কারণ 
গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়-পূৰ্ব্বক্‌ মানব-সাধারণের কায়মনোবাক্যের প্রাকৃত অনুষ্ঠানের সহিত 
গোঁড়ীয়ের কায়মনোবাক্যের অপ্ৰকৃত অনুশীলনের ভেদ স্থাপন করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ । 
বাদীপক্ষে__ 
ব্যারিষ্টারের তালিকা 
১] বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪ | দত্তাত্ৰেয়, ¢ | অষ্টবক্র, ৬। RA প্রভৃতি। 
উকীলের তালিক! 
১ ঈশবরকৃফ, ২ | গৌঁড়পাদ, ৩ | গোবিন্দ, 8 | শঙ্করাচাৰ্যযা, «| বিদ্যারণ), ৬। সদানন্দ যোগী, 
৭। আনন্দগিরি, ৮ | মধুসুদন সরস্বতী, ৯ | স্বপ্লেশ্বর, ১* | বিজ্ঞানভিঙ্ষু, ১১ | শেষনাগ, ১২ | বাচম্পতি মিশ্র 





বৈভ্ব আীললিতাপ্রিয়দাসের নিৰ্য্যাণ; মেদিনীপুরে প্রচার; মন্দির-সংস্কার ২১৭ 


বিবাদীর পক্ষে__ 
ব্যারিষ্টারের তালিকা 


১ | খষভ, ২ | নবযোগেন্ত, © | প্রাচীনবৰ্হির দশপুত্ৰ প্রচেতোগণ, ঃ | ধ্ৰুব, ৫ | পৃথু, ৬ | Craw, 
৭ | উদ্ধব প্রভৃতি | 


উকীলের তালিকা 


১ ৷ রামানূজ, ২ | মধ্বাচাৰ্য্য, ৩ | নিদ্বাদিত্য, ৪ 1 বিষ্ণুস্বামী, ৫ | বেদাস্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীৰ্থ, 
৭ | শ্রীনিবাস, ৮ | গ্ৰীধরস্বামী, ৯ | বিবমঙ্গল। ১৭ | জয়দেব, ১১ | বল্লভাচাৰ্য্য, ১২ | Ass, ১৩ | বলদেব 
বি্যাভুযুণ প্রভৃতি। 
মোক্তারের তালিকা 
১। কৃষ্ণদেব, ২ | গোপালভট্ট, © | ধ্যানচন্ত্ৰ, ৪ | কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি | 
বিচারাকালে সাক্ষীর তালিকা উভয় পক্ষ হইতে দাখিল wai হইবে এবং বাদী 'ও বিবাদী উভয় 


পক্ষই ইচ্ছামত নিজ-নিজ ব্যাব্লিষ্টার, উকীল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্ধন ব| বৰ্জ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন। 
সম্প্ৰতি প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে বাঁদিগণের নয়শত অভিযোগ দাখিল কর! আবশ্যক | 


গ্ৰীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে ৩২শে শ্রাবণ (১৩২৯) শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত প্রাচীন 
উদাসীন ভক্ত শ্রীললিতাপ্রিয়দাস বাবাজী মহাশয় নিৰ্য্যাণ লাভ করেন। এই মহাত্মা কিছু- 
দিন পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ Aa গৌরকিশৌর দাস গোস্বামী মহারাজের 
সেবা করিয়াছিলেন এবং গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটের পরে নিজ- 
গুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকা চার্ধযবর্ধ্য Aa ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের নিকট 
শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস করেন। শ্রীল প্রতৃপাদ ত্ৰিদও-সন্নাস-লীল| প্রদর্শন করিলে শ্রীললিতা- 
প্রিয়দাস মহাশয়ও গীগুরুদেবের SAIS! হইয়া ছুই মাসের মধ্যেই বেষ গ্রহণ করেন। তিনি 
ইহার ছুই বৎসর পূৰ্ব্বে ব্ৰজমওলের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া গৌড়দেশে আসেন এবং নবদ্বীপে 
কিছুকাল গ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জে সেব| করেন। তৎপরে 
উরধাম-মায়াপুর প্রীবাস-অঙ্গনে, গোক্রম প্রীন্রতিকুঙ্জে এবং ঢাকা জীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সেবা 
করিয়াছিলেন। গ্ৰীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর “সংস্কারদীপিকা'-পদ্ধতিমতে শ্ীচৈতন্ত- 
মঠের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ দিকে তাহার সমাধি প্রদত্ত হইয়াছে। 

গৌড়ীয়মঠের উৎসবের পরে গ্রীল প্রভূপাদের ইচ্ছান্থসারে এীমন্তক্তিপ্রদীপ তীৰ্থ 
মহারাজ ২৩ শে ভাদ্ৰ (১৩২৯) হইতে ৩* শে ভাত্র মেদিনীপুর প্রচার করেন। গৌড়ীয়মঠের 
প্রচারকগণের অপর একটি সঙ্ঘ ধানবাদে প্রীহরিকথা-প্রচারার্থ গমন করেন। আচাৰ্য্য শ্ৰীমৎ 
পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিস্যারত্ন প্ৰমুখ ীচৈতন্তমঠের সেবকবুন্দ চাপাহাঁটিতে দ্বিজ বাণীনাথের 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের AAG, ভগ্নস্তপে পরিণত শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্ধ্যে 


বিশেষ উদ্যোগী হন। 


ললিতীপ্রিয়দীস 


্তবিংশ-বৈভব 
শ্ৰীত্ৰজমণ্ডলে শ্রীল agate 


‘গৌঁড়-ব্ৰজ-জনে ভেদ না দেখিব 
হইব বরজবাসী। 
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে 
হইব রাধার দাসী ॥ 
দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে 
নিজ স্থুল পরিচয় | 
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা৷ 
নিত্য চিদানন্দময় ॥” 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 


কলিকাতা শ্ৰীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের পরে শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে 
বাঙ্জালা ১৩২৯ সালের ১১ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৯২২ সাঁলের ২৮ শে সেপ্টেম্বর রাত্রির ট্রেণে 
শীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে 
সি সেলের শনিবার নাচের আবির্ভাক-তিথি ও বিজয়া দশমীর 
3 দিন প্রাতঃকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তখন প্রভূপাদের-সঙ্গে 
আপাদ xan’, Aste পরমানন্দ প্রভু, Baty সম্বিৎ ও মদন বাবু ছিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন- 
বাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের উদ্ধোগে লালাবাবুর ঠাকুর-বাড়ীর THA ঘোষ- 
বাবুদের বাড়ীতে সভক্ত Ay প্রভুপাদের অবস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রভুপাদ সে-দিন 
Sera বহু ব্যক্তির নিকট রীমাধ্বগৌড়ীয়গণের সহিত তত্ববাদিগণের বিচারের পার্থক্য 
ও বৈশিষ্ট্য কীৰ্ত্তন করিলেন। রী দিন ভক্তগণ সকলে প্রভুপাদের অনুগমনে Aste সান 
fa প্রায় ১ টার ও প্ৰ HA | পরদিন ( ১লা অক্টোবর ) প্রাতে 






ণ তি F রাণীক্ষেত হইতে Age অধোক্ষজ 


meg a 


A 


মপ্তবিংশ-বৈভব = অধোক্ষজ কীৰ্ত্তন-মুখে ভগবৎসেবাই রূপানুগ সিদ্ধান্ত ২১৯ 


শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানাস্তরিত হইয়াছেন ৷ প্ৰরভুপাদ শীব্রীগোবিন্দজীউর প্রাচীন ভ চড় 
শমন্দিরের মধ্যে শরীহীগৌরনিত্যানন্দ ও গ্রীগরীরাধারুফ-্ীমুরতি দর্শন করিয়া নূতন মন্দিরে 
শীপ্রীরাধাগোবিন-বিগ্রহ দর্শনার্থ গমন করিলেন। তথায় গ্রীল প্রতৃপাদ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও 
শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিবার পর শ্রীল রূপগোস্থামী প্রভূ, শ্রীতক্তিরসামূতসিদ্ধু, ও শ্রীরূপান্গ- 
গণের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। 
শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাহাতে শ্রীচৈতন্তমঠের একটি শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইজন্ 
প্রভুপাদ কএকটি স্থান দর্শন করিলেন। সংবাদ পাইয়া ও দিন সন্ধ্যায় শ্রীরাধারমণঘেরার 
শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পরিবারের স্বধামগত পণ্ডিত মধুহ্দন গোস্বামী 
সার্বভৌম মহাশয় প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 
প্রভূপাদ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত নানাপ্রকার শাস্তরীয়-প্রসঙ্গ 
আলোচনা করিলেন এবং পরে নবপ্রকাশিত ‘গৌড়ীয়’-পত্ৰ প্রথম বর্ষের কএক খণ্ড গোস্বামী 
মহাঁশয়কে উপহার দিলেন। “গৌঁড়ীয়ে'র ন্যায় উচ্চবিচারপূর্ণ পারমার্থিক-পত্র-দর্শনে গোম্বামীজী 
বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, এই ‘গৌড়ীয়’ই একদিন সমগ্র ‘গৌড়ীয়’- 
সমাজের নিয়ামক হইবেন | 
১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর শ্রীল প্রতুপাঁদ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহ্ন-বিগ্রহ দর্শনার্থ গমন 
করিলেন। তখন শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ কালীয়দহে প্রাচীর-বেষ্টিত 
রাত একটি বাগানে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মন্দিরের পাৰ্শ্বে আমদনমোহনের 
ata পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। Ags রামকৃষ্দাসজীর সহিত প্রভুপাদের অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তাহাতে 
Asse অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীনামকীর্তন অনান্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজনেৰ 
সহিত তুল্য এবং আধুনিক কল্পিত PUSH যে-সকল ছড়াগান শুনিতে পাওয়া যায়, State 
শ্রীনামকীর্ভনের সহিত সমান! তিনি আরও বলিয়াছিলেন,_ন্ঠাযশীস্ত্ে পাণ্ডিত্য ন! থাকিলে 
বেদান্তে অধিকার হয় না এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ে আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা 
নাই |” ইহাতে গ্রীল প্রভৃপাদ ্রীমন্সহাপ্রভু ও প্রীরূপ-দনাতনাদি গোস্বামিবর্গের এবং শ্রীল 
বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাঁজনগণের সিদ্ধান্ত 
উল্লেখ করিয়| বলিলেন,__প্রীনামকীর্তনই শ্রীমন্মহা প্রভুর উপদেশে মুখ্য সাধন ও সাধ্য এবং 
কীর্তনমুখে কীৰ্ত্তনানুগত্যে স্বাভাবিক activo স্মরণই গোস্বামিপাঁদগণের সিদ্ধান্ত । অপ্রাকৃত 
বিচারই Dag মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য। অপ্ৰাব্বত বিচারে অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত ন! থাকিলে 
প্রকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তি হরিতজনের রূপ ধরিয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চন| করে। শ্রীরূপান্থগ- 
বর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের শিক্ষায় “রসাভাসযুক্ত ছড়াগান' বা কোন প্রকার 
'নামাপরাধ_ +শুদ্ধনাম” বা ‘জীনামকীৰ্ত্তনা পদবাচ্য হয় নাই। হেলায় শ্রদ্ধার হরিনাম-গ্রহণ 
এক কথা, আর ‘নামাপরাধ’ পরিত্যাগ না করা বা “নামাঁপরাধ'কেই ‘নাম’ বলিবার জ্ঞাত ব! 


ত্রজমওলে মঠ-প্রতিষ্ঠার 


সঙ্কল্প 


২২০ সরস্বতী-জয়ী সম প্তুখিংশ- 


অজ্ঞাত বিচার লইয়| দশবিধ অপরাধের যে-কোন একটি সংরক্ষণ বা পোষণ করিয়াও প্রীহরি- 
নামকীর্তনই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে-_-এরূপ আত্মবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়! সম্পূর্ণ পৃথক্‌ কথা» 
শ্রীল প্রভূপাদ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপূৰ্ব্ব অকৃত্রিম 
যুক্তবৈরাগ্য প্রভৃতির কথাও কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামক্ষ্দাস বাবাজী মহাশয়ের স্থান হইতে আসিয়া ভক্তগণ Aq 
প্রহুপাদের অন্থগমনে শ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ ও অন্ঠান্ত স্থান দর্শন করিলেন। 
১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর প্রত্যুষে শ্রীল প্রভূপাদের অনুগমনে সকলেই শ্রীরাধাকুণড ও 
প্রীগিরিগোবব্ধন দর্শনার্থ গমন করিলেন। ওঁ দিন কোজাগরী পৃণিমা-তিথি। তাহারা মধুর! 
নি হইতে যাত্রা করিয়া ভরতপুর-রোৌডের উপরে শ্রীগো বর্ধন-গিরিরাজ, 
পরে কুন্থমসরোবর এবং ষোল মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধাকুণ 
দর্শন করেন। শ্রীল প্রভৃপাঁদ শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হইয়| সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং শ্রীকু্ড 
অবগাহন করিতে করিতে অতিমর্ত্যভাবে বিতাঁবিত হুইয়া শ্রীল agate দাস গোস্বামী প্রভুর 
Ages কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্নানাস্তে Aq প্রভুপাদের অনুগমনে কএকটি স্থান 
দর্শন করিয়া তক্তগণ শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং প্রসাদ-গ্রহণাস্তে 
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থ গোফায় নরহরিদাঁস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাহার 
নিকট গ্রীল প্রভৃপাদ কিছুক্ষণ হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন | 
তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দদীস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য জনৈক ভেকধারী ব্যক্তির সহিত 
প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার হইল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত গৌরশিরোমণি মহাশয়ের বিশেষ 
পরিচয় আছে শুনিয়া খুব কীদিলেন। বসিরহাঁটের শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু 
(ৰ সহিত বর্তমানে তথায় নিত্যাননদাস-নামে পরিচিত হইয়া বাস করিতেছেন। 
তিনি প্রতুপাদের পূর্ব-পরিচিত এবং Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট 
যাতায়াত করিতেন। অনেক খৌজ করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর! হইল। প্রভুপাদকে 
দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে তথায় সে-দিন অবস্থান করিবার 
জন্য বিশেষ অন্থরৌধ করিলেন। 
শ্রীল প্ৰভুপাদ শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে মধুরায় প্রীকৃষ্*-অনুস্থান ও 
শ্ীকেশবদেব দর্শন করিলেন এবং তৎপরে শ্রীবৃন্দীবনে ফিরিয়া, আসিলেন। প্রভুপাদ Aste 
অনা স্থান দর্শন বন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন,--ধানবাদ হইতে পাদ অতুলচন্দ্ৰ TT 
: পাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তথায় আসিয় উপস্থিত হইয়াছেন। 
পরদিন শুক্রবার বৈকাঁলে শ্রীল প্রভুপাদ কেশিঘাট ও গীঞ্জীরাধাদামোদর দর্শন করিলেন। 
জীইীরাধাদামোদরের শীমন্দিরের একদিকে শ্রীল রূপগোত্বামী প্রভুর সমাধি এবং অপর দিকে 





ৰ ওল জীৰ লী এভু ও জল বৰ্মাৰ গো সা আহে ।- শ্রীল প্রভুপাদ 


বৈগর 'শ্ীরাধামাধব-অন্তরঙ্গ' প্ৰভুপাদের ব্রজভূমি-ভ্রমণ ২২১ 


৭ই অক্টোবর শনিবার প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ গীধাম-বুন্দাবন হইতে ট্রেণে 
মথুরায় গমন করিলেন। মথুরায় বিশ্বামঘাট এবং কংসটিল! দর্শন করিবার পর Cantonmenta 
লাল! রাজারামের ( ব্যাণ্টন্মেণ্টে শ্রীযুক্ত অধোক্ষজদাস প্রভুর বন্ধু লাল! শ্রীযুক্ত রাজারাম 

= কণ্টাষ্টার মহাশয়ের ভবনে আসিয়া Aa agate হরিকথা কীৰ্ত্তন 

করেন। তথা হইতে প্রভুপাদ আগ্রায় গমন করিয়! সন্ধ্যার পর পুনরায় 

মথুরা ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীপাদ অতীন্ত্ৰিয় প্ৰহ্‌ প্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু দিনই রাত্রিতে 

আগ্রা হইতে ধানবাদে প্রত্যাবর্তন করেন | মথুব|-ষেশনে আসিয়া শ্রীঅধোক্ষজ প্রভু রাণীক্ষেতে 

তাহার কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিলেন ৷ মথুরায় লাল! রাজারামজীর বাসায় সেই রাত্রি বাস 
করিয়া পরদিন পাতে প্রভূপাঁদের সহিত sata ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া অসিলেন। 

৯ ই অক্টোবর সোমবার প্রাতে প্রহুপাদ কালীচরণ পাল নামক জনৈক ভদ্রলোকের 
সহিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে গমন করিলেন। তথায় শ্রীষড় ভুজ 
মহাপ্রতু-বিগ্রহ দর্শন এবং স্বধামগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গল্পজী গোস্বামীর 
পুগুকাগার পরিদর্শন করেন। তথা হইতে আসিয়া গ্রহপাদ শ্রীলোকনাথ 
গোস্বামী প্রভুর সমাধি, শ্রীরাধাবিনোদজীউ, শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীগোকুলানিন্দ 
দর্শন করিলেন। এখানে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের সহিত প্রতুপাদের আলাপ 
হইল। বৈকালে শ্রীযুক্ত aise গোস্বামী এবং ময়নাভলের Aye রসরাজ মিত্র ঠাকুর 
প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া হরিকথা! শ্রবণ করিয়াছিলেন ৷ 

বৈকালে লাল! বাবুর ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যমন্দিরে পণ্ডিত মধুস্দন গোস্বামী প্রমুখ স্থানীয় 
ব্যক্তিগণের বিশেষ উদ্যোগে আহত একটি সভায় প্রভূপাদ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে oI 

ঘটিকা পর্য্যন্ত “এমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বৈষ্ণবধৰ্ম্ম”-সন্বন্ধে একটি অভিভাষণ 

ত মি প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রীধামবাসী শ্রোত্‌মণ্ডলী ও পণ্তিতগণ Aa 

fee এভুপাদের এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 

পণ্ডিত মধুস্থযন গোস্বামী মহাশয় একটি অভিনন্দন প্রদান করিয়া প্রভুপাদকে বর্তমান সময়ে 

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অকৃত্ৰিম বান্ধব, প্রকৃত গুভানুধ্যায়ী ও আশ্রয়স্থল বলিয়াছিলেন। সভায় 

গীধামবাসী বহু পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ গোস্বামী, Aye 
বিনোদবিহারী গোস্বামী, ডাক্তার ্রীযুক্ত বলহরি দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। 

ও দিবস প্রভূপাদ আরও কএকটি স্থান দর্শন করেন। ১২ই অক্টোবর প্রাতে প্রভুপাদের 
সহিত ভক্তগণ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ট্রেণে প্রভুপাদ বলবস্ত সিং নামক এক 
ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা বলিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে দিল্লী পৌছিয়া' ১৩ই তারিখে 
CNT কাণপুরে আগমন করেন এবং ১৫ই অক্টোবর তারিখে কাণপুর হইতে ভক্তগণ-সঙ্গে 


কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন । * 
* as পরমানন্দ প্রভুর প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত 


গ্রন্থাগার পরিদর্শন 


অট্টাবিংশ-বতব 
চতুর্থবার ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ 


“আমরা যে-স্থলে বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব, সে-স্থলে ভক্তিরই আলোচন! হইতে 
থাকিবে | কখন কখন নিষেধ-মুখে অনৰ্থ ও পাপাদির বিচার করিব, কখন বা ভক্তি-সংস্থাপনের জন্য অন্যান্য 
ধৰ্ম্ম লইয়া বিচার করিব। আমর! কখনই অন্ঠান্য ধর্শের প্রতি Ga প্রকাশ করিব al | 

ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তি-বিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়| সেই সকল বিষয় 
ম্পষ্টরূপে ন! দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয়লাভ হয় ন! |” x 

- শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 


শ্রীল প্রতৃপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিয়মসেবাঁ- 
কালে গ্ৰীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে (১৪ই আশ্বিন হইতে ১৮ই কার্তিক, ১৩২৯) ঢাকা- 
at নগরীতে কৃপা-পূর্বক শুভবিজয় করিলেন। প্রভুপাদ মাধ্বগৌড়ীয়মঠে 
ধ্বগোড়ীয় মঠে 
ব্রি তখন প্রায় ছুই সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়ীছিলেন। প্রতুপাদের আগমনে 
কেবল ঢাকানগরী নহে, পূর্ববন্ধের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম ও নগরগুলিতেও 
হরিকথার বন্তা প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রত্যহ বহু সম্মানিত ও শিক্ষিত ব্যক্তি প্রতৃপাঁদের 
শ্ীমুখে হরিকথা-শ্রবণের ভজন্ত আগমন করিতেন । ইহাতে এক শ্রেণীর ধর্ম্মব্যবসায়ী ও 
্মার্ত-সমাজের কতিপয় ব্যক্তি ধৰ্ম্ম-ব্যবসায়ের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া! গোপনে নাঁনাপ্রকার 
দুরভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। ইহারা অন্ঠাভিলাষের পুষ্পিত পথকে আপাত রুচিকর 
জানিয়া উহাতে মনোধর্শের তাওব-নৃত্যে যথেচ্ছ বিহার এবং একাস্তিক ভগবৎসেবা-পথকে 
ছিদ্ৰযুক্ত মনে করিয়া তাহাতে অন্যাভিলাষের জোড়াতালি দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
‘বৈষ্ণব’-নামধারী ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ও দলে কোনরূপে 
আসন পাইবার জন্য উহাদের teks সমাজ-বন্ধন ও নিজ-ধৰ্ম্ম-ব্যবসায়ের খাতিরে তাহাদের 
| ae বহন করিতেছিলেন | কিন্তু যিনি আবাল্য এঁকাস্তিকী ভগবৎসেবার সহিত কোনপ্রকার 
¢ জং তালি দেওয়ার as বিরোধী, সৰ্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ-বৰ্জ্জনের আদর্শ-প্রচারের 








৯... উড 
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জীল প্ভুপাদের ঢাকা-পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই ব্যবসায়ী ভাগবত-কথক ও 
পাঠক-সম্প্ৰদায় বৈষ্ণবধৰ্ম্মবিদ্বেষী, মহাপ্রভুকে জীববিশেষজ্ঞানকারী, বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে অবৈদিক 
মৎসর ব্যক্তিগণের কলনাকাযী, পঞ্চরাত্ৰাদি শাস্ত্সমূহকে বেদ-বিরুদ্ধ, স্বতন্ত্র ও অবৈদিক 

ae জ্ঞানকারী, শ্রীমভ্ভাগবত-নিন্দিত কলির স্থান-পঞ্চকের অনুশীলনাসক্ত এবং 
ভক্তি-ভক্ত-ভগবানের অনিত্যতা-বিচারকায়ী কতিপয় ব্যক্তির শরণাপন্ন 
হইলেন। তাহাদের দুঃখ হইয়াছিল যে, তাহাদের দলের নেতৃবন্দ কনক-কামিনী-প্রতিঠা- 
পৰ্ব্বত হইতে চিরপতিত হইয়া পড়িতেছেন। অতএব কতিপয় ব্যক্তির সমবেদনা আকর্ষণ 
করিয়া এ ধর্ণব্যবসায়ি-সম্পরদায়ের কেহ কেহ তাঁহাদের মৎসরতা চরিতার্থ করিবার oe 
একটি অবৈধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে মুখোপাধ্যায়-কুলোডুত জনৈক 
প্রবীণ ব্যক্তি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বনুন্ত্রে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি বাবুরবাজার 
কোন ওষধের দোকানে বসিয়া জনৈক ব্যবসায়ী ভাগবত-কথককে তামাক সেবন করিতে করিতে 
বলিতে শুনিয়াছেন,_-“আমাদের দাদা এত বোকামি করিবেন জাঁনিতাম না, তিনি উত্তর দিয়া 
কি বোকামিটাই না করিয়াছেন! রাজা রামমোহন রায় কোন এক গোস্বামীকে বিচারে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন? কিন্ত সেই বিচার ছিল তত্ব লইয়া; তাহা হইতে অব্যাহতি পাঁইবার 
উপায় আছে, সেই বিচারও চরম বিচার হয় নাই। কিন্ত দাদা আমাদেরই মুখে আমাঁদের যে- 
সকল শ্রীতিহাসিক ও সামাজিক গলদ বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং সেই গলদগুলি প্রতিপক্ষ 
লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়! যেরূপভাবে দেখাইয়! দিয়াছেন, তাহাতে ইহা ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অনস্তকাঁলের জন্য আমাদের কলঙ্ক হইয়া রহিল। অতএব ইহার একটা কুল-কিনারা 
করিতেই হইবে। অন্ততঃ কতকগুলি লোককে আমাদের পক্ষে রাখিবার জন্য বাহিরে একটা 
পাগ্ডিত্যের জীকজমক দেখাইয়! অতর্কিতভাবে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে হইবে। সেই 
উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান-পূর্বক পূর্বের লিখিত কাগজ হইতে সংস্কৃত ভাষায় একটি 
হেঁয়ালি-প্রায় উক্তি অকস্মাৎ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহার উত্তর দিতে বলা হইবে এবং 
যখন ইঁহাদের প্রধান অধিনায়ক অনুপস্থিত থাঁকিবেন, তখনই এই কাজটি করিতে হইবে। 
এইজন্য সভার সময় নির্ধারিত হইবে,_ বৃহস্পতিবার বারবেলা। তাহাদিগকে ঠিক বার- 
বেলায় বিচার-সভায় আসিতে হইবে এবং বারবেল! কাটিয়া গেলে আমরা আমাদের দলবল 
লইয়| সভায় উপস্থিত হইব,” ইত্যাদি । 

গীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে পাঠের বিনিময়ে কোন 
প্রকার অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া ঢাকা লক্ষ্মীবাজার শ্রীলক্ীনারায়ণজীউর বাড়ীতে এীমন্তাগবত 

পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নিয়মসেবাকালে ঢাকার বিভিন্ন প্রধান প্রধান কেন্দ্রে 
অভ্তকগণের প্রচার সাধারণ স্থানে ও আখড়ায় এরূপভাবে keine, গীচৈতন্তচব্লিতামৃত, 
গীচৈতন্তমঙ্গল প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এতন্্যতীত ঢাকার বিশিষ্ট সত্যাম্থরাগী 
সজ্জনগণেব গৃহেও এই সকল অভূতক প্রচারক শাস্ত-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 







২২৪ সরম্বতী-জয়ন্তরী অষ্টাবিংশ- 


তখন নিয়মসেবাঁর কাল। এই নিয়মসেবার কাল এক শ্রেণীর ধর্শব্যবমায়িগণের অর্থ, 
সংগ্রহের একটা বিশেষ সময়। ইহারা মাসিক ভাগবত-পাঠের ফুরণ-ব্যতীত শাল, বস্তু, বনাত 
এবং পত্নী, কন্যা প্রভৃতির জন্য নানাপ্রকার বসন-ভূষণ পাইয়| থাকেন। 
নিয়মসেবা-কালে 

at এই সময় পাঠের পুণ্যাহ-দিবসে পাঠক মহোদয়কে আসনে বসাইয়া সহজ- 
ভক্তি-প্রবণ| মহিলাগণ পাঠকের পদদ্বয়ের উপর ছুয়ানি সিকি হইতে 
বহুমূল্য গিনি, মোহর পর্য্যন্ত BASS করিয়া সাজাইয়া থাকেন। এই ব্যাপারটিকে তাহাদের 

বংশপরম্পরার খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রাখিবার যথেষ্ট প্রযত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
যদি এই সকল অর্থ প্ররুতপক্ষে শ্রীভগবানের সেবায়, শুদ্ধনাম-গ্রচারে অকপটভাবে 
নিযুক্ত হয়, তবে শুধু এ পরিমাণ অর্থ কেন, পৃথিবীর যাবতীয় ন্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা ও উপকরণ 
প্রভৃতি সংগৃহীত হওয়াই কর্তব্য। যিনি তাহাতে আপত্তি করেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় 
ত্যাগী__-পরমেশ্বর-বিমুখ কিন্ত পূর্বোক্ত ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায় এইরূপ অবৈধভাবে যে- 
সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তন্বারা কীহারও Aaa অসচ্চরিত্রতা বুদ্ধি পাইত, কেহ বা 
স্বয়ংই নান| অবৈধ আচারে লিপ্ত হইয়া পড়িতেন, কেহ বা নানাপ্রকার জাগতিক ভোগ- 
বিলাসের রসদ ও ইন্ধন সংগ্রহ করিতেন। অন্ধবিশ্বাসী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়! 
তাহাদিগের ভীষণ অমঙ্গল-সাঁধন এবং নিজেদের নিরয়ের পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টা দেখিয়া 
রা শ্রীচৈতন্তের ধর্ম্ম-সংরক্ষকের প্রাণ যদি বিগলিত হয়, তাহাতে জগতের 
অপস্বার্থ-সর্বস্ব সংখ্যাধিক্য নিজ-ভোগহাঁনির ocx যাহ] ইচ্ছা বলিলেও 
age সত্যপ্রচার প্রতিহত হইবে ন| ৷ এরূপ ব্যবসা়ি-সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিবার জন্য, কিংবা তাহাদিগকে অন্ন-বস্তরে ক্লেশ দিবার জন্য, অথবা তাহাদের কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠার অভ্যুদয়ে মাৎসর্য্যবশতঃ মাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারের আরম্ভ নহে। “কামুকাঃ 
পশ্তস্তি কামিনীময়ং জগৎ” ষ্যায়ানুসারে একশ্রেণীর লোক, এমন কি, জগতের সংখ্যাধিক্যও 
যদি এরূপ মনে করেন, দৈবীমীয়া তাহাদিগকে এরূপে বঞ্চিত করিতে পারেন। শুদ্ধতক্তিপথ 
চিরদিনই কোটিকণ্টকরুদ্ধ। গোলাপের কণ্টকগুলি প্রহরীর মত উহার চতুৰ্দ্দিক বেষ্টন করিয়া 
থাকে | তাই ভগবান্ও পরম সত্যকে ভেজালের GIST ব| ভেজাল হইতেও নিকৃষ্ট ভাবিবার 
মত বুদ্ধি দৈবীমায়ার দ্বারাই প্রেরণ করিয়া পরম সত্যকে স্থগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষণ করেন। 
লক্ষ্মীবাজারে শ্ৰীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর বাড়ীতে অভূতক ভগবদ্তক্তগণের পাঠ হইতেছে 
দেখিয়া ভূতক পাঠক-সং্প্রদায় বিপদ গণিলেন এবং এক শ্রেণীর ভূতক স্মাৰ্ত্ৃদলের সহানুভূতি 
এ আকর্ষণ করিয়! বলিলেন,--“ব্ৰাহ্মণের ম্যাদ! বিনাশের জন্য বৈষ্ণবগণ 
ত এখানে পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন; ইহ! ব্রাহ্মণের আখড়া, সুতরাং এখানে 
ব্ৰাহ্মণের প্রতিষ্ঠাই অক্ষুধ রাখিতে হইবে । Aq জীবগোস্বামিপাদ গ্রমস্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে 
_ কোটি ব্ৰহ্মবিৎ ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা) বৈষ্ণবের অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেও তাহা 
মাপাততঃ ধামাচাপা! দিয়া র্তমাংসের প্রাধান্তই চালাইব, চেতনকে যখন অচেতন শরীর 


বৈভব অপস্বাৰ্থপর সম্প্রদায়ের অসদুদ্দেশ্য ২২৫ 


গ্রাস করিয়াছে, তখন চেতনের ধৰ্ম্ম বৈষ্ণবতাকেও কর্ম্মজড়রাহু অবশ্যই গ্রাস করিবে!”--এইক্ল্প 
পরামর্শ করিয়| একদল ব্যক্তি লক্গীবাজারে এক সভা-আহ্বানের ফাঁদ পাঁতিলেন। তখন 
মাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব শেষ হুইয়! গিয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ঢাকার উৎসবের 
কাৰ্য্য শেষ করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ভন করিয়াছেন, প্রচারকগণ নানা স্থানে 
গ্রচারার্থ afte হুইয়াছেন। এই অবকাশে একদিন বৈকালে একজন ‘গোস্বামী’ নামধারী 
ব্যবহারাজীব মাধ্বগৌড়ীয়মঠে আসিয়া মঠের সেবকগণকে উক্ত সভায় উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ 
করিয়া গেলেন। তদন্ুসারে উক্ত মঠের দুই একজন সেবক লক্গীবাজারের সেই সভায় (?) 
যথাসময়ে ( বৃহস্পতিবারের বাঁরবেলাতেই ) উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,__সেখানে সভা- 
আহবানকারী ব্যক্তিগণের কেহই আসেন নাই, কেবল কএকজন বাহিরের লোক আছেন। 

উপস্থিত কএকজন ভদ্রমহোৌদয়ের আগ্রহে মঠের সেবকগণ বৃথা বসিয়া থাকিয়া সময় 
নষ্ট করিবার পরিবর্তে আলোচ্য বিষয়-সন্বন্ধে কিছু হরিকথা! কীৰ্ত্তন করিবার জন্ত দাড়াইলেন। 
এমন সময় fare ধারী ্মার্ভ-সমাজের এক ব্যক্তি--“সভাপতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও কিছুই 
বলিতে দেওয়া হইবে না” ছল করিয়া বক্তাকে বসিতে বাধ্য করাইলেন। সভার সময় ছিল 
অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা; সভাপতি ও সভার উদ্‌যৌগকারিগণের সেই সময়ে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য 
ছিল, কিন্তু তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রায় en ঘটিকার সময়। তাঁহারা সদলবলে 
সভায় আসিয়া নিজেরাই সভাপতি নির্বাচন প্রভৃতি করিয়া মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে 
জানাইলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় ছুই তিন মিনিটে তীহাদের কথার উত্তর 
দিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সত্যান্থরাগী সঙ্জনগণ সকলেই ইহাদের 
রূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। “সমবেত সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে খুব কম লোকেই 
সংস্কৃত বুঝেন, মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের দুর্কোধ্য ভাষায় ছুই তিন মিনিটে 
শাস্ত্ৰীয় মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে, কোন সভার ইতিহাঁসেই এইরূপ শান্তসিদ্ধাস্তের বিচার- 
প্রণালী কখনও কোথায়ও হয় নাই”_-এইরূপ বলিয়া কেহ কেহ সাধারণের পক্ষ হইতে 
প্রতিবাদ করিতেও দীড়াইলেন। 

ঢাকা জজকোর্টের উকীল লক্মীবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধনামা পরলোকগত গোবিন্দচন্্র 
ভাওয়াল মহাশয় তখন সাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,_-“আমরা সংস্কৃত 
বুঝি না, বাঙ্গালা ভাষাতেই স্বামীজী মহারাজের কথা শুনিব।” কিন্তু 
গ্ৰীমদ্তক্তিপ্ৰদীপ তীর্থ মহারাজ তখন সভায় দীড়াইয়া প্রথমে সংস্কতেই 
কেবলমাত্র শাস্ত্ৰ-প্রমাণের দ্বার! কর্মজড়-্মার্ত-সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত 
ব্যবসায়ী, কথক ও পাঠক-সম্প্রদায়ের মতের অশাস্ত্ীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। যখন 
তীর্থ মহারাঙ্জ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন ঢাকার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 
সব জজ প্রযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী প্রভৃতি কএকজন শিক্ষিত সজ্জন ব্ৰাহ্মণ সাধারণের পক্ষ 
হইতে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-ধ্বনি করিতেছিলেন ৷ 


অন্যায় কার্য্য-প্রণালী 


নিরপেক্ষ সাধারণের 
অভিমত 


২২৬ সরস্বতী-জয়ঞী অষ্টাবিংশ- 


রীমন্মহাভারতের একটি প্রমাণ উল্লেখ-পূৰ্ব্বক শৌক্ৰবিচারপর ব্ৰাহ্মণতায় নানাপ্রকার 
সন্দেহ এবং TS অর্থাৎ গুণানুসারে প্রতিষ্ঠিত ব্ৰাহ্মণতার বিচারের gota কথা গীমাধ্বগৌড়ীয়- 
জি মঠের একজন সেবক সংস্কৃতে শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সভায় বলিতে আরম্ভ 

করিলে দুরভিসঙ্ধিযুক্ত চক্রান্তকা রী ব্যক্তিগণ বক্তার বক্তৃতাকালেই হঠাৎ 

বৈদ্যুতিক আলোক নিবাইয়! দিয়া বক্তাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং গ্ৰীমাধ্ব- 
গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাহাদের সঙ্গে যে-সকল শান্র-গ্রন্থ, সুপ্ৰাচীন দুর্লভ পুঁথি ও সেই 
সভায় বিতরণের জন্ত “ব্ৰাহ্মণ কে?” নামক এক সহস্র পুস্তিকা আনিয়াছিলেন, চক্রাস্তকারিগণ 
অন্ধকারে সেই সমস্ত লুটপাট করিয়া লইলেন। নিরপেক্ষ সজ্জনগণ এই দৃপ্ত দেখিতেছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাক্রমে মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের শরীর রক্ষা করিবার জন্য 
পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া একটি Ye রচনা এবং অচিরেই বৈদ্যুতিক আলোক 
পুনরায় জালাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ইত্যবসরে ধৰ্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই 
সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ১ কেবল তাহাদের চরগণ ভুদ্ধভক্তগণের 
কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারা যায় কি না, সেই আশায় Bowe: বিচরণ করিতেছিল। 
উপস্থিত জনগণের অনেকে বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন,--“আজ সেই ব্ৰাহ্মণ জগাই মাঁধাইর 
নিত্যানন্দের প্রতি আক্রমণের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিলাম । সমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ 
যথার্থই গুনিত্যানন্দের, ঠাকুর হরিদাসের অনুগত সেবক, নতুবা এরূপ সহিষ্ণুতা কি অপরে 
সম্ভব 1” তখন সাধারণের পক্ষ হইতেই কএকজন ব্যক্তি একটি গাড়ী ভাড়া করিয়| দিলেন 
এবং গাড়ীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া চারি পাঁচ জন লোক সঙ্গে-সঙ্গে গমন-পূর্বক তীহাদিগকে 
মঠে পৌছাইয়া দিলেন। 

এইরূপ বিচার-সভাঁর অভিনয় যে কেবল নিজেদের গাত্রদাহ শাস্তির জন্য যড়যস্ত্ৰমাত্ৰ, 
ইহা অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীবাজারে 
আর একটি সভায় () জনৈক ন্মার্ভ-শিষ্য “গোস্বামী”নামধারী ব্যবসায়ী কথক বলিলেন, 
“সে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠ যে পঞ্চরাত্রের প্রমাণ দিয়াছেন, সেই প্রমাণ স্বীকার করা যাইতে 
পারে না ৷ কেন না, সাতচল্লিশটি পঞ্চরাত্র আছে এবং শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক * 
বলিয়াছেন!” ইহার প্রতিবাদ “গোঁড়ীয়-পত্রের প্রথম বর্ষের ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অনুসম্ধিৎস্থ পাঠকগণ ইহা আলোচনা! করিলে অনেক নূতন তথ্য ও শান্রীয 
বিচার জানিতে পাঁরিবেন। 

যাহারা পঞ্চরাত্রকে অবহেলা করিয়া মহাপ্রভুর অনুগত বা শ্রীঅদ্বৈত, গ্রীনিত্যাননদ 
প্রভৃতি মহাপ্রভুর অভিন্ন অপ্রাক্বুত অঙ্গসমূহের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে 
চাহেন, তাহাদের কপটতা৷ ও সভায় সজ্জনব্যক্তিগণের বুঝিতে বাকী রহিল না। 


: * পাচার মতবাদের বিস্তৃতখওন শ্রচৈতন্তচরিতাম্বত আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদের অনুভায়ে BT | 








বৈভব সাত্বত পঞ্চরাত্রের বেদানুগত্ব ও বৃত্ত-ব্ৰাহ্মণত| ২২৭ 


আমর! এতৎপ্রসঙ্গে ‘গৌড়ীয়ে’র প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কএকটি প্রবন্ধ * পাঠ 
করিবার জন্য সত্যান্থ্রাগী ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করি। 
ঞ্ীরামানুজাচাৰ্য্য, Array, প্ৰীধরম্বামী প্রভৃতি আচাৰ্য্যগণ এবং স্বয়ং ভগবান্‌ 
মহাপ্রভু ও তদন্গত শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, বেদাস্তভাষ্যকার এল বলদেব বিত্যাভূষণ প্রভু 
প্রভৃতি আচাৰ্য্যগণ বিশদভাবে পঞ্চরাত্রদুষণ-মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। এতদ্বিধয়ে শ্রীল agains গ্ৰীচৈতন্তচব্লিতামৃতের অনুভাষ্যে 
বিশদ বিচার প্রদর্শন এবং পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের বিচার আহরণ করিয়াছেন। ডক্টর 
রামগোপাল ভাগ্ারকার প্রভৃতি মনীষিগণ যে-সকল পঞ্চরাত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা 
ব্যতীত Ay মধ্বাচাৰ্য্য আরও অনেক পঞ্চরাত্ৰ-গ্ৰন্থের কথা বলিয়াছেন। পঞ্চরাত্রের মধ্যে 
সাত্বত, বাজন ও তামসভেদে ত্ৰিবিধ ভেদ আছে। সাত্বত পঞ্চরাব্রই শ্রুতি, বেদান্ত ও 
্ীমন্তাগবতের সহিত একতাৎ্পধ্যপর। এই জন্যই স্বয়ং শীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন৮_ 
“পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।”_চৈঃ চঃ ম ১৯১৬৯ 
বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ৩০শে কার্তিক উক্ত সভার অভিনয় হুইয়াছিল। তাহাতে যে প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইয়াছিল এবং যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের আভাস শুনিতে নাশুনিতেই অবৈধ অভিসন্ধি- 
যুক্ত ব্যক্তিগণ আলোক নিবাইয়া দিয়া অমানুষিক ব্যাপার-হ্বষ্টিকে সভা-জয় মনে করিয়াছিলেন, 
তাহার বিশেষ উত্তর সত্যানুসন্ধিৎস্থ পাঠকগণ ‘গৌড়ীয়’ প্রথম বর্ষ ২৯শ সংখ্যায় পটব্জব্রাঙ্গণ” 
এবং ৪১শ সংখ্যায় “ব্রাহ্মণক্রব” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বর পাঠে অবগত হইতে পারিবেন। 
শৌন্রবিচারপর ব্রাহ্মণতায় মাধ্বগৌড়ীয়গণের কোন আপত্তি নাই। তবে সেইরূপ 
শৌক্রধারা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়| নিরবচ্ছিন্নভাবে অষ্টচত্বারিংশৎ অথবা অন্ততঃপক্ষে 
দশসংস্কার-বিশিষ্ট সাত্নিক ব্ৰাহ্মণতায় অব্যাহত ও অমল থাকিলেই প্রকৃত 
মাধ্বগৌড়ীয়গণের বৈজ-বিচার সংরক্ষিত হইতে পারে; নতুবা অবৈধ বীজের সংমিশ্রণে 
re বৈজ-বিচার তাহার নিজের প্রতিজ্ঞাকেই নিজে ভঙ্গ করিয়া! ফেলিবে। 
এইজন্ত গুণ, বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণ বর্ণ-নিরূপণে অধিক ফলপ্ৰদ বলিয়া ্রীমন্মহাভারত',শ্ীমদ 
₹ আগম-প্রামাণ্যম্‌-প্রণেতা গীয়ামুনাচা্য্য, 
আচাধ্যগণ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। 


সাত্বত পঞ্চরাত্ৰ 


ভাগবত’, ‘ছানোগ্য’ ‘বজস্থচিক’ প্রভৃতি শ্ৰুতি এব 
তদনুগ প্ৰীরামানুজাচাৰ্য্য; তথা শ্রীধরস্বামী প্রমুখ 


* > | বর্ণাশ্রম-১ম বর্ষ ১৭ম সংখ্যা; ২ | ‘চ্যুতগোত্ৰ_১ম বৰ্ষ ১২শ সংখ্যা ; ৩ | ‘নৃমাত্ৰাধিকায়!-- 


১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ; ৪ | ‘সামান্য ও পগুদ্ধবৈষ্ণব’_'১ম বৰ্ষ ১২শ সংখ্যা; < 1 দ্ৰীক্ষা-বিধান’--১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যাঃ 


© | ‘সদাচারম্থৃতি-১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যা; + | পেঞ্চরাত্১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা; ৮! ববিৰ্ণাস্তর’-_->ম বর্ষ ১৯শ 


সংখ্যা ১ = | ‘অশুদ্ৰ-দীক্ষ|’--১ম বর্ধ ২৩শ সংখ্যা; ১* 1 ‘পুজাধিকার'__২ম বৰ্ষ ২৪শ সংখ্যা; ১১। বংশ-প্রণালী' 
__১ম বৰ্ষ ২৫শ সংখ্যা; ১২ | তৃতীয় AAPM বৰ্ষ ২৮শ সংখ্যা? ১৬1 ‘বৈল ব্ৰাহ্মণ--১ম বৰ্ষ ২৯শ সংখ্যা ; 
১৪ | ‘আছে অধিকাঁর’---১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্য! ; ১০ | 'ব্যবহার'_-১ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্য1; ১৬ | ‘ব্ৰাহ্মণক্ৰব’--১ম 
বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা ; ১৭ ‘বেদে TELAT RH বৰ্ষ দম সংখ্য! ; ৯৮ | 'দীক্ষিত'_২য় বর্ষ ৮ম সংখ্য! প্রভৃতি | 





২২৮ সরস্বতী-জয়ণীী অৰি 


যে-সমন্ত নিরপেক্ষ সত্যামুসন্ধিংস্থ ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, 
তাহাদিগকে আমরা শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুরের * বাঁলিঘাই-সভার বক্ভৃতা-অবলম্বনে রচিত 
“ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব” গ্রন্থ, ‘গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে’র বর্ণধর্ম্মতত্ব এবং ‘জীসজ্জনতোষণী”, ‘গৌড়ীয়’পত্ৰ 
ও “দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে”র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তগবেষণামূলক প্রবন্ধ-সমূহ পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি। 

মাধ্বগোঁড়ীয় মঠের প্রচার্য্যের মধ্যে নিয়লিখিত কএকটি প্রধান বিষয় তথাকথিত 
্মার্ত-সমাজ ও ধর্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধক হইয়াছে, 


>) ধর্মের আবরণে ভূতক পাঠকাদির শৃত্রবৃত্তি গ্রহণ করা বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্তব্য নহে। ২ | শুদ্রকে 
শূদ্ৰ রাখিয়া দীক্ষা দিবার অভিনয় করিলে আচাৰ্য্য পতিতপাবন হন না ও তাহার আচাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না, পতিতের 
সংসর্গে Stata নিজেরই পাতিত্য সুচিত হয়। ৩। শূদ্ৰকুলোড়ুত Mace দীক্ষাপ্রদানান্তে পূজায় অধিকার না 
দিয়া তাহাকে অক্পৃষ্ঠ-জ্ঞান, অথচ তাঁহার অর্থাদি গ্রহণ কর! উচিত নহে। ৪ | যৌন ও শৌক্রবিচীর-দ্বার! কেবল 
বংশ-পরম্পরার পরিচয় প্ৰদান করিয়া তদ্বার| ভক্তি বা বৈষ্ণবতার পরিমাণ স্থির করা কর্তব্য নহে। ৫ | লোক- 
শিক্ষক আচাৰ্ধ্যের কোন প্রকার মাঁদকভ্রব্য-গ্রহণ, পাঁপচরিত্র সংরক্ষণ, শিস্তের পাপরাশিকে নিজের জীবিকার 
উপায় জানিয়া তাহার অনুমোদন ও পোষণ, Peon দুশ্চরিত্রতাকে কোন প্রকারে সাহায্য করা এবং তজ্জন্য 
শাস্ত্রের কদর্থ করিয়! শিশ্তনাম্ধারী ব্যক্তির বা গণগডডলিকার ইন্জরিয়-তর্পণাঁদি কর্তব্য নহে | ৬। বহিৰ্ম্মখ-সমাজের 
অধীন্তায় ধর্মকে পাঁতিত না করিয়া ধর্মের অধিনায়কত্বেই সমীজকে পরিচালন করা কৰ্ত্তব্য | 


শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের অভূতক প্রচারকগণের এইরূপ শ্রীমগ্ভাগবত-পাঠ ও প্রচারে 
ধৰ্ম্মব্যবসায়িগণ বৃথা আশঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছিলেন,_-“লোক যদি বিনা পয়সায় শ্রীমন্ভাগবত- 
পাঠ শুনিতে পায়, তবে কেই বা টাক! পয়সা দিয়! পাঠ শুনিবে ?” পাছে তাহাদের চরিত্রের 
অস্তঃপুরের TIA! রহস্তকথা শ্রোত্বর্ণের ইন্দরিয়গোচর হয়, এই ভয়ে তাহারা মাধ্ব- 
গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের পাঠ শুনিলে গুরুনিন্দ।-শ্রবণ হইবে, পূর্বপুরুষগণের কুলক্রমাগত 
প্রথাকে পরিত্যাগ করার অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে, সন্তান-সম্ততির অমঙ্গল হইবে 
ইত্যাদি নানা বিভীষিকাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন | 
তাহারা সাধারণ স্থলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট বলিয়! বেড়াইতে লাগিলেন,_“আমরা 
্রীমস্তীগবত-পাঁঠ, কীর্তন, বক্তৃতা করিয়া নির্দিষ্ট কিছু অর্থ গ্রহণ করি এবং আমরা! অন্ঠান্ত 
নীচ কাৰ্য্য করিতে পারি ন! বলিয়াই এরূপ শুক্ুবৃত্তি (?) দ্বার! অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণের যোগ্য প্রতিগ্রহ-বুত্তি স্বীকার করিয়! অর্থ সঞ্চয় করি, কিয়দংশ 
আমাদের গৃহদেবতার সেবায় ব্যয় করি এবং গৃহস্থ হওয়ায় অর্থের দারা 
জী-পুজের ভরণপোষণ করিয়া, থাকি। কিন্তু মাধ্বগৌড়ীয়মঠের সন্যাসি-সম্পরদায় আমাদিগকে 
নিন্দা ৫) করিয়াও আমাদের অপেক্ষা অধিক অর্থ গ্রহণ করেন, সন্ন্যাসী হইয়া অর্থ স্পর্শ 


ভাঁড়াটিয়া-সম্প্রদীয়ের 
জান্তমত 


সং জঃ Bs ১৫০-১৫৭ পৃঃ দ্রঃ 
1: জঃ Als পৃ 


tor মনোধন্মিগণের নানাপ্রকার চঞ্চল মত ও অতিমর্ত্য আচাৰ্ধ্যের কৃপা ২২৯ 


করেন, পাঠ-কীৰ্গ্তনের পরিবর্তে সোজাসুজি টাকা পয়সা না লইয়া একটু ঘুরাইয়! ফিরাইয়া 
তাহাই গ্রহণ করেন। তাঁহার! যেরূপ ঠাকুর-পূজা করেন, আমাদের ঘরেও ত’ সেইরূপ 
ঠাকুর-পূজ|, অতিধি-অভ্যাগত-সেব| আছে।” 

ধৰ্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্ৰদায়ের এই সকল যুক্তি শুনিয়া স্থলবুদ্ধি, কোমলশ্ৰদ্ধ, বিষয়ভোগ-প্রবণ 
ব্যক্তিগণ অনেকে প্রতারিত হইয়| ভাবিতে লাগিলেন,_কথা ত’ ঠিকই, মাধ্বগৌড়ীয়মঠের 
প্রচারকগণও ত’ ভিক্ষার দ্বারা টাকা গ্রহণ করেন। আর এক শ্রেণীর 
তথাকথিত পরার্থী কর্ষি-সম্প্রদায় মনে করিলেন, _সন্ন্যাসিগণকে আমরা 
আমাদের মাথার, ঘাম পায়ে ফেল! পরিশ্ৰম-লব্ধ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি-- 
যদি তাহার! আমাদের হইয়া দরিদ্রগণকে অর্থ দান করেন, ছুতিক্ষ-বন্যায় সাহায্য করেন, 
ইত্যাদি। আর এক শ্রেণী ভাবিলেন,_ মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সম্প্রদীয়কে আমরাই, 
আংশিকভাবে আমাদের অন্নে, act প্রতিপালন ও পরিপোষণ করিতেছি। সাধারণের অর্থ 
তাহারা সাধারণের জাগতিক সেবাকার্যে যদি নিয়োগ না করেন, তবে তাহাদিগকে অর্থ বা 
একমুষ্টি চাউল দিলে আমাদের কোন্‌ স্বার্থসিদ্ধি হইবে? 

বিষয়ি-সম্প্রদায়ের দুই একজন ব্যক্তি তাহাদের পুত্র-পরিজনকে শ্রীমঠের কোন 
প্রসাদী are গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন ; কেন না, উহা সাধারণের অর্থ-লব্ধ বস্তু, যদি 
তাহাদের পুত্র-পরিজন উহ! গ্রহণ করে, তবে সাধারণের নিকট তাহাদিগকে খণী থাকিতে 
হুইবে। অতএব “হরিতজন করিব না, হরিভজন করিতেও দিব না+__এইরূপ নিরপেক্ষভাবে 
থাকাই শ্ৰেয়, কেহ কেহ এরূপ বিচারও করিলেন | 

ইহার! কেহই বস্তুতঃ মাধ্বগৌড়ীয়মঠের কথা ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। ও সকল 
স্থল ও ছল যুক্তি-বিচার আত্মবঞ্চনা-প্রয়াসী gaye ব্যক্তিগণকেই মুগ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। 
পিতামহের আমলের অব্যবহাধ্য কূপের জল ভেকের আড্ডা, পোকা- 
মাকড়ের রঙ্গালয় ও দুর্গন্ধের আবাস-ভূমি হইলেও উহা! পান করিয়া 
ধরাধাম হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করাই পূর্বপুরুষগণের প্রতি ভক্তির পরম আদর্শ! 
এইরূপ বিচার সত্যান্ুসন্ধিৎস্গণের দ্বারা কখনও অভিনন্দিত হইবে ন!। জগতের মায়ামুগ্ধ 
বিষয়াসক্ত জীব অধিকাংশই পূর্বোক্ত বিভীষিকা-সকলকে ভয় করিয়া থাকে,_-ইহা! সাধারণ 
নিয়ম বটে। কিন্ত যিনি ভগবংপ্রেরিত প্রকৃত জগদ্‌গুরু আচার্য্য, তিনি অজ্ঞান জীবের 
তাদৃশ অমূলক তয়-দর্শনে উহার প্রশ্রয় দিবার পরিবর্তে উহাকে নিৰ্ম্মল করিয়াই প্রকট 
দয়া, প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের সম্মিলিত নিন্দ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহার 
অতিমর্তয ব্যক্তিত্বকে কখনও স্পর্শ করিয়া তাহাকে অকৈতব সত্য প্রচার হইতে বিচলিত 
ও তাহার সত্য-প্রচারকে প্রতিহত করিতে পারে all মাহুষের অর্থ, সম্পদ্‌, বিদ্যা, বুদ্ধি, 
দেহ, প্রাণ, বাক্য, ইন্্ৰিয--এতত্সমস্ত তালাবদ্ধ করিয়া Pace রাখিয়া দেওয়াইবার জন্য 
অর্থাৎ লোককে নির্কিশেষবাদী করিবার ay, কিংবা গুলিকে বহির্মুতা-প্রসারার্থ নিযুক্ত 


অসারগ্রাহিগণের 
বিচার 


বাস্তব উপকার 







২৩০ সরস্বতী-জয়ঙ্ী অষ্টাবিংশ- 


করাইবার জন্য অর্থাৎ মানুষকে অধিকতর ভোগী করিয়া চরমে তাহাদিগকে ক্লেশের সীমায় 
উপনীত করিবার জন্তু মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্ধ্য নহে। অর্থ, বিত্ত, প্রাণ, মনঃ বিদ্ধ 
বুদ্ধি, শরীর__জগতের যাবতীয় উপকরণ অটৈতবে অন্ঠা ভিলাষ রহিত হইয়| ভুবনমঙ্গল Defy 
নাম-প্রচারের জন্য নিয়োগ করা ও করানই জগতের জীবমাত্রের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ উপকার ও কৰ্ত্তব্য | 
জগৎকে এই শ্রেষ্ঠ উপকারের কথ! শিক্ষ! দেওয়া এবং তাহাতে ব্রতী করাই মাধ্বগৌড়ীয়- 
মঠের প্রচারের একমাত্র বিষয়। 

এইরূপ উপকারের কথ! বিরাট্‌ মানবজাতির মধ্যে একটি লৌককেও বুঝাইতে হইলে 
বহু গ্যালন রক্ত ব্যয় করা আবশ্যক | বহু আক্রমণ, বহু প্রতিবাদ, বহু ছল, বহু কুযুক্তি, বহু 
কুতর্কের শত শত পাহাড়-পর্ববত অতিক্রম করিয়া এই পরম সত্যের 
বাণী একটিমাত্র জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রবাদ,_যখন 
আল্পসস্‌ পর্বত বীর নেপোলিয়নের সৈন্তগণের সম্মুখ-গতিকে অবরুদ্ধ করিল, তখন প্রত্যক্ষ 
অদ্রতেদী পর্বতকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়াও বীরবর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন»_-“এখানে 
মোটেই আল্প স্‌ নাই, তোমরা চলিয়া! যাও |” নেপোলিয়ন আরও বলিতেন,_-“ ‘অসম্ভব’ 
বলিয়া কোন শব্দ আমার অভিধানে নাই!” কিন্তু জগতের এরূপ একটি আল্প স্‌ পৰ্ব্বত 

ংখ্য স্থুল-সুক্র প্রতিবন্ধকের কোটি কোটি আল্প-স্গুলি, ছলনাগুলি, ইন্দ্রজালগুলি 

মানবের ইন্জিয়ের সম্মুখে অতি প্রত্যক্ষভাবে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তক্তিরাজ্যে প্রবেশের 
পথ অবরোধ করে, তখন “কোন বাধা-বিপত্তি নাই, কোন বিপদ-আপন নাই, নৃসিংহমন্ত্ৰ জপ 
করিতে করিতে-_মহামন্ত্র কীৰ্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হও, গুরু-কৃপায় ও হরিসেবায় 
‘অসম্ভব’ বলিয়া কোন শব্দ বৈষ্ণব-মঞ্জুয়ায় নাই”_যাহার শ্রীমুখের এইরূপ বজ-নির্যোষবাণী 
সেবকগণের উৎসাহকে সৰ্ব্বক্ষণ সতেজ ও জাগ্রত করিয়া রাখে, সেই আচাধ্যের জয়ন্ত্রীর 
শোভাযাত্রার দীপক রাগের মধ্যে বাস্তবসত্যের বিপ্লব-পতাক| উড্ডীন হইয়াছে | 

এত বড় উচ্চ কথা বুঝিবার লোক এই জগতে খুবই বিরল-_নাঁই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। atest শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণসেবাকে জগতে স্থদুর্লভ বলিয়াছেন | 
“কোটি মুক্ত-মধ্যে একজন” FHSS হন বটে ; কিন্তু ‘দুর্লভ’ বলিয়! পিছাইয়| যা ওয়া» নৈরাস্তে 
হাত-প ছাড়িয়া দেওয়া, আদর্শকে ছোট কর1--হৃদ দৌর্ধল্যের পরিচয় মাত্র । এরূপ দুর্বলতার 
কবল হইতে যাহার সঞ্জীবন-মন্ত্ৰ নিয়ত রক্ষ করিতেছেন, তাঁহারই কৃপা-বৈজয়স্তী লইয়া 
মাধ্বগৌড়ীয়মঠ তাহার নিজের কাধ্য সাধিয়া যাইতে লাগিলেন। 

যখন মনোধর্ম্মের পূর্ক্োক্তরপ বিশ্বমোহিনী বহুরপিণী নটী বিষয়ী ও বহির্নুখ-হৃদয়কে 
অধিকার করিতেছিল, তখন সত্যানুসন্ষিৎস্থগণের কল্যাণের জন্তু প্রভূপাদ ভগবস্তক্তের ভিক্ষার 
‘বৈশিষ্ট্যের কথা| মাধ্বগৌড়ীয়মঠে বসিয়া কীর্তন করেন। তাহারই কএকটি কথা লইয়া 
_‘গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যায় ১১শ পৃষ্ঠায় “ভক্তের ভিক্ষা কি?” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 

লিখিত হইয়াছিল [ত হর উন সিনে উদ্ধত হুইলঃ_" 


বাস্তব সত)পথে বিঘ্ন 


৷ 


বৈভব অকপট হরিসেবকের ভিক্ষার তাংপর্ষ্য xe 


কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্তাবস্তুনঃ fas | 
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ |--ভাঃ ১১২৮৪ 
‘ঘ্বৈতে’ ভদ্ৰাভদ্ৰ-জ্ঞান,- সব ‘মনোধৰ্ম্ম’ | 
‘এই ভাল, এই মন্য’,-- এই সব ভ্ৰম ॥--চৈঃ চঃ অঃ of পঃ 
ভ্ম-প্রমাদ-পরিপূর্ণমানবজ্ঞান শুদ্ধবৈফবকেও কেবল তপোবেশোপজীবী পেটুক বৈরাগীর সহিত সম- 
জ্ঞানে দর্পন করে_অগ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুকে পাৰ্খিব জ্ঞান করে--বৈষ্ণবকে নিজের মত ইন্ত্ৰিয়পরায়ণ, কাম, ক্রোধ, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণার দাস বিবেচনা করিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করে। প্রাকৃত বিচারে দেখিতে গেলে গঙ্গাজল ও সাধারণ 
জলে, মহাপ্রদাদে ও ডাল-ভাতে, শালগ্রামে ও রাস্তার প্রস্তর-থণ্ডে, শস্যে ও মৃত জন্তর অস্থিতে, গৌময়ে ও 
বিষাতে কোন ভেদ নাই। বাহাদৃষ্টিতে উভয়বিধ বন্তই দেখিতে এক প্রকার বটে । 
আমাদের সাধারণের বিচারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হ্যেবৃত্তি জগতে আর নাই; ভিক্ষা ৃত্তিতে আর বুক্কুরবৃত্তিতে 
কোনও পার্থক্য নাই। ভিক্ষাবৃত্তি লোককে হীন করে, অলস করে, পরমুখাপেক্ষী করে ও স্বাধীনতারূপ অমূল্য 
রত্বকে হরণ করে। কিন্তু আমাদের আচাৰ্য্যনণের বিচার লোকবিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা! বলেন, 
ভিক্ষাবৃত্তিই সাত্বিক বৃত্তি | ব্ৰাহ্মণ Se-afeata জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিবেন! ব্রহ্মচারী গুরূগৃহে বাস করিয়া 
বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষাদ্বার| গুরুসেবা করিবেন। সন্যাসী তিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। বানপ্রস্থ-সম্বহ্ধেও সেই TA | 
আর গৃহস্থগণ উক্ত তিন আঁশ্রমকে ভিক্ষা দান করিয়া সুকৃতি অর্জন করিবেন | 
তৈদতানপ্রদায়ৈত্যো যে! ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ ৷ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে মুচ্যন্তে সর্ববকিবিষৈঃ | 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ ॥--গীঃ (১২, ১৩ 
যিনি অম্নাদি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া নিঞ্জে ভোগ করেন, তিনি চৌরম্বরূপ দৌষভাক্‌ হইয়া 
থাঁকেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যীহারা গহণ করেন, ডাহীরা উদ্যম-জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। 
যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়! অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপীসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে। 
আমর! পাপ-ডোজনে রত, চৌর্যা-অপরাধে-অপরাধী ; গুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের স্তায় দুরাচারগণকে উদ্ধার 
করিবার জন্য আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া Fe কটুক্তি AT করিয়াও আমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য আমাদের 
দ্বারে দণ্ডায়মান ! কিন্তু জড়ীয় জ্ঞানে অন্ধ আমি দেখি--“শুদ্ধবৈষ্ণব আমার মত একটি মানুষ-আমার মত 
তাহার অভাব আছে__তিনি আমার নিকট হইতে Stein কিছু অভাব পূরণ করিয়া লইবার জন্য আমার 


দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন 1” 
ঈশীবাস্যমিদং সৰ্ব্বং যৎকিকিজ্ঞগত্যাং জগত | 


তেন SITE BATA মা গৃধঃ কস্যব্বিদ্ধনম্‌ ॥--সঁশৌপনিষৎ 
পরমেশ্বরই বিশ্বের অধিপতি। তাহার দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। State উচ্ছি্টই যুক্তত্যাগের সহিত 
গ্রহণ কয়। অপর বস্তুকে আকীজ্ছা করিও না | 
যড়ৈঘ্বধ্যপূৰ্ণ ভগবান্‌ যীহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহার কি আর সামান্ত 
ক্ষুধ-তৃষ্ণা ও অভাব বোধ থাকিতে পারে ? ডাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণ|-স্বীকার, দবারে-হারে আগমন কেবল আমার 
ain পামরকে উদ্ধার করিবার জন্ত | সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রনন্দন আগৌরহরি নিত্যানন্দ-প্রভু-সহ ঘারে-দবারে গিয়া 
হরিনাম-প্রচা ও ভিক্ষান্ন এহণ করিতেন। 
একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-স্থানে | 
কৃপায় তাঁহার অন্ন মাগিল আপনে ॥--তেঃ ভাঃ মধ্য 


২৩২ সরম্বতী-জয়ন্রী 


দেখ না,_শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে। 

অন্ন মাগি’ খাইলেন ভক্তির কারণে | চৈঃ ভাঃ মধ্য 
গ্রসন্নিত্যানন্দ প্রভু 

হেন জাতি নাহি, না খাইলা APA ঘরে |--চৈঃ ভাঃ মধ্য 
শ্রীগৌরহন্দর_ 

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান, ভোজন ।--চৈঃ ভাঃ মধ্য 
গুদ্ধবৈষ্ণবের কোনও অভাব নাই | 
wa 


অষ্টাবিংশ- 


যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ | 
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ |--চৈঃ ভাঃ মধ্য 


বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে | 
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥_ চৈ ভাঃ মধ্য 
গুদ্ধবৈধব-_-ওরু-কৃষের দাস | তিনি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া! জীবের মঙ্গলার্থ এ জগতে বিচরণ 
করেন) তিনি গুর-কৃষ্ণের অবশেষ-মীত্র গ্ৰহণ করিয়া থাকেন। 
তব নিজ-জন প্রসাদ সেবিয়া 
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা | 
আমার ভোজন পরম আনন্দে 
প্রতিদিন হ'বে তাহা ॥-_-শরণাগতি 
ইহাই ভুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণের উক্তি । Stata জিহ্বার লালসা নাই, উদর-বেগ নাই । 
তিনি জানেন 
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। 
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কৃষ্ণ নাহি পায় ৷--চৈঃ চঃ অ ৬২২৭ 







৬. 


[দের | তি করেন, তাহাতে আমরা অনেক সময় মনে 


rg a 


aS যুক্ত হৈতুকী সেবা ও অকপট অহৈতুকী সেবা ২৩৬ 


ভাড়াটিয়া, জ্ঞানী, eat বা মিছাভক্তের নিবেদিত way কৃষ্ণ স্বীকার করেন ন| | কারণ, তাহার! 
সেবাপরাধী | এ বিষয় একটু অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পার! যায়। ভাডাটিয়া--অর্থের দাস, ভগবানের দাস 
বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র তাহার অনুরাগ নাই,--ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতনভোগী, অর্থ 
দিলে বাহ্যে হরিসেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে, বেতন বা অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দিতে কুঠিত 
হইবে al সে অর্থের লোভে ভগবানের কলেবর ভাগবতকে পাঠ করিবার ছলনায় বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ 
দেখাইয়| ভেট নেয়, দ্রবিণ বা অর্থ লইয়া কাণে ফু দেয়, বেতন লইয়! পুজারীর কাজ স্বীকার করে । অতএব 
ভাড়াটিয়া--কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবক | স্মৃতরাং সে ভগবানের সেবক হইবে কি প্রকারে ? জ্ঞানী-- 
মোক্ষকাধী, নিজেকেই ব্ৰহ্ম বলিয়া ধারণ! করে; হুতরাং তাহার সেবাবৃত্তি থাকিতে পারে না, সে মোক্ষকামী হইয়া 
সময় সময় মিছাঁভক্তির আবাহন করিয়া থাকে | প্রাকৃত লোকে তাহাদের এই মিছাভক্তিকেই নেব! বলিয়! ধারণ! 
করে। কিন্ত তাহাদের ভক্তির আবাহন-- কৈতব বা কপটভাপূর্ণ। তাহার! সেবা করা দুরে থাকুক,- নিজে 
সেব্য হয়! ভগবান্‌কে দিয়া সেবা করাইয়া লইতে প্রস্তুত মুক্তিকামী বাহিরে কোনও কাম-যাক্রা না করিয়াও 
সর্বাপেক্ষা অধিক কামকামী | সে ভগবানের নিকট স্বৰ্গস্লখ, ধন, জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর WH কামন| করে না 
সত্য, কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। বোকা ভূত্যই মনিবের নিকট হইতে জলখাবার 
পয়সা, কাপড়টা, জামাটা ইত্যাদি অকিঞ্চিতকর ভোগ্যজিনিষ চাহিয়া মনিবকে বিরক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু যে 
ভৃত্য চতুর, সে মনে ভাবে ও বলে, যদি একেবারে মনিব হইয়া যাইতে পারি, তবে আমার আর কিছুরই অভাব 
থাকিবে না, সমস্তই আমার করায়ত্ত হইবে, আমি সতত আনন্দে মগ্ন থাকিব | আর প্রভুভক্ত ভৃত্য মনে করে, 
আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিবের সেবা! করিয়া কেবল 
তাহার সুখ সম্পাদন করিতে পারি | শেষোক্ত ভাবটীই প্ৰকৃত সেবকের ভাব । শুদ্ধভক্তেন্ন ভাব সম্পূর্ণ কৈতব- 
বিরহিত অহৈতুকী সেবা | অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান্‌ গ্রহণ করেন না | জীমন্মহাপ্রভু_ 


মগ্যপের ঘরে কৈল! স্নান, ভোজন। 
নিন্দুক বেদাত্তী না পাইল দর্শন ৷৷ 

- চৈতন্যভাগবত 
ধিক্‌ তা’র কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীৰ্ত্তন৷ 
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্ৰ হানে তাহার TH ৷--শরণাগতি 

তাহার ভক্তিচেষ্টা ভগবগ্রীতির জন্য নহে;-_কেবল স্বাৰ্থসিদ্ধি বা নিজ-মুক্তির জন্য | তাহার দ্রব্য ভগবান্‌ 
এহণ করেন না; কারণ, তাহার ভক্তিতে কপটতা বা অবাস্তর উদ্দেশ্য আছে। 

গ্রমন্ভীগবত (৩২৩৫৬, ১11১২ ) বলিতেছেন,_ 

নেহ যৎ কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগীয় FES | 
ন তীৰ্থপাদ সেবায়ৈ জীবস্নপি মৃতো হি সঃ ॥ 
নৈধফ্ৰ্্যমপ্যচ্যুতভাববৰ্জ্জিতং ন শোভতে। 

CEN ধৰ্ম্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না, CC বিরাগ জন্মায় না এবং যে বিরাগে তীৰ্থপাদ ভগবানের 
গ্রীতি যা সেবা উদ্দিষ্ট থাকে না, তাহা বৃথা । এইজগ্ভই গীতা প্রভৃতি ভগবংশীন্ত্রে কায়িক, বাচিক, মানসিক 
সমস্ত কৰ্ম্মই ভগবানে অর্পণের ব্যবস্থা আছে। হরিসেবামুকুল কর্মৃই-_তক্তি। ভগবান্‌ একমাত্র গুদ্ধভক্ধেন্ 
He স্বীকার করেন। গুদ্ধভক্তির লক্ষণ শাস্ত্ৰে এইরূপ বর্ণিত আছে,-- 

= গুদ্ধভক্তি’ হৈতে হয় «প্রেমা উৎপন্ন | 
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে ‘লক্ষণ’। 








২৩৪ সরস্বতী-জয়তী 


অশ্য-বাপু, অন্য-পৃজ।, ছাড়ি’ ‘জ্ঞান’, ‘কৰ্ম্ম’ | 
আনুকূল্য ACH কৃষ্ণানুপীলন ৷ 
অন্তাভিলাধিতা-শুন্যং জ্ঞান কৰ্ম্মাদ্যনাবৃতম্‌ | 
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিক্লত্তম| ॥ 
সৰ্ব্বৌপাধিবিনিৰ্ম্মক্তং তৎপরত্বেন নিৰ্ম্মলম্‌। 
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
ভুক্তি-মুক্তি-পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবস্তক্তিনুখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ 
চেঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ 
ভুক্তি-মুক্তি-স্ৃহা--পিশাচীসদ্বশী | ভগবৎসেবার পক্ষে এরূপ প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই wasfers 
এরপ তুক্তি-মুক্তি-স্পৃহীর গন্ধও নাই। 
গুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি কেবল জীবের প্রতি দয়ার জন্য | তিনি প্রতি-দ্বারে গিয়া বলেন,_-“পরভুর কৃপায় 
ভাই মাগি’ এই ভিক্ষা | বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥” এই কৃষ্ণশিক্ষা জীবকে ভোগের ক্লেশ হইতে 
মুক্ত করে। তিনি কৃষ্ণ ও তত্তক্তগণের উদ্দেশে অর্থ-দ্রব্যাদি গ্রহণ-পুর্বক নিজে ভোগ করিয়া অন্যের ot 
বৃত্তিজীবিমাত্র হন না । কিন্তু নিৰ্ব্বোধ লোক তাহার মাধুকরী বৃত্তিকে ভক্তিরই অনুষ্ঠানবিশেষ-রূপে বুঝিতে 
সমর্থ হয় না। 
আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে, ভিক্ষা-দ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিত্র-সেবাঁয় কিংবা দেশ ও 
দশের শারীরিক বা মানসিক অভাব-মোচন-কল্পে নিযুক্ত হয়, তবেই ভিক্ষা দেওয়া বা নেওয়ার সার্থকতা ; নতুবা 
ভিক্ষা গৃহস্থের উপর একটা করম্বরূপমাত্র | প্রথম-মুখে কথাটা বড়ই ঠিক বোধ হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,-- 
দরিত্র-সেবা বা দেশ ও দশের সেবা তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারি? কোন ধনবান্‌ 
ধ্যক্তি হয় ত’ দশ সহস্ৰ দরিত্রকে একমাস ধরিয়া অন্ন দান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন 
হইল কৈ? তাহাদের অন্নেয় অভাব মোচন করিলে ত’ বন্তের অভাব রহিল । অনু-বস্তের অভাব দুর করিলে 
ত’ শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত’ মানসিক অশীস্তি-_যথা পরদ্রব্য, পরদেশকে 
আক্রমণ করিয়া নিজ বা নিজ-দেশের লোকের সস্ভোগ-বর্ধন-প্রচেষ্টা, শৌক-ছুঃখ-ভয়-মৃত্যু ইত্যাদি, কতই ন! 
নিত্য নূতন নূতন অভাব একটির পর আর একটি উপস্থিত হইতে লাগিল। এইজন্য যাহার! দুরদর্শা, নিত্যানিত্য 
বিবেকী, ডাঁহারা বলেন,_তুমি জীবের অভাব এমনভাবে মৌচনে প্রবৃত্ত হও, যেন তাহার আর কোনও দিন 
দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস, সে তাহা ভুলিয়া 
নিজকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে, এইজন্যই তাহার অভাব,-- 
তাবন্তুয়ং দ্রবিণদেহস্হন্লিমিত্বং 
শোকঃ ষ্পৃহ! পরিভবে| বিপুলশ্চ লোভঃ | 
তাবন্মমেত্যসমদবগ্ৰহ আত্তিমূলং 
যাবন্ন তেহজ্বি, মভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ 
-ভাঃ ৩|১|৬ 
পুনঃ পুনঃ জামাইতে জানাইতে তাহার হণচেতনবৃত্তিকে জাগাইয দাও তাহাতে 
নী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্তন করিতে করিতে তোমার প্রহণ্ত আত্মাও জাগ্রত 


অষ্টাবিংখ- 





বৈভব প্রকৃত জীবে দয়া বা পরাৰ্থিতার চরম আদর্শ কি? ২৩৫ 


সুতরাং গুদ্ধবৈষ্ণব ভিক্ষ! দ্বারা রিলিফ, ওয়ার্ক বা সেবাশ্রম খুলিয়! চাক্ষুষ কোনও সাময়িক মঙ্গলমাত্র 
দেখাইয়া দেহাসক্ত বহিৰ্গুখ জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার প্রয়াস পান না। জগতের মহত্বম 
আচাৰ্য্যগণ চিরদিনই জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও as এই আদেশ 
করিয়া গিয়াছেন,-- 


প্যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ-উপদেশ | 
আমার আক্তায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥ 
কভু ন| বাধিবে তোমার বিষয়-তরজ | 
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥” 
_চৈঃ চঃ মঃ 91১২৮, ১২৯ 


যথাৰ্থ আচার-পূর্ববক হরিনাম-প্রচারই পারমাধিকগণের জীবে দয়া ; ইহা হইতে জীবে দয়ার আর চরম 
আদর্শ হইতে পারে না । শুদ্ধবৈফবগণ ভিক্ষার ছলে ভগজ্জীবের দুয়ারে যাইয়া নিজে আচরণপপূ্বরক উপ 
সত্কথ| প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাৃত্তি-জীবে দয়া, জীবের উপর FAVA নহে। 
ভাহার ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্_ (১) মায়ামু্ধ জীব যে কৃষ্ণভোগ্য ace নিজের ভোগ্য মনে করিয়া পাপ" 
ভোজনে রত ছিল, তাহ! হইতে তাহাকে উদ্ধার করা, (২) হরিকথা! শুনাইয়। তাহাকে সংপথে আনয়ন 
করা! ও নিত্যমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া, (৩) তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহার অজ্ঞাত সুকৃতি- 
সঞ্চয়ে সাহায্য কর1। ইহাই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 
Fa প্রভুপাদ আরও জানাইয়াছিলেন,__আধুনিক €বৈষ্ণব*-নামধারী ধৰ্ম্মব্যবসায়িগণের 
শুরুবিত্ত সংগ্রহ বা আপনবর্ম্মের নামে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের শব্দাবতারস্বরূপ শ্রীমস্তাগবতঃ 
প্রীহরিনাম বাঁ শ্রীহরিকথা বিক্রয় করিয়া! তদ বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণের 
আচার্য ও শাহের. চেষ্টাসমূহ পতিত, কৰ্ম্মজড়-স্মাৰ্ত্তের অবৈধ অনুকরণ মাত্র, Bal কোন দিনই 
fee ota বা গোন্বামি-শান্ত্ৰে অনুমোদিত নহে। বর্মজড়-স্বর্তের 
বিধানানুসারেও এরূপ শীস্ত্রকথা-বিক্রেতৃগণ পতিত এবং ‘আপদ্ধর্ম্মের নামেও উহ! কোন 
পরমার্থ কোন দিন স্বীকার করিতে পারেন না ৷ ইহার প্রমাণ-স্বরূপ প্রভুপাদ ARR!’ ও 
প্রায় সহস্ৰ বৎসর পূৰ্ব্বে আবিভূর্তি বৈষবাচার্ধা ীযামুনাচাধ্য-ককৃত “আগম-প্রামাণ্য' হইতে 
শাস্ত্ৰবাক্যসমূহের বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিয়ে তাহার কএকটি মাত্র কথা 
উদ্ধত হইল। এ বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাস সত্যানুসন্ধিৎস্ুগণ ‘গৌড়ীয়’-পত্রে উহার বিস্তুত 


AZ ৩১৫৬ 
যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিস্ত সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি 


শৃডর-শিক্ক স্বীকার ও শূদ্ৰকে অধ্যয়ন করান, যে 
ACTA পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে A | 


২৩৬ সরস্বতী-জয়তী 


দেবলাদি ‘ব্ৰাহ্মণ’-পদবাচ্য নহেন,-- 
অপি চাচারতন্তেযামত্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে | 
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যৃভক্ষণম্‌ ॥ 
গর্ভাধানাদি-দাহাত্ত-সংস্কারাস্তর-সেবনমূ। 
শ্রোতক্রিয়াননুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবৰ্জ্জনম্‌ ॥ 
ইত্যাদিভিরনাচারৈরর্রাঙ্গণ্যং RAFAH ॥ 
ৰ - শ্ীযামুনাচারধ্যকৃত “আগমপ্রামাণ)-ধৃত সাত্বত-শাস্ত্ৰবাক্য 
বৃত্তি লইয়া দেবপুজা, দীক্ষা, নৈবেছ্যভোজন-_এই সকল আচয়ণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অত্রাহ্মণত| 
প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহ পর্য্যন্ত অন্য সংস্কার গ্রহণ, শরোতক্রিয়ার অনুষ্ঠান, ত্বিজগণের সহিত 
সম্বন্ধ-পরিত্যাগ প্ৰভৃতি আচরণের দ্বারাই স্বরূপে অব্ৰাহ্মণত| finite হয়। 
শাস্ত্রে দেবল-ব্ৰাহ্মণের নিন্দা, 
দেবকোশৌপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে। 
THR পুজয়েদ্দেবং ত্রীণি-বর্ষাণি যো দ্বিজঃ | 
স বৈ দেবলকে| নাম সৰ্ব্বকৰ্ম্মু গহিতঃ ॥ 
--ৰীযামুনাচাৰ্য্যকৃত “আগমপ্রীমাণ্য, 
যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে, সে ‘দেবল’ নামে কথিত হয়। 
য দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপুজা করে, সেই দেবলক সর্ববকর্্মে অত্যন্ত নিনিত। 
যেষাং বংশত্রমাদেব দেবাচ্চাবৃত্তিতো ভবে | 
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা ॥ 
_ শ্ীযামুনাচার্্যকৃত “আগমপ্রামাণ্য,-ধৃত সাত্বত-শীন্তবাক্য 
যাহারা বৃত্তি লইয়া বংশীদুক্রমে দেবপুজা করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যীজন--এই সকল 
ব্ৰাহ্মণোচিত কাৰ্য্যে যোগ্যতা নাই | 
'আপদ্ধন্মর নামে দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা শান্ত্-গিত,_ 
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোহপি ব1। 
পুজয়েন্লৈব বৃত্তাৰ্থং দেবদেবং কদাচন ! 
--ধ্ৰষামুনাচাধ্যকৃত ‘আগমপ্ৰামাণ্য’-ধৃত পরমসংহিতা-বাক্য 
বহু কষ্ট দশাতেও অথবা ভীত, দু্দিশাগ্ৰস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপুজ| করিবে না । 
গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ মাধুকরী ভিক্ষা বা পঞ্চ প্রকার ভিক্ষার যে-কোন একটি দ্বারা 
উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়! যাহা! সংগ্রহ করেন, তাহার প্রত্যেকটি পাই পয়সা পর্য্যন্ত 


উর গানের লামার উদ ate ও বাধিত হয়। তাহারা 


অষ্টাবিংশ্‌- 








east অষ্যাভিলাষ-রহিত সেবা-শিক্ষাদানের অকৈতব আদর্শ ২৩৭ 


যানে গমন, বিজ্ঞানের নানাপ্রকার অবদান-স্বীকার-_-সমন্তই অকৈতব হ্রিকীৰ্ত্তন-প্রচারের 
জন্য। তাহার! বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান ও যান্ত্রিকযুগের যাবতীয় আবিষ্কার, যাবতীয় 
অর্থ, শিল্প, সাহিত্য, দৰ্শন--সমস্তই পরম-মুক্ত গুরুপাদপন্সের নিয়ামকত্বে হরিকীর্তন-গ্রচারের 
বাহন করিবার জন্য নিত্য উনুখ। তাহাদের প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তি যদি কখনও ভাবের 
ঘরে চুরি করিয়া এ উদ্লেশ্া-ব্যতীত ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যে স্বপ্নেও ও সকলকে নিযুক্ত 
করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে জীগোৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্্য সিংহবিক্রমে তাহাকে 
নিরাস করেন এবং তিনি যে মঠের উদ্দেশ্যের বহিভূর্ত ব্যক্তি,_ইহা সকলকে জানাইয়| 
দেন। পরিশিষ্টে গৌড়ীয়মঠের যে ব্যবহার-বিধি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতেই এই 
কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। যে-কেহ্‌ সহিষু হইয়া গৌড়ীয়মঠের আচার্ধ্যবর্ধের সঙ্গ 
করিবেন, তিনিই সুদৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিবেন, _অর্থ, উপকরণ-_সকলগুলিকেই একমাত্র 
হরিকীর্তন-প্রচারে নিযুক্ত কর! ব্যতীত গৌড়ীয়মঠের অন্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। 

আমরা প্রভৃপাদকে তাহার উপদেশ, আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অসংখ্যবার বলিতে 
শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি,__“ঝপ করিয়াও তোমরা ভগবানের কীর্তন প্রচার কর ; তাহা হইলে 
এডাল তোমাদিগকে সেই খণ পরিশোধ করিবার জন্য আরও অধিকতর সেবায় 

শিক্ষা: নিযুক্ত হইতে হইবে। তোমাদের স্কন্ধে যখন উত্তমর্ণের তাগাদার 

চাপ আসিবে, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া অধিকতর ভিক্ষা-সংগ্রহে নিযুক্ত 

হইবে। আবার তোমাদের চরিত্র ও আচার সুনিৰ্ম্মল না থাকিলে তোমরা যখন সঙ্জন- 
গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা পাইবে না, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া আচারময় পবিত্ৰ জীবন 
সংরক্ষণের জন্তু YOUR ও Wala হইবে । আমি তোমাদের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া 
যাইব না,--যাঁহাতে তোমরা পরবর্তিকালে অলসতার প্রশ্রয় না পাইয়া! হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা 
ও সদাচারপুর্ণ জীবন পরিত্যাগ করিতে না পার |» 

মঠ-_হুরিকীর্ভনের কেন্দ্ৰ, হরিকীর্তনই জীবন ও চেতনত| ; সেখানে যাহাতে কোন 
প্রকার আলন্ত, অসদাচার; গ্রাম্যচিস্তা, গ্রাম্যকথা কিংবা ইতর বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না 
ক, পায়, এজন্ত তোমাদিগকে দ্বারে ঘারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্থনের 

পরীক্ষা দিতে হইবে । জনসাধারণ যখন নিজকে ভিক্ষা-দাতা, আর 

তোমাদিগকে ভিক্ষা-গ্রহীতা মনে করিয়া অর্থাৎ তোমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের পদবী 
বড়, তোমরা তাঁহাদের কপার পাত্র-_এইরপ বুদ্ধিতে তোমাদিগের নানাপ্রকার সমালোচনা 
করিবে, কেহ কেহ হয় ত’ তোমাদিগকে অর্ধচন্্র-প্রদানেও প্রস্তুত হইবে, তখন তোমরা 
একদিকে যেমন “তৃণীদপি সুনীচ’, ও “মানদ” হইতে পারিবে, অপর দিকে তেমনি নিজেদের 
জীবন ও চরিত্রকে সৰ্ব্বদা পবিত্ৰ ও আদর্শ করিবার eo যত্নবান হইবে। - তোমাদের আরও 
উপকার হইবে এই যে,_-লোকের সাধারণ ভ্ৰমগুলি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্থের বাণীর ছার! 
্রদর্শন-কালে তোমাদিগের সেই সকল সাধারণ Seq পতিত হইবার সম্ভাবন| থাকিবে না! 


২৩৮ সরস্বতী-জয়স্রী অষ্টাবিংশ- 


তোমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কিছু বলিলে তোমরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে Aly কিন্ত 
তোমাদের গুরুবর্ণ, শান্ত, মহাজন--ইঁহার| সম্পূর্ণ নির্দোষ, পরম-মুক্ত, নিত্য তগবৎপার্ধদ ; 
কেহ অজ্ঞতাক্রমে তাহাদিগকে কিছু বলিলে প্রকৃত সত্য কীৰ্ত্তন করিয়া 
সমালোচনাকারীদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে, ইহাতে তোমাদের 
ও বালিশ ব্যক্তিগণের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। তোমরা! যদি হরিকীর্তনের 
উপায়ন-সংগ্রহের জন্য দ্বারে-দঘারে ভিক্ষা-কাধ্যে আলম্ত কর এবং আলন্তের প্রশ্রয় দিয়া 
অনর্থযুক্তাবস্থায় অপরের সমালোচনা হইতে ছুটি পাইবার অন্তনিহিত উদ্দেখ্য নির্জনভজনকে 
শ্রেয়ঃ মনে কর, তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে না--তোষরা আচারময় 
জীবন লাভ করিতে পারিবে না । নিৰ্জ্জন ঘরে তোমরা যে ভাবের ঘরে চুরি করিবে, নির্জনে 
তোমাদের কথা কেহ শুনিতে বা তোমাদিগকে কেহ দেখিতে আসিবে না বলিয়া তোমরা যে 
অন্তরে অন্তরে উচ্ছ. খল হইবার সুযোগ পাইবে, সেরূপ স্থযোগ অনর্থময় তোমাদিগকে আমি 
কখনও দিব al) তোমরা আমার পরম বান্ধব ; তোমরা অসুবিধায় পতিত হও, লোকের 
আপাত প্রতিষ্ঠা পাইয়া, আপাত নিন্দার ডালি তোমাদের অপ্রীতিকর ও অসহ্য মনে করিয়! 
তোমরা ভগবানের ইন্জরিয়তর্পণের পথ পরিত্যাগ-পূর্বক লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তণ্থারা 
নিজের ইন্দ্ৰিয়তৰ্গন কর,--ইহা আমি কিছুতেই তোমাদিগকে করিতে দিব না। তোমরা 
যে-দিন এই সকল বিচার হইতে স্বতন্ত্র হইবে, সে-দিন জানিব/_-তোমরা প্রকৃত মঙ্গলের 
পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অমঙ্গলের পথ বরণ করিয়াছ ৷ 
তোমাদের তিক্ষা-সংগ্রহ ও ধৰ্ম্মবযবসায়িগণের তদনুরূপ কার্যকলাপে বাহ্যদৃষ্টিতে 
সৌসাদৃশ্ত থাকিতে পারে। তাহারা লোকনিন্দা এড়াইবার জন্য তোমাদের অনেক বিষয়ের 
নল অনুকরণ করিতে পারেন, নিংস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অনেক 
_ একনহে  চলচ্চিত্ৰপট সাময়িকভাবে উপস্থিত করিতে পারেন এবং সাধারণ 
লোকও তাহাদের সেই সকল কথায় বঞ্চিত হইতে পারে । কিন্তু তাহ! 
দেখিয়া তোমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। সত্য--চিরদিনই সত্য, safer 
_ চিরদিনই অক্ত্রিম ; উহ! সাধারণ লোকে গ্রহণ করুক, আর না-ই করুক,_-উহা'র আদর 
ও গৌরব লুপ্ত হইবার নহে। হয় ত’ এমন সময়ও আসিবে__যখন গোঁড়ীয়মঠের এই 
সকল অকত্রিমতা যুগ-যুগাসন্তরে একটিমাত্র অকৈতব সত্য-পিপান্থ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। 
এরূপ একজন ব্যক্তিও অনন্তকোটি লোকের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। স্বামীর 


কীৰ্ত্তনকারীর প্রতি 
উপদেশ 


ইন্দিয়ণ্ডির জন্তু সতী-সাধ্বীর বেশ-রচনা ও বারবনিতাঁর ঠিক সেইরূপ আনুকরণিক কাৰ্য্য = 


দেখিতে এক বটে, কিংবা বেহার বাহ্য-নৈপুণ্য সাধ্বী অপেক্ষাও অধিক প্রকাশিত হইতে 
পারে? কিন্ত অন্তরের উদ্দেশ্য যিনি দেখিতে পারেন, তাহার নিকট উপরি-উক্ত উভয়ের 
বাহ্যচেষ্টা এক হইলেও অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল cor! sigs অকপট হরিসেবক বা 
বৈষ্ণবকে কেবল বাহ্যক্রিয়া-দ্বারা মাপিয়| লইতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। 


.. পাতা penn tree তাতে 


বৈভৱ “ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে”__ইহা সর্বব সাত্বত-শীস্ত্রের মত ২৩৯ 


আমি জানি, যাহারা অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের ইন্জরিয়তর্পণ- 
অভিলাষে সম্পূর্ণভাবে দীক্ষিত হইতে না পারিবেন, তাহাদের কেহ কেহ, এ সকল কথা গ্রহণ 
করিতে না পারিয়! পথ-ভষ্ট হইবেন এবং কৃষ্ণকীৰ্ত্তন-প্রচারের তিক্ষাকে 
আত্রেন্দ্রিয-তর্পণের রসদ-সংগ্রহ-কার্য্যের আন্বকরণিক উপায়রূপে বরণ 
করিয়! কেবল বেশোপজীবী ও ভিক্ষোপজীবী হইয়া পড়িবেন। কিন্ত 
আমি উচ্চকঠে জানাইয়! দিতেছি,--তাহার| গৌড়ীয়মঠের কেহ নহেন, গৌড়ীয়মঠের সহিত 
তাহাদের কোন দিনই সংশ্রব হয় নাই? তাহারা অন্তাভিলায় পরিত্যাগ করিবার জন্য 
আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এরূপ অনৰ্থময়ী চেষ্টার সঙ্গ-পরিত্যাগের সুবর্ণ-সুযোগ দেওয়! 
হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তাগ্যদোবে তাহার! তাহা! গ্রহণ করিতে পারেন নাই।” 

ভাড়াটিয়ার মুখে যে হরিকথ Aes হয় না, ইহা! সাধারণ অজ্ঞ লোক ত’ দূরের 
কথা, ঢাকার ভূতপূৰ্ব্ব পোষ্টমাষ্টার বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাহর 
এম্‌-বি-ই মহাশয়ের মত ব্যক্তিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না! অক্ষয় 
বাবু ঢাকায় তীহার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
"ভূতক পাঠকের পাঠাদি শৃদ্রবৃত্তিই গোস্বামী ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি!” এইরূপ উক্তির তীব্র 
প্রতিবাদ “গৌঁড়ীয়ে”র প্রথম বর্ষের ২২শ সংখ্যায় “অসত্যে আদর” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এস্থলে এ প্রবন্ধের সকল শীস্তযুক্তি ও বিস্তৃত আলোচনার পুনরুক্তি না করিয়া 
আমরা হুই একটি কথা-মাত্র জাঁনাইতেছি”_ 

গীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ গীনিত্যাননা-প্রভুর Res ভাগবতধর্ম-প্রচার ord রাখিবার জন্য 
বলিতেছেন,__“ধর্শের আবরণে ভূতক পাঠকাদির শূদ্ৰবৃত্তিকে ব্ৰাহ্মণ বা বৈষ্ণবের শুদ্ধবৃত্তি 
বলিয়া প্রচলন করা সনাতনধৰ্ম্ম ও শীল্সবিরুদ্ধ। * * * শ্রীমত্তাগবত 
_ সাক্ষাৎ ভগবন্মস্তি, অতএব শ্রীতাগবতের দ্বার! ব্যবসায় করিতে গেলে 
দেবকোষ হইতে জীবিকা-উপার্জন-হেতু দেবল হইয়া যাইতে হয়, সুতরাং ইহাতে কখনও 
্রাহ্মণত্ব সংরক্ষিত হয় না। সাত্বত-সংহিতা বলিয়াছেন,_ 

“ন ব্যাখ্যামুপযুগ্রীত1৮* পন চৌপজীবেদ্দেবেশষ্‌ 1” 
“eres যৎ FR কৰ্ম্ম তজ্জঘন্য মুদাহৃতম্‌ ॥” 

প্রকৃত ভক্তগণ কখনই গঠিত কাৰ্য্য করেন না; কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এই ভূতক 
ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দিতে কেন প্রস্তুত হইয়াছেন, বুঝা যায় না । যদি গ্ৰীমঙ্তাগৰত-পাঠ 
জীবিকা-নিৰ্ব্জাহের যন্ত্ৰ না হয়, তাহা হইলে পাঠকও ভাগবত গ্রন্থের দ্বারা হরি-বিমুখতা সিদ্ধ 
করিতে উৎদাহ্বিশিষ্ট হন না। ভূতক পাঠকেরও এইরূপ শুদ্ৰবৃত্ধিকে ব্রাহ্মণ-বৃত্তি বলিয়া 
ভ্রমের উদয় হয় না। 

৬ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ ৫২ লোক 


দু্ধতের আত্মবঞ্চনাই 
পুরন্ধার 


“TEAS যৎ সুরয়ঃ” 


মাধ্বগোঁড়ীয়মঠের প্রচার 


২৪, সরস্বতী-জয়ী| অষ্টাফিন বত 


Sutras পাঠ করিয়া যদি কোন পাঠক ভাগবতের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা 
হইলে তিনি ভাগবত-পাঠকে পণ্যদ্রব্য করিয়া জীবিকার্জন করেন ন| শ্রীগদাঁধর পণ্ডিত 
রা: জোগানী, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ্, শ্রীবিশ্বনাথ 

চক্রবর্তী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ কোন দিনই ভাগবত পাঠ করিয়া! নিজের 
জীবিকার্জন করেন নাই; কিন্তু সেই প্রথা আজকাল বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া ভূতক পাঠককে 
কোথায় স্থান দিতেছে, একটুকু ভাবিয়া দেখিলে কি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ ভাগবত-শ্রবণের 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না? অনেক GF পাঠক ও গায়ক অপেক্ষ। কলকষ্ঠী 
নর্তকী বুষলীর গীতি, কণ্ঠস্বর ও হাঁবভাবাদি চেষ্টা মানবের মনকে অধিকতর মুগ্ধ করিতে সমর্থ 
হয়। কিন্তু নাট্যরাজ্যের সেই ভোগতাৎপধ্যময় ব্যাপারকে কেহই “পরমার্থ, বলিয়া ভ্রম 
করেন ন|। যাহাতে হৃদয়-কর্ণ জড়রদবিশিষ্ট হইয়া সাংসারিক প্রবৃত্তিতে আমাদিগকে 
ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ কথার দ্বারা আমাদের কিরূপে ভোগ-বাসন| হইতে অবসর হইবে? 
যাহার! 'ভাগবতদনর্ভে'র রচয়িতা আচার্য্যবর শ্রীজীব গৌস্বামিপাদের শাসন অবজ্ঞা করিয়! প্রেমের নামে 
Besa ব্যভিচার প্রচার করিয়া ইন্ৰিয়পরায়ণ সমাজকে পাপপস্কে প্রোথিত করিবার বাসনা করেন এবং 
তদ্বার| নিজের জীবিকা, উপার্জন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের এই সাধু-বিগহিত এবং অব্ৰাহ্মণোচিত 
অনুষ্ঠানের আদরকারীর নিকট আমরা কি সত্য উপস্থাপিত করিতে পারি না ? আমর! কি তাহাদিগকে জীমদ্‌ 
তাঁগবতে (১০।৩৩৩*) লিখিত এই শ্লোকটি শ্রবণ করাইতে পাঁরি না ?-- 
নৈতৎ সমীচরেজ্জাতু মনসাঁপি BAA | 
বিনগ্যত্যাচরন্‌ মৌচ্যাদ্‌ যথাইক্লড্ৰোইব্বিজং বিষম্‌ ॥ 
ভৃতক পাঁঠকগণ যদি আচার্য্যের বা উপদেশকের কাৰ্য্য করেন, তাহা হইলে সমাজে কি বিষময় ফল 
উপস্থিত হয়, তাহা কি আমর! একবারও নিজ-হিতের জন্য বা সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিব ন! ? 
ভূতকগণ অর্থলোভে প্রমত্ত Val অসতের চিত্তবিনোদন-জন্য কতই গৰ্হিত কাৰ্য্য সমাধান করিতে পারেন। তাই 
বলিয়া কি তাঁহাদের এরূপ কার্য্যের সমর্থন কর! আমাদের কর্তব্য ? শৃদ্রবৃত্তি আদরণীয় নহে,_এ কথা| আমর! 
যদি না৷ বুঝি, তাহা হইলে অবরবর্ণ শূত্রের বিশ্বাস-পোষণে রত আমাদেরও উহাই প্রীর্থনীয় হইবে | ভূতকগণ 
যখন জানিবে যে, শ্রোতৃবর্গ ভূতক পাঠকদিগের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহার! এ অবৈধবৃতত 
ছাড়িয়া! দিবে। বিঘ্বৎংসম৷জ লোকহিতকরী চেষ্টার বিরোধী ভৃতকগণকে পরমার্থ-রাজ্যের পথিক নহে 
জানিলেই ভূতক পাঠকগণ সাধারণ নটের Bia পরমার্থ,জীবনের অবৈধ জীবিকাকে বহু মানন করিবে না |” 


উনত্তিংশ-বৈত্তব 
কুলিয়ায় বসন্ত-গান, “অপরাধ-ভঞ্জন-পাট” ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। 
বিনগ্যত্যাচরন্‌ মৌদ্যাৎ বখাইরুদ্রোইন্ধিজং বিবম্‌ ॥-_ভাঁঃ ১৭|৩৩|৩৭ 
«আপন তজন-কথা, না কহিবে যথ|-তথ|”--এই আচাৰ্য্য-বাক্যে বিশ্বাস করিলে অর্থব্যবদায়ী গাঁয়কদিগের 
মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপ্রাধ হইয়া উঠে। অর্থলোভে ও ইন্ৰ্ৰিযস্তখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রদ-গানের 


প্রথা থাকিতে দেওয়| নিতান্ত কলির কাৰ্য্য ৷” * 
- ঠীকুর ভক্তিবিনোদ 


কিছুকাল হইল, চুড়া-নিবাসী পরলোকগত মাধবদত্তের প্রবর্তিত বসন্ত পঞ্চমী বা জীপঞ্চমী 
হইতে সম্ীর্ভনোৎদবের একটি প্রথা প্রতিবৎসর বর্তমান সহর-নবদ্ধীপে চলিয়া আসিতেছে। 
ই ইহা “বসন্ত-গান? বা Sa’ বলিয়! প্রসিদ্ধ। তখন কুলিয়া-নবদ্ধীপের স্থানে- 

স্থানে, হাটে, বাটে, মাঠে ভাড়াটিয়াদের কৃষ্ণলীলারস (}) কীৰ্ত্তনের ছড়া- 
রসগান-শ্রবণ ! 

ছড়ি, লোকের ভাবে (দশায়) গড়াগড়ি ও হুড়াহুড়ি প্রভৃতি হইয়| থাকে! 
বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক ( তন্মধ্যে সত্ীলোকের সংখ্যাই 
অধিক ) কুলিয়া-নবীপে সমবেত হইয়| বিভিন্ন ঠাকুর-বাড়ীতে এ সকল রস-গান শ্রবণ 
করে এবং প্রতি-বৎদরই নানাপ্রকাঁর কুতৎসিৎ কেলেক্কারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্বে 
অশিক্ষিত| স্ত্ৰীলোক প্রভৃতিই এই সকল কীর্তন-গান-শ্রবগে অধিকতর উৎপাহান্বিতা ছিল। 
আধুনিক সাহিত্য-প্রগতির যুগে কৌন কৌন শিক্ষিত সাহিত্যিকও নানা কারণে এ সকল 
গান-অবণে উৎসুক হইয়াছেন ও হইয়| থাকেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিগ্যাপতি, বিস্বগঙ্গল, 
রায় রামানন্দ প্রভৃতি পদকর্তৃগণের রস-গান শ্ৰীমন্‌ মহাপ্রভু শুনিতেন,__এই নজির দেখাইয়া 
অনেক সাহিত্যিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিও এ গান শ্রবণ করা অন্ঠায় নহে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন 
করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শীল প্রভুপাদ গোস্বামিগণের শাস্ত্ৰ হইতে এবং শরীমন্মহাপ্রভু ও 
তাঁহার দীসগণের আচরণ হইতে, বিশেষতঃ ‘বৈষ্ণব’নামধারী সমাজের গত কএকশত বৎসরের 
অবস্থা ও ইতিহাস হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন থে, অনর্থযুক্তাবস্থায় মুক্তপুরুষের ভজনীয় 
ওঁ সকল গীতি শ্রবণ-কীর্তনের নামে ইন্্রিয়তৃপ্তি, ‘ভক্ত’, ‘SI, “রসিক” বলিয়া প্রতিষ্ঠার 


* সঃ তোঃ ৬ খঃ ২ সং ২৫ পৃঃ 


২৪২ সরস্বতী-জয়ী| Saher. 


অর্জন, অবৈধ ব্যবসায় প্রভৃতির প্রশ্রয় দিলে পরম নিৰ্ম্মল ও জীবের একমাত্র প্রয়োজন 
‘ভক্তিপথ’ হইতে চিরতরে লষ্ট হইতে হয়। অনর্থযুক্ত, কাম-ক্রোধাদি রিপু-তাড়িত ব্যক্তিগণ 
রোগীর কুপথো অধিকতর রুচিবিশিষ্ট হওয়ার oly মুক্তপুরুষগণের ভজন-চেষ্টার অনুকরণে 
অধিক অনর্থ-বৃদ্ধিকর ইন্ত্রিয়তর্পণের আহরণকেই ধৰ্ম্মাসুষ্ঠান বা জনের নামে বরণ করিয়া 
অধিকতর অপরাধে ও পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। উহার ফলে সাধারণ প্রাক্কত-নীতিবাদী 
সম্প্রদায়ও পরম নিৰ্ম্মল বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে ব্যভিচার ও ছুর্নৈতিকতারই আদর্শ-বিশেষ বলিয়া স্থির- 
সিদ্ধান্ত করেন এবং সেই পরম চরম-প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত হন। 

পরছুঃখছূঃখী প্রভূপাদ জীবকে এইরূপ অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত দেখিয়া কুলিয়|- 
নবদ্বীপের বসস্ত-গানের প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। গ্রভূপাঁদের বিপ্লবময়ী 
বাণী ধৰ্ম্মব্যবসায়ের আর এক শ্রেণীর দোকানের উপর লগুড়াথাত করিল। 
কাজেই অপস্থার্থপর ব্যক্তিগণ face শত্ৰু মনে করিয়া বিরোধী হইয়া 
পড়িলেন। প্রভুপাদ ইতঃপূর্কে “প্রাক্ৃতরস-শতদুষণী” নামক পুস্তকে এই সকল কথা| গানের 
ছলে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা স্বয়ং ও প্রচারকগণকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া প্রচার 
করিতেছিলেন। “সজ্জনতো'ষণী” প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে এসকল কথার যথেষ্ট 
আলোচনা রহিয়াছে। ‘গৌড়ীয়ে’র প্রথম বর্ষের ২২শ সংখ্যায় “বসন্ত-গান” শীর্ষক প্রবন্ধেও 
এ বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয়। সত্যানুসন্ধিৎস্থ পাঠকগণ এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন | 

১৩২৯ বঙ্গাব্দে কুলিয়া-নবদ্ধীপে ‘বসন্ত-গানে’র সময় কাশিমবাজারের সম্পর্কিত একটি 
সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। এ সম্মিলনীর পুরোহিতগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন বলিয়া- 

ছিলেন,“আমাদের নিন্দা বাদ দিলে‘গৌড়ীয়ে’র সকল কথাই শিরোধাধ্য |” 
২১ গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ২৪শ সংখ্যায় এই বিষয়ে অনেক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ 
আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ‘গৌড়ীয়’ বলিয়াছিলেন,_-সত্যিকার 

দৌষ-রূপ ক্ষত ঢাকিয়| রাখিলে কিছুদিন পরে তাহা ভীষণ নালি-ঘা»য় পরিণত হয়। আমর! 
বদি পাপিষ্ঠ না হই, মিথ্যাবাদী ন! হই, কপট al হই, তাহা হইলে পাপের দণ্ড, মিথ্যাবাদীর 
নিন্দা; কপটার ধূর্ততীর কথা৷ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা সাবধান হইলে 
অতক্তের দোষ-সমূহ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে ALL ‘গৌড়ীয়’ কপটের ব্যক্তিত্বকে 
নিন্দা করেন না, কিন্তু কপটতা-বুত্ধিকে নিন্দা করেন। গোঁড়ীয়গণ বৃত্তির নিন্দা না! করিয়া যদি 
ব্যক্তিত্বকে অনন্তকালের দোষের আকর বলিয়া আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিত্বেই 
সদ্বৃত্তি ARTS হইলে তাহাকে আর আদর করিতেন ন|। তটস্থা শক্তি যখন অপরাধ ও 
পাপবৃত্বিকে আগন্তকরূপে বরণ করে, তখন সেই বৃত্তির নিন্দা না করিলে অর্থাৎ ছুঃসঙ্গত্যাগ 
করিবার উপদেশ না দিলে প্র বৃত্তির প্রতি নৃনাধিক আসক্তি আসিয়া! পড়ে ও তাহার সঙ্গ 
হইয়া যায়। অসদ্বৃত্বিগুলিকে নিরাঁস কর! এবং নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সজ্জন ও মহাঁভাগবতের 
সঙ্গ করিতে করিতে STM Fal মঙ্গলকামী মধ্যম ভাগবতের নিত্য ও অবশ্য TED | 


প্রভুপাদের কৃপা 


বৈভব মুর্গামণ্ডায় প্রভুপাদের শুভবিজয় ও হরিকথ! ২৪৩ 
“জ্ীঅপরাধ-ভঞ্জন-পাট” 


যাহার! অক্তত|-বশতঃ এবং প্রকৃত মঙ্গলে!পদেষ্টার অভাবে কর্ণেন্দ্িয়তর্পণের জন্য রসগান 
প্রভৃতি শ্রবণ করিতে নবদ্বীপ-সহরে আসিয়াছিলেন, পরছুঃখছুঃখী আচাৰ্য্য তাহাদিগকে ও 
শুদ্ধহরিকথার কীর্তন শ্রবণ করাইবার জন্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কতিপয় 
গ্রচারককে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া প্রথমে শ্রাবাস-অঙ্গনের ঘাটে, পরে 
রাণীঘাটের ধৰ্ম্মশাল|র পাৰ্শ্বস্থিত অপর একটি দ্বিতল-গৃছে কিছু দিনের জন্য শ্রীহরি- 
কীর্ভনের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই শাখা-মঠ “অপরাঁধ-ভঞ্জনের পাট”-রূপে প্রায় 
ছুই বৎসর কাল যাবৎ কুলিয়াবাসিগণকে শ্রীমহা প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নিৰ্ম্মল ভাগবত- 
ধর্মের কথা শুনিবার দৌতাগ্য-লাভের অপূর্ব স্থযোগ প্রদান করিয়াছিল । 


কুলিয়|-প্ৰচারকেন্ত্ৰ 


সাঁওতাল পরগণায় প্রভুপাদ 


arty ১৩২৯ সালের ৬ই মাঘ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মুর্গামণ্ডা-গ্রামনিবাসী 
Age বাবুলাল রাম মহাশয়ের একান্ত প্রার্থনা ও আগ্রহে Aa প্রভূপাদ Ag 
রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীরভীউর অঙ্চাবিগ্রহের প্রতিষ্টা-উপলক্ষে Aye কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, 
ত্রিদণ্ডিস্বামী গ্ৰীমঙ্‌ক্তিপ্ৰদীপ তীৰ্থ, শ্রীমন্তক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, 
ays হরিপদ Ralag, Age রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, জীদখিদাননদ ব্রহ্মচারী প্রহৃতি কএকজন 
ভক্তের সহিত মধুপুর ( ই-আই-আর ) ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরবর্তী মৌজুরী গ্রামে গমন 
করেন। গ্রভৃপাঁদ ৬ই হইতে নই মাঘ পর্য্যন্ত চারি দিবস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। 
৮ই মাঘ বসস্তপঞ্চমীর দিন শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছিল। 

৮ই মাঘ তারিখের প্রদোষকালে একটি অত্যাশ্চধ্যু ব্যাপার সংঘটিত হয়। শ্রীযুক্ত 
বাবুলাল রাম মহাশয়ের একটি পঞ্চবর্ষ বয়ঙ্ক নাতুপূত্ৰ খেল৷ করিতে করিতে হঠাৎ একটি 
প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম 
মহাশয় ও Stata অনুজ ল্ৰাতৃবুন্দ--সকলেই প্রভূপাদের নিকট বসিয়া 
হরিকথা-শ্রবণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। গৃহের অন্ঠান্ত সকলে যখন শুনিতে 
পাইলেন,__শিশুটি এইরপ প্রজলিত অগ্নিকৃণ্ডে হঠাৎ পতিত হইয়াছে, তখন সকলেই তাহার 
প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভূপাদ সকলকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। 
অন্লক্ষণের মধ্যেই শিশুটি ars ও অক্ষত শরীরে হাসিতে হাসিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠিয়| 
আসিল। তথাকার অধিবাসী সকলেই রামভক্ত গ্রীতগবানের এশবৰ্ধ্যেন উপাসক। মাধুধ্য- 
মুণ্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণের নিকট ত্য যে অতি তুচ্ছ৷--ইহা জানাইবার জন্তু প্রভুপাদ 
তখন সেইরূপ একটি পথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না, কে জানেন? ইহার পরে সেই 
প্রদেশের রাম্ভক্ত-সম্পদায় এবং আমন্ত্রিত বিভিন্ন দেশের রামোপাসক-সম্প্রদা তু কতিপয় 


প্রভুপাদের এশর্য্য 
প্রকাশ 


২৪৪ সরস্বতী-জয়ট উনত্রিংশ- 


পণ্ডিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে গ্রভূপাদের মুখনিঃস্থত শ্রীগৌর-মহিমা শ্রবণ ও উপদেশামৃ- 
পানে সাতিশয্ আনন্দ লাভ করেন এবং প্রভৃপাদের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন। 

মধুপুর-ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থানীয় রামসীতার মন্দিরের যহাস্ত মহোদয়, শাঙ্কর-ভাষ্য 
পণ্ডিত মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ ও সন্ত, শ্রীযুক্ত গোবদ্দনদাস বাবাজী শ্রীল গ্রভূপাদকে 
আচার্ষোচিত অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান করেন। তাহারা প্রভুপাদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার 
সহিত বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক সাম্প্রদায়িক তথ্য ও রছন্তাদি শ্রবণ করিরা পরম 
প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। 


পারমাধিক বংশ-প্রণালী 


tet এতাঁবৎকাল শৌক্রবিচারপর বংশ-ধারাকেই ব্যবহারিক সমাজের ন্যায় 
পারমাধিক সমাজেরও বংশ-প্রণাঁলী বলিয়া ধারণ! করিয়া আসিতেছিলেন,গৌড়ীয়মঠের প্রচারে 
পাঁরমাথিক আম্নায়ের তাৎপর্য্য-প্রকাশের ফলে তাহাদের সেই ধারণায় 
এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইল। পরমার্থ-রাজ্যে শৌক্রবিচারপর বংশ- 
প্রণালী যে কখনও কাঁধ্যকরী ও গ্ৰাহ নহে, স্গুরু ও সচ্ছিত্যের পারম্পর্যযই ষে প্রকৃত-প্রস্তাবে 
পারমাথিক বংশ ও পারমাধিকতার পরিচায়ক, তাহা গৌড়ীয়মঠ বহুশাস্ত্ৰ-প্ৰমাণ ও যুক্তির 
দ্বারা সকলকে বিশেষভাবে জানাইয়! দিতে লাগিলেন ৷ 

এই সময় ‘গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ২৫শ সংখ্যার স্তম্ভে এই বিষয় সন্ধে বিশেষ 
আলোচনা প্রকাশিত হুইয়াছিল। নিম্নে উহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধত হইল,-- 


“বড় বৈষ্ণবের শৌত্র-বিচারপর পুত্র বড় বৈষ্ণব, মধ্যম বৈষ্ণবের শৌক্রবিচারপর পুত্র মধ্যম বৈষ্ণব ও 
কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শৌক্রবিচারপর পুত্র কনিষ্ঠ বৈষ্ণব হইবে এবং Clara পিতার ভজনশীলত| অক্ষুণ্ণ থাকিবে”? 
_ এইরূপ ধারণা সকলক্ষেত্রে ফলবতী হয় ন| গ্রীল অঘৈতাচাৰ্য্য-পৰভুর পুত্র বলরাম ও বলরামের পোঁত্র 
রাধামোহন ত’ আচাধ্য-প্রভুর স্যায় ভজন-প্রবৃত্তি লাভ করেন ন|ই। উহ আচার্য্য প্রীঅৈত-প্রভু গ্রীহরিদাস 
ঠাকুরের পাংক্তেয় ব্ৰাহ্মণতার যে মধ্যাদ| স্থাপন করিলেন, প্রপোত্র রাধামোহন তাহার বিপর্যয় করিবার উদ্দেশে 
বন্য্যঘটায় হরিহরের তনয় স্মার্প্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতানুবন্তিতাকেই বহুমীনন করিলেন। আবার 
‘ঞ্অদ্বৈত-সন্তান’ পরিচয় দিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিরোধিরূপে আপনাকে প্রচার করিয়া পঞ্চরাত্র-দুষণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, স্মার্ত রঘুনন্দনের tate fae ভক্তগণের আদর্শ-সমাজ বলিয়া! প্রচলন করিবার প্রবৃত্তি 
দেখাইয়াছেন! শ্রমন্মহাপ্রতু পরমার্থ-বিরোধী স্মার্ডের কুপ্রবৃত্তি-দমনের জন্য প্রীসনীতন গোস্বামীকে 'শরীহরিভক্জি 
বিলাস’ রচনা! করিতে আদেশ করিলেন। প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর অর্দশতাব্দী যাইতে না যাইতে 
বঙ্গদেশে HS রথুনন্দন ভট্টাচার্য্য পরমার্থ-বিরোধ alas করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তার জন্য রাঁধামোহন 
প্রভৃতি বৈষ্ণবাচাধ্য-সন্ত।নগণ ভক্তিপথের বিরোধী হইয়াছিলেন। প্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্ৰন্থ দিন দিন বৈষ্ণব-সমাজ 
হইতে quits হইল । আচাধ্য-সম্ভানগণের গৃহেও পুনরায় পরমার্থ-প্রতিকুল স্থার্ভীচার প্রবল হইয়া! উঠিল। 
পরমার্থ-বিচারের স্থান শৌক্ৰ-বিধান ন্যুনাধিক বলপূৰ্বক দখল করিয়া! লইল | এই প্রতিকূল বিধানের বিষময়- 
ফলে আজ বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার বিপন্ন হইয়াছে। 


লৌকিক ধারণায় বিপ্লব 


বৈভব পরমার্থ ব| ভক্তিতে যোগ্যতা-নির্ণয় ২৪৫ 


aS ‘বংশ’ বলিতে বীজধারাকেই লক্ষ্য করেন; পরমার্থা ততপ্রতিকূলে 'গুরু-পারম্পর্যা/কেই উদ্দেশ করিয়া 
থাকেন | পরমার্থি-মমাজে চিরদিনই পারমার্ধিক বংশের কথ| প্রচলিত আছে। গুরু-প্রণালী বা গুর-পরম্পরা 
বংশ al ধার! নির্ণয় করিবার একমাত্র পন্থ! বলিয়া পারমার্থিক জগতে চিরদিনই স্বীকৃত 1 চারি সম্প্রদায়ের গুরু- 
পারম্পর্ধ্য বীহার! আলোচন! করিয়াছেন, তাহারাই জানেন ঘে, শৌক্রবংশ-প্রণালী কিছু বৈষব-নমীজের 
আলোচ্য বিষয় নহে। তবে কেন এই নব-প্রবর্ভিত ধারণ! পারমাৰ্থিকগণের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশে 
উদ্ভাধিত হইল ? কএক শতাব্দী হইতে শৌঁক্রবংশ-প্রণালীকে পারমািক বিচারের অন্ততুক্তি করিবার দুব্বাসন। 
yf অনভিদ্র-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। তাই বলিয়া! ও প্রকার অবৈধ ধারণা গুদ্ধভক্তি-প্রচারের 
বিষয় হইতে পারে না | 

শোঁরধারার অযোগ) সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিবার বিধান আছে, শিশ্ব-পারম্পর্যে অযোগ্য সন্তানগণকেও 
পরিত্যাগ করিবার কথা শান্ত্রে আছে; সুতরাং শৌক্ৰ-পারল্পধ্য বা শিশ্ব-পারম্পর্্য দ্বারাই ভক্তি পরিমিত হয় না, 
__এ কথাও অবিসংবাদিত সতা। যোগ্যতাই তাদৃশ ভক্তি নিরূপণ করিবার একমাত্র পন্থা | 

ভাষায়-দাহিত্যে বেশ অধিকার আছে, ভাল গায়ক_ হুমিষ্ট সুর, ইন্দ্ৰিয়তৰ্পণময় বাক্য বিন্যাস করিতে 
সমর্থ, অঙ্গভঙ্গীদ্বার| লোক-রপ্তনে পটু এবং শৌঁক্রবিচারপর অভিজাত-বংশ-পারম্পর্যেও স্বীত-__এরপ ব্যক্রিমাত্রই 
যে, প্রচুর পরিমাণে শুদ্ধভক্তিমান্‌ হইবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । তাদৃশ নৈপুণ্য প্রচুর পরিমাণ দ্রবিণ- 
সংগ্রহে বিশেষ সামর্থ্য প্রদর্শন করিলেও ভক্তি-অর্জনে সহায়ক হয় না এবং অর্থ-সংখ্রহের পরিমাণ-দ্বারা কিছু 
ভক্তির পরিমাণ নির্ণয়েও সমর্থ হয় না । বেশী পয়সা রোজগার করিতে ওস্তাদ ব্যক্তিই যে শান্ত্রবিৎ পরম ভাগবতও 
হইবেন,-তাহ| নহে | কপট-দৈস্ত-প্রদর্শন পাণ্ডিত্য জাহির বা পয়সা রোজগার করাইতে সমর্থ বটে, কিন্ত 
তাহা ভক্তির বিরোধী বিষয় মাত্র । 


শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব 


বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের বাধিক প্রীনবন্থীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্োৎসবের সময় 
আসিয়া উপস্থিত হইল। ১০ই ফান্তন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পৰ্য্যন্ত শ্রীনবীপধাম-পরিক্রমা! 
এবং ১৯শে ফান্তন হইতে ২১শে ফান্তন পর্যন্ত তিন দিবস ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীগৌর- 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল! ১৪ই wher (১৩২৯) সোমবার বর্ধমান জেলার কাইগ্রাম-নিবাসী 
জমিদার শ্রীযুত তীৰ্থনাথ বস্থু মহাশয়ের অনুগ্রহ-প্রদ্ হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় শ্রীশ্রীরাধা- 
গোবিন্দকে পুরোবর্ততা কৰিয়া কোলদীপ পরিক্রমা হইল। সেইদিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় 
পোড়ামা-তলায় একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। মৎ তীর্থ মহারাজ এই সভায় Teel 
প্রদান করেন। তীর্থ মহারাজের সরল ও নিষ্ষপট শ্রৌতবাণী অনেক সত্যানুসন্ধিৎসুকে 
শ্রীপ্তরুপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিল | 

চাপাহাটির সুপ্রাচীন সেবা শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য প্রভুপাদের 
প্রেরণায় ও আচাৰ্য্য Aas পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ব প্রভুর WR সম্পন্ন হইবার পর ১৫ই 
PISA (১৩২৯), ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৩) মঙ্গলবার দিবস নুতন শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহযুগল 
সংস্থাপিত ও অভিষিক্ত হন। 


২৪৬ সরস্বতী-জয়তী উনি 


কিছুকাল হইতে * * * গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি যে-কোন উদ্দেশ্যেই হউক, 
গৌঁড়ীয়মঠের সেবকগণের সহিত খুব মেশামিশি করিতেন। তাহার অন্তাভিলাষ ও কর্ম্মজড়- 
ন্মার্ভীচারে আন্তরিক আগ্রহ এবং বৈষ্ণবধৰ্ম্মে মৌখিকতা মাত্র দেখিয় 
শুদ্ধতক্তগণ তাহাকে বাহ সন্মান প্রদান করিতেন বটে, কিন্তু ‘বৈষ্ণব’ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন ail টাপীহাটিতে একদিন উক্ত 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধাবৈষ্বগণের নিকট হইতে “ভাবুক বৈষ্ণব’ নাম পাইবার আশায় 
যে প্রকারেই হউক, দশায় পড়িবার অভিনয় দেখাইয়া শ্রশ্রীগৌর-গদীধরের প্রাচীন মন্দির- 
গৃহের অলিন্দে অজ্ঞানবৎ পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু বোধ হয়ঃ তখন Stata জানা ছিল না যে, 
সেখানে একপ্রকার ভীষণ দংশক পিপীলিকা শ্রেণী সঞ্চরণ করিতেছিল। ভাবুকের প্রতিষ্ঠা 
সংরক্ষণের জন্তু সেই পিপীলিকার ভীষণ দংশন সহ করিয়াও উক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
অনেকক্ষণ যাবৎ তথায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু শুদ্ধতক্তগণের মধ্যে কেহই যখন তাহার 
ভাবুকতার (?) মাহাত্য বুঝিতে ও সমাদর করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখে 
ও অন্তরের গোপন ক্রোধে বিশেষ জর্জরিত হইয়া উঠিয়া গেলেন এবং সেইদিন সেই মুহূর্ত 
হইতেই তিনি গৌড়ীয়মঠের একজন ভীষণ বিরুদ্ধবাঁদী হইয়া উঠিলেন। ফলে তিনি পরে 
কতিপয় গ্রাম্যসংবাদপত্রের সাহায্যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিতে থাকেন। এই ব্যক্তি 
জীবনে কতিপয় “সাধু'নামধারী কপট ব্যক্তির নিকট বিশেষভাবে প্রতারিত, লাঞ্চিত এবং 
পারিবারিক উচ্ছ. আলতা ও অশীস্তির মধ্যে পতিত হইয়| একান্ত মরিয়া হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
ঘর-পোড়া গরু সিন্দুরে-মেঘ দেখিয়! শঙ্কান্িত হইবার স্ঠায় গ্ঃগৌড়ীয়মঠের প্রতিও তিনি 
শঙ্কাযুক্ত হইয়া অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণের বিষে তৎপর হইয়াছিলেন। শয়তানের উর্বর মস্তি 
Gat কুকথা We করিয়া মাৎসধ্য চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে, তাঁহার মন্তিফও সেইরূপ 
কাৰ্য্যে নিয়োজিত হইল । বৈষ্ণব-বিতেষের ফলে এই ব্যক্তি তাহার শেষজীবনে শারীরিক 
ও মানসিক ছূর্বিষহ তাপ ভোগ করেন এবং বিশেষ ক্লেশের সহিত তাহার জীবনের 
অবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাহার কএকটি আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণের চরণে যে ভীষণ অপরাধ করিয়াছেন, তাহারই ফল 
ভোগ করিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও কতকাল যে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, 
তাহার ইয়ত। নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন_:«এই সময়ে কি আমাকে Ac 
মঠের আচাৰ্য্যদেব ক্ষম| করিবেন ন1? নতুবা আমার যে আর নিস্তারের উপায় নাই৷” 
তাহার মৃত্যুর পরে তাহার জনৈক আত্মীয় গৌঁড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়| বহু লোকের 
সম্মুখে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। 
মোদজ্ৰমদ্বীপে (মাম্গাছিতে ) গত বৎসরের ন্যায় পরলোকগত নকুলেশ্বর সাহার 
নির্জন বাড়ীতে যাত্রিগণের প্রসাদ-সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে তথায় একটি 
বিরাটু সভার অধিবেশন হয়। 


কৃত্রিম ভীবুকতার 
পরিণাম 














Atoos মঠের শ্ৰীমন্দির | 





বতৰ  মাম্‌গাছিতে সেবার উজ্জল্য ও প্রীচৈতত্যমঠের অপূর্ব শ্রীমন্দির ২৪৭ 


মৌঁদদ্রমদ্বীপে গ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি ও শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের 
প্রতিষ্ঠিত প্রীমদনগোপাল-িগ্রহের সেবায় যথেষ্ট ওদাসীয্ত পূৰ্ব্ববতৎ বিদ্যমান লক্ষ্য করিয়া! শ্রীল 
প্রভুূপাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কেবল পরিতাপের বিষয় নয়,_ সমগ্র বঙ্গবাসীর পক্ষে 
অত্যন্ত লঙ্জাকর বিষয় এই যে,িনি শ্রীগড়ীয়বৈষণব-সমাজের নিকট অদ্যাপি ভবেদব্যাস+- 
নামে পৃজিত হইয়া আসিতেছে, যিনি বঙ্গভাবার আদি মহাকবি ও পয়ার-ছন্দে গৌর-লীলার 
আদি প্রামাণিক মহাকাব্য-প্রণেতা, সেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভূমি অনাদৃত ও 
অবহেলিত হ্ইয়া__সেবকজনের অভাবে ব্যাল-ব্যাত্-শ্বাপদের ্বচ্ছন্দক্রীড়াস্থলীতে পরিণত 
হুইয়াছিল। আর যিনি কৃষ্ণবিমুখ জীবকুলের ছুর্নতি-দর্শনে অতীব ব্যথিত হইয়া কাতরকঞ্জে 
ag গ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ভাগবত-বৰ্ণিত রস্তিদেবের * ন্যায় চরাচর বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীর 
পাপ নিজ-মন্তকে গ্রহণ করিয়া নিজের অনন্ত নরকবাসের (2) বিনিময়ে তাহাদের সকলের 
উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন, ees ইতিহাসে অদ্যাবধি ধাহার জীবহিতৈষণা'র তুলন। নিতান্ত 
বিরল,_নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই শ্রীল বান্জদেব দত্ত ঠাকুরের অচ্চিত শ্রীমূর্তিও 
সেবার অভাবে আমাদেরই সেবাবৈষুখ্যের সাক্ষ্যরূপে দণ্ডার্নমান ছিল। তাই প্রভুপাদ কৃপা 
করিয়া অচিরেই সেই স্থানে যাহাতে লুপ্তসেবার পুনরুদ্ধার হয়, SSI ভক্তগণকে বিশেষভাবে 
প্রেরণ! প্রদান করিলেন। 
বাঙ্গালা ১৩২৯ সালে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জন্মোত্সবের সময় হইতে শ্রীচৈতন্তমঠের 
্রীগুরু গৌরানগ-গান্র্কিকা-গিরিধারীর প্রীমন্দিরের নিৰ্ম্মাণ-কাৰ্ধ্য আরম্ভ হয়। আচার্য্য Ars 
এর কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিশেষ চেষ্টায় বরমগঞ্জের মদনমোহন দাস 
অধিকারী মহাশয় এই শ্রীমন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। 
ই Age পরমাননদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ 
দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল-এম্‌ই, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ বনু, শ্রীযুক্ত 
প্রকাশচন্দ্র দত্ত এল্‌-এম্‌-ই, শ্রীযুক্ত মন্মথনীথ মিত্র প্রভৃতি ভক্তগণ এই মন্দিরের নিৰ্ম্মাণ- 
কাধ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ-দ্বারা বিশেষ সেবা করিয়াছেন | 
গ্রভৃপাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনান্থসারে মধ্যবর্তী শ্রীগৌরসুন্দরের মূল প্রকোষ্ঠের 
চতুদ্ধোণে A, ব্ৰহ্ম, রুদ্র ও সনক-_সেশ্বর সৎসম্প্দায়-চতুষ্টয়ের আচাৰ্য্যবৰ্গের অর্থাৎ বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদাচাৰ্য্য ্ীপাদ রামীনুজ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ ব| তত্বাঁদাচার্য্য Aste আনন্দতীর্থ পূর্ণপরজ্ 
মধ্বমুনি, শুদ্ধাদৈতবাদীচাধ্য Arte বিষ্ণুস্বামী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচাৰ্য্য Asie নিম্বাৰ্কের 


* ন কাময়েইহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টদ্িযুক্তামপুনর্ভবং বা। 
ate প্রপগ্যেইখিলদেহভীলী মন্তঃস্থিতো যেন SABHA: ॥--ভাঁঃ ৯২১১২ 
আমি ভগবানের নিকট অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-সমন্বিত পরাগতি বা অপুনৰ্ভব অর্থাৎ মোক্ষ প্রীর্থন! করি মা) 
নসর্ববজীবের অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে তাহার! দুঃখ রহিত a | 






২৪৮ সরস্বতী-জয়তরী উনত্রিংশ- 


চারিটি প্রকোষ্ঠ-সহিত উক্ত শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। সেশ্বরবাদ-চতুষটয়কে ক্রোড়ীভূত 
করিয়া নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল, বেদাস্তের ashen ভাষা যে Anetta জগতে উদিত 
হইয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত বা ব্ৰহ্মস্থত্রের একমাত্ৰ প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য- 
ভেদাতেদসত্য-প্রবর্তক সাবরণ বিষ্ণু-পরতত্ব বাঁধা কৃষ্ণমিলিত-তন্থ Anz 
মহাপ্রভুর YS এবং সজ্জন-নয়ন-মনোভিরাম শ্রীবিনোদপ্রাণজীউর Daw 
গীচৈতন্তমঠের সেই গ্ৰীমন্দিরে প্রকটিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরের শিখর-প্রদেশে কলিযুগ- 
পাবন, স্বভজন-বিভজ্জন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীত্রীগৌরন্ুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয়বৈজয়স্তী 
রূপান্গগ হ্ুসিদ্ধান্ত-সংরক্ষক সুদর্শনের দ্বারা সুশোভিত থাকিয়া “পৃথিবী পর্য্যন্ত বত আছে দেশ 
গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম”__এই শ্রীচৈতন্তভাগবতোক্ত গ্রীচৈতন্তমুখনিঃস্থত 
বাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। 


্রীমন্দিরের পরিকল্পনা 
ও মৌলিকত্ব 


ঢাকায় প্রচার 


বাঙ্গালা ৯৩২৯ সালের ফান্তন মাসের শেষভাগে পণ্ডিতবর শ্রীমদ্‌ অনস্তবান্ুদেব বিদ্যাভূষণ 

প্রভু, Aye aga বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ৰীযুক্ত হরিপদ বনচারী প্রভৃতি কএকজন ভক্ত কিছুদিন 
টাকায় প্রচার করিয়া বিক্রমপুর পরগণায় প্রচারে গমন করেন। তাহার! 
প্রথমে আব্জুলাপুর, পানাম, মিরকাঁদিম, কমলাঘাট, নগরকস্বা, 
রিকাবিবাজার, গোঁপালনগর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন ; তৎপরে মুন্সীগঞ্জ, সেরাজাবাঁজ, 
পুরা, বাধিয়া, প্রভৃতি স্থান এবং তথা হইতে দীবিরপাড়, রাজাবাড়ী, বিদ্গাও পর্য্যন্ত অগ্রসর 
হইয়া প্রত্যাবর্তন-মুখে নারায়ণগঞ্জের অপর পারে মদনগঞ্জ প্রচারানস্তর ঢাকায় ফিরিয়া 
আসেন। কিছুদিন পরে পুনরায় তাঁহারা লৌহজঙ্গে প্রচার করিয়া তথ! হইতে কলিকাতা 
গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন | 

এই সময়ের কিছু পরে ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রভূপাদের সম্পাঁদকতায় Aksoy 
তাগবতের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইতে আর্ত -হইল। মহাপ্রভুর বিগত জন্মোৎসবের সময় 
মাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে 'শরণাগতি, গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন পর্যন্ত 
পমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রহ্থমূহের মধ্যে অন্য কৌন গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ হয় নাই। 

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত “প্ৰীচৈতন্তশিক্ষামৃত” নামক 
গ্রন্থের একটি অতীব সুন্দর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এদিকে তখন কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিশেষভাবে সমাদৃত ও 
অভিনন্দিত হইতেছিল। শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রতুপাদের আদেশে কাঁটোয়াতে গমন করিয়া 
পক্ষাধিক-কাল প্রচার করেন। কাটোয়া হইতে প্রকাশিত নই চৈত্র (১৩২৯) তারিখের 
‘প্রহ্থন’ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে গৌডীয়মঠের প্রচারের প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল | 


বিক্রমপুরে 


বৈতব অকপটে সত্য-কীৰ্ত্তন--“নিন্দা” নহে; সত্য-গোপনই--জীবহিংস| ২৪৯ 
যশোহরে 


arial ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে Aa প্রভূপাদের আদেশে শ্রীমৎ 
তীর্থ মহারাজ, Aww গৌরগোবিন্দ বিষ্যাভুষণ ও Age সুন্দরানন্দ বিদ্ধাৰিনোদ প্রমুখ কএক 
যুতি প্রচারক যশোহরে গমন করিয়া পাঠ, বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা শিক্ষিত-সমাজে 
শুদ্ধতক্তিসিদ্বান্ত প্রচার করেন | 

এই সময় তীর্থ মহারাজের মুখে শ্রীল প্রতৃপাদের সিদ্ধাস্তসমূহ শ্রবণ-পূর্বক একটি 
সরলপ্র।ণ যুবক সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া! হরিভজনে নিযুক্ত হন। ইনিই শ্রীসত্যানন্ন ব্রহ্মচারী 
এবং পরবর্তিকালে ব্রিদণিস্থামী শ্রীমন্তক্তিবৈভব সাগৰ মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন। 

ইহার কএকদিন পরে যশোহর সহরের অনতিদূরে বকচর নামক স্থানে যে-দিন 
প্রচারকগণ-হুরিকথা প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন কোন একটি লৌকিক ‘গোস্বামী’ 
পরিচয়-প্রদানকারী ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে অবৈধভাবে 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হন এবং ব্রিদও-বেষ ও দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বিজত্ব- 
সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দোষারোপ করিতে থাকেন। ইহাতে 
তাহাকে বিচারে আহ্বান করিলে তিনি অপরাহ্ন পুথিপত্ৰ লইয়| বিচার করিবার জন্য 
উপস্থিত হন; কিন্তু বিচার আরম্ভ হইবা-মাত্ৰই নিজে পদে-পদে ঠকিয়া যাওয়ায় এত |S 
হইয়া পড়িলেন যে, শেষে Saves হ্যায় বলিতে লাগিলেন, “সুদৰ্শন, সুদর্শন, তুমি আসিয়া 
আমাকে রক্ষা কর এবং ইহাদিগকে বিনাশ eal” গোণাইজী বোধ হয় তখন মনে করিয়া- 
ছিলেন,_তিনি এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিত্যানন্দ-প্রভু $) হইতে পারিবেন এবং গৌড়ীয় মঠের 
প্রচারকগণ জগাই মাধাই () হইবেন !! কিন্তু তাহাতে ফল উল্টা! হইয়া পড়িল । শেষে 
বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি Say প্রয়োগ করিয়া গোসাইজীকে বহুকষ্টে শাস্ত করিতে হইল | গোসাই 
অন্তরে অস্তরে লজ্জিত, ব্যথিত এবং নিজের বোকামীর জন্তু অনুতপ্ত হইয়! বড়ই বিমর্ষচিত্তে 
স্থান ত্যাগ করিলেন। সেখানে তখন অনেক শিক্ষিত ও সম্তাস্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 
ঘটনাটি বড়ই হান্তাম্পদ হইয়াছিল। পরে শুনা গেল, উক্ত গোসণইজী কোন বিখ্যাত 
তাগবত-ব্যবসায়ী কথকের পুত্র ; গৌড়ীয়মঠের প্রচারে তাহার শিষ্য-সম্প্রদায় ভূতক পাঠকের 
কার্যের সমালোচনা করায় তিনি জীবিকা-নির্বাহের ভাবী পথ রুদ্ধ ও অন্ধকার-সমাচ্ছর 
দেখিয়| উদ্দীপ্ত ক্রোধানল-নির্ববাপণের জন্তু এরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন | 

সেই সময়ে যশোহর টাউন্হলে ও BTID বহু স্থানে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগুণ কর্তৃক 
শুদ্ধ হরিকথাঁর ai প্রবাহিত হইয়াছিল । 


অপস্বার্থপরতার 
আক্ষালন 


তিংশ-বৈভব 
বিবিধ প্রচাব-প্রসঙ্গ 


“যারে দেখ, তারে কহ ‘কুষ্ণ-উপদেশ | 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ ॥ 
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ | 
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ৷” 

_চৈঃ চঃ ম ৭1১২৮, ১২৯ 
“ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার | 
জন্ম সাৰ্থক কর করি” পর-উপকার 1” 

— tbs চঃ আ ৯1৪১ 


উত্তরপাড়ায় প্রভৃপাদ 


বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় মধ্যভাগে শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত 
নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, বি-এল. মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনা ও আগ্রহে কএকজন 
মঠসেবক ভক্ত ও ময়নাডাল-নিবাঁসী স্বধামগত মৃদঙ্গবাদক রসরাজ fia ঠাকুরের সহিত 
তাহার ভবনে এবং আরও কএকটি স্থানে কন্পা-পূৰ্ব্বক পদার্পণ করিয়া হরিকথা উপদেশ 
করিয়াছিলেন । নীহার বাবুর পুত্র শ্রীমান্‌ তুষার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ পিতার অনুসরণে 
আচার্ষ্যের প্রতি বিশেষ সম্মান, অভ্যর্থনা ও Chey প্রকাশ করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। 


নীহার বাবু শ্রীচৈতন্চচরিতামৃতের আদি লীলার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন) তাহ! একখণ্ড তিনি গ্রভূপাদকে উপহার দেন। 


পণ্ডিত মধুসুদন গোস্বামী 


এই সময়ে বৃন্দাবনের পণ্ডিত মধুহৃদন গোস্বামী সার্বভৌম ‘আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্ীশ্রীহরিতক্তিবিলাসত্রমচ্ছেদন” শীৰ্ষক ক্ৰম-প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমূহে ্ৰীসনাতন গোস্বামী প্রভুর 
দিগ্দশিনী টাকা অন্নবাদসহ উল্লেখ করিয়া যে-কোন কুলে আবিভূর্ত পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় 
দীক্ষিত বৈষ্ণবের বিপ্রত্ব এবং তাঁহার শীলগ্রাম-পৃজায় অধিকারের প্রমাণ প্রদর্শন করেন । * 


* cals > es ৪২ সং ১৩ পৃঃ 


ত্ৰিংশ-বৈতব ধৰ্ম্মাৰ্থকামমোক্ষাভিসন্ধির উপদেষ্টা কি ‘সদৃগুরু ? ২৫১ 


এই সকল কথা AVANT বহু পূর্ব হইতেই জগতে পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। 
প্রাচীন প্রামাণিক শাকের সিদ্ধান্ত ও মহাজনগণের এই সকল উক্তি কেহ কেহ অপস্বার্থের 
খাতিরে ঢাকিবার যত্ন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু প্রভুপাদ হুন্দুভি-নির্ধোষে তাহ! জগতে 
জানাইয়! দ্িতেছিলেন এবং তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়! বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকার 
অনুকূল ও প্রতিকূল প্রচারসমূহ বিস্তারিত হইয়! সত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছিল। 
ব্যবহারিক কৌলিক গুরু (2) 
শ্ৰুতি, ভাগবত, সমস্ত সাত্বতশাস্ত্ৰ ও গোস্বামি-শান্ত পারমাধিক সদ্‌গুরু-গ্রহণের অবশ্য 

কর্তব্যত৷ মঙগ্গলকামী পারমাথিকগণকে উপদেশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রভাবে 
এই সকল কথা শিক্ষিত সমাজে ও সাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে প্রচারিত 
হইতে থাকিলে কুলক্রমান্বয়ে গুরুগিরি-ব্যবসায়ী একশ্রেণীর ব্যক্তি নানা 
প্রকার অর্ধাচীন যুক্তি দিয়া__“গুরু যে-প্রকারই হউক al কেন, কুলগুরু 
গ্রহণ করাই কর্তব্য, নতুবা নানা প্রকার প্রত্যবায় উপস্থিত হইতে পারে” ইত্যাদি কথা 
বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যদিও ইতঃপূর্ক শিক্ষিত সমাজের কোন কোন ব্যক্তি এরূপ 
অযোগ্য কুলগুরু-পরিত্যাগের সংসাহস দেখাইয়াছিলেন, তথাপি উহা অসৎ পরিত্যাগ করিয়া 
সগ্রহণের নামে SIGS: এক প্রকার অত্যধিক অসৎসঙ্গবরণেই পধ্যবসিত হইয়া পড়িতে- 
ছিল। এই কথাটি বুঝিতে জগতের সাধারণ লোকের অনেক বিলম্ব হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ 
জানাইলেন যে, যে-সকল গুরু জাগতিক agra শিক্ষাদাঁতাঃ কিংবা নিত্য-নৈমিত্তিক 
কর্মানুান বা জাগতিক কোন কর্মববীরত্বের উপদেষ্টা, কিংবা নিব্বিশেষজ্ঞানের উপদেশক, 
অথবা গোগ, ব্রত, তপন্তা প্রভৃতির শিক্ষক, তীহারা সৎকন্মি-গুরু, নি্ব্বিশেষজ্ঞানি-গুরু 
হঠযোগ-রাজযোগাদির যোগি-গুরু প্রভৃতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের বহু লোকের 
চমৎকার উৎপাদন করিতে পারেন এবং অত্যন্ত সাংসারিক বা অসৎ কন্মিগুরুগণ অপেক্ষা 
তাহারা শ্ৰেষ্ঠ, আদর্শ সদ্গুরু বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইতে পারেন বটে; কিন্ত 
এই সকল গুরুনামধারিগণ বস্তুতঃ কোন না কোনপ্রকার আসত্বেন্দ্রিয়তর্পণ,বা কপটতা-লক্ষণ 
ধৰ্ম্মেরই উপদেশক। বেদাস্তের অবৃত্রিমভাষ্য গ্রীমতাগবত আমাদিগকে ইহাই জানাইয়াছেন 
যে, নিজের কোন প্রকার স্মুবিধাবাদ--ধৰ্ম্ম-অৰ্থ-কাম বা মোক্ষাভিসন্ধির গন্ধ থাকিলে তাহাকে 
কপটতানিৰ্ম্ুক্ত ধৰ্ম্ম বল| যাইতে পারে ন| ৷ শ্রীমন্সহাপ্রভূও জানাইয়াছেন,-- 

« কৃষ্ণভক্তির বাধক যত গুভাঙতভ কৰ্ম্ম 

সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধৰ্ম্ম ॥ 

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব | 

ধৰ্ম্ম-অৰ্থ-কাম-বাঞহ্ছা৷ আদি এই সব ॥ 


তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ণ! কৈতব-প্রধান। 
যাহ! হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তৰ্ধান ॥”--চৈঃ চঃ অ! ১ পঃ 


পারমাধিক, ব্যবহারিক 
গুরু-বিচার 


২৫২ সরস্বতী-জয়ন্তী ত্ৰিংশ- 


শীমন্মহাপ্রভূ দুঃসঙ্গের লক্ষণ-নির্ণয়ে কেবল লৌকিক পাপাচার-মাত্রেই পরিসমাপ্তি 
করেন নাই, বস্তুতঃ বে ব্যক্তির অন্তরে কপটতা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৃষ্ণেতর 
অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তির সঙ্গ ই দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জনীয় জানাইয়াছেন,__ 
‘দুঃসঙ্গ’ কহিয়ে__'কৈতব» ‘আত্মবঞ্চনা’| 
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামন| ॥” 
_চৈঃ চঃম২৪ পঃ 


সর্ব-কৈতবশৃন্ঠতা-লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র আত্মধৰ্ম্ম ব৷ ভাগবতধৰ্ম্মের অক্ত্রিম উপদেষ্টা 
ব্যতীত WIG ‘Aer’ কথাটির প্রকৃত সার্থকতা আদৌ নাই। কেন না, একমাত্র ভাগবত- 
ধর্মই গুরুর নিত্যত্ব ও অপ্রারুতত্ব স্বীকার করেন। কম্মিগণ কর্মের 
ফলসিদ্ধি বা ‘অপূৰ্ব্বোরন উদয়ে তাহাদের কন্মি-গুরুর প্রয়োজনীয়তা বোধ 
বা স্বীকার করেন না) নিধ্বিশেষজ্ঞানি-সম্প্রদায় আপাততঃ কোন stg উদ্ধার করিবার জন্য 
গুরু কল্পনা করেন, কিন্তু আপনাকে aca লয় করিবার পর গুরুর আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব বা 
আবশ্ঠকত। স্বীকার করেন না। এজন্য আচার্য্য শ্রীরাযানুজ “বেদান্ততত্বসাঁরে” নিধ্বিশেবজ্ঞানি- 
সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাস! করিয়াছেন,--“তোমর! কিরূপ গুরু স্বীকার কর__সৎ, না অসৎ ? যদি 
বল--“আমরা mer স্বীকার করি”, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পরম পূজনীয় গুরু- 
পাদপদ্মকে নিত্যকীল পুজা করিতে পার না কেন? “সোহহ্‌ং হইয়া পড়িলে তোমরাই যে 
গুরুর আসনটি অধিকার করিয়া বস! আর তোমাদের মতে যিনি ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
তাহার বহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকিলে তিনি কি করিয়া শিষ্য করিবেন ও উপদেশ দিবেন? শিষ্য 
করিলেই ত’ দ্বৈতভাব আসিয়া যাইবে | আর যদি বল,__“নিধ্বিশেষ অদ্বৈতাবস্থ৷ লাভ করিবার 
পূৰ্ব্বেই গুরুদেব শিষ্য করেন, কিংবা অদ্বৈত-উপলন্ধি করিয়া অর্থাৎ নির্কিশেষগতি লাভ 
করিবার পর কএক ধাপ নামিয়া আসিয়া তিনি শিষ্য করিয়! থাকেন”, তাহা হইলেও তোমার 
গুরুদেব ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ না করার দরুণ তোমাকে যে-সকল উপদেশ দিবেন, তৎসমস্তই অব্রন্মের 
উপদেশ বা! অসহুপদেশ) অথবা তুমি তীহাকে নিৰ্ব্বিশেষ অবস্থা হইতে কএক ধাপ নামাইয়া 
পতিত করিয়া ফেলিলে! যিনি তোমার মতেই সর্বোচ্চ নিৰ্বিশেষভাব লাভ করিয়াছেন, 
তিনি আবার কি করিয়া বিশেষে আসেন? তগবান্‌কে মায়ায় টানিয়া আনিবার চেষ্টা__গুরুর 
গুরুত্বের প্রতিবাদমাত্র।% 

এতদিন কেহ কেহ স্থুলবুদ্ধিতে সাংসারিক অযোগ্য কুলগুরুকে পরিত্যাগ করিবার 
সংসাহস দেখাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যাহার! বাহিরে ওঁ প্রকার সাংসারিকতা হইতে সম্পূর্ণ 
নিলিপ্ত, অত্যন্ত ত্যাগী, নানাপ্রকার বিভূতিসম্পর, বহু কৃচ্ছ_সাধন-তপন্তায় রত ও 


AUG? কে? 


নানাপ্রকার এখর্য্য-প্রদাতা, সুতরাং জগতের নিকট . সমস্বরে একবাক্যে অল্রাস্তরূপে . 


RY বা জগঘিখ্যাত “সদ্‌গর” বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের গুরুত্ব-বিষয়ে অনুসন্ধান 


ex ‘গুরু’ কি বিভিন্ন বদ্ধজীবের রুচি ও কারখানার সৃষ্ট বস্তু? ২৫৩ 


বা জিজ্ঞাসা (সংশয়) করিবার এত বড় নির্ভীক স্পর্ধা কাহার থাকিতে পারে? একমাত্র 
রীমস্তাগবত ও শ্রীমনাহাপ্রতুর একাস্ত অনুগত জনগণের চরিত্রেই সেই অসীম নি 
ও স্পর্ধা দেখিতে পাওয়া বায়। এন্থলে তথাকথিত সমন্বয়বাঁদ আসিয়া 
স্থলবুদ্ধি মানব-মেধাকে প্রতীতি করাইবে যে, কেবল চোর, লম্পট, অত্যন্ত 
অসৎ, বিষয়ী, সংসারাসক্ত ব্যক্তি বা সাধারণ সাধকজীব-ব্যতীত যাহার! 
জগতে PHN, জ্ঞানবীর, বোগবীর, তপোবীর প্রভৃতি বলিয়! গণগড্ডলিকার ভোটে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তাহাদিগকে অস্দ্গুরু বলিবার ধৃষ্টতা কেবল এক উন্মাদেরঃ না হয় কোন গোড়া 
ধৰ্ম্মোন্মত্তের (Fanatic এর) পক্ষেই সম্ভব। তথাকথিত সমন্বয়বাদ আবার ইহাঁও বলে যে, এরূপ 
অসন্গুরুকেও শিষ্য নিজ-প্রভাবে নিজের কারখানায় ছাটিয়া-কাটিয়া, গড়িয়|-পিটিয়| সাধু 
বানাইয়া লইতে পারে | 

গণগড্ডলিকার এইরূপ বদ্ধমূল সংক্রামক সার্বজনীন ধারণায় বিপ্লব উপস্থিত করিয়া 
প্রভৃপাদ শ্রীমঞ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত, শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভূ ও তীহার দামগণের আচরণ জগতে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। লোকে সনাতন ভাগবতধর্ম্ বা শ্রীমন্মহা প্রভুর আদর্শকে 
তাঁহাদের সেই অনাদিকালের WR ধারণার যে-সকল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গবাক্ষ- 
_ পথে দেখিতেছিলেন ও স্ব-স্ব ক্ষুদ্ৰ Sto ফেলিয়া গড়িতেছিলেন, তাহার 
আমূল পৰিবৰ্ত্তন করিবার জন্য প্রভুপাদের বাণীনির্যোষ বিস্তারিত হইতে থাকিল। প্রভুপাদ 
তখন শাস্ত্ৰ হইতে জানাইলেন,_ 


‘নীহরিভক্তিবিলাস’ প্রভৃতি বেদানুগ বৈষ্কবস্থৃতিশীন্ত্রে এবং বহু বহু সাতৃত পুরাণে অসদ্গুরু-ত্যাগের বিধি 
বিশেষভাবে লিখিত আছে,-- 


ব্যবহারিক গুরুত্যাগে 
সংশয় 


গরীমন্তাগবত-সিদ্ধান্তের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা 


“গুৰোরপ্যবলিপ্তস্য কাৰ্য্যাকাৰ্য্যমজানতঃ | 

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত ত্যাগ এব বিধীয়তে 1” 
অর্থাৎ বাহিরে গুরু হইয়াও যদি তিনি বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকেন, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞ এবং উন্মার্গ- 
গামী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে সাহার অক্ষজ-জ্ঞানবশতঃ AW সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে ত্যাগ করা বিধেয়। 

আবার--“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রে নিরয়ং ব্ৰজেৎ | 
পুনশ্চ বিধিন| সম্যক্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্ণবাদ্‌ গুর্লোঃ |” 

অবৈষ্ণবের অর্থাৎ যড়বেগদাস, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামীর উপদিষ্ট মন্ত্রের সাধনে নরক লাভ হয়। পুনশ্চ 
বৈষ্ণবগুক্ণ অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞানবিশিষ্ট fafeen মহাভাগবতেয় নিকটেই আত্মসমৰ্পণ-পূৰ্ব্বক যথাবিধি 


বিষ্ণুমন্ত্ৰ গহণ করিবে। 
প্রীজীব গোস্বামী প্রভু ‘ভক্তিসনৰ্তে’ বলিয়াছেন,--“পরমাৰ্থ-গৰ্ব্বাশ্ৰয়ে| ব্যবহাব্লিক-গুৰ্ব্বাদিপ্লিত্যাগেনাপি 


Eq |) অর্থাৎ ব্যবহারিক, কোঁলিক, বা লৌকিক অযোগ্য শুরু পরিত্যাগ করিয়া'ও পারমার্ধিক ষদ্গুরুর 


আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য | 
এই অযোগ্য-কুলগুরু-প্রথা বঙ্গদেশে ব্যবসায়িগ্রণ কর্তৃক স্বাৰ্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইয়াছে! পূর্ববাচার্য্য 


বা! মহাজনগণ কেহই বিষয়াসক্ত কুল স্বীকার করেন নাই। লোকশিক্ষক জগ্দ গুরু শ্ৰীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং পাদ 


২৫৪ সৱরস্বতী-জয়তী| ER 


ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্ৰহণাভিনয়ের লীল| দেখাইয়াছেন। প্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভু যতিরাজ পাদ মাধবেন্স- 
পুরী বা মতান্তরে Atty লক্ষ্মীপতি তীর্থকে, Aa অদ্বৈত-প্ৰভু Acie মাধবেন্র পুরীকে দীক্ষাগুরূপদে বরণ 
করিবার লীল| প্রদর্শন করিয়াছিলেন। Aa গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর Writer যতিরাজ বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডী 
গোস্বামী Sette প্রবোধানন্দ সরস্বতী পূৰ্ব্বে রামানুজীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে এমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া 
একাস্তভাবে প্রীর।ধাগোবিন্দের সেবা এহণ করেন। গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট 
এবং Ha গ্ৰীনিবাসাঁচাধ্য প্রভু গীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আবার শ্রীগঙ্গানারায়ণ 
চত্রবর্তা ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর Avia নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ 
করেন নাই| এইরূপে দেখা যায়,--আচাৰ্যযগণ প্রায় সকলেই তথাকথিত অজ্ঞ কুলগুরু ত্যাগ sha সদ্গুরুর 
নিকট দীক্ষাগ্ৰহণ-পূৰ্ব্বক লোকশিক্ষ| প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কাহারও কৌলিক, লৌকিক গুরুর অপেক্ষায় 
বা মিথ্যা অভিশাপের ভয়ে চরম-কল্যাণপ্রদ-পরমার্থ-রাজ্যের প্রবেশাধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়| কর্তব্য নহে। 
সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, নিজের বা প্রিয়তম আতীয়ের aaa অবস্থায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রই পারিবারিক 
চিকিৎসকের অসামৰ্থ্য দেখিলে কৃতকৰ্ম্ম| ও চিকিৎসানিপুণ চিকিৎসককেই ডাকিয়া থাকেন ৷ বাস্তবিক এক অন্ধ 
কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে al | যিনি গুরুই নহেন (“ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ”), তাহাকে আবার 
ত্যাগ কি? তাহা বাস্তবিক গুরুত্যাগ নয়,_লবু বস্তুৱই ত্যাগ। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ কথনও--ত্যাগ নহে, পরস্ত 
তাহাই সদাচার্ন; যথা-- 
“‘অসংসঙ্গ-ত্যাগ,--এই বৈষ্ণব-আচার | 
স্ত্ৰীসঙ্গী--এক অসাধু, ‘কৃষ্ণাভক্ক’ আর ॥৮ 

_চৈঃ চঃ ম ২২|৮৪ 


ভ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার 


দেখিতে দেখিতে আবার শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বাঁধিক উৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। 
বাঙ্গালা rove সালের ১৩ই আষাঢ় হইতে ৭ই শ্রাবণ প্যস্ত শীপুরুষোত্তম-মঠের মহোৎসবের 
সময় নির্দিষ্ট হইল। ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই শনিবার দিবস শ্রীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নবম বাধিক বিরহ-মহামহোৎসব গ্রীল প্রভূপাদের নিয়ামকত্বে ও হরিকথা-কীর্ভনের মধ্যে 
মহা-সমারোছে সম্পন্ন VA তীর্থ মহারাজ, শ্রীমৎ অনন্তবাস্ুদেব বিদ্যাভৃষণ, Aas সুন্দরানন্দ 
বিগ্যাবিনোদ প্রমুখ প্রচারকগণ প্রভূপাদের আদেশে কটকে আসিয়া হরিকথা প্রচার করিতে 
লীগিলেন। দেওয়ান-বাহাছুর শ্রীক্ুষ্ণ মহাপাত্ৰ বিশেষভাবে প্রচারকগণের সেবা করিয়া- 
ছিলেন। স্থানীয় বার-লাইব্রেরীতে একদিন উকীলবর্গের সহিত হরিকথার আলোচনা 
হইল। পরে রেভেন্সা কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক রায়বাহাছুর গোপালচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের গৃহে, দেওয়ান-বাহাছুরের বাটাতে, নিম্বা্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীগৌপালজীর মন্দিরে ও 
অন্তান্য স্থানে “সনাতন, “জীবের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও পাঠ হইয়াছিল। 
Gy ভারতী মহারাজ্জ Atwater ও অন্যান্য স্থানে প্রভুপাদের নিয়োগ-মত হর্লিকথা 
প্রচার করিতে লাগিলেন। 





সপ পপ 


mor পুরীতে প্রভুপাদের Aare শৰী্গগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের হরিকথা-শ্রবণ ২৫৫ 


পুরুষোভমে প্রভুপাদ 

প্রভুপাদ TR কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
তথায় দিবারাত্র হরিকীর্ভনের বস্তা প্রবাহিত করিলেন। ভক্ত ও অভ্যাগতবুনের বাসস্থানের 
অন্ত ভক্তিকুটীর-সংলগ্ন পাথরকুটা-নামক একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা লওয়| হইল। অভ্যাগত ভক্ত- 
বৃন্দ আসিয়া সেখানে থাকিলেন। এই সময় অর্থাৎ ১৩৩০ সালের রথযাত্রার অব্যবহিত পূৰ্বে 
কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয় পুরুষোত্তয-মঠে প্রভুপাদের উপদেশ-শ্রবণ এবং 
গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের আচরণ ও শিক্ষা অনুসরণ করিবার জন্য সপরিবারে পুরীতে আগমন 
করিয়া পাথরকুটাতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের 
অনুক্ষণ হৰিকথ|-শৰবণ-কীৰ্ত্তন শ্রী গুরুগৌরাহ্গের সেবায় অক্্রিম রুচি ও তৎপরতা দেখিয়া 
আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। মহাত্মা জগবন্ধ তাঁহার আত্মজীবনীতে এই সময়ের প্রসঙ্গ এইরূপ 
বলিয়াছেন,--“আমি যখন দেখিতে পাইলাম, গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণ স্নান-কালে, ভোজন- 
কালে, এমন কি, শৌচে যাইবার পূৰ্ব্ব পধ্যস্ত হরিকথা-কীর্তন ও শ্রবণ হইতে বিরত হন না, 
তখন আমি ইহাদের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিলাম এবং আমার প্রাণে-প্রাণে বোধ 
হইতে লাগিল,--ইঁহার| নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর দান, একমাত্ৰ শুদ্ধৰ্বষ্ণকীৰ্ত্তন বিতরণ করিবার জন্য 
জগতে অবতীৰ্ণ হইয়াছেন। এই সময় যখন আরও দেখিলাম, _জগন্নাথ-দর্শনাকাজ্ফী যাত্রীর 
মধ্যে সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া মনের খেয়ালমত জগন্নাথ দর্শন করিবার অভিনয় করিয়া থাকেন, 
কেহ বা জগন্নাথ দেখিবার পূৰ্ব্বে বা পরে স্বগ্রামস্থ ও স্বগৃহস্থ দেহসম্প্কীয় আত্মীয়-স্বজনের 
কাপড়, ঘটি, বাটি, খেলনা প্রভৃতি দ্রব্য কিনিবার জন্য ব্যস্ত হন এবং যখন গোঁড়ীয়মঠের 
ভক্তগণের নিকট প্রথম শুনিতে পাইলাম যে, নিজের চেষ্টায় জগন্নাথের দর্শন লাভ হয় না 
চামড়ার চোখ দিয়া জগন্নাথ দেখিতে গিয়া পুইএর মাচা দেখিয়া ফেলিতে হয়--একমাত্ৰ 
গুরু-বৈষ্ণবের আন্ুগত্যেই দিব্যজ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা ও জগন্নাথের কৃপায় জগনাথের দর্শন হয়, 
তখন জগতের সকল লোক হইতে এরূপ ভক্তিসিদ্ধাস্তকীর্তনকারী গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের 
বিচার-বৈশিষ্ট্য দর্শন করিয়! তীহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণিত হইল। আমিও নিজে নিজে 
অগন্নাথ-দর্শনের বা কৌতৃহল-পরিতৃপ্তির পূৰ্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের 
অনুগত হুইয়াই জগন্নাথ দর্শন করিব,__এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম । এই সময় আমি কাশিষ- 
বাজারের মহারাজ স্তর মণীন্ৰচন্দ্ৰ নন্দী বাহাদুরকেও জ্ৰীপুক্লষোত্তম-মঠে আসিয়া গৌড়ীয়মঠের 
আচার্যের নিকট হরিকথ| শুনিতে দেখিয়াছিলাম এবং আরও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, 
প্রতৃপাদের দিনরাত্র হরিকথা-কীর্তভন হইতে আর বিশ্রাম নাই৷” 

এ বত্সরও সকলে প্রতৃপাদের আনুগত্যে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন করিলেন। শ্রীতক্তি- 
বিনোদ-বিরহোৎসবের দিবস প্রভুপাদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অন্ঠান্ত সাত্বত সম্প্রদায়ের 
বৈষ্ণববৃন্দ এবং অসংখ্য ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ ও সম্মানে উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন 


২৫৬ সরম্বতী-জয়্রী [১ 


পরদিন রথযাত্রা, অতি প্রত্যুয হইতে বেলা ১২ ঘটিকা পধ্যস্ত অনবরত দীন, দুঃখী, 
কাঙ্গালকে মহাঁপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া 
WGA করিতে করিতে অসংখ্য ভক্ত রথযাত্রার সেবা করিবার জন্তু 
সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভূপাদের আশ্গত্যে সকলে 
শ্রীজগন্ন/থদেবের agen দর্শন করিলেন এবং তাহার আদেশানুসারে ও অনুগমনে 
পুরুষোত্মম-মঠের কীর্ন-সম্প্রদায় কএকভাগে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে 
শ্রীরাধাভাবে মগ্ন প্রীগৌরমুন্দরের কুরুক্ষেত্র-মিলনগীতি গাহিতে লাগিলেন,-- 


“সেই ত’ পরাণনাথ পাইনু। 
যাহা লাগি’ মদন-দহনে ঝুরি? গেনু ॥” 
আবার গাহিলেন,__ 
“অগন্নাধ-মগ্র প্রভুর নয়ন-হৃদয় | 
Arse করে গীতের অভিনয় ॥ 
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে। 
গোর আগে চলে, স্যাম চলে ধীরে-ধীরে ॥ 
এইমত গোঁর-শ্যামে দৌহে ঠেলাঠেলি | 
স্বরথে হ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥৮ 
বিপ্রলস্ত-বিগ্রহের অনুসরণে গাহিলেন,-- 
“সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥ 
তথাপি আমার মন হয় বৃন্দাবন | 
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥ 
ইহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি। 
তাহা পুষ্পারণা, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ 
এই রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ | 
তাহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ৷৷ 
ব্ৰজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন | 
সেই হুখ-সমুত্রের ইহ! নাহি এক কণ ॥ 
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে। 
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত’ পূরণে ৷৷ 
“ অন্ঠের হৃদয়-_মন, মোর মন বৃন্দাবন, 
‘মনে? বনে’ এক করি? লানি | 
তাহ তোমার পদঘয়, করাহ যদি উদয়, 
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥৮-__চৈঃ চঃ ম ১৩ পঃ 


রথাগ্রে এইরূপ কীর্তন ও নর্তন করিতে করিতে তক্তবৃন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্ৰীগুপ্ডিচায় 
( rater) উপনীত হুইলেন। 


রথাগ্রে প্ৰভুপাদ 





বৈভব বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ ২৫৭ 


শরীপুরুযোত্তম-মঠের উৎসবকালে এ বৎসর প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শুনিবার জন্তু 
বহু ব্যক্তি উপস্থিত হুইয়াছিলেন। কাশিমবাঁজারের মহারাজ মণীন্তরচন্্র নন্দী বাহাছুর, 
শ্রীলোকনাথবংশ-সম্ভৃত ভদ্রক-নিবাসী Age শশিতৃষণ গোস্বামী, 
সাচার-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন গোস্বামী, হাইকোর্টের ভূতপূৰ্ব 
উকীল পরলোকগত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, বি-এল্‌, হুগলীর 
জমিদার যোগেন্্রকুমীর চৌধুরী প্রমুখ বহু ব্যক্তি হরিকথা শুনিবার জন্ত প্রায়ই শ্রীপুরুষোত্তম- 
মঠে উপস্থিত হইতেন। ভদ্রকের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গোস্বামীর বিশেষ অনুরোধে প্রভুপাদ 
গ্রচারকগণকে উৎসবের পর তথায় প্রচারার্থ পাঠাইয়াছিলেন। 

গ্রভূপাদ এই সময়ে ভুবনেশ্বরে কএকদিন থাকিয়া ভক্তগণের নিকট হরিকথাকীর্ডন- 
মুখে তাহাদিগকে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 


গ্রভূপাদের সমীপে 
CHIT 


ঢাকায় গোপালজীর সেবা-উদ্ধার 


বাঙ্গালা ১৩৩* সালের স্নান-পূৰ্ণিমার দিন শীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কমলাপুর-শাখায় 
গ্ৰীগোপাণজীর প্রাচীন-সেবা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। 


গ্রীল প্রভুপাদের আদেশাঙুসারে পুরীর উৎসবের পরেই Aste তীর্থ মহারাজ, 
প্রীঅনস্তবাস্ুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্ৰীসুন্যরানন্দ বিদ্তাবিনোদ প্রমুখ কএকজন প্রচারক ময়ুৱভঞ্জয়াজ্যে 
গমন করিয়াছিলেন। একদিন বারিপদা রাজপ্রাসাদের অস্ত:প্রাঙ্গণে রাউথ রায় সাহেবের 
উদ্যোগে একটি সভায় শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী, কএকজন ইংরাজ-মহিলা, ভদ্রলোক ও 
মহারাণী মহোদয়ার সমক্ষে তীৰ্থ-মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন 


মান্রাজ-প্রেসিডেন্দীতে প্রচার 


প্রভূপাদের আদেশে প্রপাদ ভারতী মহারাজ ও পাদ অতুলচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় তক্তি- 
সারঙ্গ গঞ্জাম জেলায় খালিকোট রাজার প্রতিষ্ঠিত শীঞীজগন্নাথদেবের সুবৃহৎ মন্দিরে ১৯২৩ 
সালের ২৬শে ও ২৭শে জুলাই অপরাহে দুইটি বিরাট্‌ সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-সমূহ - 
কীর্তন করেন। খালিকোটের তদানীস্তন রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মরদ্রাজ দেও, 
Autos মহীস্ত, রাজবিদ্ধালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুহদন বাবু ও যুক্ত কেশব রাও প্রভৃতি 
স্থানীয় ব্যক্তিগণ গৌঁড়ীয়মঠের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এমন্মহাপ্রভুর পাদপগ্নে MSE হন। 


২৫৮ APTS SIA) ত্ৰিংশ- 


তথা হইতে তাহার! ৩১শে জুলাই (১৯২৩) তারিখে গঞ্জাম জেলার ইছাপুরমের 
অন্তর্গত স্ুরঙ্গী এষ্টেটের রাজাসাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়| স্বধামগত রাণী মহোদয়ার 
স্থৃতিচিহ্ৃম্বরূপ হরিপ্রিয়ামঠে ছুই দিন বক্তৃতা ও কীৰ্ত্তন করেন। রাজাবাহাছর, যুবরাজ 
এবং রাজপ্রাসাদের wy সকলেই গোঁড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন। Amey গুচারিত লুপ্তপ্ৰায় গুদ্ধভক্তিধৰ্ম্মের কথা পুনঃ প্রচার হইতেছে 
দেখিয়া তাহার বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। 

এদিকে প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে তীর্থ মহারাজ বালেশ্বরে প্রচার এবং রেমুণায় 
ক্ষীরচোর! গোপীনাথের মন্দিরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া 
সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট প্রেমভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্্পুর্রীপাদের এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব- 
ধর্মের ইতিহাসসমূহ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। 


পার্লাকিমিডিতে 


এই সময় প্রভৃপাদ মাদ্রীভ-বিভাগে প্রচারের সঙ্কল্প করিয়া সেই প্রদেশে কএকজন 
প্রচারক পাঠাইলেন। পার্লাকিমিডিতে wis লোক সঙ্গে লইয়া শ্রীমদ্‌ ভারতী মহারাজ 
ও শ্রীমৎ তক্তিসারঙ্গ ay কএকদিন বিরাট্‌ নগরকীর্তন এবং স্থানীয় পড়িচা-মঠে ও পদ্মনাত- 
নাট্যহলে ‘সনাতনধৰ্ম্ম'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 


গৌড়ীয়-প্ৰিণ্টিং ওয়ার্ক স্‌ 


CSI কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্‌ সংরক্ষণ করিলেও কলিকাতায় গৌঁড়ীয়মঠের একটি 
fray প্রেসের অভাবে তক্তিগ্রস্থাদি ও সাময়িকপত্র প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না 
দেখিয়া কলিকাতায় একটি প্রেস্‌ স্থাপনের জন্য বহুদিন হইতেই ইচ্ছা 
পোষণ করিতেছিলেন। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান মুদ্রাযস্ত্রকে 
মহাপ্রভুর “বৃহৎ que” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রেসের সাহায্যে গ্রীকষ্ণটৈতন্- 
দেবের বাণী দিগৃদিগন্ত মুখরিত করিতে পারে। ভূলোকে গোলোকের শঙ্দাবতার অবতীর্ণ 
করাইবার জন্যই প্রভূপাদের আজন্ম সঙ্কল্প ও চেষ্টা। তাই প্রতৃপাদের এ্কাস্তিক ইচ্ছায় 
জগতে গৌঁড়ীয়-সাহিত্য পুনঃ-প্রচারের জন্য গৌড়দেশের রাজধানী কলিকাতায় বাঙ্গালা ১৩৩০ 
সালের গৌড়ীয়মঠের বাধিক মহামহোৎ্সবের পূর্বেই গোঁড়ীয়মঠরক্ষকের প্রযত্বে মঠের 
তদানীস্তন বাড়ীর অতি নিকটে অপর একটি বাড়ীতে (২৪৩২ অপার সাকু'লার রোড ) 
‘গৌড়ীয়-প্ৰিটিং ওয়ার্ক স্থাপিত হইল। প্রভুপাদ এই প্রেস্‌ হইতে শ্রিমস্তাগবত” প্রকাশ 
করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ‘গোৌড়ীয়ে”র দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা গৌড়ীয়-প্রিনটিং ওয়ার্কসে 
প্রথম মুদ্রিত হইল। 


বৃহৎ মৃদঙ্গ 





বৈভৰ অম্বয়-ব্যতিরেকভাবে অকৈতব সত্য-প্রচারের পুষ্ট ২৫৯ 
গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব 


এদিকে গোৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবও আরম্ভ হইল। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 
ভক্তগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে কীর্তন প্রচার আরম্ত করিলেন। 
৩০ শে ভাদ্ৰ (১৩৩০) রবিবার গৌড়ীয়মঠ হইতে একটি বিরাট সঙ্কীৰ্ত্তন- 
শোভাযাত্র! বহির্গত হইল। প্রভুপাদ পাষগুদলনবানা নিত্যানন্দ-প্রভুর 
ন্যায় Face পতাকা ধারণ করিয়! সব্ধীর্ভনমগ্লীর অগ্রনায়করূপে কৰ্ম্মকোলাহলমত্ত মহা- 
নগরীকে কীর্তনবন্ায় ভাসাইলেন। এই নগরকীর্ভনে তদানীন্তন বীডনষ্ীটু পোষ্ট-অফিসের 
পোষ্টমাষ্টার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় যোগদান-পূৰ্ব্বক নগর পরিক্রমা 
এবং উৎসবকালে গৌড়ীয়মঠে আসিয়া প্রভুপাদের নিকট হুরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 

সাধারণ মহামহোত্সবের দিন ভোর ৫ ঘটিকার সময় যখন প্রায় সমস্ত সেবকই পূর্বের 
সারারাত্র উৎসবের আয়োজন-কার্ধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হুইয়া মাত্র বিশ্রামার্থ গমন করিয়াছেন, 
এমন সময় মহোৎসবের নৈবেগ্য-রন্ধনের জন্য যে বিরাট চুল্লী নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছিল, কুচক্রিগণের চক্রান্তে তাহা হইতে অগ্নি উথিত হইয়া লোল- 
জিহ্বা বিস্তার-পূৰ্ব্বক বৃহৎ হোগ্লা-ছাউনীটিকে দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত করিতে লাগিল! 
মহোৎসবের বহু উপকরণ সে-দিন সংগৃহীত হইয়াছে, বিশেষতঃ দ্বিতলেই প্রতুপাদের আসন ও 
গৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাগার । এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই অবশ্যম্ভাবী আনন্ন বিপদের চিন্ত করিতে 
ল|গিলেন--বোধ হয় foal করিবারও তখন অবসর রহিল ন|! আচার্য্য ভাগবতরত্ব প্রভু- 
প্রমুখ সেবকগণ সৰ্ব্বাগ্ৰে প্ৰভুপাদকে কোন প্রকারে সেই স্থান হইতে সরাইবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়| পড়িলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,__“সর্বাগ্রে গৌড়ীয়-গ্র্থাগার ও ভীগুরূগৌরাঙ্গের অর্চা 
ani করিবার যত্ন হউক, আমার জন্য কোন চিন্তা, নাই |” কিন্ত প্রতুপাদের অবিচিন্তাশক্তিতে 
সেই বিরাটু লোলজিহ্ব-অগ্নি অচিরেই নিৰ্ব্বাপিত হইয়া গেল। সেবকবুন্দের erste 
সম্বন্ধ্ঞানই সেই সেবাযজ্ঞের হৌমানলম্বরূপ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সেবৌপযোগী কোন দ্রব্যই অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই! উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিলেন, 
_ যেখানে একাস্তিকী কৃষ্ণসেবা বর্তমান, সেখানেই Aw সর্বদা বিরাজমান | 

যাহারা মত্সরতা-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া গৌড়ীয়মঠের সর্বস্ব কএক মুহূর্তের মধ্যেই একসঙ্গে 
ভস্মীভূত করিবার ava করিয়াছিল, তাহাদের সেই সঙ্কল্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। শ্রীকৃষ্ণ 
সেবকগণ অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হইয়া তণ্তকাঞ্চনের Te অধিকতর সেবোজ্ছল্যে উদ্ভাসিত হইলেন 
এবং সেই দিন উষঃকাল হইতে প্রায় অর্দরাত্র AHS শ্রীকষ্ণসংকীর্তনযজ্ঞে মহোৎসব-প্রাঙ্গণ 
মুখরিত করিয়া তুলিলেন। কি ধনী, কি নির্ধন, কি উচ্চ, কি নীচ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি 
বিদ্বান, কি মূর্ব_সর্বপরিচয-নিিশেষে আহত, অনাহ্ত, TART সহজ সহ ব্যক্তি সেইদিন 
তগবৎ প্রসাদ সেবন ও হরিকীর্তন শ্রবণ করিয়া ধন্তাতিধন্ত হইয়াছিলেন। 


মহানগর-মংকীর্তন 


কুচক্রিগণের চক্রান্ত 


২৬, সরম্বতী-জয়ন্রী ত্ৰিংশ- 
এক্্রীবিষুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গে”্র সম্পাদক 


গ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-কালে ৩*শে ভাদ্র (১৩৩০), ২৩শে সেপ্টেম্বর 
(১৯২৩) তারিখে গৌরনাগরীবাদের মুখপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় 
গৌড়ীয়মঠে আসিয়া Aa প্রতৃপাদের মুখে হরিকথ। শ্রবণ করেন। গৌরনাগরী-মতবাদ যে 
গোস্বামি-শাস্ত্ৰ এবং washed আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসযুক্ত মতবাদ, সুতরাং 
মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অননুমোদিত, তাহ! প্রভুূপাদ SS গোস্বামী মহাশয়কে শাস্তযুক্তির দ্বারা সিংহ- 
নির্ধোষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গৌরনাগরী মতবাদের আশাল্ীয়তা ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধতা- 
বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রভূপাদের সম্পাদিত “সজ্জনতোধণী পত্রে ইতংপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল | 
এক্ষণে 2 মতবাদের তদানীন্তন প্রধান প্রচারক উক্ত গোস্বামী মহাঁশয়কে সাক্ষাতে 
পাইয়া প্রভূপাদ বৈষ্ণব-জগতের মঙ্গলের জন্য উক্ত মতবাদের সদীচার-বিরুদ্ধতা-সম্বন্ধে নির্ভয়ে 
ও নিরপেক্ষভাবে অনেক কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ডা প্রকাশ করিলেন না ৷ 

কিছুদিন পরে উক্ত গোস্বামী মহাশয় তাহার সম্পাদিত “বিষুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ” নামক 
পত্রে শ্রীল প্রভূপাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কএকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছিল। 

“সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় বৈষ্ণবশান্ত্ৰে পরম পণ্ডিত৷ তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্যের উন্নতির ay 
বহুতর শাস্তগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন তাহার পাত্তিত্য-প্রতিভা ও বিচার-ক্ষমতা দেখিয়া 
আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে ধন্য হইয়াছি। তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ 
থাকিলেও তাহার সর্ববতোমুখী বৈষ্ণব-প্রতিভার প্রশংসা, তাহার বৈঝবোচিত দৈহ্যের সমাদর ন! করিয়া 
আমরা থাকিতে পারি না । বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের মধ্যে এই পুরুষসিংহ একটি প্রধান ay, বৈষ্ণবাকাশের 

উজ্জ্বল নক্ষত্র |” 

Bae হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের সহিত প্রীগোঁড়ীয় মঠের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
কেন মতভেদ আছে, তত্সম্বন্ধে ‘গৌড়ীয়ে'র দ্বিতীয় বর্ষের ৩০শ সংখ্যায় ৭ম ও ৮ম পৃষ্ঠায় 
একটি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবধৰ্ম্ম--বিশুদ্ধ আত্মধৰ্ম্ম, বাস্তব পরমার্থ) 
তাহা কিছু জড় বিজ্ঞান বা প্রত্বতত্বশ্ৰেণীর বস্তু নহে যে, সেখানে নানা মুনির নানা মত 
হইবে। “নাসৌ মুনির্যপ্ত মতং ন ভিন্ন” প্রভৃতি উক্তি দেহ-মনোধৰ্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা 
হইয়াছে, উহ! আত্মধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে কথিত হয় নাই; আত্মধৰ্ম্মের মধ্যে বৈচিত্র্য-বিচার থাকিতে 
পারেতযেমন শুবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামাহজ, শ্রীমধব, গ্রীনিন্বার্ক বা শ্রীগৌড়ীয়গণের বিচারে 
পরস্পর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্ত মূল বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মতভেদ নাই। যেখানে 
বাস্তব সত্যের সহিত মতভেদ, সেখানেই মায়! প্রবিষ্ট হইয়াছে, জানিতে হইবে। 

(১) মততেদের প্রথম কারণ,_্ধাহীরা প্রীগৌরাঙ্গকে নাগর মনে করিয়া মাধরযযমূর্ত 
শ্রীকৃষ্ণের ওঁদাৰ্য্যময়ী গৌরাঙ্গ-লীলার বৈশিষ্ট্য ও নিত্যরসের বিপধ্যয় করিবার কল্পনা করেন, 











ডি গৌরনাগরী মতবাদের খণ্ডন, আমলাষোড়ায় প্রভুপাদ ২৬১ 


প্রযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশগ় তাহাদের অনুবর্তা ; কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভ্র নিজতক্তগণের 
সিদ্ধান্ত উক্ত গোস্বামী, মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেন *-- 


“ এই মত চাপল্য করেন সবা? সনে | 
সবে স্্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥ 
প্ত্ৰী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে। 
শ্রবণো না করিলা,--বিদিত সংসারে ॥ 
অতএব যত মহামহিম নকলে | 
‘collate নাগর’ হেন স্তব নাহি বলে ॥ 
-_চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫1২৮-৩* 


(২) জীমন্মহাপ্রভু, শীনিত্যানন্দ, Ast, শ্ৰীবাসাদি cory ও গীগদাধরাদি 
শক্তিগণ কেহই শৌক্ৰবিচারপর গুরুকুলকে আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহার! 
কৃষ্ণভক্তির পরিমাণামুসারে বৈষ্ণবতা স্বীকার এবং সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হরিপ্রিয়তম ও আচারবান্‌ পুরুষকে 
আচার্ধ্যরূপে বরণ করিয়াছেন! বোধ হয়,--ইহা মতভেদের দ্বিতীয় কারণ | 

(৩) মতভেদের তৃতীয় কারণ, _প্রীমন্মহা প্রভুর পার্যদববন্দ গৌরস্ুন্দরের গুদ্ধভক্তি- 
পথাশ্রিত অনুগতগণকেই ‘গৌড়ীয়’ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী 
মহাশয় আউল, বাউল, wa, নেড়া, সথীভেকী প্রভৃতি তেরটি অপসম্প্রদায়কে এবং 
সেই সকল অপসম্পরদায়ের লেখক ও প্রধান পুরোহিতগণকে গৌরতক্ত, আর তাঁহাদের সেই 
বিদ্ধ প্রচারকে গৌরভক্তি-প্রচার বলিয়া মনে করেন! 


আমলাযোড়া-গ্রামে শ্রীমপ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের অত্যন্ত আদরের ও স্নেহের পাত্র 
প্ীমদ্ভক্তিনিধি ও শ্রীমদ্ভক্তিরত্বের বাসস্থান ছিল। এই স্থানে এক সময় শ্রীমদ্‌ জগন্নাথ- 
দাস বাবাজী মহারাজের সহিত গ্ৰীমঙ্তক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিবাসর-ব্রতে অহোরাত্র সংকীর্তবন- 
যজ্ঞের আবাহন করিয়াছিলেন । প্রতুপাদ এই স্থানে প্রায় তেত্রিশ বৎসর পরে পুনঃ শুভাগমন 
করিলেন। স্বিপ্ধ সেবকপ্রবর Asie হৃদয়চৈতন্যদীস অধিকারী মহাশয়ের (পরে ত্রিদতিত্বামী 


৬ ‘গৌড়ীয়ে’ গৌরনাগরী মতবাদের বহ খণ্ডন হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি অনুসন্ধিংহল 
পাঠকগণ দেখিতে পারেন,__“নাগরীর প্রশ্নোত্তর”_-(২1৬); «গোঁরনাগরীর পৌঁত্তলিকতা”__(৪1৩১৭) ; 
“পরমহংস ঠীকুরের বক্তৃতা”-(1১/৯) 5 «গোর-বিষুপ্রিযাতত্ব+_-(৯২) ; এগোরনাগরী পৌঁত্বলিক 
কেন ?"_-(৫1১৮৷২) ; “গোঁরনাগরী গৌরভোগী কেন ?৮--01১৯২); “গ্রৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ?”_ 
(৫1২১/২) ; “গ্ৌরনাগরী লীলাবিনাশী কেন ?৮-৫1২১২) ; “গোঁরনাগরী গুৰ্বপরাধী কেন ?% (৫1২৩২) ২ 


«গৌরনাগরী রমত্ত্বান্ধ কেন ?”_(€!২৪!২) ইত্যাদি ইত্যাদি! 


২৬২ সরস্বতী-জয়এী) FE 


গ্রীমত্তক্তিতীরূপ পুরী মহারাজ ) ভবনে দুই দিন ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ওঁ ভক্তি- 
ভবনটি ক্রমশঃ প্রপন্নাশ্রমে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয় । আমলাযোড়াবাসী ও বৈষ্ণব- 
পল্লীবাসিগণ প্রভূপাদকে আচাৰ্য্যোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমলাযোড়ায় পুনরায় হরি- 
কথার বন্তা প্রবাহিত হইল। বহু সত্যানুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি পরিপ্রশ্ন shal শ্রীল প্রভুপাদের 
নিকট হইতে আত্মমঙ্গলোপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। 


বরিশাল বানরীপাড়ায় প্রভুপাদ 


শ্রীযুক্ত জগবন্ধুদাস অধিকারী মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের 
শারদীয় পূজাবকাশে শ্রীল eter শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী, তীর্থস্বামী, অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ও 
মুকুন্দবিনোদ প্রভৃতি ত্রিশ জন ভক্তের সহিত বরিশাল বানরীপাড়া গ্রামে 
কন্পাৰ্পূৰ্বক শুভবিজয় করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণকে শুদ্ধ ভগবদ্তক্তিতে 
অনুপ্রেরিত করিবার জন্য পরছুঃখ-ছুঃখী প্রভৃপাঁদ তথায় ২৯শে আশ্বিন (১৩৩০) হইতে 
৪ঠা কার্তিক পৰ্য্যন্ত ছয় দিন শ্রীমভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা এবং নগরকীর্তনাদি করাইয়া স্বয়ং 
অনুক্ষণ হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। are সমাজের শিক্ষিত কুলীন-কায়স্থ-প্রধান সেই 
গ্রীমটিতে অধিকাংশ অধিবাসীই সেই শারদীয়া পূজার সময় নিরীহ ছাগ ও মহিষাদির রুধির 
দ্বারা অস্থরমর্দিনী মহামায়াদেবীর আরাধনায় প্রমত্ত ছিলেন। সুতরাং বিশুদ্ধ সাত্বিকী 
অহৈতুকী বিষ্ণুভক্তির কথা সকলের গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না হইলেও গ্রামবাসিগণের 
মধ্যে যাহারা সুকৃতিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান, তাদৃশ ব্যক্তিগণ এরূপ পারিপাণ্থিকতার মধ্যে বাস 
করিয়াও একাস্তিক মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমোদবিহারী 
গুহঠাকুরত| বি-এ, male Daw জগবন্ধুদীস অধিকারী মহাশয় প্রভৃতি এরূপ পারিপাশ্থিকতা 
ও সমাজে বদ্ধিত হইয়াও সত্যানুসন্ধিৎস্থ হইয়াছিলেন। তাহার! সপার্ধদ শ্রীল প্রভূপাদের 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাহাদের সেবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। 


শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহৌৎ্সব 


পূৰ্ব্ব ছুই বৎসরের DA বাঙ্গালা ১৩৩০ সালে বিজয়! দশমীর দিন শ্রীমধবাচার্য্যের 
আবির্ভাব-তিথি হইতে শ্রীমাধ্বগোড়ীয়মঠের বাঁধিক উৎসব আরম্ভ হয়; ৪ঠা অগ্রহায়ণ (১৩৩০), 
২*শে নভেম্বর (১৯২৩) তারিখে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহৌৎসব 
অধিকতর সমারোছের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। অপর দিকে কুলিয়া-নবদ্ীপে বাবাজী 
মহারাজের সমাধিকুঞ্জে রবিবার হইতে মঙ্গলবার পৰ্যন্ত তিন দিন গোঁড়ীয়মঠরক্ষক Gas 
কুঞ্জবিহারী vgn প্রভু ও শ্রটৈতন্তমঠাশ্রিত বহু ভক্ত বিশেষ সাফল্যের সহিত বাবাজী 
মহারাজের বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 


ভজিরঞ্জন-ভবনে 





বৈত্ৰ = কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ও কৃষ্ণভোগ বা সেবাকে জীবভোগতুল্য জ্ঞান ২৬৩ 


অনন্তকুমার পোদ্দার নামে এক ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের সমাধি ও তত্স্থানকে 
নিজ-ভোগের সম্পত্তি-তুল্য মনে করিয়! ইতঃপূর্কে নান| প্রকার ভোগ-চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন; 
কিন্তু প্রভুপাদ নিজ শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় সমাধিকে কোন বিষয়ী ভোগীর 
Vets বা সমষ্টিগত সম্পত্তিরূপে পরিণত করিবার কোন প্রকার স্থুযোগ 
কাহাকেও প্রদান করেন নাই। তাহাতে SS পোদ্দার মহাশয় শ্রীচৈতন্তমঠের সেবকগণের 
সহিত নানাপ্রকার বিরোধ করিয়া তাহাদিগকে নির্ধ্যাতন করিবার চেষ্টা করিলেও পরবর্তিকাঁলে 
প্রভুপাদের হরিসেবাময়ী চেষ্টাই কলবতী হইয়াছিল। বাবাজী মহারাজের চরণে ও আচার্য্য- 
চরণে অপরাধ-ফলে তাহাদের বিপুল বৈভব অচিরেই বিনষ্ট হয় এবং সাংসারিক নীনাপ্রকার 
অশীস্তির অনল ধূমায়িত ও ক্রমে ক্রমে প্রজলিত হইয়া উঠে। অবশেষে ভগবদিচ্ছাক্রমে 
গজাদেবী বিষয়ীর ভোগ্যভূমিতে সর্তোভাবে বিষয়-সংস্পর্শ-পরিমুক্ত বাবাজী মহারাজের 
সমাধির অবস্থান নাই,__ইহা সকলকে জানাইবার জন্য সমাধিকে যখন নিজ-ক্রোড়ে টানিয়া 
লইতেছিলেন, তখন বাবাজী মহারাজের প্রকট-কালের আদেশানুসারে শ্রীল প্রভূপাদ সেই 
গল্গাগর্ভগত সমাধিকে উদ্ধার করিয়া যুগপৎ গঙ্গায় ও শ্রীধাম-মায়াপুরে যেবূপভাবে স্থাপন 
করিয়াছেন, তাঁহার ইতিহাস যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। 
জগতের FRAG লোকের কৃষ্ণকে ভোগ করিবার EFS দেখিয়া এই সময় প্রভুপাদ 
*গৌড়ীয়’-পত্রে “কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি” শীর্ষক একটি সারগর্ত অমূল্য প্রবন্ধ লেখেন। আমরা কি ভাবে 
হিং বিভিন্ন ইন্দরিয়ের দ্বারা কৃষ্ণকে মাপিয়া লইতে চাহি,__-কখনও ধর্মের 
নামে, কখনও কর্মের নামে, কখনও জ্ঞানের নামে, কখনও যোগের 
নামে, কখনও বাঁ মিছাভক্তি-প্রদর্শনের নামে কৃষ্ণকেই কিরূপভাবে ভোগ করিবার oy 
ধাবিত হই, উহা উক্ত প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ও সারবান কএকটি উপদেশের মধ্যে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। * এই সময় প্রভৃপাঁদের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণীর মধ্যেও এই কথাগুলি বিশেষভাবে 
অনুক্ষণ কীৰ্প্তিত হইত। গরীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ ত্ৰিতল অষ্টালিকায় সংস্থাপিত হওয়ায় এবং 
প্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রচারকগণ প্রচারের বিপুল চেষ্টা প্রদর্শন করায় কতকগুলি স্থলবুদ্ধি বহিৰ্মমখ 
ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন,_“সাধু, বৈষ্ণৰ কেন ত্ৰিতল অট্টালিকায় থাকিবেন ? তাহারা 
বনে-জঙ্গলে গিরিগহবরে মৌনী হইয়া না থাকিয়া কেনই বা প্রচার-কাধ্য 
বিচার-আত্তি করিবেন? ত্ৰিতল অট্টীলিকায় মঠ স্থাপিত হওয়ায় অর্থের বিশেষ অপচয় 
হইতেছে !” বহিৰ্দুখতার এই সকল চিরস্তন এবং একঘেয়ে বিচার ও প্রলাপ যে কৃষ্ণের প্রতি 
সেবা-বুদ্ধির অভাবে ভোগবুদ্ধি হইতেই উদিত, ইহা প্রভূপাদ সত্যান্ুসন্ধিৎস্ ব্যক্তিগণকে 
জানাইয়া দিলেন | তখনকার “গৌড়ীয়-পত্রের স্তম্ভ বহিৰ্ম্মখ ব্যক্তিগণের এই সকল সমস্ত! 
ও সংশয়ের সমাধান নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। 


সমাধি-স্থান 


ৰ CS ২খঃ১৪ সং ১ প্রঃ 


২৬৪ স্রস্বতী-জয়তী ত্ৰিংশ- 


‘গৌড়ীয়” পত্র আমাদের ও সকল অনর্থময় ভোগবুদ্ধির জন্ত বিশেষ দুঃখিত হইয়া 
আমাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,__ 
হায়! সমদ্ধজ্ঞানের আচার্য্য শ্রীল সনাতন প্রভু কোথায় ? একদিন যে প্রকার জ্ৰীরপের প্রাণের ঠাকুর 
শীরাধাগোবিনের প্রীমন্দিরের উচ্চশৃঙ্র-দর্শনে মাৎ্সৰ্ব্যপরায়ণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সঞ্ৰাটের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল 
এবং যে মায়ামন্দিরের শৃঙ্গ ভঙ্গ করিয়া! দিয়া ভাবিয়াছিল,__“আমি মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়। দিয়াছি,, কিন্তু সে 
জানিত না যে, অপ্রাকৃত প্ীমন্দিরের বিশ্বাকাশব্যাপী গগনভেদী উচ্চ চূড়া ভঙ্গ কর! তাহার কাৰ্য্য নহে; যেমন 
অপ্রাক্কৃত বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করা বিশ্বশ্রবা-তনয় রাবণের কাৰ্য্য নহে, সে মায়াসীভা-মাত্র হরণ 
করিয়াছিল; তদ্ৰূপ গুদ্ধভক্তির প্রচারকেন্ত্র অপ্রাকৃত প্রীমঠের একটি রেণু স্পর্শ করাও অসুর প্রকৃতি ঝ)কিগণের 
WH নহে। হায়, সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই যে জীবের এইরূপ Re fat উদয় হইয়া! থাকে, তাহা ত’ জীব 
জানে al | অভিধেয় ভগব্তক্তির আচীরধ্য প্রীরূপগোস্বামিপাদই বা কোথায়? তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যের za 
তত্ব-সিদ্ধাস্ত,-- 
“অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ যথাৰ্হমুপযুঞ্জতঃ | 
নিৰ্ব্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচাতে ৷৷” 
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত 
বিষয়সমূহ সকলি ate | 
এবং ফন্তুবৈরাগ্যের সি্ধান্ত,__ 


“প্রাপঞ্চিকতয়| বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ | 
নুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফন্তু কথ্যতে 1, 
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল 
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল | 
--এই উভয়বিধ হুক্মসিদ্ধান্তে কর্ম্মজড়স্মার্ত এবং ফন্তবৈরাগীদের প্রবেশ-লাভ অসম্ভব | কারণ» উহার! কেবল 
জানে,--ভোগ আর ফন্তত্যাগ, Te বা মুমুক্ষা, কোনওটাই সুনির্শ্বল আত্মার ধৰ্ম্ম নহে! ফন্তুত্যাগ ভোগেরই 
Seer আকার মাত্র। আত্মার একমাত্র ধৰ্ম্ম নিত্য ভগবৎসেব|--ভগবৎস্লুখতাৎপধ্যমূলে সর্ব্বেন্সিয়্বারে চেষ্টা | 
ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের রহস্ত । ভোগোন্মত্ধ ব্যক্তিগণ মনে করেন,_ ্ৰীমাধ্বগোড়ীয়মঠ ত্রিতল অষ্টালিকায় স্থাপিত 
না হইয়া কোনও পর্ণকূটার-গৃহে স্থাপিত হইলে ভিক্ষুকের মাধুকরী ভিক্ষালন্ধ শ্রমোপার্জিত অর্থের এত অপচয় 
হইত না। হায়, বিশ্বের যিনি, বিশ্বস্তর যিনি এবং যাহারা সেই বিশবস্তরের নিত্যকাল সেবক, ভাহারা৷ পর্ণকুটীরে 
থাকিবেন ! আর আমার মত ভোগী রাজপ্রাসাদে থাকিয়া ভোগ্যা কামিনীর ভোগসন্তার সংগ্রহ করিবার জন্য 
বৈধ বা অবৈধভাবে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ-্যয় করিলে এবং হরি-সেবায় কিছুমাত্র ব্যয় না করিলে উহার অপচয় 
হয় না! হরিভক্তিবিহীন হইয়া কেবল আহার-নিদ্ৰাদির জন্য অর্থ নিয়োগ করিলে অর্থের কিছু অপচয় হইবে al ! 
হায়রে কলি! জগতের লোক জানে না যে, প্রীভগবান্‌ ও তদীয় ভক্তগণই যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুর, শ্রেষ্ঠ উপকরণের 
একমাত্র ভোক্তা ও স্বত্বাধিকারী | ভক্তগণ নিজের! কোন দ্রব্য ভোগ করেন না, পরস্ত তাহার দ্বারা তাহারা 
ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। 
গৌড়ীয়-প্রিটিং ওয়ার্কসে ক্রমে ‘শ্রমদ্ভাগবত’ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে থাকিল। 
একমাত্র “জন্মাগ্স্ত” শ্লৌকের ব্যাখ্যাই প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এবং প্রথম তিন চারিটি 
গ্লৌকের ব্যাখ্যাতেই প্রায় ৮ ফৰ্ম্মা শেষ হইয়াছিল | 


ee প্রভুপাদের “ভীগুরুবনানা'_রীবরহ্ষ-মাধ্বগোঁড়ীয় ata ২৬৫ 


শ্রীল প্রভুপাদ শ্ৰীমন্তাগবতের ‘গৌড়ীয়-ভাষ্য’ রচনার মঙ্গলাচৰণব্বপে যে ‘গুরুবনান|” 
করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ ব্ৰহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-আয়ায় অবগত হওয়া যায়। গীচৈতন্তমঠের 
সেবক-সম্প্ৰদায় এই শুদ্ধ আয়নায় স্বীকার করেন। নিয়ে যথাযথ ভাবে প্রতৃপাঁদের গুরুবন্দনাটী 
প্রকাশিত হুইল। » 


aad গৌরহরি, নিত্য দুই তমু ধরি, 
রাধাকৃষ্ণ আনন্দ চিন্ময়। 
বিভাব সামগ্রী নাঁম, বিষয় আশ্রয় ধাম, 
আলম্বন নামে পরিচয় ॥ 
" নিত্য উদ্দীপন-বোগে, উপাদেয় রস-ভোগে 
চিদ্বিলাসে মত্ত নিরন্তর | 
অপ্রাকৃত ব্ূতি জুষ্ট, সদা নামরসে পুষ্ট, 
গোঁর-ভক্ত নব পরিকর ॥ 
পরিকর পরিচয়, সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, 
তাহা লাগি পরম্পরা গান! 
অন্বয় নির্দেশ করি, গুরুগণ পদ ধরি, 
যাহে হরিজন অভিমান ॥ 
কৃষ্ণ হইতে চতুন্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোস্মুখ, 
ব্ৰহ্মা হইতে নারদের মতি | 
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস, 
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ৷৷ 
নৃহরি মীধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে, 
fas বলি অঙ্গীকার করে। 
অক্ষোভ্যের শিয় জয়- তীর্থ নামে পরিচয়, 
তার দাস্তে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥ 
ডাহা wes দয়ানিখি, Sra দাস বিদ্যানিধি, 
রাজেন্দ্ৰ হইল ডাহা হ'তে 
তাহার fern জয়- ধৰ্ম্ম-নামে পরিচয়, 
পরম্পরা জান ভাল মতে ৷৷ 
জয়ধৰ্ম্ম-দাস্তে খ্যাতি, গ্ৰীপুর্লষোত্তম যতি, 
তা’ হ'তে ব্ৰহ্মণ্যতীৰ্থ হুরি। 
aimee তা’র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস, 
Sta হ'তে মাধবেন্ত্রপুরী ॥ 


* প্ীধাম-মায়াপুর-প্রচৈতন্যমঠের সেবক-সমপ্রদায়ের নিত্য-কীন্তিত গুরুপরস্পরার সংস্কৃত স্লোৰ-সমূহ ও 
পত্যামুবাদ পরিশিষ্টে জর্টব্য | 


২৬৬ সরম্বতী-জয়ন্তী তিংশ-বৈভব 


মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিয়বর শ্রীঈশ্বয়, 
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত-বিভু। 
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্ত, 
জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু ৷ 
মহাপ্রভু গরীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য, 
রূপানুগ জনের জীবন | 
বিশ্বস্ভর প্ৰিয়ঙ্কর, গ্ৰীশ্বরূপ দামোদর, 
গ্ৰীগোস্বামী রূপ-সনাতন ৷৷ 
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন, 
Sra প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস | 
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাঁপর, 
যী’র পদ বিশ্বনীথ-আশ ॥ 
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ, 
তীর প্রিয় গ্রীভক্তিবিনৌদ | 
মৃহীভাগবতবর, _ শ্রীগৌরকিশৌরবর, 
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ৷ 
ইহারা পরমহংস, গোৌঁরাঙ্গের নিজবংশ, 
তাঁদের চরণে মম গতি | 
আমি সেবা-উদীসীন, নামেতে ত্রিদণ্ডী দীন, 
প্রীভক্তিসিদ্ধীত্ত সরস্বতী ॥ 
পীল প্রভুপাদ শ্রীমন্ভাগবতের অন্বয়ের নাম-_"গৌরকিশৌরান্বয়”, অনুবাদের নাম 
_ “শ্বানন্দকুঞজন্বাদ”, তথ্যের নাম-_“অনস্তগোপাল তথ্য” ও বিবৃতির নাম--“সিন্মবৈভব- 
বিবৃতি” প্রদান করিয়াছেন। 
কোন এক ব্যক্তি জবালা-উপাখ্যানের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া বিমুখ- 
মোহনাবতার আচাৰ্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার সুযোগ লইয়া বৃত্ত-অনুসারেই যে সত্যকামের ব্ৰাহ্মণতা 
নিরূপিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রভুপাদ নান! প্রকার শীস্ত্বাক্য ও 
যুক্তির দ্বারা এ শ্রেণীর লোকের সাধারণ প্রমগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন | এ বিষয়ের আলোচনা! 
‘গৌড়ীয়ে'র ২য় বর্ষের ২১শ সংখ্যায় এবং পরবর্তিকালে ঢাকায় প্রদর্শনীর সময় প্রভুপাদের 
বাণীর মধ্যে ‘গৌড়ীয়’ ১১শ বর্ষের ২৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 


এত্রিংশ-বৈস্তব 
শ্রীগৌড়ীয়মঠে আঁচার্-প্রকটোৎসব a ব্যাসপুজা 


“এতেকে এ দুই তিথি করিলে দেবন। 
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ! 
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্ৰ | 
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥ 

_চৈঃ ভাঃ আঃ ৩৪৭-৪৮ 


শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্ধ্য ও বিষ্ণুপাদ গীঞ্জীমদ্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের এই 
জগতে বিশ্বমঙ্গল আবির্ভাবের পঞ্চাশত্তম (৫০) TARTS সমাগত হইল। পাঠকগণ AKL 
জানিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভূপাদ মাঘী কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
জাগতিক কাল-বিচারে সেই পুণ্যময়ী আবির্ভাব-তিথি অৰ্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিল। 
প্রভূপাদের পরমপ্রিয় জীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারতব, শ্রীপাদ তীর্থ ও ভারতী মহারাজ, 
আচাৰ্য্যত্ৰিক মৎ কুঞ্জবিহারী বিভাভূষণ, শ্রীমৎ অনস্তবাস্থুদেব বিষ্কাভূষণ প্রভৃতি অকপট 
গুরুসেবকগণের হৃদয় সকল সতীর্থ ভ্রাতার সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া এই তুবনমঙ্গল 
তিথিকে আরাধন! করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
জগতে ees নায়কপূজা; বীরপুজ| ও জগতের ইন্জরিকসতর্পণের ইন্ধনসরবরাহকারী 
নেতৃবৰ্ণের পূজায় যে চেষ্টা লক্ষিত হয় এবং সেই সকল কৰ্ম্মফলবাধ্য ভোগবীর বা ত্যাগবীর- 
গণকে পরাৎপরতত্ব পরমেশ্বরের আসনে সমাসীন.করিবার নানাপ্রকার 
সি অবৈধ চেষ্টা দেখাইয়া তাহাদের জন্মতিথিকে স্বয়ং ভগবানের জন্মতিথির 
অনুকরণে ‘জয়ন্তী’ নামে অভিহিত করিবার যে প্রবৃত্তি আধুনিক সাহিত্যে দেখা যায়, তাহা 
জগতের অনাদি বহি ূর্খতার আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বহির্ুৰতার পতাকা 
উড়াইয়া আমরা ক ও কৃষ্ণভক্তের সেবা বৈজয়স্তীকে জ্ঞাত বা অগ্রাতসারে ম্লান করিবার চেষ্টা 
করি। ছুনিয়াদারীর লোক আমরা; হুতরাং দুনিয়ার কথাই যাহারা রকমারি করিয়া আমাদের 
নিকট প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতেই আমাদিগকে ওয়াকিফহাল্‌ করিতে এবং TED 
বিচিত্র ইন্ধন সরবরাহ করিতে পারেন, আমরা! তাহাদিগকে কখনও “Hits,” কখনও 
'সুমীজ-সংস্কারক, কখনও বা “বিশ্বনেতা' কখনও ‘মহাপুক্লয কখনও ‘মহামানব’, কখনও 


২৬৮ ৰ সরস্বতী-জয়তী একত্ৰিংশ- 


‘সিদ্ধ’ কখনও “aR প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে অতীব উন্মুখ হই। বহিৰ্গুখগণের 
সহিত আমাদের বহিৰ্ম্ুখতার আস্তরিক মিতালি আছে বলিয়া তাহাদের প্রশংসায় আমরা 
নুনাধিক are হইয়া পড়ি। কিন্তু ভগবানের নাম ও সাধুর প্রশংসা! শুনিলে অনেক 
সময়ই আমাদের মৎসর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কৃষ্ণের জন্মতিথি, ভগবানের জন্মতিথি, আচার্য্যের 
জন্মতিথি ও ভগবন্ধক্তের জন্মতিথি যে.বিশ্বমঙ্গলময়ী,_-এ কথ| আমরা অনেক সময়ই ধারণ! 
করিতে পারি না। 
‘‘ এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন | 

কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥ 

ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্ৰ | 

বৈষ্ণবেরও সেই মৃত তিথির চরিত্র ৷৷) 


প্রভৃতি গ্রীব্যাসবাণীকে ও ব্যাসগুরু শ্রীনিত্যানন্দের আচরিত ব্যাসপূজার তাৎপর্যাকে জগতে 
পুনরায় প্রচার করিবার জন্তু আচাৰ্য্য স্বয়ং ব্যাসের অভিন্ন মুস্তিরূপে যুগপৎ ব্যাসপুজার 
নায়ক এবং লোকশিক্ষাকল্পে ব্যাসপৃজার প্রধান পুরোহিত হইলেন। শ্রীব্যাসপৃজার এই 
আমন্ত্রণ-পত্রিকা লইয়! ভক্তগণ দেশ-বিদেশের শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন, 


ও শৰ ঞ্জীগুকুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 
gy দেবে পরা SLA দেবে তথা! WTA | 
SIS কথিত! হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন: ॥ 
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশীস্ত্ৈরুক্তত্তথা ভাব্যত এব সন্তিঃ। 
কিন্তু প্রভোর্ধঃ প্রিয় এব তন্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌ | 


খবিকুলশ্রমণসভ্বোপান্ত-পরবিদ্যাশ্িতেযুঁ 
আগামী ১২ই ফান্তন (১৩৩০), ২৪শে ফেব্রুয়ারী ( ১৯২৪ ) রবিবার অপরাহে ্ৰীগৌড়ীয়মঠে 
আচার্য্য-প্রকটদিনে গ্রব্য।স-পুজা-উপলক্ষে গ্রীহরিসংকীর্তন, গ্রীহরিজন-মহিম-শংসন ও মহাপ্রসাঁদ- 
সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপা-পূৰ্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় 
হয়| নিবেদনমিতি | 
এচৈতন্য-মঠাশ্ৰিতানাং সেবকবৃন্দানাম্‌ 
১নং উন্টাডিঙ্গি-অংসন-রোড., ১ল| ফান্তন, ৪৩৭ গোঁরাব্দ 


আচাৰ্য্যসেবকগণের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইল। গৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভু দেশে-বিদেশে 
প্রত্যেক সতীর্থ ভ্রাতার নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই অভিনব উৎসবের 
কথা ইতঃপূৰ্ব্বে সতীৰ্থ ভ্ৰাতৃগণের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। নিমন্ত্রণ-পত্রিকা 
পাইয়াও অনেকে মনে করিয়াছিলেন”_এ সময়ে আবার একি উৎসৰ আরম্ভ হইল? আবার 
কাহারও কাহারও হৃদয়ে অকপট গুরুসেবকগণের ক্বপায় শরীব্যাসপুজার তাৎপর্য্যের কিছু কিছু 
রতি হইতেছিল। প্রথমবারে শ্ৰীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত মফ+ম্থল হইতে কেবল রীমাধরগৌতীয়- 


= 


দু == ETT 


বৈভ্ব NEMS আচার্য্য-আবির্ভাব-উৎসবোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের অঞ্জলি ২৬৯ 


মঠের সেবকগণ এক অভিনন্দন-পত্রে সন্বদ্দনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কএকজন 
সতীৰ্থ ভ্রাতার রচিত অঞ্জলি’ও অপিত হইয়াছিল। শ্রীতচিতন্তমঠের অকপট সেবকবৃনের 
মুখপাত্ররূপে পণ্ডিত শ্রীঅন্তবানুদেৰ Raigad তাহার লেখনী দ্বার! একটি ‘ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি’ 
রচনা, ব্রহ্মচারী গ্রীপাদ পরমানন্দ বিগ্যারত্বজী একটি সুললিত কবিতায় ‘গুৰুপ্ৰশস্তি’ কীৰ্ত্তন 
এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন সংস্কৃত ও বঙ্গভাষামিশ্রিত একটি ace অর্ঘ্য প্রদান 
করিয়াছিলেন। এচৈতন্তমঠের সেবকবুন্দের পপুস্পাঞ্রলি'র মধ্যে প্রভুপাদের চরিত্র ও 
আচাৰ্যাত্বের পরিচয়ের বিস্তারোনুখ সৌরভ প্রকাশ আছে দেখিয়া আমরা সেই সাহিত্যরত্বট 
এস্থানে উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম ন| । 


ভক্তি-পুষ্পাপ্জলি 


পরমহংস পরিব্ৰাজকাচাধ্যবৰ্য্য অষ্টোত্তরশতী। চিদ্বিলাস ও বিষ্ণুপাদ 
শীশ্রীমভক্তিদিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
ঠাকুরের গ্ৰীীীচরণাস্বুজেযু 


পরমারাধ্য প্ৰভুপাদ, 

আপনি নিত্যসিদ্ধ clara হইয়াও খওকালগত দৃষ্টিতে ag পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন | আপনার 
দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ হরিভজন-প্রচেষ্টা স্মরণ করিয়া এই শুভ বাসরে আপনার দাসাভিমানী অযোগ্য 
Pius আমরা আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আপনার শ্রীচরণকমলে প্রদান করিবার জন্য 
সমবেত হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন | 

উদয়াচল মিন্ধুতটে আপনার প্রপঞ্চে শুভাবির্ভাব একদিন শ্রোতপন্থী তত্ববাদিগণের হর্ষ বর্ধন করিয়া শুদ্ধ- 
ভক্তিজগতে এক নবীন প্রভাতের মঙ্গল উদ্বোধন করিয়াছিল। অগ্য আপনি সেই বৈষ্ব-জগতে মধ্যগগনের 
প্রোজ্বল ভাক্কররূপে দশদিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান। আপনার শুভাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্ীগৌরহুন্দর 
আপনার তণ্তকাঞ্চন-গৌর ললাটপটে অজিতজয়ী পরবিছ্যার উৰ্দ্বপুণ্ু, এবং অঙ্গে সহজ ব্রাহ্মণের যাবতীয় সংস্কার 
প্রদান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সর্ববশ্রেঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের গৃহে জন্মপরিগ্রহ ও আশৈশব অবস্থান-হেতু বৈষ্ণব- 
গার্হস্থোর প্রতি আপনার আন্তরিক সমাদর এবং যৌবনে মৃত্তিমদ্‌ বৈরাগ্যন্বরূপ ভক্তরাজ শ্রীল পরমহংস বাবাজী 
মহারাজের সঙ্গ করিয়া হরিবিমুখ গৃহত্রতধর্মের প্রতি আপনার অনাদর বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত সহজ পরম- 
হংসদ্বয়ের সকল মহাগুণ একাধারে আপন।তে দেদীপ্যমান থাকিয়া CATES, ভগবজ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপূর্ব 
সমন্বয় সাধন করিতেছে | গুরুদ্বয়ের পারমহংস্য-বেশের প্রতি মর্য্যাদ! প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং সহজ পরমহংস হইয়াও 
আপনি বৈষ্ণব-ত্ৰিদও-সন্ন্যামাশ্ৰমোচিত কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং পরমেশ্বর শ্রীগরহুন্দরের একদও-সন্ন্যাসলীলার 
প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য আপনাকে তদাশ্রিত জ্ঞানে ত্রিদণ্ড-সন্যাস-এ্রহণপূর্বাক শ্ীগুরুগোরাঙ্গ-দাত্তের অত্যুজ্ছল 
আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গ্রীগোঁর-কথিত “তৃণাদপি হুনীচ” বাক্যের যাথার্থ্য ও সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। 

আপনি চিরকালই cate বা আম্নায়-পথের, অবরোহ বা অবতারবাদের শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক ও মহান্‌ পরি- 
পোষক হইয়া অধোক্ষজ-ম্বরূপ গুরু-গোঁরাঙ্গের সেবার বিরোধী অক্ষজ-জ্ঞান-মূলক WHEN কোন দিনই আদর 
করেন নাই। বিষয়বিগ্রহ জীগোঁরহুন্দরের জীগোড়মওল-ভুূমিতে জন্ম-পরিগ্রহ-পূর্ববক ক্রীক্ষেত্র-মওলে সন্যাসলীলা! 
এবং আশ্রয়বিগ্রহ আপনার তদীয় সন্্যাসলীলাক্ষেত্ে জন্ম-পরিত্রহ ও প্রকটভূমিতে সঙ্গযাস-গ্রহণ, উভয়ের এই 


২৭০ AAAS SAB) একব্রিংশ- 


লীলা-বৈচিত্র) আমাদিগের চিত্তকে বিশ্ময়-পুলকিত করিয়া আপনার শ্রীচরণ-প্রাত্তে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে | 
শুধু তাহাই নহে, Ailes দুইশত বৎসর যাবৎ পারমার্খিকের সঙ্জায় অক্ষজ-জ্ঞানপ্রিয মূর্খতা ও চরিত্র-হীনতার 
আশ্রয়-স্বরূপ পরমার্থবিরোধী কলি বিষয়-প্রমত্ত সমাজে একচ্ছত্র সাজাজ্য বিস্তার করিয়া স্বীয় অনুচরগণ-দহ যে 
প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য আরন্ত করিয়াছিল, প্রকৃত আচাধ্যের বিরলতা ও তদ্ধহরিবীর্তনের দুভিক্ষই তাহার একমাত্র 
কারণ। জগতের সৌভাগাক্রমে প্রথমে গ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তৎপরে আপনি গুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীয় 
নিৰ্ম্মল মত সেই মরুসমাজে পুনঃ প্রবাহিত করিয়া অহৈভুকী করণ! বিস্তার করিয়াছেন। এই দুঃসাধ্য কার্য 
কেবল ব্ৰীগৌরকৃষ্ণের ভজনেচ্ছাই আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং হরিকীর্নই আপনার একমাত্র SATA 
হইয়াছে। পরবিদ্যাবাণীর মূর্তবিগ্রহ আপনি, তাই অনুক্ষণ হরিকীর্ডন আপনার জীবনব্বরপ | এই হরিকীৰ্ত্তন 
দ্বার! আপনি গরীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট চারিটি কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। 


প্রথমতঃ) প্রীরূপানুগ পন্থায় আপনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্বব পূর্ব মহাজনবর্গের ভজন-স্থানসমূহে দীর্ঘকাল 
ভজন, তথা হইতে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে প্রমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-ক্ষেত্রদমূহ দর্শন, মধ্যযুগের শ্রীরা মানুল ও Ang 
প্রভৃতি প্রাচীন আচাৰ্য্যবৰ্গের স্বলিখিত ও শিয়াদি লিখিত গ্ৰন্থাদির আলোচনা এবং তাহাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায়- 
সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যে পারদর্শী হইয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক শ্রীনবদ্ধীপ-মায়াপুরে ভক্তিশান্ত্রের যথারীতি অধ্যাপনা ও 
পরীক্ষা প্রবর্তন, স্বয়ং AMR’, ‘শরীউপদেশামৃত’, ‘গীচব্লিতামৃত’, ব্ৰহ্মসূত্ৰ’, Axgitw’, িভাগবত- 
ane’, ‘এীভাক্তিরসামৃতসিন্ধু'র গীগোঁড়ীয়ভায়-নির্ম্মাণ এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের গুদ্ধভক্তিমূল| মাসিক পত্রী 
জীলজ্জনতোষণী’র সম্পাদন ও ‘গৌড়ীয়’ সাপ্তাহিক পত্রের প্ৰবৰ্ত্তন, তথা! সাৰ্ব্বভৌম মহাকোষ ‘বৈষ্ণব-মঞ্জুষা’রন 
সম্পাদন প্রভৃতি অসংখ্য উপায়ে গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবক্তব-জগতের অনভিজ্ঞত৷-কালিম| অপনোদনের এবং গৌড়ীয়- 
সাহিত্যের অভূতপূর্ব পরীবৃদ্ধি-সাধনের অনুপম চেষ্টা! করিয়াছেন ও কর্লিতেছেন | 


দ্বিতীয়তঃ, “ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব” প্রভৃতি বিবিধ গ্ৰন্থ এবং অসংখ্য পারমার্থিক প্রবন্ধ রচনা ও বত্তৃতাঁদি দারা 
amis অবৈধব-সমা'জে শ্রোত ভাগবত ও শ্রোত পঞ্চরাত্র-মার্গের পুনঃ প্রচলন করিয়া নিগম ও আগমের 
অপূৰ্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। আপনি সাত্বত-শীস্ত্ৰানুমোদিত বৃত্ত বা! লক্ষণ-বিনির্দেশ্য দৈব-বৰ্ণাশ্ৰম-ধৰ্ম্ম 
সংস্থাপন ও বৰ্ণাশ্ৰমাতীত পারমহ-স্ত-ধর্শের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ মহিমা প্রদর্শন কর্লিয়াছেন আপনি একান্তিক বিষ্ণুভক্তি ও 
ব্যভিচারী পঞ্চোপাসনার পাৰ্থক) বিশেষভাবে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। পরমাৰ্থি-সমাজে সাত্বত শাস্ত্ৰামুমোদিত বৈষ্ণব- 
শ্রান্ধের প্রবর্তন, পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষান্তে উপনয়নাদি সংস্কার-কর্তব্যতা, ভাগবতমার্ায় গ্ৰীনাম-ভজনে গুদ্ধনাম- 
নামাভাস-নামাপরাধ-বিচারে সতর্কতীবলম্বনের Sho, Atenas বার-তিথি-নক্ষত্ৰ-মাসাদির প্রচলন, 
চাতুর্মান্তাদি বৈবব্রতাঁদি পালনের আবশ্যকতা, অনর্থযুক্ত অনধিকারীর পক্ষে শ্ৰীৱাধাকৃষ্ণর রূপ-গুণ-লীল-রস- 
কীৰ্ত্তন ও কৃত্রিমভাবে স্মরণের সবিশেষ নিষিদ্ধতা এবং দীক্ষিত ব্যক্তির দত, পান, স্ৰী, সুন| ও জাতরূপ-_এই 


কলিস্থানপঞ্চকের পরিহীর-কর্তব্যতা প্রভৃতি বিশেষভাবে কীৰ্ত্তন করিয়া আস্তিক সমাজে যথার্থ বৈষ্ণব-আচার 
প্রচার করিয়াছেন | 


তৃতীয়তঃ) নবধা-ভক্তিস্থানীয় গ্রীনবন্ধীপ-ধামের নয়টা দীপের প্রত্যেকটিতে এক একটি প্রীবিগ্রহ-সেব! স্থাপন 
করিয়! লুপ্ততীর্থ-গোঁরব পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন! 

চতুৰ্থতঃ, আপনি হরিবিমুখ জগতে কৃষ্ণাম্বেষণে ব্যস্ত হইয়া ভক্তসজ্ঘারামে নানাস্থানে হরিবসতি সংগ্থাপন 
করিয়াছেন। SRT সর্বপ্রথমে প্রীমায়াপুর-খামে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্মঠ, কলিকাতায় গ্রগৌড়ীয়মঠ, ঢাকায় 


প্রমাধযগোঁড়ীয়মঠ, পুরীতে প্রপুরুষোত্ম-মঠ, ভুবনেশ্বরে ্রত্রিদপ্ডি-মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনেক মঠ বা! OT 
বিহার প্রকটিত করিয়াছেন) 


বৈভব প্রভূপাদের প্রত্যভিভাষণ ২৭১ 


এই সকল পারমার্থিক অনুষ্ঠানে আপনি একাধারে পূৰ্ব্বাচাৰ্্য ৰীমধ্বপাদের কেবলাদ্বৈতধা দশ্নিরসন, 
পরীরামানুজাচার্যোর তদীয়ারাধন এবং গৌরপ্রিয়তম প্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৰ্গের অপূৰ্ব্ব কৃষ্ণভজন-চেষ্টার অনু- 
সরণ করিয়া ভবিয়ৎকালের ভাগ্যবান্‌ মানধবৃন্দের অলৌকিক উপকার সাধন ত’ করিয়াছেনই, অধিকত্ত বর্তমান 
যুগেও জীবের দ্বারে-দ্বারে স্বয়ং গমন এবং স্বগণকে প্রেরণ করিয়া পতিতপাবন গ্ৰীনিত্যাননোর স্থায় দেশ-কাল- 
পাত্ৰ-নিৰ্ক্বিশেষে সকল জীবের প্রতি নির্হেতুক করুণা-বারি অজত্রধারায় বর্ষণ করিতেছেন। আপনি স্বয়ং 
ঠাকুর শ্রীহরিদাসের অনুগমনে শতকোটি মহামন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন করিয়া দীক্ষা-ব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন এবং অন্ধালু 
জীবগণকেও সেই নাম-মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। 

দেশিকগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বরূপ-তদ্রপ-বৈভবজ্ঞ, কালজ্রগণের মধ্যে আপনি সৰ্ব্বশ্ৰেঠ 
জ্যোতির্বিদ, পাত্ৰজ্ঞগণের মধ্যে আপনি সদসংৎসঙ্গ-বিচারে সৰ্ব্বাপেক্ষা কোবিদ্‌, বন্তবিদ্গণের মধ্যে আপনি 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ কৃষ্ণতত্ববেত্ত৷ | বিগত কএক শত বর্ষের মধ্যে একমাত্র আপনি ব্যতীত অন্য কোন আচার্ধ্যের পদাশ্রয়- 
পূর্বক এত অধিকসংখ্যক নিধপট চিত্রবান্‌ ভগবডক্ত নিঃশ্ৰেয়সাৰ্থী হইয়| ate পরিত্যাগ-পূর্বক হরিতজনে 
অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। 

পরমদয়াল অদৌধদর্শিন্‌ পতিতপাবন প্রভো, আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত গুণাবলী সম্যক্‌ বৰ্ণন করিতে 
পারি, এমন ভক্তি ও ভাষা আমাদের নাই। তথাপি অধমতারণ নিত্যানন্দ আপনার কৃপা ও ওুদাৰ্য্যমুগ্ধ দীন 
দাঁসাভিমানী অযোগ্য শিল্তবৃন্দ এই শুভবাসরে আপনার পরম পূত পদপ্রান্তে তাহাদের এই সামান্য ভক্তি-পাছ্ 
নিবেদন করিতেছে, কৃপা-পূর্ববক যোগ্যতা বিচার না করিয়া তাহাদের এই সামান্য নিবেদন গ্রহণ করুন, আর 
আশীর্ববাদ করুন,_-আপনার শ্রীপাদপদ্মের অতুলনীয় HATS যেন তাহাদের কাঁয়মনোবাক্য চিরদিন উদ্ভাসিত 
থাঁকে। জয় শ্রীগুরুগৌরান্দের জয়। 

কলিকাতা, শ্ৰীগৌড়ীয়মঠ চিরদাস্তাঁভিলাবী দীন অযোগ্য 

১২ই ফান্তন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ শ্রীচৈতগ্যমঠের CTE LH 


আচাৰ্য্যদেব স্বীয় পঞ্চাশত্তমপূত্তি আবিৰ্ভাব-তিথিতে প্রথম বাধিক ব্যাসপূজায় অনুগ- 
মণ্ডলীর প্রশস্তিগাথা শ্রবণ করিয়া যে প্রতিসম্তাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে 
নিম প্রদত্ত সেই অপূৰ্ব্ব সাহিত্য-কৌস্তভের অনুধাবন করিলে নিখিল শাস্ত্ৰসার ও পারমাধিক 
বিজ্ঞানের ay এবং আচার্যের অবদানের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া আত্মজীবন মধুময়, 
অমৃতময় ও সার্থকতাময় করিতে পারিবেন। 


পরতিসম্ভাষণ 


বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ, 

কিছু বলিবার পূৰ্ব্বে আমি celle পথাবলম্বনে Af ফু-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ আমার Ber 
দেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্ৰণতি জানাইতেছি। আমার প্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিএ্ৰহলীলার প্রকটকায়ী। 
তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সৰ্ব্ব- 
প্রাণীতে অধিঠিত। তিনি প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপান্ত বস্তু | তিনি ‘নরোভ্তম’ রূপে বৈষ্ণবগণের 
পরম বরণীয় বস্তুর সেবকহুত্ৰে বৈষ্ণব হইলেও ভগবান্‌ শ্রীগৌরহুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভ্দেতত্ব অভেদ 
বিচারে তিনি উপান্ত-পরাকাষ্ঠা-তমু । পরিদৃগ্তমান জগৎ তাহার সেবায় ব্যস্ত তবে মাদৃশ সেবা-বিমুখ নর 


২৭২ সরস্বতী-জয়ঞী৷ একজিংশ- 


তাহাকে “নরোত্বম” বলিয়াই নিরস্ত। সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, স্থতরাং ভাহারাই আমার গুরুরূপে 
বহুমুত্তিতে বিরাজমান আছেন | অম্বয়ভাবে তাহারাই আমার erat ও শিক্ষকবৃন্দ, আবার ব্যতিরেকভাবে 
ডাহারাই তাহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত | তাহাদের সহিতই আমি 
Herons নিকট হইতে শ্ৰুত বাণী একযোগে কীর্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। জগতকে কিছু 
শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই; কেন না, বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্য বা নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্তাভাবে 
afer! আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, অজ্ঞান ব্রজেন্্রনন্দনে সমস্ত উপাস্য, সকল শ্রেণীর 
উপাসকবৃনা ও সকল প্রকার উপাসনা নিত্য সংশ্লিষ্ট_নিতা সংশ্লিষ্ট হইলেও নিত্যপ্রাকট্যময় বিচিত্র বিল সযুক্ত | 
সেই বিচিত্র বিলাসযুক্ত নিত্যলীলা আমি ও মৎসদৃশ হরি-গুরূ-বৈফব-বিমুখ জীব বিস্মৃত হওয়ায় নিত্যসত্য হইতে 
ae হইয়াছি। আবার আমি কি প্রকার ভ্ৰষ্ট, তাহাও ুষু্ভাবে বুবিয়| উঠিতে পারি নাই। আমার নিত্যবৌধে 
আমি কৃষ্দাস। আমি নিত্যদান্ত বিস্ৃত হইয়া নিজের ্বরূপানুভূতি-লাভে বিবর্তগর্ভে পতিত। তাদৃশ পতনে 
আমার তটস্বশক্ত[পলন্ধি AS হওয়ায় সর্বশক্তিমান অদ্বয়জ্ঞান ব্ৰজেজ্দ্ৰনন্দনের সেবাবৈমুখ্যকেই আমার পরম 
figs বলিয়া যে উপলব্ধি করি, তাহা নিতাচিন্ময়বিলীস-বিচিত্রতার বিরোধী হওয়ায় আমি মায়াবাদকে ব্ৰহ্মজ্ঞান 
বলিয়া ভ্রান্ত হই। তাদৃশ দর্শন আমাকে বিপথগামী করিয়া প্রীগুরুদেবের নিত্যদান্ত হইতে নিত্যকালের অন্ত 
বঞ্চিত করিতেছে। RETR আমি আমার অস্তিত্বে ভেদাভেদপ্রকাশ বুঝিতে পারিতেছি না। “ঘা হুপর্ণা__ 
অতিমন্ত্রয় আমার কীর্তনের বিষয় হইতেছে না। যেখানে আমার স্বরূপবিস্থৃতিতে ভেদাতেদ-প্রকাশ প্রকটিত, 
সেই খানেই আমি ভক্তেকরক্ষক গ্ৰীবিষ্ণুষ্বামিপাদের অভিন্নতনু পধরস্বাসিপাদের গ্রীচরণে অপরাধ করিয়া 
বসিতেছি, শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভ্রম করিয়া আমি আমার প্রাণবল্লভের প্রিয় সেবন- 
কাধ্যে বঞ্চিত হইতেছি'। প্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিদিদ্ধান্ত রহিত হইয়া অবিদ্যার আঁবাহনে 
অহঙ্কার-বিমুঢ় প্রাকৃততোক্তা বা বিচারকস্ত্রে els পন্থা পরিহার করিতেছি । cave অবৈদিক হইয়া 
কৰ্ম্মবিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি। প্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্র-পদ্ধতিকে 
শ্রোত কর্মপন্ধতি হইতে বিরোধী জানিতেছি। উপাস্তবস্ত সঙ্ক্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধবস্তত্রয়কে বাহুদেবতত্ব হইতে 
তেদ-দর্শনে নিজ অমঙ্গল সাধন করিতেছি | শাণ্ডিল্যের চরণে অপরাধ করিয়া আমার কেবলাদ্বৈত-প্রতীতি 
প্রবল! হইতেছে। এই দুর্দিনে Ayam a আনন্দতীৰ্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাসদাস্ত প্রকটিত করিয়া আমার যে 
উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বৰ্ণন করিতে অসমর্থ | শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই 
উপাশাবস্তর ভজনচেষ্টা__যাহা গ্রীঈশরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই গ্ৰীগৌরস্থনর তাহার 
নিজ-জনগণকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেমবিস্তারকারী এরূপের আনুগত্য ভজনরতি-বিখ্ুহ 
শদাসগো্বামী প্রভুর পাদপদ্মসেবাবিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ হইতেছিলাম। জীজীবপাদ, শ্রীসনাতন গোস্বামীর 
অনুগমনে আমাকে কেশাকর্ষণ করিয়া প্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপদ্সের নিত্যদীসরূপে স্থাপন করিয়াছেন। আমি 
একবিরাজ গোস্বামীর Ava বাণী শুনিবার স্থযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবকে প্রীনরোত্তম-পাদপদ্মরূপে 
দর্শনে সুযোগ পাই। আমি এই বিশ্বের একটি ক্ষুদ্ৰ জীব । বিহনাথ-প্রতু আমাকে বিপথগমন হইতে উত্তোলন 
করিবার মানসে কতই না ব্যাসপুজার আবাহন করিয়াছেন। বিপৎকালে গ্রীগুরুরূপে প্রাকট্য লাভ করিয়া! 
Sagem ও গীউদ্ধবদাসের বলসঞ্চারকারী বেদাস্তাচার্য্য আমাকে তর্কপন্থার সঙ্কট হইতে ন্যায়” প্রদর্শন 
ফরিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্যষান জগতের নাথ অভিন্লমুণ্তিতে আমার অক্ষজ চেষ্টায় বাঁধা দিয়া প্রকটিত 
হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়জাতীয় ওরুবিগ্রহ প্রভক্তিবিনোদের লেখনী, আচরণ প্রভৃতি বিষ্ণুদাহ্য আমাকে 
কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মূর্তিমদ্‌ বিগ্রহরূপে sae নবদ্বীপের অস্তঃস্থলী প্রীত্রজপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন। আমি প্রাপঞ্চিক 
ভোগডুমি-জ্ঞানে সেই ব্রজভূমি-শোভা "দর্শনে বাহাচেষ্টায় ধাবিত হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া যে 











বৈভৰ শ্ৰীগৌড়ীয়মঠে গীব্যাসপূজার প্রথম অধিবেশন ২৭৬ 


শ্রীগৌরকিশোরবিখাহ ভীহাঁর পদরেগুতে আমাকে অতিষিক্ত করিয়াছেন, মেই অপ্রাকৃতবিগ্রহ-ব্লেণু'তূষিত 
হইয়া আজ আমি 'ভ্রীচরিতাস্ৃত'-লিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা! করিতেছি,_ 
« জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ। 
পুরীষঘের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ॥ 
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয় | 
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ BAI 
এমন fry মোরে কেবা কৃপা করে| 
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে 1” 
সেই পতিতোদ্ধারণ, বাঞ্ছাকল্পতক্ন, মহাবদান্য নিত্যাননদ-বিগ্রহ আমাকে সৰ্কাতোভাবে হরিবিমুখতা হইতে 
রক্ষা করিতেছেন। আপনার! সকলেই বৈকব, আমার সেই প্রভুরই বিলাসবিগ্রহ বৈভবপ্রকাশ | আপনাদের 
চরণে কোটী কোটা দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনারা আমার প্রিয় বান্ধব, বিপৎকালে একমাত্র উদ্ধারকর্থা | আমি 
তিগুণজাত পরিদৃগ্ঘমান নশ্বর জগতের প্রাণিবিশেষ বলিয়া যে কৃষ্ণবিমুখত| কায়মনোবাক্যে পোষণ করিতেছি, 
আপনার! আমার সেই দগ্ুনাহ্‌ fare গ্রহণ করিয়া আমার কৃষ্ণভোগ-প্ৰবৃত্তি দণ্ডিত করুন| আপনারা বাহ! 
জগতে সকলেই বৈষ্ণব পরমহংস, আপনাদের পরিত্যক্ত দণ্ড আমি বহন করিয়া দণ্ডগ্রহণ-স্বীকার-পূর্ববক ভক্তি- 
প্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যাহাতে হরিতজনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, SAT কৃপা করুন। 
আপনার! অনন্ত জীবের অনন্ত অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরিবিমুখতার 
দওবিধান করিয়া কায়মনোবাক্যপ্রীব্যাসপুলীয় নিযুক্ত করিবার সহায়ত! করন। আমি ক্ষুদ্ৰ প্রাণী, সুতরাং 
আমার প্রাণিনাথ আনন্দতীৰ্থের আনুগত্য মেন কোন দিন বিশ্বত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া 
স্বণ| করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল নেই বাহ্দেব-দীস্ত পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্বদ্ধিতে পতিত না 
হই। আমার বড় ভরসা, প্রীগৌরহুন্দরের সনাতনধর্ম-প্রচারক, ভাহার দ্বিতীয় স্বরূপ গ্রীদামৌদরের অভিন্ন বান্ধব 
রূপের অনুগমুস্তিঘধয় আমাকে ATA কিঙ্কর-জ্ঞানে ভীহাঁদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন | 
বাঞ্ছাকল্পতক্লত্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যঃ এব চ। 
পতিতানীং পাবনেভ্যো বৈষবেভো। নমে! নমঃ ৷ 
প্ীগুরুগ্ৌরা্গৈক গতি 


শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস 


আঁচার্ধ্য-গ্রকটতিথিতে শ্রীব্যাসপৃর্জার দিনে এ সকল সাহিত্যরত্ব একটি বিশেষ 
বিদ্ন্মগুলি-মণ্ডিত সভায় পঠিত হইয়াছিল এবং আচাৰ্য্যত্ৰিক প্রহুর চেষ্টায় সেই মহাঁমহোৎসব 


বিশেষ সাফল্যে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। 
Aaya Sore প্রশস্তিগাথা ও অভিনবত্ব-সন্বন্ধে আলোচন! ১লা মার্চ (১৯২৪) 


তারিখের “অমৃতবাজার পত্রিকা’র সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিস্তারিত তাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


দাতিংশ-বৈভব 
বৈষণব-সন্যাস-সম্বন্ধে কুতর্ক ও বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ 


“এতাং সমাস্থায় পরাস্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূৰ্ব্বতমৈম'ইষ্তিঃ | 
অহং তরিত্যামি ছুরস্তপারং তমোমুকুন্দাজ্বিনিষেবয়ৈব |) 
“প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন। 
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্ধীরণ ॥ 
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ। 
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥? 
চৈ চঃ মঃ ৩|৬-৮ 


প্রভুপাদের উপদেশানুসারে প্রচারকগণের কেহ মেদিনীপুর জেলায়, কেহ বা বৰ্দ্ধমান জেলায় 
হরিকথা প্রচার করিতে লাগিলেন। কাল্ন! সহরের টাউনহলে বহু শিক্ষিত-মওলীর একটি 
সভায় বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের ফান্তুন মাসে (ইংরাজী ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ 
মাস) ভারতী মহারাজ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সতায় জনৈক লৌকিক ‘গোস্বামী’ 
নামধারী ব্যক্তি ত্ৰিদণ্ডি-স্বাশীজীর বেশ দেখিয়া বলেন যে, কলিতে সন্ন্যাস নাই। স্বামীজী 
SRI এবং পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব আচাধ্যগণের আচরণ ও আদর্শের প্রমাণ হইতে এই সভায় 
উক্ত কল্পিত মত খণ্ডন করিলে সভাস্থ শিক্ষিত ও সত্যান্থরাগী ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়মঠের & 
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প্রমাণ উদ্ধার করিয়া তাহার বাক্য থওন 











ঘাজিংশ-বৈভব কলিতে কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস নিষিদ্ধ, মুকুন্দসেবাপর সন্ন্যাসই শাস্ত্ৰবিধি ২৭৫ 


অৰ্থাৎ কন্দা অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্ধারা পিতৃআ্রান্ধ, দেবর-দ্বারা স্ৃতোৎপত্তি--এই পাঁচটি 
কাৰ্য্য কলিকালে বৰ্জ্জন করিবে | গোবধ যে কলিকালে নিষিজ্ধ,_ইহা প্রমাণ করিবার জন্তাই উপযুক্ত শ্লোকের 
অবতারণ|| সন্ন্যাসের নিষেধ কর! এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে, তবুও য়ে এথানে সন্ন্যাসের কথ! আনুষঙ্গিকভাবে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কৰ্ম্মমাৰ্গায় নন্যান-দাত্র। কারণ, সাগ্নিক ব্ৰাহ্মণ ব্যতীত কর্মসন্যাসের আর কাহারও 
অধিকার নাই। কিন্তু কলিকালে সাগ্নিক ব্ৰাহ্মণ নাই বলিলেই হয়। কলিকালে গোবধ নিষিদ্ধ,_-ইহ1 প্রমাণ 
করিতে যাইয়| Aviary কা্রিকে বলিয়াছিলেন)__ 


“জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী। 
বেদ-পুরাগে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥ 
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্ৰাহ্মণে | 
অতএব গোবধ কেহ ন! করে এখনে 1? 
_চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ 


অজ্ঞান কৰ্ম্মসঙ্গীকে গ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু এই কৰ্ম্মশীস্ত্ৰের বিচার-দ্বারা fae করিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্থ 
এইরূপ বিচার ANC ভগবৎ সেবোন্ুখজনের বা আগীর্ধাগণের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। 
ভগবস্তুক্তগণ সৰ্ব্বদাই কর্ণমার্গীয় বিচার ও সেবাপর বিচার, অবৈষ্কবপর বিচার ও বৈষ্ণবপর বিচারের পার্থক্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। অবৈষ্ণব আন্নরবর্ণাপ্রমস্থিত স্মাৰ্ত্তগণ বিদ্ব-একাদশী, coterie, গৃহমেধীয় ধৰ্ম্মযাজন, 
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ি, দীক্ষিত ব্যক্তির শালগ্রায-পৃজীয় অনধিকাঁর প্রভৃতি যে-সমন্ত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
দৈব-বর্ণাশ্রমস্থ সাত্বতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই । এ বিষয়ে সাত্বতস্থৃতিপ্রবন্ধ 'শ্ীহরিভক্তিবিলাস, “সতক্রিয়াসার- 
দীপিকা,’ 'ভ্রীনীরদপঞ্চরাত্র। প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । কলিতে সন্ন্যাস নিবিদ্ব_ইহা উক্ত শ্লোক-দ্বার প্রমাণ 
করিতে হইলে সর্বপ্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই উক্ত বাক্যের লঙ্ঘনকারী বলিতে হয়। এ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু নিজ-মুখে 
কলিতে সন্যাস নাই বলিয়া আবার নিজেই সন্যাস-গ্রহণ-বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন কেন? সমগ্র লগতের 
শিক্ষাগুরর আচার-প্রচারে কি এইরূপ ভেদ থাকে? সুতরাং মহাপ্রভুর এই বাক্যে কৰ্ম্মসন্যাসেরই নিষেধ 
জানিতে হইবে। Anetta কলির প্রারস্তে নন্যানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। জ্ঞানমার্গাঁ় ও ভক্ত আচাৰ্য্যগণ 
সকলেই এই কলিযুগে স্ব-স্ব আচরণ-ছারা সন্যাসধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন। আচাধ্যগণ সকলেই ABA | 
জ্ঞানমাৰ্গীয় আচার্য্য শঙ্কর স্বয়ং কলিযুগেই একদও-সন্ন্যাম গহণ এবং তাহার শিস্কগণের মধ্যে দশনামী সন্ন্যাস- 
প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুম্বামী, frets, জয়তীর্ঘ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, 
বিদ্যানিধি, জয়ধৰ্ম্ম, জীপুরুষোত্তম যতি, ব্যাসতীৰ্থ, লক্ষ্মীপতি তীৰ্থ, মাধবেন্্রপুরী, PAL প্রভৃতি সকলেই 
আচার্য্য ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই কলিকালে সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। | যড়গোস্বামীর অন্যতম ও “শ্ীহরি- 
ভক্তিবিলাস’ নামক সাতৃত স্থৃতির সংগ্রহকর্তা জীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরুদেব জীল প্রবোধানন্দ সন্নদ্বতী 
feats গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-সকল গোঁড়ীয়ক্রব এল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে অগোঁড়ীয় বলিয়া 
তাহার চরণে অপরাধ করিতে সাহসী হন, ভাহারা সম্প্রদায়বৈভব-বিজ্ঞানের কিছুই অবগত নহেন। প্ীরপানুগ 
ভক্তগণ কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া তদ্বার! ভগবৎসেবায় যোগযুক্ত থাকেন বলিয়া তাহার! সকলেই ত্রিদণ্ডী। 
রঘুনন্দনের একাদশীতত্বেও ত্রিদণ্ডীকে দৰ্শন করিয়! প্রণাম ন! করিলে ব্ৰাহ্মণাদি বর্ণের পক্ষে একদিন উপবাস 
করিয়! তাহার প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। 

Qa র্ূপপাদ ‘উপদেশীম্বৃতে'র প্রারস্তে “বাচো বেগং” শ্লোকেও কায়বাক্যমনোবেগের দণ্ডের দ্বারা ভগ্বৎ 
সেবনরূপ ত্ৰিদও-ধারণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবত একাদশ স্কন্ধে অবস্তিনগরের ত্রিদণ্ডি-ভিক্গুর উপাখ্যানে 





২৭৬ FATS TAG) atte 


‘ত্রিবেণু’ বা ত্ৰিদণ্ডের উল্লেখ আছে। outs ত্রিদও-সন্ন্যাসই সাত্বত শান্্রানুমোদিত বৈষ্ণব-মন্ন্যাস। সন্যাস 
চারি প্রকার-__ ‘কুটাচক’ বা স্বাশ্ৰম-ধৰ্ম্মপ্ৰথান সন্ন্যাস, ‘বহুদক’ বা কৰ্ম্মত্যক্ত জ্ঞানাভ্যাসপ্ৰধান, ‘হংস’ বা 
জানাভ্যাসনিষ্ঠ সন্যাস এবং ‘পরমহংস’ Fahey বা প্রাপ্ত-তত্বাবস্থা | 

গৃহত্রতগণ ‘কলিতে সন্ন্যাস নাই? বলিয়া ভোগে লিপ্ত হইয়া অন্ধতামিশ্র নরকে গমনের পথ পরিষ্ষীর করে | 
যাহার! বর্ণ ও আশ্ৰমধৰ্ম্ম হরিভজনের অনুকূল মনে করেন না, তাহারা শ্রীমস্ভাগবতের একাদশ স্বন্ধোক্ত “সৰ্ব্বেষাং 
মদুপাসনম্‌" শ্লোকটি মনোযোগের সহিত পড়,ন। বৰ্ণাশ্ৰমাবম্থিত ও বর্ণাশ্রমাতীতি, উভয় শ্রেণীর ভক্তগণই বৈষ্ণব | 
আশ্রম ও পারমহংস্ত,_এই উভয় ধর্মেই অবস্থিত জনগণের বিধি ও উদাহরণ শ্রীমন্তাগবত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
যাহারা বৈষ্ণব-ন্ন্যা মানেন না, ডাহারা গৃহত্রত ও ভাগবতবিরোধী গৃহীবাউল বা ঘরপাগ্লা। 


পসন্্যাসন্নির্ণয়’ ace কলিকালে কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্ণ-সন্ন্যাসের নিষেধ এবং ভক্তি- 
মার্গের সন্ন্যাসের বিধি উক্ত হইয়াছে,-- 


“winch ন কর্তব্যঃ Boats কলিকাঁলতঃ 1” 
“অতঃ কলোঁ স সন্ন্যাসঃ পশ্চাত্বাপায় নান্যথা | 
পাষত্ডিত্বং ভবেচ্চাপি Sate জ্ঞানে ন সন্ন্যসেৎ |” 
“দুৰ্লভেইয়ং পরিত্যাগঃ প্রেম্ণা সিধ্যতি awe |” 
“সন্যাসবরণং ভক্তাবন্তথ| পতিতে eras ॥৮ 
ভক্তিমাৰ্গাবলম্বন ব্যতিরেকে সন্ন্যাস বরণ করিলে পতন অনিবার্য্য। কলিকালে কর্্মমার্গে সন্যাস নিষিদ্ধ! 
নির্ভেদ জঞানমার্গে সন্্যাস-অহণে পাঁষত্ডিত্ব লাভের কথা শাস্তে কীর্তিত হইয়াছে। 


শ্রীনব্ধীপ-ধাম-পরিক্রমা 


বর্ষশেষে আবার শ্রীনবদ্ধীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রগৌরজন্মোৎ্সব আসিয়া! উপস্থিত হইল। 
২৯শে ফান্তন (১৩৩০), ১২ই মার্চ (১৯২৪) বুধবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। প্রভুপাদ 
অনর্গল হরিকথ। কীৰ্ত্তন করিয়া পরিক্রমার জনসঙ্ঘকে মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য হরি- 
তজনের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরিক্রমার দ্বিতীয় দিন (৩০খে ফান্তন, ১৩ই মার্চ) বৃহস্পতিবার 
শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক পরিচিত ব্যক্তি প্রথমে অন্তরূপ বিচার 
অবলম্বন করিয়| তর্ক করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রতুপাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
সকলের সম্মুখে বলিতে লাগিলেন,--“দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণতা অস্বীকার এবং মহাপ্রসাদ ও 
নারায়ণে স্পৰ্ণদোষ বিচার করিলে শাস্ত্ৰান্ুসারে অপরাধ অনিবার্য 1 তিনি লৌকিক ‘গোস্বামী’ 
নামধারিগণের ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্্যবসায়, বায়স্কোপ বা থিয়েটারের ন্যায় শরীযূর্তি প্রদর্শন 
করিয়া মূল্য বা ভেট-গ্রহণ, পঞ্চোপাসনা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী স্মারওঁ-সমাজের আহুগত্য ও 
নানাপ্রকার অসদাচারের কথা শাস্ত্ৰীয় যুক্তি ব| পূৰ্ব্ব মহাজনগণের আচরণের ছারা সমর্থন 
তে ন! পারিযা এ সকল অবৈধ কাধ্যকে লৌকিকধর্ম্গুরু-নামধার্িগণের ‘লীলা? বলিয়া 
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ওর! চৈত্র মহামন্ত্ৰ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কুলিয়া-নবন্ীপ-সহর পরিক্রমা করা 
হইল। অপরাহ্ন পোড়ামা-তলায একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল । ভাড়াটিয়া ও 
ৰ্যবসায়ি-সম্প্ৰদায় এ সভাকে বাধ! দিবার জন্তু নিকটেই আর একটি সভা করিবার চেষ্টা 
করিয়া নানাপ্রকার গোলমাল করিতে থাঁকে। কিন্তু স্থানীয় সত্যপ্রিয় ভদ্রমণ্ডলী এবং 
পরিক্রমার কর্তৃপক্ষ উছাতে ভ্ৰক্ষেপ-মাত্ৰ না করিয়! তাহাদের নির্দিষ্ট সেবা-কার্য্য করিতে 
থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ দেই পোড়ামা-তলায় গ্রীনাম-সন্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান 
করেন। প্রভূপাদের আদেশে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্ৰীসুন্দরানন্দ বিদ্কাবিনোদ শুদ্ধতক্তিঃ 
বিদ্ধা-ভক্তি ও মিছা-তক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। Aste বাস্মদ্েব প্রভু “মন 
তুমি কিসের বৈষ্ণব”__এই মহাজন-পদটি কীৰ্ত্তন করেন। পোড়ামা-তলায় সভা করিয়া 
গ্রভৃপাদ স্থানীয় মাড়োয়ারী-ধৰ্ম্মশালার সুবৃহৎ হলগৃহে হিন্দীভাষায় ‘শীনামতত্ব', ‘জীনামের 
অধিকারী’ ও 'উচ্চনামকীর্ভন” সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কএকটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। 
বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, প্র স্থানে কতকগুলি অবৈধ আঁচাঁরপরায়ণ ব্যক্তি কৃত্রিম- 
তাবে নাঁম-কীর্ভনের অভিনয় দেখাইয়! তদ্বিনিময়ে দঞ্জোদর-নিবৃত্তির প্রাত্যহিক উপকরণ 
--চাঁউল, ডাল, পয়সা প্রভৃতি সংগ্রহ করিত এবং এখনও করিয়া tics প্রভূপাদের বাণী 
এই প্রথার নিধিদ্ধত1 ও শুদ্ধ নামের প্রকৃত মর্য্যাদা প্রচার করিয়াছিল। 

€ই ত্র (১৩৩০) মঙ্গলবার দ্বাদশী দিবস খতুদ্ধীপ-পরিক্রমা-কাঁলে চাপাহাঁটিতে 
eet ‘sare? বিষয়ে একটি হৃদয়স্পর্শিনী eel করিয়াছিলেন ! * 

৮ই চৈত্র (১৩৩০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় বিরাট্‌ মহামহোৎসব হইল। এই দিবস 
প্রভুপাদ যোগপীঠের ভূমিতে সেবকখণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করেন। 

১০ই চৈত্র (৩৩০) শ্রীনবন্ধীপধামপ্রচারিণী-সভার অধিবেশনে সভাপতিস্থত্ৰে প্রভুপাদ 
যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কতেক বিশিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধত হইল;-- 


ঠাকুর তক্তিবিনোদের দান 


আধামপ্রচারিণী-সভায় সর্ববাণ্ে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার অলোকিকী কৃপা 
ও অদাধারণ চেষ্টার বলেই সর্বত্র প্রীধামের প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে । AH সময়ের মধ্যেই তাহার 
ন্থরাঁজির বহু সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে | বহু কৃতবিদ্যগণের মধ্যে ীমন্মহা প্রভুর শুদ্ধ সনাতনধৰ্ম্ম প্রচারিত 
হইতেছে। পূর্ববঙ্গ হইতে সুদুর আসাম, দক্ষিণে গঞ্জাম প্রদেশ পর্য্যন্ত এ সকল কথা সভাপিপাহ্ ব্যক্তিগণ 
গ্রহণ করিতেছেন | কলিকাতা মহানগরীতেও এ সকল কথার যথেষ্ট প্রচার হইতেছে। TAY, বহু FUT 
ব্যক্তি 2 সকল সত্যকখীর আদর করিতেছেন। অবশ ব্যবসাদার Ree ব্যক্তিগণের মধ্যে এ সকল কথার যে 
অনীদর না হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎহ্‌ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ সকল বাবসায়ী 
মতসর ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও সত্য নাই। আমর! চাকা-নগরীতে গ্রাপ্ত-বয়স্ক কএক জন কলেজের 
অধ্যাপকের নিকট এই সকল সনীতন্ধর্সের কথা! বলিলাম; তখন তাহারা বলিলেন/_-“আমরা! ইতঃপূৰ্ব্বে 


+ ‘গৌড়ীয়’ ২খ ৩২ সং ৪ পৃঃ ব| Da প্রভুপাদের বন্কৃতাবলী” of ২২ পৃঃ A 


২৭৮ স্রস্বতী-জয়ী ঘাত্রি- 


অীচৈতন্যদেবের ধর্শ্ের সম্বন্ধে এত উচ্চ দার্শনিক ভাব গ্রহণ করি নাই।” জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু ভক্তি-গ্র্থ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি সেই সকল কথা মর্ববতোভাবে প্রচার করিবার স্থযোগ-স্ববিধা| 
লাভ করেন নাই। 


শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার উদ্দেগ্ত--অসৎসঙ্গ-ত্যাগ 


সুখের বিষয়, অধুনা প্রীধম-প্রচারিণী-সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কাৰ্য্যে পরিণত হইতে আস্ত হইয়াছে কৰ্ম্ম- 
জড় ভোগ-প্রবণ ব্যক্তিগণ পর্যন্ত অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ বা অসৎসঙ্গ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন | শ্রীগোরাঙ্গ- 
সুন্দরের বাক্য--“অসংসঙ্গ-ত্যাগ,--এই বৈষ্ণব-আচার” সফল হইতেছে । জড়জগতে তোভৃবুদ্ধিতে প্রাকৃত-দর্শন 
বা ভোগ্য-দর্শনই aay a যোধিৎসঙ্গজ দর্শন; সেইরূপ প্রাকৃত-দর্শন-পরিত্যাগের নামই অসৎসঙ্র-ত্যাগ বা 
সম্যান-গ্রহণ শ্রীমনস্ভাগবত ( ১১৷২৬৷২৬ ) বলিতেছেন,-- 


“ ততো দুঃসঙ্গমুংস্থজ্য ASN সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌। 
মন্ত এবাস্ত feafe মনৌব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥” 


যুক্ত সন্ন্যাসী বা পরমহংসের স্বরূপ 


মানুষ গৃহস্থের চেহারায় থাকিয়াও সন্ন্যাসীর উচ্চ পদবী পরমহংস বৈষ্ণব হইতে পারেন ; আবার বনচারী, 
ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমহংস বা! উচ্চ সন্ন্যাসী হইয়| থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়- 
মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই ‘সন্ন্যাস’। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ববাপেক্ষ! উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী; বৈষবের অপর 
নাম_পরমহংস। শ্রীঅদ্ৈতপ্রতু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,_-«পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী 1” 
প্রীমন্ভাগবতেরও বাক্য-__“সলিঙ্গান্‌ আশ্রমাংস্ত্যক্ত চরেদবিধিগোচরঃ 1” 


বৈষ্ণব-গুরুবর্গের অনুকরণ কর্তব্য নহে, 
অনুসরণময়ী সেবাই কর্তব্য 


বৈষ্ণব গুরুগণের বেষ__পরমহংস বেষ ; তাহারা সতত হরিসেবাপরায়ণ | গুরুর বেষ গ্রহণ wal আমাদের 
মত শিষ্যক্রব পাষওীর উচিত নহে | হরিসেব1-বৃত্তি বাদ দিয়! গুরুর বেষ বা পারমহংস্ত-বেষ লইয়া আজকাল 
কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে! গুরুবর্গের পরমহংসবেষের সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম্মোপযুক্ত বেষ 
ধারণ করিয়। হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই আমাদের কর্তব্য | 


গুরু-বৈষ্ণবাপরাধই শুদ্ধ কীৰ্ত্তন-চুৰ্তিক্ষের মূল কারণ 


গুরুবর্গের অবমানন|-হেতুই আজকাল কীর্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়| পড়িয়াছে। আজকালের কীর্তন__জড়ের 
কীৰ্ত্তন, ব্যবসার খাতিরে কীৰ্ত্তন কনক-কামিনী-প্রতিষ্টা-সংগ্রহের জন্য কীৰ্ত্তন, জড়েন্র্িয-তোবণের জন্তু কীর্তন, 
_ উহা কৃষ্ণেন্ৰৰিয়-স্ৰীতি-ইচ্ছ| বা হরিতোযণের জন্য নহে। নৃত্য, গীত ও বাদ্য--ইহাদিগকে মহাপ্রভু তৌৰধ্যত্ৰিক 
অর্থাৎ “ব্যসন’ বলিয়াছেন; কিন্ত হরিসেবানুকুল হইলে ইহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ভজন। আজকালের কীৰ্ত্তন 
ব্যদনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। 





'বৈভব বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ ২৭৯ 


ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা ও ভক্তিবিনোদ্ানুগ-গণের ব্রত 
কিছুদিবস ict তখ!-কথিত সভ্য-সম্পরদায় বৈকুণ্ঠ বা গোলোককে লওন বা প্যারিসের মত কিংবা 
কাল্পনিক কোনও স্থানের মত মনে করিতেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় স্বয়ং উপলব্ধি 
করিয়! তাহার চিদনুভুতিতে বহুবিধ গ্রন্থ-রচনা-ঘাঁর! জগজ্জীবকে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব জানাইয়| দিয়াছেন। 
তিনি Ato চিন্ময়ত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব বিষয় বৰ্ণন করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা কর্লিয়াছেন শ্রীধাম__তন্রপ-বৈভব | 
আউল, বাউল, কর্তীভজা, নেড়ানেড়ী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌঁরনাগরী, প্রাকৃত-সহলিয়া, সধীভেকী, 

até, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নামে কলঙ্ক আনিতেছিলেন-_-গ্রীগোরহন্দরের 
প্রচারিত আত্মধর্দকে দেহ ও মনোধর্পের সহিত সমান করিয়া ফেলিতেছিলেন। Aa ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও 
তদীয় চরণানুচরগণ wacky সেই গ্লানি দুরীকরণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন। 

পরিক্রমার পরে ভারতী মহারাজ তমলুক মহকুমার STAG পরগণীয় একটি বিচার- 
সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ও সভায় সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত দিগিন্্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রায় চারি হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সভার 
আলোচ্য বিষয় আপাততঃ সামাজিক হইলেও বস্তুতঃ দৈব-বর্ণাশ্রমের কথাই তাহাতে 
আলোচিত হইয়াছিল এবং গৌড়ীয়মঠের সিদ্ধান্তকে সকলেই নতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
সভায় অনেক পণ্ডিত উপস্থিত থাকিলেও কেহই গোম্বামিগণের বাস্তবসত্য-সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারেন নাই। 

১৯শে চৈত্র (১৩৩০), ১লা এপ্রিল (১৯২৪) মঙ্গলবার কলিকাত! হাটখোলা হরিসতার 
সত্যমগ্ডলীর সকাতর প্রার্থনায় গ্রভৃপাঁদ উক্ত হরিসভায় শুভবিজয় করিয়া বিরাট বিদ্ন্মগুলীর 
সমক্ষে ASCH অধিকারী কে?” “হরিতজন কাহাকে বলে?” ও হরিবস্ত কি?” প্রভৃতি 
বিষয়ে একটি উপদেশপূৰ্ণ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই অভিতাষণের মধ্যে প্রভুপাদ 
‘ভারতবৰ্ষীয় পঞ্চদর্শন ও বেদাস্তদর্শনের মধ্যে পার্থক্য ও সমন্বয় কোথায়?’ সায়নমাধব-লিখিত 
“চতুৰ্দ্দশ দর্শন, ‘পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক মত ও তত্সহ বেদাস্তের aw প্রভৃতি we বিষয়ও 
আলোচনা করিয়াছিলেন। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনীর কাৰ্য্য, জড়ীয় নাম বা আভিধানিক 
শব্দের সঙ্গে অপ্ৰাকৃত প্রীনামের পার্থক্য এবং সেবা ও কর্ণের পার্থক্য-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ- 
পূৰ্ণ বাণী অতিভাষণে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের চৈত্র মাসে ( ইংরাজী ১৯২৪ সালের মার্চ মাস ) প্রভূপাদের 
আদেশে প্রচারকগণ কলিকাতার কলেজস্কোয়ারে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। সাঙ্ক্য-ত্রমণের 
জন্য তথায় সমাগত শিক্ষিত ভদ্ৰলোক বিশেষতঃ ছাত্রমণ্ডলী গৌঁড়ীয়মঠের প্রচারকগণের 
বন্তৃতা-শ্রবণের জন্ত দলে-দলে বক্তৃতাস্থলে সন্মিলিত হইতেন। 


বয়তিংশ-বৈভব 
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-বিস্তার 


“একলা মালাকার আমি কাহা কাহ! যাব | 
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলা’ব ৷৷ 
একল! উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম | 
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ৷৷ 
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাঁকারে | 
যাঠ| তাঠী প্রেমফল দেহ যারে তারে ৷) 

চেঃ চঃ আঃ ৯|৩৪-৩৬ 


শ্রগৌড়ীয়মঠের প্রচার ক্রমে ক্রমে বঙ্গের সর্বত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্রীল প্রভূপাদের 
আদেশে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও তক্তিসার্গ প্রভূ মুণিদাবাদ জেলার বহরমপুর, কানি, 
টি পীচথুপী প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। ভারতী মহারাজ 
১৬ই এপ্রিল (১৯২৪) তারিখে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বারদোল- 
উপলক্ষে “Aare বিগ্রহ-সেবা” সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং ১৮ই এপ্ৰিল হইতে 
২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর-টাউনহলে শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
ও স্থানীয় উকীল পরলোকগত রায়বাহীছুর ইন্দুভূষণ ভাছুড়ী মহাশয়ের আগ্রহে ‘জীবে দয়া 
ও “জীব-সেবাসম্বন্ধে ক্রমিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। _ 

তিনি চৈত্র মাসে ( ১৩৩০ ) তমলুক মহকুমার অন্তর্গত তাজপুরে এবং ১৩ই বৈশাখ 
eS LT কলেজের SEE ড় নীলার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 





জয়ৰ্রিংশ-বৈভব আরতি “অহং ব্ৰহ্মাস্মি” মন্ত্ৰ ও “তৃণাদপি সুনীচ” মহাবাক্য ২৮১ 


চালাইতেছিলেন এবং SGA তাহার! অতি সহজেই ‘বৈষ্ণব’ নাম কিনিয়া সাধারণ লোককে 
বঞ্চনা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রতুপাদ এইরূপ আত্ম ও পর-বঞ্চনকে কপটতা ও কুপ্ৰিমত| 
বলিয়া লোকের নিকট ধরাইয়। দিতে আরম্ভ করিলে কতিপয় ব্যক্তি 
প্রাকৃত হিতকারী ও শিক্ষককে ভুল বুঝিয়া এরূপ সরলতা-প্রচারকেই 
অবৈষ্ণবত! বা দাস্তিকতা এবং কপটতাকেই “One স্থনীচতা” বা 
“বৈষ্ণবতা” বণিয়| প্ৰতিষ্ঠিত করিবার অন্ত সচেষ্ট হইলেন। প্রভূপাদ “তৃণাদপি স্মুনীচ” 
canes শিক্ষক স্বয়ং শ্রীমন্মহাগ্রভূ ও তাহার তক্তবুন্দের আদর্শ আচরণ শিক্ষা দিয়া “তৃণাদপি 
স্থনীচতা”র প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝাইয়। দিলেন গ্রভূপাদ জানাইলেন,__মহা প্রভুর দেবানন্দ 
পণ্ডিতের প্রতি ক্রোধ, নিত্যানন্দের আক্রমণকারীকে ধ্বংস করিবার aa সুদর্শনচক্রকে 
আহ্বান ও কীর্ভন-বিরোধী কাজির দলন, Ba জীবগোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে Aart 
ভাগবতোক্ত সতীর উদাহরণ-দ্বার| “তৃণাদপি as” শ্লোকের তাৎ্পর্ধ্-বিচার, শ্রীল বুন্দাবন- 
দাস ঠাকুরের “তবে লাখি মারে তা’র শিরের উপরে”, ঠাকুর নরোত্তমের “ক্রোধ ভক্ত- 
দ্বেষিজনে”, পদকর্তাদের এরূপ নানাবিধ উক্তি, দাম্তরসের উপমানস্বরূপ হনুয়ানের লঙ্কাদীহন 
__এতৎসমস্তই অকৃত্রিম “তৃণাদপি স্ননীচত’শর অভিব্যক্তি ও প্রচার । এই “তৃণাদপি সুনীচ”- 
রূপ মহাবাক্য যে উপনিষদের “অহং ব্রহ্মাস্মি” প্রভৃতি মন্ত্রের সহিত একতাৎপর্যপর এবং 
সমন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উপদেশক, তাহা প্রতুপাদ অতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিলেন। 

বাঙ্গালা ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগে তীৰ্থ মহারাজ কলিকাতার বিভিন্ন 
স্থানে প্রচার করেন। ২০শে বৈশাখ শনিবার বেলগাছিয়ার রাজভবনে একটি বিদ্বংসতায় 
গৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ২১শে বৈশাখ রবিবার কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গ| 
ভর গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রীহুন্দরানন্দ বিগ্বাবিনোদ শরীপাদ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে 
"সার্বজনীন আত্মধৰ্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই সময় আশ্রম মহারাজ হুগলী জেলার 
বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। 


বসিরহাটে প্রভুপাদ 


চব্বিশ পরগণাঁর অন্তৰ্গত বসিরহাটে “বৈষ্ণব*নামধারী কতিপয় ভূতক পাঠক ও কথক 
বক্তৃতা, পাঠ, প্রভৃতি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বসিরহাটের কতিপয় 
সত্যান্থ্রাগী ও সত্যামুসন্ধিৎসু ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা হইল যে, বদি পরমহংস শ্রীম্তক্তিসিদ্ধান্ত 
সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেখানে একবার পদার্পণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সতুদ্ধভক্তিকথা 
কীৰ্ত্তন করেন, তবে অনেকের মঙ্গল হইতে পারে। তদহুসারে বসিরহাট-নিবাসী কবিরাজ 
দ্বাৱকানাথ রায় প্রভুপাদকে একবার বসিরহাটে পদাৰ্পণ-পূৰ্ব্বক হরিকথা কীর্তন করিবার oy 
গলবস্ত্ৰ-কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় শিক্ষিত ও মজ্জনমগুলীর বিশেষ আগ্রহ 


তৃণাদপি সুনীচ-ধৰ্ম্মের 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য 






২৮২ সরম্বতী-জয়ন্তরী য়ন্তিশ- 


জানিয়া প্রভুপাদ স্বীকৃত হইলেন এবং ২৭শে বৈশাখ (১৩৩১) শনিবার বসিরহাঁটে শুভ- 
বিজয় করিয়া তথায় একটি বিরাট্‌ সভায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া অভিভাষণ প্রদান করিয়া 
ছিলেন। অভিভাষণ-মধ্যে প্রতূপাদ শ্রোতপথ ও তর্কপথ, অবরোহ্বাদ ও আরোহ্বাদ, 
অধোক্ষজতক্তি ও অক্ষজজ্ঞান, বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের AACA] ও আধুনিক গ্লানি প্রভৃতি বিষয়-সমূহ 
আলোচন! করেন। পরদিন প্রীতঃকালে প্রতুপাদ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

বসিরহাটের অনতিদূরে পুড়া গ্রামের স্বধামগত পণ্ডিত কালীবর বেদীস্তবাগীশ মহাশয়ের 
পুল Aye হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে তীর্থ মহারাজ এ গ্রামের “সদালাপ-সভায়? 
সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে 
বহু শিক্ষিত ব্যক্তি নিত্যসত্য আত্মধৰ্ম্ম প্রচলিত গতানুগতিক মনোধৰ্ম্মের পার্থক্য উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


প্রিন্সিপাল উপেন্দ্রনারারণ সিংহ 


কুচবিহার ভিক্টোরিরা-কলেজের ভূতপূর্ক অধ্যক্ষ পরলোকগত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ 
মহাশয় ‘গৌড়ীয়বৈষ্ণবণৰ্ম্ম' প্রথম খণ্ড নামে একখানি ৫৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। 
আও লী উপেন্দ্ৰ বাবু ও গ্রন্থে তাহার ব্যক্তিগত বিচারে বৈষ্ণবধৰ্ম্মের কিছু প্রশংসা 
বৈক্বধৰ্্ম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বহু ভ্ৰমপূৰ্ণ উক্তি করিয়াছিলেন। 
সাধারণ শিক্ষিত-সম্প্রদায় উপেন্দ্ৰ বাবুর জাগতিক প্রতিপত্তি ও প্রৌঢ়তায় 
মুগ্ধ হইয়া এ সকল অ্ৰমপূৰ্ণ উক্তিকেই প্রকৃত সিদ্ধাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিতে পারেন--এই 
আশঙ্কায় ‘গৌড়ীয়ে’ এ সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
উপেন্দ্ৰ বাবু লিখিয়াছিলেন,__“নিম্বাদিত্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদী।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন,__“বৈষ্ণব-শাস্্রমতে অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা-লাভের 
জন্য যে বিবিধ উদ্যম ও চেষ্টা, তাহাকে কৰ্ম্ম বলে। হরিদাসের তিরোভাবের পর তাহার 
চরণোদক * * সপার্ধদে পান করিয়াছিলেন 1” আবার মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া তিনি উদ্ধার 
করিয়াছিলেন,__ 


“রাধে কৃষ্ণ রূমে বিষে সীতে রাম শিবে শিব | 
যাসি সাসি নমো নিত্যং যৌইমি সোইসি নমোহস্ততে ॥” 


‘গৌড়ীয়’ পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের ৪৩ শ সংখ্যায় উপেন্দ্ৰ বাবুর এই সকল উক্তি সমালোচিত 
হইয়াছিল নিশ্বাদিত্য যে ‘দৈতাদ্বৈতবাদী’ এবং বিষ্ণুস্বামী যে “শুদ্ধাদৈতবাদী,__ইহ1 তত্তৎ 
qe এবং সৰ্ব্বত্ৰ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । *গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে বৈষ্ণবী দীক্ষা 
গ্রহণ করিলে নর নারায়ণন্থরূপ হয়” প্রভৃতি যে-সকল উক্তি উপেন্দ্ৰ বাবু করিয়াছেন,তাহাতেও 


Het ‘বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ও ভরীচৈতগ্যভাগবত'-সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা ২৮৩ 


যথেষ্ট Fags চিস্তাশোত প্রবেশ করিয়াছে । বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে নরমাত্রই দ্বিজত্ব বা 
পারম।ধিক ব্ৰাহ্মণত্ব লাভ করেন,_ইহাই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত। ঠাকুর হরিদাসের 
নির্ধ্যাণের পর মহাপ্রভু তাহাকে কোলে করির। নৃত্য করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে 
তাহার seats হরিদাসের চরণামৃত পান করিরাছিলেন। শ্রীমন্মহা প্রভু স্বয়ং ভগবান্‌ 
ও হুরিদাসের অভীষ্টদেব, তিনি হরিদাসের পাদোদক পান করিয়া মৰ্য্যাদা বা লোকাদর্শকে 
অপরাধময় বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। চৈতন্যদেবের উক্তিতে পূর্বোক্ত কোন আজগুবি 
ছড়ার কথাও কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়। যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপক- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে অধিকতরভাবে প্রবেশ al করে, এইজন্ত 
প্রভুপ।দ নানা সময়ে নানাভাবে লেকমঙ্গলবাণী প্রচার করিয়াছেন । 


ক্রীচৈতন্যভাগবত 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণবারস্বর্ূপ কোন কোন প্রখিতনামা সাহিত্যিক ‘জীচৈতন্তভাগবত’ 
প্রভৃতি গ্রন্থকে সাধারণ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য গ্রন্থের অন্যতম বলিয়া মনে করিতেন। 
কেহ কেহ বা ইহাকে ভারতচন্দ্র রায়ের ‘অন্নদামঙ্গল’, দ্বিজকালিদাস ও 
গাজর রামজীবনের “সুর্যের পাঁচালি’ কিংবা “শনির পাঁচালি,” ‘শীতলামঙ্গল’ 
প্রভৃতির ন্যায় পয়ারী পুথিমাত্র মনে করিতেন, অথবা খুব বেশী শ্ৰদ্ধার 
চক্ষে দেখিলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিতেন। 
শ্রীচৈতন্তভাগবতের সহিত আনুকরণিক প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আধুনিক কালের 
জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল ও গোবিন্দদাসের করচায় নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথার ze 
হইয়াছে। কেহ CHE শ্রীচৈতন্ভভাগবত-গরন্থকে বিস্যোন্মাদ-তরঙ্গিণীর রামোপাসক ও 
হ্যামোপাসকের ছন্দের স্তায় দ্বন্বপূর্ণ ABT মনে করেন। কেহ বা ঠাকুর বুন্দাবনের 
“তবে লাথি মারে! তার শিরের উপরে” প্রভৃতি উক্তির মধ্যে দাস্তিকতা দর্শন করিয়া 
থাকেন; এমন কি, কতকগুলি অর্ধাচীন লোক এক সময় বাঙ্গীলার আদিক্বি ঠাকুর বৃন্দাবনকে 
অবৈধ অশ্লীলভাবে আক্রমণ করিবারও বিশেষ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। 
যেরূপ পরবর্তী সাহিত্যিক নামধারী কতিপর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক শ্রীমপ্তাগবতকে তাহাদের 
সমালোচনার আসামী মনে করিয়া এবং ভৌগোলিক, ওতিহাসিক কারখানার ছাচে ফেলিয়! 
নানাভাবে আক্রমণ করিতে বসিয়াছিলেন, সেইরূপ পরবর্তী বাঙ্গালার 
অনধিকার-চর্চার = সাহিত্যিক-সম্জদার গ্রটৈতনততাগবতকেও তাহাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞত! ও 
১3০ অক্ষজ জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া লইবার ol বা! অনধিকার-চর্চা 
করিয়াছিলেন। তাহার কুফল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোন কৌন অধ্যাপক, শিক্ষক ও 
ছাত্রের মধ্যেও সংক্রামক বৌগের যায় প্রবেশ করিয়াছে | অধিক কি, বাঙ্গালার এই দুষিত 


২৮৪ সরস্বতী-জয়তী অরয়ন্তিংশ- 


রোগ সাতসমুদ্ৰ তেরনদী পার হইয়া পাশ্চাত্যদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। পূৰ্ব্বে এক সময়ে 
বিদেশীয় বণিকগণ কুৎসিং ফিরিঙ্গী রোগ বাঙ্গালায় তথা ভারতবর্ষে ক্রমশঃ সংক্রামিত করিয়া 
দিয় গিয়াছিলেন) কোন বৈদেশিক কোন সময়ে বাঙ্গালার স্বচ্ছবক্ষ| ISPS কচুরি- 
পানার একটিমাত্র বীজ ফেলিয়! পরকালে অসংখ্য কচুরি-দল-প্রসারে সাহায্য করিয়া 
ছিলেন, আর বাঙ্গালার সাহিত্য ও ধৰ্ম্ম বৈদেশিক জাতির অন্ত কোন ক্ষতি করিতে না 
পাঁরিলেও বাঙ্গালার আদিকবির সাহিত্য এবং সেই আদিকবিব অভীষ্টদেবতার প্রেমের ধর্মকে 
নানা প্রকার বিকৃত রঙ্গে রঞ্জিত ও ভোগময় পণ্যদ্রব্যের সহিত বিদেশে রপ্তানী করিয়া! বেশ 
প্রতিশোধ লইয়াছে। বোধ হয়, তাহারই ফলে ডক্টর বার্ণেটের ন্যায় একজন প্রবীণ 
সাহিত্যিককেও ওঁ সকল কুধারণাঁর হাত হইতে মুক্ত করা বিশেষ ছুরূহ হইয়| পড়িয়াছে। 
রায়বাহাঁছুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ভীহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ ্রীচৈতন্ততাগবত, ও 
ঠাকুর বৃন্দাবনকে 'আঁসামি-জ্ঞানে হাইকোর্টের বিচারকের ন্যায় তাহাদের উপর যে স্বয়ংসিদ্ধ 
গুরুগিরি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার যথাযথ উত্তর ইতঃপূৰ্ব্বে প্রকাশিত গ্ৰীচৈতন্ত- 
ভাগবতের ছুই একখান৷ সংস্করণে কেহই নির্জীকভাবে প্রদান করেন নাই। এজন্ প্রভূপাদ 
শ্রীচৈতন্ততাগবতের ভূমিকা ও বিস্তৃত ভাষ্ব-সহ একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করিবার 
সঙ্কল্প করেন। প্রথমবারে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের 
সময় (৪৩৮ গৌরাবে ) সমগ্র “চৈতন্ততাগবত” কেবল মূল ও ভূমিকাঁসহ প্রকাশিত হইল। 


জ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ 


৩র| আষাঢ় (১৩৩১) ৯৭ই জুন (১৯২৪) স্নানযাত্ৰার দিন হইতে পুরী পুরুষোত্তম মঠের 
afte উৎসব আরম্ত হইল। প্রভূপাদের আদেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোককে হরিকথা 
শুনিবার জন্য আহ্বানাৰ্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত 
হুইলেন। Faq ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্তক্তিসারঙ্গ প্রভূ মেদিনীপুর- 
জেলার গণেশ্বরপুরে বক্তৃতা করিয়া সকলকে পুরুযোত্তমে আহ্বান করিলেন। সেই সময় 
স্থানীয় যুবক জমিদার স্বধামগত শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ পাহাড়ী মহাশয়ের সত্যানুসন্ধিংসা ও 
হরিকথা-প্রচারে সহায়তা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হুইয়াছিল। এই ভবানী বাবু 
প্রভুপাদের শ্রীচরণীশ্রয় কৰিয়া লীনবদ্বীপ পরিক্রমা করিতে করিতে মহাযোগীর স্তায় নিৰ্য্যাণ 
লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় ‘শরীভাগবত জনানন্দ’ নামে খ্যাত হইয়াছেন। 
পতুপাদ পরে চিক্ুলিয়া-বাসুদেবপুরে তীহারই হরিসেবার স্থৃতিচিহুম্বরূপ “ভাগবতজনানন্দ- 
মঠ’ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ৷ 


গ্রীতবানীচরণ পাহাড়ী 


পুনরায় বালিঘাইতে 


এই আষাঢ় (৯৩৩৯) মেদিনীপুর জেলার বালিবাই গ্রামের শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্ৰ পাত্ৰ 
ব্নচন্ত শি মহাশয়ের আহ্বানে ভারতী মহারাজ ও গোস্বামী ভক্তিসারঙগ গণেখরপুর 






বৈভব বালিঘাই গ্রামে শ্রীবিশ্ববৈষ্বরা্সভা'র পুনঃ প্রচার ২৮৫ 


হইতে পঁচিশ জন ভক্তের সহিত পাঁচ মাইল দূরে উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন। পাঠকগণ 
জানেন,_-এই বালিঘাই গ্রামে শ্রীল প্রতুপাদ ইংরাজী ১৯১১ সালে একদিন দৈব-বৰ্ণাশ্ৰম- 
ধৰ্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রথম সার্বজনীন মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করিয়াছিলেন | 

শাবিশ্ববৈধবরাজ-সভার প্রচারকগণ সেই যজ্ঞতূমিসদৃশ বালিঘাই গ্রামে প্রভুপাদের 
পূৰ্ব্ব গুভবিজয়-স্বৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়| পুনরায় উপস্থিত হইলেন এবং নগরস্ধীর্ভনের দ্বারা 
রর সকলের লুপ্তস্থৃতি পুনরায় উজ্জীবিত করিয়! চারি ঘণ্টাকাল সরল ও 
আবেগময়ী ভাষায় একটি বন্তৃতা করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে পুনরায় 
নগরস্ধীর্তন হয়। এই সমর সিম্লার শ্রীঘুক্ত agase গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে তাহার 
Pro শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র পাত্র মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সন্তান্ত ব্ৰাহ্মবংশোদূত 
শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ রায়, শ্রীবলভদ্র মহাপাত্ৰ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী qe gape শি প্রমুখ 
ভক্তগণ উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে সভায় উপস্থিত হইয়া হরিকথা বলিবার জন্য অন্থরোধ 
করেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, তিনি সভার পক্ষ হইতে আহত হইয়া বক্তৃতা 
দিবার জন্য আসেন নাই, শিষ্যালয়ে আসিয়াছেন, অতএব সভায় উপস্থিত হইয়া হরিকথা 
বলিবেন Al | ইহাতে ভদ্রমহোদয়গণ তাহাকে সভায় শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ 
করায় তিনি পুনরায় বলেন যে, গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শিশ্য-ব্যবসায় ও ভাগবত-ব্যবসায় 
asses অনুচিত বলিবেন, goats তাহাতে তাহার নিন্দা হইয়া যাইবে, তিনি সেই 
নিন্দা শুনিবার জন্য সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ইহাতে স্থানীয় তদ্রমহোদয়গপ 
গৌসাইজীকে বলিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পূৰ্ব্ব দিবসের সভায় যে বক্তৃতা 
দিয়াছেন এবং প্রচারকগণের যত কথা তাহারা আরও শুনিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে 
কলঙ্কিত করিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, ত২সমস্ত পরিত্যাগ-বিষয়ে সুপদেশ এবং মানব- 
জীবনের অপরিহার্য্য-কৃত্য হরিভজনের কথা ব্যতীত আর কিছুই ত’ তাহারা বলেন নাই। 

উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কতিপয় সত্যান্ুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি আক্ষেপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন,__“্রীনিতানন্দ-প্রতু গৃহে-গৃহে যাচিয়া যাচিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার 

করিতেন, আর আজ কি না তাহার বংশাবতংস-পরিচয়-প্রদানকারী 

৪055 ব্যক্তিগণ অনুরুদ্ধ হইয়াও হরিকথা বলিতে এত বিমুখ! শ্রীশুকদেব 

বিণ. গোস্বামী কি মহারাজ গরীক্ষিতের সভায় আহ্ত হইয়া শ্রীহরিকথা 
বলিয়াছিলেন ? কিংবা হরিকথ! বলিতে দ্বিধা ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন? বস্থদেব- 
গৃহে দৈবাৎ আগত দেবধি নারদের এবং নিমিরাজার যজ্ঞে অনাইতভাবে উপস্থিত 
নবযোগেন্দ্রের হরিকথা! বলা কি অন্ঠায় হইয়াছিল?” কোন কোন স্থানীয় অধিবাসী এরূপ 
ব্যবহারে নানা কটাক্ষ ও সমালোচনা করিলেন। যাহা হউক, স্থানীয় শিক্ষিত তদ্রলোকগণ 
ও শ্রীযুক্ত কেশব বাবু স্বয়ং গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্ধ্ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
গ্রামবাসী অনেকেই গৌড়ীয়মঠের বাণী-শ্রবণে এক নুতন জীবন লাভ করেন | 






২৮৬ সরম্বতী-জয়ন্রী আর 


দশম বার্ষিক ভক্তিবিনোদ-বিরহৌৎসব 


এই বৎসর ( আধাঢ়। ১৩০১ সাল) প্রভূপাদ পুরুযোত্তম-মঠের বাধিক উৎসবে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই; তীহার আদেশে ্রীপুরুযোন্তম-মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দশম বাধিক 
বিরহৌত্সব তীর্থ মহারাজ, ভারতী মহারাজ, তক্তিসারঙ্গ প্রভু ও ধানবাদ-কেন্দ্রের প্রচারক 
অতীন্দ্ৰিয় ভক্তি গুণ।কর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণই বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
Aq প্রভূপাদ স্বয়ং কতিপয় ভক্তের সহিত CHAT শ্রীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-কুপ্জে 
উপস্থিত হইয়! বিরহতিথি-দিবসে (১৯ শে আষাঢ় ) অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ভনমুখে এই বিরহ- 
মৃহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন ৷ 


ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি-মঠ-প্রতিষ্ঠা 


প্রভূপাদের আদেশে তীর্থ মহারাজ প্রমুখ প্রচারকগণ ২৩শে আযাঢ় (১৩৩৯), ৭ই 
জুলাই (১৯২৪) সোমবার দিবস তুবনেশ্বরে গমন করিয়া তথায় ত্ৰিদণ্ডি-মঠের প্রতিষ্ঠা- 
মহামহৌৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
ইহার কিছুদিন পূর্বের অর্থাৎ ভক্তিবিনোদ-বিরহ তিথির (১০৩৯ সাল) প্রায় সমসাময়িক" 
কালে প্রীচৈতন্ত-পাৰ্যদ গ্রীলোকনাথ গোস্বামী মহারাজের ভ্রাত্বংশীয় শ্রীপাট তাল্খড়ি- 
কু নিবাসী Aw রমানাথ ভট্টাচাৰ্য্য গোস্বামী গ্রীল প্রভুপাদের Apa 
plese: জাত করিয়। একান্তভাবে শুদ্ধতক্তির যাজনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৮ই 
শ্রাবণ (১৩৩১) তাল্খড়ি-গ্রামে শ্রীলোকনাথ-প্রভূর আবির্ভাব-স্থলে 
তাহার (প্রীলোকনাথ প্রভুর) বিরহোৎসব সম্পন্ন হইল। এতদিন পর্য্যন্ত লোকনাথ-প্রভুর এ 
আবির্ডাব-স্থল অজ্ঞাত-প্রীয় ও অনাদৃত ভাবেই নানা প্রকার পশু-পক্ষীর ক্রীড়াভূমি হইয়| 
পড়িয়াছিল। লোকনাথ প্রভুর ভ্রাত্বংশের অনেকেই Ate ন্মার্ত-বিচার ও বৈষ্ণবধৰ্ম্ম 
বিরুদ্ধ অসদাচারকেই বরণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের কৃপায় অকৈতব সত্যবাঁণী সেই বংশের 
একজন সত্যান্নসন্ধিৎসু সুকুতিশালীর হৃদয় স্পর্শ করিল। 
বাঙ্গালা ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে একদিন প্রাতঃকালে ঢাকা হইতে একজন 
সত্যানুসন্ধিৎস্ু ইংরাজী-সুশিক্ষিত যুবক অপ্রত্যাশিততাবে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এই যুবক ঢাকা বিক্রমপুরের কৌন ব্ৰাহ্মণ" 
Seen See প্রধান গ্রামের অধিবাসী এবং নিজেও একজন কৌলীন্ত-গৌরবান্থিত 
= _ব্ৰাহ্মণ-সম্ভান। ইনি পাটন|-বিশ্ববিদ্ধালয়ে বি-এ পরীক্ষা দিয়া পিতার 
চিকিৎসার জন্য ঢাকার গ্যাণ্ডীরিয়! পল্লীতে একটি বাস| ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন 
হার হৃদয়ে শাস্তি ছিল না, হৃদয় উদায়ভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় ESF 


বৈভব শ্রীমদ্‌ বন মহারাজের পূৰ্ব্ব কথা ২৮৭ 


পাওয়া যায়, সদ্গুরু কে, ইহার fel করিতে করিতে তিনি বিশেষ আকুল হইয়া পড়িতেন 
এবং ভগবানের নিকট কাতরন্বরে নিবেদন করিতেন | এমন সময় একদিন তাহারই পার্শ্ববর্তী 
প্রতিবেশী এক ব্যক্তি সন্ধান দিলেন,_-“আপনি ঢাকার গ্রীমাধ্বগৌডীয় ach যান, সেখানে 
পরা শাস্তির সন্ধান পাইবেন।” তাহারই কথা! শুনিয়া উক্ত যুবক তৎক্ষণাৎ মাধ্বগোড়ীয়- 
মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গ্রমঠের সেবকবুন্দের কেহ কেহ তাহাকে প্রধান 
কেন্দ্র কণিকাতা গৌঁড়ীয়মঠে গমন করিয়া! প্রতুপাদের Asad দর্শন করিবার উপদেশ দিলেন। 
তিনি তদন্থপারে অনতিবিলম্বে সত্যের অনুসন্ধানের জন্য গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ক্রমে 
ক্ৰমে গ্রভূপাদের শ্রীমুখ-বাণী শ্রবণ-পুর্ববক নূতন ভীবন-যাপনে প্রস্তুত হইলেন। প্রভূপাদের 
নিকট কিছুদিন হরিকথা শুনিবার পর প্রভুপাদ একদিন এই যুবকটিকে শ্রুত কথাসমূহ 
নিজ-ভাষায় একটি প্রবন্ধাকারে গুশ্ফিত করিবার aa আদেশ করিলেন। উক্ত যুবকের 
শিখিত সেই প্রবন্ধ “গৌড়ীয়” দ্বিতীয় বর্ষ ৪৮শ সংখ্যায় “আত্মীয় কে?” শিরোনামে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই wee অধুনা বিখ্যাত ব্রিদতিস্বামী শ্রীমন্তক্তিহৃদর় বন মহারাজ | ইহার 
ুর্বাশ্রমের নাম_-্রীনরেন্্রনাথ মুখেপাধ্যার। পরে তিনি প্রভূপাদের নিকট পাঞ্চরাত্রিক- 
দীক্ষা লাভ করিয়া “শ্রানন্সথনু ব্রহ্মচারী” এবং আরও কিছুকাল পরে প্রভুপাদের কৃপায় ত্ৰিদও- 
সন্ন্যাস প্রাপ্ত হ ইয়া “ঞ্রীমন্তক্তিহৃদয় বন” নামে বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় খ্যাত হইয়াছেন। 


মাদ্ৰাজ-প্ৰেসিডেন্সীতে প্রচার 


মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর ভিজাগাপটম্‌ ( বিশাখাঁপত্তনম্‌ ) হইতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
উকীল রায় বি, বেস্কট পাটিরাজু বাহাদুর সি-আই-ই মহাশিয়ের বিশেষ আগ্রহে গৌঁড়ীয়মঠের 
প্রচারকস্থত্রে Arig তীর্থ মহারাজ ভিজাগাপটমের টাউনহলে ১৭ই হইতে ১৯শে জুলাই 
(১৯২৪) পর্যন্ত তিন দিবস ‘সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। Aneta eye 
সেখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের বাণী মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে বিশেষ অভিনন্দিত 
হইল। তাঁহার! কোকনদে প্রচার করিয়া কটকে প্রত্যাবর্তন-পুর্ববক শিক্ষিত-সমাজে শুদ্ধভক্তি- 
ধর্মের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ আশ্রম মহারাজ ও শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী 
তখন গঞ্জামে প্রচার ক্রিতেছিলেন। 


জৈনধৰ্ম্ম ও প্রভুপাদের বাণী 


এই সময় অর্থাৎ ইংরাজী ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে “জিনবাণী”-নাঁমক নবপ্রকাঁশিত 
এক পত্রিকার স্তম্ভে 'বৈষ্ণবাচার্য্যাভিমানী কোন পণ্ডিত জৈনধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহির্গত 
হইবেন,_-এইরূপ একটি সংবাদ এবং ইহার পূর্বে নিরামিষ-তক্ষণ-প্রচারের ay একজন 
বেতনগ্রাহী প্রচারক আবশ্যক, এইরূপ একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, 






২৮৮ সরন্বতী-জয়ন্তরী অয়স্ত্ৰিংশ-বৈভব 


উক্ত পণ্ডিতপ্রবর প্রচারকের পদ গ্রহণ করিবার পর হইতে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটি পত্রিকার 
স্তম্ভে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই এবং জৈনধৰ্ম্ম প্রচারের সংবাদটিও আর বাহির হয় 
নাই। পণ্ডিত মহাশয় আপনাকে আচাৰ্য্যবংশের অন্তর্গত এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন 
বক্তা, লেখক ও প্রবীণ সাহিত্যিক বলিয়| পরিচয় প্রদান করিয়| থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে 
গৌড়ীয়’ নিৰ্ম্মৎসর সমালোচক-স্থত্ৰে সাধারণকে জৈনধৰ্ম্ম ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বৈশিষ্ট্য জানাইবার 
জন্য উদাত হইলেন। নিরপেক্ষ সত্যের বাণী নির্ভীকভাবে উচ্চকঠে কীর্তন করাই ‘গৌড়ীয়ে’র 
নিত্য aw) ‘গৌড়ীয়’ জানাইলেন,-- 
“জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। 
অহিংসা, যম, নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥৮-_ চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ 
অর্থাৎ কৃষ্ণতক্তগণ নিসর্গতঃ হিংসাশূন্ত ও সংযত। তাহাদিগকে ও সকল সদৃগুণ কৃত্রিম 
উপায়ে বাহির হইতে উপার্জন করিতে হয় না। 
শাস্ত্ৰ বলেন,_“অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তোতে হুখদুঃখসমন্বিতাঃ।” বৃক্ষ, তৃণ, লতা, Vy, 
ওষধি, বৃক্ষাদি- সকলেই চেতনযুক্ত জীব! সুতরাং যিনি নিরামিষাণী বলিয়া অভিমান 
করেন, তিনিও বস্তুতঃ জীবহিংসক। বৈষ্ণবগণ আমিষতোজী বা নিরামিবাণী নহেন। 
তাহারা সাত্বত শাস্ত্রান্থমোদিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়৷ ভগবানের সেবনোদ্দেপ্তে 
জীবনধারণ করেন। মৎগ্ত-মীংসাদি অমেধ্য কখনও ভগবানের নিবেদন-যোগ্য বস্তু হইতে 
পারে না, উহা! তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের খাদ্য। নিরামিষ বা শাকসব্জিও যদি ভগবৎ 
প্রসাদরূপে গৃহীত Al হয়, তাহাতেও যদি প্রাকৃত ভাত, ডাল বুদ্ধি থাকে ও কেবল নিজ- 
কুচির প্রয়োজন লক্ষ্য হয়, তবে তাহার দ্বারাও জীবহিংস! হইয়া! পড়ে | 


আীগৌঁড়ীয়মঠে প্রভুপাদের অধ্যাপন ও সারস্বত-আসন-প্রতিষ্ঠা 


১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসের প্রারস্তে (ইংরাজী ১৯২৪ সালের জুলাই মাস) শ্রীল 
প্রভুপাদ শ্ৰীনবদ্বীপ-সারস্বত-পীঠে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার্থিগণের অধ্যাপন ও অনুশীলনের 
অন্ত পরমার্থ-শিক্ষামনদির শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীসারম্বত-আসন প্ৰকাশ করিলেন 
এবং স্বয়ং প্রধান অধ্যাপকরূপে নিয়মিতভাবে অধ্যাপন করিয়া তত্বদধিকারী ব্যক্তিকে ও 
WSS সেবকবুন্দকে অধ্যয়নে প্রেরণা প্রদান করিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রভূপাদ 
‘প্রীচৈতন্তচরিতামৃত’ ও ‘সৎক্ৰিয়াসারদীপিক|’ গ্রন্থ অধ্যাপন করিতেন। শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী 
বিস্তাভূৰণ ‘জৈবধৰ্ম্ম, শীপাদ তীর্থ মহারাজ ও ভারতী মহারাজ, পণ্ডিত প্রীমদ্‌ অনন্তবাল্গুদেব 
_ বিস্তাভূষণ, শ্ীহরিপদ frets প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ‘ভক্তিরত্নাকর’ 'ভ্রীটচৈতন্তভাগবত' প্রভৃতি 
গ্রন্থ পড়াইতেন। সারস্বত-আসনে তক্তিশীক্স, বেদান্ত, সম্প্রদায়বৈভব ও পঞ্চরাত্রের উপাধি- 
পির বিভিন্ন শ্ৰেণী উন্মুক্ত হইল। মঠস্থ বহ্মচায়ী সেবক-ব্যতীত সাধারণ লোকও 
হইলে এই সারম্ত-আসনে পড়িবার সুযোগ পাইলেন। 





bores Caw 
বিভিন্ন মঠে ও বিভিন্ন প্রদেশে হরিকীর্ভনোৎসব 


“ন যত্ৰ বৈকুঠকথা স্থধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্ৰয়াঃ 1 
ন যত্ৰ যজ্ঞেশমথা মহোৎসবাঃ হুরেশলোকোহপি ন বৈ স CAS ৷৷” 
Ble ৫১৯২৪ 
“যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার 
যথা নাহি বৈষ্ণব-জনের অবতার ॥ 
যেখানে তোমার বাত্রা-মহোৎনব নাই | 
ইন্ত্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ৷৷” 


_চৈঃ ভাঃ মঃ ১২২১-২২২ 


শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব 


১৩৩১ সালের ভাদ্রমীসে (ইংরাজী ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাস ) গৌড়ীয়মঠের বাধিক উৎসব 
আরম্ভ হইল। প্রভূপাদ ১ল| ভাদ্র রবিবার দিন শ্রবলদেবের জন্মোৎ্মবোপলক্ষে গৌড়ীয়- 
মঠে একটি বিরাট সভায় “বলদেবতত্ব' ও ‘পরোপকার'-সম্বন্ধে TTS! করিলেন। স্বভাবগম্ভীর, 
পরছ্ঃখদুঃখী প্রভূপাদ সে-দিন জীবের দুঃখে ক্ৰন্দন করিতে করিতে যেরূপ হৃদয়স্পশিনী 
ভাষায় হরিকথা বলিতেছিলেন, তাহাতে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। 
প্রভুপাদের এই বক্তৃতার সারমর্খ নিয়ে উদ্ধত হইল, 
অপরকে দুমুঠো খেতে দেওয়া বা Famine relief প্রভৃতি কখনই সর্বোত্তম 
পরোপকারের আদর্শ হ'তে পারে না। এরূপ পরোপকার-প্রণাণী বানর, মধুমক্ষিক! প্রভৃতি 
ইতর প্রাণীতেও দেখা যাঁয়। ও সকল পরোপকারের অন্তঃপুৰে হান দিলে তথায় জড়স্বার্থের 
অস্যম্পশ্যামৃত্তি দেখতে পাওয়া বা'বে। শ্রীকষ্চচৈতন্যদেব এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরোপকারের 
কথ! বলেন নাই। তিনি সকল জীবকে আহ্বান ক'রে বলেছেন, 
« ভারত-ভূমিতে হৈল মনুস্ত-জন্ম যা’র | 
জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥৮ 
—tbs চঃ আঃ ৯৪১ 






২৯ সরস্বতী-জ যী চতু্তিংশ- 


‘পর’ অৰ্থে--শ্ৰে্ঠ এবং ‘পর’ অর্থে আমি ছাড়া অন্ত জীব । যদি শ্রেষ্ট উপকার 
করতে না পারলাম, তা’ হ’লে উপকার কর! Veal সত্য, কিন্তু লোক বঞ্চিত হ’লে| এবং 
আমিও বঞ্চিত ও বঞ্চক দুইই হ’য়ে পড়লাম । জগতের Altruism বা 
পরাধিতা ‘গরু মেরে জুতাদানে'র স্তায়ে প্রতিষ্ঠিত। একজনের উপকার 
করতে গিয়ে আর একজনের অপকার ক রে ফেল্তে হ’বে। রোগীর ছাগলাছ্য ঘ্বতের ব্যবস্থা 
করতে গিয়ে আন্ত ছাগলকে মেরে ফেলতে হ’বে। মিঃ আল ফ্রেড্‌ নোবেল, সাহেব 
ডিনামাইট্‌ আবিষ্কার ক'রে একদিকে যেমন জগতের অনেক উপকার করেছেন, অপরদিকে 
প্রাণিজাতির ধ্বংসযজ্জের পৌরোহিত্যও ক'রেছেন। আর বোধ হয়, তীহারই প্রায় শ্চিন্তরূপে 
জড়ীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সাময়িক বিশ্ব-শীন্তির মারামূগ ধর্বার জন্য বিপুল অর্থদান 
ক'রে বৰ্ত্তমান বিশ্ব-সত্যতার ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক হ’য়েছেন। আধুনিক জড়- 
বাদিগণ হয় ত’ বলবেন, _যে-স্থলে অল্প অপকার সত্বেও বহু পরোপকার করা যায়, সে-ক্ষেত্রে 
এরূপ অল্প অপকারকে বরণ ক'রেও বেশী লোকের উপকার কর! দরকার বা ইতর প্রাণীর 
অপকার করেও শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের উপকার করা আবগ্তক। . 

পরোপকারের নামে এরূপ সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা দুনিয়ার বাজারে চলছে বটে, কিন্ত 
সংখ্যাধিকোর পরোপকার বা শ্রেষ্ঠের পরোপকারের মাঁপ-কাঠিকেই বা কিরূপে আমরা অন্রাস্ত 
নুর বলিতে পারি? সংখ্যাধিক্যের পরোপকারের নামে কিরূপ অপকার 

sae হ'য়ে যায়, বিগত মহাসমর কি তা’ প্রমাণ করে নাই? আর এ সকল 
পরোপকারের আয়ুই বা কতটুকু ? ঘড়ি ধরে দেখতে দেখতেই 

উহাদের আয়ু শেষ হ'য়ে যাঁয়। মানব যখন অত্যন্ত দেহসৰ্ব্বস্ব, অত্যন্ত দেহাত্মবাদী ও অত্যন্ত 
ভোগপরায়ণ বা ততপ্রতিযোগী ত্যাগ-পরায়ণ হ'য়ে উঠে, তখনই এরূপ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পরোপকার- 
প্রণালীকে “বড়” মনে ক'রে পারমাথিকগণের অনুষ্ঠিত প্রকৃত শ্রেষ্ঠ পরোপকারকে নিন্দা করে! 
এজন্ত ভাগবত গোড়াতেই বলেছেন, নির্মৎসরগণের অকৈতব পরোপকার হচ্ছে-- 
ত্ৰিতাপের উন্মুলনকারী এবং পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রদানকারী । অকৃত্ৰিম পরোপকারের আদর্শ 
টি Faq মহাপ্রভু নিজে আচরণ ক'রে দেখিয়েছেন, তিনি স্বয়ং দক্ষিণদেশের 
eas দ্বারে-দ্বারে গিয়ে বিমুখ জীবগণকে কৃষ্টোনুখ ক'রে যথাৰ্থ পরোপকার 

; করেছেন, আীরূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত- 

বাসীর পরোপকীর সাধন ক’রেছেন, শরীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠিয়ে মঙ্গলচওডীর গীত ও 
বিষহরি-পূঞ্জাধৰ্ম্মোন্মত্ত এবং ক্ষুদ্র সামাজিক উন্নতি-অবনতির চিন্তায় আবদ্ধ ব্যক্তিগণের পরম 
উপকার সাধন ক’রেছেন। শ্রীগৌরহুন্দরের বাণী-শ্রবণে মহারাজ প্রতাপরদ্রের ain বিষয়িগণ 
_জী-পুলাদির কথা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। কেশবভট্ট প্রভৃতি দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত শাস্ত্রের বৃথা 
আস্ফালন ত্যাগ ক'রেছিলেন। অষ্টাঙ্গযোগিসকল প্রাণায়াম-ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কৃত্রিম পন্থা 
ছোড়ে দিয়েছিলেন। পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কচ্ছনাধা ব্রত-নিয়মাদি ত্যাগ ক'রে- 


প্রাকৃত পরাধিতা 
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বৈভব মনোধন্মি-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কুমতবাদ ২৯১ 


ছিলেন। সার্বভৌম ও প্রকাশ ননের স্থায় সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্তানবাদিসকল “বেদাস্তবাক্যেষু সদ! রমস্তঃ 
কৌগীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ” প্রভৃতি শ্লোকোক্ত জ্ঞানগরিম| পরিত্যাগ ক’রেছিলেন। 

আজকাল HINT বলহীনেন লভ্যঃ এই শ্রুতি-মন্ত্রটার কদর্থ ও অপব্যবহার হচ্ছে! 
বিরোচন ও ইন্দ্র যেরূপ একসঙ্গে জগদৃগুরু ব্রহ্মার নিকট উপদেশ লাভ কর্তে গিয়ে শ্রুতির 
মন্ত্রকে পরম্পর বিপরীতভাবে বুঝেছিলেন ; একজন দেহসৰ্ব্বত্ব আস্মুর- 
ভাবে বিতাবিত হ'য়ে দেহকেই ‘আত্মা’ মনে ক'রেছিলেন, আর একজন 
আত্মার প্রকৃত স্বর্ূপের উপলব্ধি না হওয়| পর্য্যন্ত গুরুণৃহে বাস ক'রে শ্রবণ করেছিলেন, 
সেইরূপ “নায়মাত্ম” শ্রুতিমন্ত্রটাও আমর! ভিন্ন ভিন্ন অধিকার নিয়ে বিপরীতভাবে বুঝ তে 
চেষ্টা কর্ছি ! ‘বল’ বল্তে আমরা দৈহিক বল কিংবা মানসিক বলকেই লক্ষ্য কর্ছি! এই 
সকল চাৰ্ব্বাকের মতবাদ বহুরূপী ধার্মিকতার সজ্জায় সেজে আমাদের মধ্যে প্রবেশ FAH | 
‘বল’ অর্থে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেবেরই বল, শ্রীননিত্যানন্দেরই বল, শ্রীগুরু- 
পাদপদ্মেরই বল,_এ কথা আমাদের বহিৰ্ম্মুখ ধারণায় আস্ছে না। “নায়মাত্মা বলহীনেন 
লত্যঃ” শ্রুতির ব্যাখ্যাটী ঠাকুর নরোত্তম অতি সরল পত্তে দিয়েছেন,-- 


আতির কদর্থ 


“হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, 
দৃঢ় করি’ ধর নিতাইর পায় ৫ 
গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, 


“ভক্তপদ-ধুলি, আর ভক্তপদ-জল। 
ভক্ত-ভুক্তশেষ__এই তিন সাধনের বল ॥% 
চেঃ চঃ অঃ ১৬1৬৭ 


প্রীবলদেবের উৎসবের পর ৭ই ভাদ্ৰ (১৩৩১) শনিবার নন্দোৎসবের দিন গৌড়ীয়মঠে 
আর এক বিরাট্‌ সভায় প্রভূপাদ “নন্দোত্সব'-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। 
প্রভূপাদের বক্তৃতাবলী” প্রথম খণ্ডে SRAM পাঠকগণ তাহা দেখিতে পারেন। 


“চরিতামৃতে”র সিদ্ধান্ত-সন্বন্ধে অদ্ভূত মত 


নিৰ্মলানন্দ নামে জনৈক সন্ন্যাসী কলিকাতা রামমোহন-লাইব্রেরী-হলে ‘নবদ্বীপ’ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিতেছেন,_এইরূপ এক সংবাদ এই সময় ৯৬ই আগষ্ট (১৯২৪) তারিখের “অমৃত- 
বাজার পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,-- 


“Jnan-Yog2 is the main subject-matter of Charitamrita, The doctrine of 
Sreeman Mahaprabhu is nothing but the absolute practice of Raja~Yoga, which 
is the only scientific process to attain Salvation or Mukti !” 


অৰ্থাৎ জ্ঞানযোগই চরিতামৃতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ! রাজযোগের চরম বা একাস্তিক 








bandit oe ree 





২৯২ সরস্বতী-জয়ঠ ofa 


সাধনাই শ্রীমন্মহা প্রভুর মত, ইহ! ছাড়া অন্য কিছুই নহে! সেই রাজবোগ-সাধনাই মুক্তি- 
লাভের একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্ৰণালী! 

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত' ও মহাপ্রহুর সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে এইরূপ ন্বকপোল-কল্পিত অমূলক 
অন্ত ধারণার ত্রাস্তি-প্রদর্শন প্রতৃপাদের বাণী অনুসারে ‘গৌড়ীয়ে’র তৃতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল | 


confess? ভ্রীচৈতন্যজীবনী? ও শ্রীগীতা, 

এ বৎসর গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় শ্রীভাগবত-আসন হইতে গ্রীল জগদানন্দ 
পণ্ডিত গোস্বামীর “প্রেমবিবর্ত'-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদেন 
“Life and Precepts of Sree Chaitanya” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। গৌড়ীয়-কাৰ্য্যালয় হইতে Aa বলদেব বিস্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্য ও ঠাকুর ভক্তি- 
বিনোদের ভাষা-ভাষ্যের সহিত গীতারও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 


একাদশীতে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 


মথুরী হইতে গ্ৰীযুক্ত ত্ৰিলোচন রায় মহাশয় প্রভুপাদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
“ACHE হইতে আনীত শুষ্ক মহাপ্রসাদের প্রাত্যহিক কণিকা মাত্র-গ্রহণ-নিষ্ঠা হরিবাসর-দিনে 
কি ত্যাগ করা কর্তব্য ? অথবা! মহাপ্রসাদের মৰ্য্যাদ| রক্ষা Fal উচিত? শ্রীক্ষেত্রে একাদশী 
দিনে মহাপ্রসাদ পরিত্যাগ কর! দোষাবহ কি না 2” 

প্রভূপাদ এতৎসম্বন্ধে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্শ লইয়া 
‘গৌড়ীয়ে’ নিয়্লিখিতভাবে আলোচন! প্রকাশিত হইয়াছিল। 

কতকগুলি লোক প্রতাপরুদ্রের প্রতি সার্বতৌম তট্টাচার্য্যের ন্মার্ভ-বিচার-নিষেধক, 
একাদশী দিন ব্যতীত অপর দিনে প্রযৌজ্যা কএকটি উক্তিকে * eat করিয়! Area 
মহাপ্রসাদ-গ্রহণের নামে উদরবেগ বা! ভোজনম্পৃহ! চরিতার্থ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া 
উঠিয়াছেন! এমনকি, অনেকে একাদশীতে উপবাসী থাকিতে হইবে দেখিয়া কেবল সেই 
দিনের জন্তু শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রসাদ-গ্রহণের নামে বেশ উদর পরিতৃপ্ত 
করিয়া থাকেন | পুরীতে আজকাল এইরূপ এক সম্প্রদায়ের WE হইয়াছে এবং অন্ঠান্ত স্থানেও 
এই মত প্রচারিত হইতেছে | 


* ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞ|--ক্ষের, উপোষণ। 
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞ৷--প্ৰমাদ-ভোজন ॥ 
Sie উপবাস, WA নাহি মহীপ্রসাদ | 
২০১ 
চেঃ চঃ মঃ ১১)১১৩-১২৪ 





ex একাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন অস্বীকারই ‘নিরাহার’ ২৯৩ 


শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর “প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে নীলাচলে একাদ্বশী-কৃত্য-বিচারে 
শরীমন্মহাপ্রহ্র আচরণ-দ্বারা এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, নিগ্নে তাহার প্রয়োজনীয় 


অংশ উদ্ধৃত হইল, 
“ জগন্নাথ-প্রসাদানি, ক্ষেত্রে সর্ধ্বকাল মান্য, 


পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ ॥ 
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্ৰাসে, 
স্পষ্ট আজ্ঞ| করিয়ে প্রার্থনা | 
* * সঃ 
প্রভু বলে, ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে, 
সর্বনাশ উপস্থিত হয়। 
প্রসাদ পূজন করি’ পরদিন পাইলে তরি, 
তিথি পরদিনে নাহি রয় ॥ 
* cd * 
অবৈষ্ণব-জন যা’রা, প্রসাদ ছলেতে তা’রা, 
ভোগে হয় দিবানিশি রত 
একাঁদশী-দিনে নিদ্রাহার বিসর্জন । 
অন্যদিনে প্ৰসাদ-নিৰ্ম্মাল্য সুসেবন ৷৷” 


ধাঁহারা প্রীহরিবাসর-দিবসে অসমর্থতাঁবশতঃ অহুকল্পাদি গ্রহণ করেন, তীহারা সে-দিন 
মহা প্রসাদের বন্দনা করিয়া রাখিয়া দিবেন। একাদশী দিবসে মহীপ্রসাদ সেবন সম্পূৰ্ণ 
নিষিদ্ধ। “তক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন” 
“অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্লপরিত্যাগ এব তেষামন্যভোজনন্ত নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ |” 
অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীমহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্যবস্ত গ্রহণ করা সর্বদাই নিষিদ্ধ। 
অতএব বৈষ্ণবগণের “নিরাহার' বলিতে মহাপ্রপাদান্ন-পরিত্যাগই জানিতে হইবে। 


প্রভূপাদের সমীপে রাউতরায়, জষ্টিশ, মুখার্জি 


২১শে sig, ৬ই সেপ্টে প্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্তীব- 
দিনে প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে এক বিশেষ সভায় একটি অভিভাষণ প্রদান এবং সমস্তদদিন 
হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। * এ দিন প্রভূপাদের উপদেশ শুনিবার অন্ত যয়ুরভঞ্জের 
মহারাজ-বাহাছুরের খুল্লতাত রাউতরায় সাহেব, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি প্ৰযুক্ত 
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক রায় গ্রীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র বাহাদুর এম্‌-এ-প্রমুখ 


বহু mate ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
২৫শে ভাদ্র DA গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-দিবসে প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ 


করিবার জন্ত অনেক শিক্ষিত লোক গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। 
ৰ প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী’ প্রঃ খঃ ৪২-৫১ পৃঃ অঃ 


২৯৪ সর্নস্বতী-জয়ঞী 
নেপালের প্রধান মন্ত্রী-পুত্র 


চতুন্টিংশ- 


১৩ই আশ্বিন সোমবার অপরাহে নেপালের স্বাধীন নৃপতির প্রধান মন্ত্রীর পুত্ৰ ভূতপূৰ্ব 
প্রাদেশিক গভর্ণর fae, এক্সেলেন্সি জেনারেল পুণ্য সমসের রাণা জং বাহাদুর তাহার 
প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্ৰনাথ মিত্র বি-এল. ও একজন সভাপণ্ডিতের সহিত 
গোড়ীয়মঠে প্রভুপাদের উপদেশ শুনিবার জন্য আগমন করেন। আল প্রভূপাদ তাহাদের 
নিকট প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল শ্রীগীতা ও বেদান্তের সিদ্ধান্ত-সঞ্ধন্ধে কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। 
Ta প্রত্যেকটা za কিরূপতাবে শ্রীমগ্ভাবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা প্রভুপাদ 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়! দেন। তাহারা প্রভুপাদের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শুনিয়া 
বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। 


এটণি অচলনাথ মিত্র 


তবানীপুরের এটি পরলোকগত অচলনাথ মিত্র মহাশয় প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ 
করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে প্রতৃপাঁদ কৃপা-পূর্বক ১২ই আশ্বিন ( ১৩৩১) এবিবার 
পত্ডিতপ্রবর Gas অনন্তবাস্থদেব পরবিষ্ঠাভৃষণ, শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, Aas হরিপদ 
বিছ্ভারত্ব ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিগ্ভাবিনোদকে হরিকথা৷ কীৰ্ত্তনের জন্য মিত্র মহাশয়ের ভবনে 
পাঠাইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। 


পঞ্চমবার ঢাকায় প্রভুপাদ 


২০শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর সোমবার দিবস প্রভূপাদ পনর জন ভক্ত-সমভিব্যাহারে 
মাধ্বগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিলেন। মঠের সেবকবুন্দ ও বহু সজ্জন ব্যক্তি প্রভূপাদকে 
ঢাক|-ষ্টেশন হইতে Rad পঙ্ধীর্তন-শোভাবাত্ার সহিত সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া 
মঠে লইয়া আসেন। এ দিবস অপরাহে প্ৰহূপাদ জ্ৰীমন্মধ্বাচাৰ্য্যের 
আবির্ভাব সম্বন্ধে বিরাট্‌ জনমণ্ডলীর সমক্ষে বহু কথ! কীৰ্ত্তন করেন। 
২১শে আশ্বিন (১৩৩১), এই অক্টোবর ১৯২৪ হইতে ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের বাধিক 
মহোৎসব আরস্ত হইল। এবার শ্রীল প্রভৃপাদ ঢাকায় পুনরায় শুভবিজয় করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসথ 
ব্যক্তিগণকে মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য জীনাইবার চেষ্টা করিলেন। এ দিবস মঙ্গলবার 
aera প্রভৃপাদ শ্রীকষ্ণচৈতন্থ মহাপ্রভুর ধ্বজাধারী এনিত্যানন্দ-প্রতুর স্তায় স্বয়ং পতাকা- 
হস্তে শত শত তক্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্ধীর্ভন-মণ্ডলীর সহিত নগর পরিভ্রমণ করেন। উক্ত 


প্ীমধ্বাচাধ্য-সম্বন্ধে 
অভিভীষণ 


রি দ্বিবন হইতে চারিদিন প্রত্যহ অপরাহে পরভূপাদ যথাক্ৰমে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান 






5 ue নিলি erate বিছন্মগুলী সেই বন্তৃতা-শ্রবণে কৃতাৰ্থ এবং অনেকে 


বৈব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ও কাশী হিন্দুবিশ্ববিষ্ভালয়ে প্ৰভুপাদ ২৯৫ 
বক্তৃতার বিষয় 


প্রথম দিবস—(Religious) Madhva and his religion ( শ্রীমাধ্বসম্প্রদাঁয়) 
দ্বিতীয় দিবস-—(Philosophical, Wherein Madhva differs from different 
Monisms ( শ্ৰীমধ্ব ও পুর্ণপ্রজ্ঞদর্শন ) 
তৃতীয় দিবস--(3০৫191) Madhva Society ( মধ্ব ও বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম্ম ) 
চতুৰ্থ দিবস-_][&])৮& Gandiya Philosophy ( গীমাধ্বগৌড়ীয় সিদ্ধান্ত ) 
উপরি-উক্ত চারিটি বিষয়ের বক্তৃতার কিয়দংশ ‘প্রভূপাদের বন্তৃতাবলী” প্রথম খণ্ডে 
(৫২-৬১ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ ‘গৌড়ীয়’- 
সম্পাদকের বে দিন-পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে খুজিয়া না পাওয়ায় সম্পূর্ণ 
বক্তৃতা প্রকাশিত হইতে পারে নাই৷ 


প্রভুপাদের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 


২৪শে আশ্বিন শুক্রবার ্রীমন্সধ্বাচার্য্যের আবির্তাব-উপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে 
Rate মহামহোতৎ্সব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভূপাদ তৎপরের রবিবার দিন অর্থাৎ ২৬শে আশ্বিন 
(১৩৩১) কলিকাতা গৌডীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। 


কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভুপাদের বক্তৃতা 


sal পৌষ ( ১৩৩১), ১৬ই ডিসেম্বর (১৯২৪) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় বারাণসী 
ছিন্দুবিখববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রগণের আহ্বানে শ্রীল প্রতৃপাদ “fete বৈষ্ণব-দর্শনের 
স্থান” সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় ছুই ঘণ্টারও অধিক-কাল একটি বক্তৃতা প্রদান 
করেন। সৰ্বপ্ৰথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে 
দর্শনশান্ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয় স্থানীয় বেলী এসোসিয়েসনের পক্ষ 
হইতে সভাপতি নির্বাচন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,_“যে মহাত্মা আজ এই দারুণ 
শীতের মধ্যে এস্থান হইতে বহুদুর বারাণসীর একপ্ৰান্ত ক্যান্টনমেন্ট, হইতে অন্নগ্ৰহ-পূৰ্ব্বক 
কষ্ট স্বীকার করিয়া এই স্থানে ‘পনাতন্ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে Tel করিতে আসিয়া আমাদিগকে ধন্ত 
ও কৃতাৰ্থ করিয়াছেন, সর্ধপ্রথমে আমি তীহাকে wat জ্ঞাপন করিতেছি। গভীর 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহার বন্তৃতা-সভায় কে সভাপতি হইবেন, তদ্দিষয়ে চিন্তা করিয়া 
দেখিলাম যে, বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রাচ্যবিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
Ars প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ই একমাত্ৰ সভাপতি হইবার যোগ্য । অতএব পণ্ডিত 
মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন 1” 

যদিও পরমার্থ-বিষয়ে বক্তৃতায়, বিশেষতঃ স্বয়ং আচাৰ্ধ্যের বাণী কীর্ভনের কালে সাধারণ 
সভাপতির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি প্রভুপাদ শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর “অমানিন| মানদেন 


সভাপতি নির্বাচন 


সি 





২৯৬ সরস্বতী-জয়তী চতুঞ্জিংঁ- 


কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদ! হরি:__এই মহাবাক্যের মূৰ্ত্তবিগ্ৰহরপে অপরকে সম্মান-দাঁন-পূর্বক হরিকথা 
শ্রবণ করাইবার এবং সাধারণ শ্রোতৃবর্গকে আকর্ষণ করিবার জন্য সভাপতি-শ্বীকারের 
ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বিচার করিলেন। 
বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভৃপাদের প্রদত্ত এ বক্তৃতা গগ্রভৃপাঁদের বক্তৃতাবলী 
প্রথম খণ্ডে ( ৬২-৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রভুপাদের বক্তৃতার পরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাঁথ 
তর্কভূষণ মহাশয় বলেন,__“সভাপতিরূপে আমার দুইটি কর্তব্য--১। বক্তাকে ধন্ঠবাদ-প্রদান; 
২। বক্তার কীর্তিত বিষয়ের আলোচন|। যিনি ভক্তির কথা, জ্ঞানের 
মঃ মঃ তর্কভৃষণের 
চিট কথা, অধ্যাত্মরাজ্যের কথা এতদূর শ্রম ও কষ্ট-স্বীকার-পূর্কাক আমাদিগকে 
শ্রবণ করাইয়া অপার আনন্দ দীন করিয়াছেন, তাহাকে আমি সমগ্র হিন্দু- 
বিশ্ববিগ্ঞালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । আমি বহুদিন হইতে লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালীর স্বভাবস্ুলভ ভক্তিধর্ম্মের কথা ইনি 
বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালার সাঁধনবৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
আচরিত ও প্রচারিত ধৰ্ম্ম স্বয়ং আচরপ-পূর্ববক, মুখে ও লেখনী-দ্বার| প্রচার করিয়া 
আসিতেছেন ; তজ্জন্ত ইনি শুধু আমাদের কেন, সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পান্ত, 
সন্দেহ নাই। এক সময়ে (প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূৰ্ব্বে বাঙ্গালাদেশ নাস্তিক 
নব্য স্তায়ের প্রখর তাপে জর্জরিত faa | আমার মনে হয়, অদ্বৈতবাদের সহিত প্রতিদ্বন্বিতা- 
সূত্রে নব্য ন্যায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর পক্ষে অদ্বৈতবাদী হওয়া 
যেন স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়) কারণ, যে-দেশে Aste মধুসুদন সরস্বতীর স্তায় অদ্বিতীয় 
বৈদান্তিক জন্মগ্রহণ করিয়াও ভক্তির পরিপোষক হইতে পারেন, সেই দেশে অদ্বৈতবাদীর 
বড় বেশী আদর হইতে পারে না এবং তৎকালে নব্য স্তায়ের প্ৰাধান্য হইলেও ভক্তিবিরোধী 
কোন বাদই বাঙ্গালার মাটির পক্ষে তত অনুকূল নহে। তাই নব্য ্তায়ার্কতপ্ত সেই বাঙ্গালা 
শরীমন্মহাপ্রভূর ভক্তির বন্তায় ভাসিয়| গিয়াছিল। সেই সময়ের বাঙ্গালার অবস্থা-বর্ণনে শ্রীপাদ 
কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় 
* উথলিল প্ৰেমবন্ত|--চৌদিকে বেড়ায় | 
স্ী-বৃদ্ধ-বালক-যুব| সকলি ডুবায় ৷৷” 
-চৈঃ চঃ আঃ ৭1২৫ 
এইরূপ গাহিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, বাঙ্গালী জাতি ম্বভাবতঃ তক্তিপ্রবণ, তাহার 
প্রাণে-প্রাণে মধুর ভক্তিধৰ্ম্ম মিশিয়৷ আছে, তাই নব্য স্থায়ার্কতপ্ত বাঙ্গালাতে প্রেমের 
মহাবন্ত| বহিয়াছিল,__-উহাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য । 
এই ভক্তির কথা নিজের উপলব্ধির বিষয়ের কথা, যাহা তিনি আজীবন কঠোর 
তী থাকিয়া, সাধন করিয়াছেন, অতুল এশ্বধোর মায় পরিত্যাগ করিয়া যাহা তিনি আজ 


তর শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ-সম্বন্ধে মঃ মঃ তৰ্কভূষণ ২৯৭ 


সন্ন্যাসীর বেশে আমাদিগকে বিতরণ করিতে আসিয়াছেন এবং স্বীয় সাধনলন্ধ যে গবেষণা 
ও অগাধ জ্ঞানভাগার আজ উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে অপার আনন্দ দান করিলেন, তজ্ঞন্ত 
পি তাহাকে পুনরায় ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, 
তর্কভূষণ সে আনন্দ-ধারায় অনেকেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কেন না, 
এত বহু ও গভীর বিষয় এত অল্প সময়ে কীৰ্ত্তন করায় উহ! ধারণা 
করিতে আমাদের নিতান্ত অসামর্থয ঘটিয়াছে, এজন্য আমাদের অনুব্লোধ,--তিনি যেন 
বারাস্তরে এই স্থানে পুনরায় শুভাগমন-পূর্বক এক একটি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন।” 
সভাপতি মহাশয় সভাস্থ বক্তা ও শ্রোতার অবস্থা বুঝাইবার জন্য গল্পের অবতারণ| 
করিয়া বলিলেন,_-«এক নবাব আহারে বসিয়াছেন, তৎসঙ্গে একটি দুঃখী ফকিরও আহার 
করিতেছে। খান্দামা চর্ক্য, চোষ্য, লেহা, পেয় প্রভৃতি বহু মুখরুচিকর খাদ্য এবং 
পরিবেশন করিবার অল্পক্ষণ পরেই পূর্ব আহার্য্য-পাত্র সরা ইয়া পুনরায় পান্র- 
aaa পরিবেশন করিতেছিল। এইরূপে জিহ্বার তৃপ্তিকর বহু খান্ত ও 
পেয় পরিবেশন করা হইলে নবাব ও ফকিরের আহার সমাপ্ত হইল। এরূপ ভোজনে অত্যন্ত 
বলিঘ। নবাব-বাহীছুরের কোনই কষ্ট হইল না, কিন্তু এরূপ ভোজনে TAVIS দুঃখী ফকির 
কোনই তৃপ্তি পাইল না । 
এস্থলেও আমাদের (শ্রোতৃমণ্ীর ) ঠিক ফকিরের অবস্থা। স্বামীজীর ধারণা এই 
যে, আমরাও বুঝি Stata ন্যায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া তাহার বক্তব্য শুনিতে আসিয়।ছি। 
কিন্তু আমরা যে ফকির !-_আমাদের বুদ্ধি-ভাগারের দৈন্য ত’ তীহার জানা নাই, তাই তিনি 
আমাদিগকে আজ প্রচুর পরিবেশন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রসদ-ক্রযে বক্তার পরিচয় প্রদান 
বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আপনারা সকলেই জানেন,_খিনি সর্বপ্রথমে 
খিক্ষিত-সমীজে-_পাম্চাত্য বিদ্যায় গর্বিত-সমাজে প্রেমতক্তির কথা আজীবন জিহ্বা ও 
লেখনীমুখে প্রচার করিয়। গিয়াছেন, যীহার প্রচারের পরবর্তী সময়ে শিশির বাবু “Lord 
Gouranga” প্রভৃতি লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন,সেই ্রীমস্তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রকৃত 
উত্তরাধিকারি-সুত্রে তাহার বড় সাধের সম্পত্তি ভক্তির কথা আজ ইনি বাঙ্গালাদেশ হইতে 
বহুদূরে আসিয়! বাঙ্গালা ভাষায় শুনাইয়! আমাদিগকে word করিয়াছেন। আবার তিনি স্বয়ং 
বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে Prats ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। তাহাকে আজ আমরা 


আমাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।” 
২৫শে ডিসেম্বর ( ১৯২৪) তারিখের 'সার্ভেন্ট পত্রিকায় প্রভুপাদের কাশীতে বক্তৃতা- 


সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমতটি প্রকাশিত হইয়াছিল,-- 


«On Tuesday last His Exalted Holiness Paramahansa Paribrajaka 
Acharyyabaryya Shree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of 
Shree Mayapur delivered a most learned lecture at the Benares Hindu 


প্রভুর অভিভাষণের 
স্থগভীরতা 


Butera We, তল = 


২৯৮ সরম্বতী-জয়ন্রী চি 


University before a very scholarly gathering, who through their spokes- 
man, Mahamahopadhyaya Pandit Pramathanath Tarkabhushana, expressed 
their high appreciation of His Exalted Holiness The Paramahansa 
Thakur's vast erudition.” 


জ্ৰীচৈতন্য-পদাস্কিত স্থান দর্শন 


গ্রীল প্রভূপাদের সহিত আচার্য্যত্রিক Agata বিষ্যাভূষণ, আচার্য শ্রীপরমানন্দ 
ব্রহ্মচারী বিষ্তারত্র এবং পণ্ডিত শ্রীঅনস্তবাস্থদেব বিছ্যাভূষণ প্রভু কাশী গমন করিয়াছিলেন। 
্রীমদনস্তবাস্সুদেব প্রভু এই সময়ের ভ্রমণ-বৃত্াস্ত “আচার্য্যান্ছগমনে” নামক 
প্রবন্ধে “গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন * প্রভৃপাদ এই সময়ে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত কাশীতে শ্রীবিন্দুমাধবজীউ (প্রচলিত নাম বেণীমাধব ) দর্শন করেন এবং 
গীবিন্দুমাধবের মন্দির হইতে কিছুদুরে ও পঞ্চনদ-ঘাটের অনতিদুরে যতনবট নামক স্থানে 
_ শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু চৈতন্তদেব যে বটবৃক্ষের নিম্নে বিশ্রাম করিতেন এবং তাহার নামাহুসারেই 
যাহা “চৈতন্তবট” বলিয়া খ্যাত, সেই স্থানে মহাপ্রভুর কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে কি না, 
অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি গলির ভিতর শ্রীবল্লতাচার্য্ের একটি সমাধিস্থান দেখিতে 
পাইলেন। বল্লতাচাধ্যকে তীহার অনুগত তক্তমণ্ডলী গৌড়ীয়গণের অনুকরণে ‘মহাপ্রভু’ 
নামে প্রচারিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। যতনবট Agetowy মহাঁগ্রভূরই স্থান। 
প্রভূপাদ তথায় চন্দ্ৰশেখরের ভবন, মহাপ্রভুর ভিক্ষাস্থলী তপনমিশ্রের গৃহ, মায়াবাদি- 
দলপতি শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর স্থান ইত্যাদিরও বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। 


কাশিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-সেব! ও শ্রীগোপাঁলজীউর মন্দির দর্শন 


যুতনবটের কিয়দ,রে কলিকাতা বৌবাজার-নিবাসী পরলোকগত শশিভূষণ নিয়োগী 
মহাশয়ের গৃহে ভাহার আস্তিক বন্ধ ও চেষ্টার ফলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীঅর্চাবিগ্রহ 
বিরাজমান আছেন শুনিয়া প্রভূপাদ তদ্দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। বল্লভাচাৰ্য্য- 
সম্প্রদায়ের শ্রীগৌপালজীউর মন্দিরে গমন করিলে উক্ত সম্প্রদায়ের মুখপত্র “বৈষ্ণববৈতব- 
নামক মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক Age হরিশঙ্কর ওঙ্কারজী প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়া অনেক সাম্প্রদায়িক কথা জ্ঞাপন করেন। 

কাণী হইতে কএকদিন পরে শীল প্রভুপাদ তক্তগণের সহিত অযৌধ্যায় গমন এবং 
সরযূনদীর জল স্পর্শ করিয়া প্রথমে মত্তগজেন্জ শিব (রামদাস ও ক্ষেত্রপাল) দর্শন করেন ; পরে 
কনকতবন, রত্বসিংহাঁসন, ভরত-পুঁজিত রামচন্দ্রের পাদুকা-মন্দির ও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান 
কি জিবি কহিতে | ভগবান্‌ শৰরামচন্দ্ৰের প্রকটস্থল যোগপীঠে গমন করিয়া প্রভুপাদ_ 


গীীবিন্দুমাধব ও যতনবট 






Re ০8 


ছে অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও প্রয়াগে প্রভূপাদ ২৯৯ 


“যদুপতেঃ ক গত! মথুরাপুরী রঘুপতে: ক গতোত্বরকোশল৷ | 
ইতি বিচিন্ত্য কুরুব্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥” 
এই গ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রভুপাদ হনুয়ানগড়ে শ্রীহনুমানজী দর্শন করেন। 
অযোধ্য। হইতে প্রভুপাদ ‘নিম্যার’ ষ্টেশনে গমন করিয়া ষ্টেশন হইতে নৈমিষারণ্যের গোমতী 
নদীর তটভূমিতে শ্রীন্ছত গোস্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া গ্ৰীহ্মতের গৌরব-গীতি কীর্তন 
করিলেন। প্রভৃপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের__ 
এ ও নৈমিশেহনিমিবক্ষেতরে বষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ | 
সত্বং স্বৰ্গায়লোকায় সহশ্রসমমাসত ॥” 
গ্লোকটি নিজ-তক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিতে করিতে অপ্রাৃততাবে আপ্লুত হইলেন। 
পরে অতি নিকটবর্তী ‘চক্ৰুতীৰ্থ’ (কূপ) প্রস্তরবাধান বৃত্তাকার দর্শন করিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, 
স্থষ্টির প্রাক্কালে সৰ্বপ্ৰথমে ব্রহ্মার সুষ্ট মনোধর্শচক্র অর্থাৎ আরোহ্দর্শনকে 
RAL ও কুষ্ঠিত করিয়া দর্শন বা অধোক্ষজ-দর্শন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
তজ্জন্তই ইহাকে ‘চক্ৰুতীৰ্থ’ বলা হয়। আবার এই স্থান হইতে স্বপ্রকাশ শ্রীভাগবতন্্্য উদিত 
হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের আলোক বিকীরণে অনাদিবহিৰ্ম্মুখ জীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানকৈতবতমঃ 
বিদূরিত করিয়া তথায় শ্ৰবণ-কীৰ্ত্তন-ধৰ্ম্মের আলোক সঞ্জীবিত করেন। চক্রতীর্থ দর্শন করিতে 
করিতে প্রভৃপাদ শ্রীমন্মধবীচার্ধ্যধৃত বায়ুপুরাণের শ্লোকটি কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন” 
“এতন্মনোময়ং OFS ময়! VE বিহ্জ্যতে | 
যত্রান্ত শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ ৷ 
STS | সৰ্য্যসঙ্কাশং চক্ৰং কষ্ট মনোময়ম্‌। 
প্ৰণিপত্য মহীদেবং বিসসর্জ পিতামহঃ ॥ 
তেইপি হৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্ৰণম্য জগতাং AYA! 
প্রথযুস্তন্ত FFT যত্ৰ নেমিব্যশীধ্যত 
তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিশং সুনিপূজিতম্‌ |” 
‘নৈমিষারণ্য হইতে প্রভুপাদ গৌরপদাঙ্কিত প্রয়াগধামে বিজয় করিলেন এবং শ্রীরূপ- 
শিক্ষান্থলী দশাশ্বমেধঘাটে উপস্থিত হইয়া তক্তগণের নিকট শ্রীরূপশিক্ষা-সমূহ ব্যাখ্যা 
করিলেন। দশীশ্বমেধবাটের ঠিক উপরেই এলাহাবাদ্‌ কুইন্স কলেজের 
SHUNT ote অধ্যাপক পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম 
উট্টাচার্যের ভবন অবস্থিত। তাহার অমায়িক উদাযহৃদয় পুত ALE সত্যব্রত ভট্টাচাৰ্য্য 
মহাশয় প্রভূপাদকে সাদরে অত্যৰ্থন| করিলেন। প্রদুপাদ অতঃপর হুৰ্গের বিপরীত দিকে 
যমুনার অপর পারে এক মাইল দূরে ‘আড়াইল’ গ্রামে * -_যে-স্থানে ্ৰীবল্লভাচাৰ্য্যের ভবন 
ভপদাৰ্পণ করিয়াছিলেন, তৎস্থানে ভক্তগণের 


অবস্থিত ছিল এবং যথায় শ্রীমন্যহাপ্রত্‌ শু 
সহিত গমন করেন। এই স্থানে যাহাতে Atos কোন WERE প্রতিষ্ঠিত হয়, 


ay Ae প্ৰভুপাদ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
goals ৩ খঃ ২৩ সং GT 


চত্রতীর্থ 
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৩০০ সরস্বতী-জয়তী চতুপ্থিংশ-বৈভয 


সেই দিনই প্রভূপাদ বেনারস্‌ ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহাশয়ের 
ভবনে প্ৰত্যাগমন করিয়া তথা হইতে দুই দিন পরে অর্থাৎ ন্যুনাধিক চারি সপ্তাহকাল 
ভ্রমণের পর গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। FACS অবস্থান-কালে শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জদ!’, 
পরমানন প্রভু, বাসুদেব প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত বেনারসং ক্যাণ্টন্মেন্টে “লাখ রা- 
গুদাম' নামক কুঠীতে মিলিটারী ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহাঁশয়ের আর্তি 
ও আগ্রহে তাহার গৃহে প্রায় একমাসকাল ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


ত্রিপুরায় প্রচারক প্রেরণ 


শ্রীল প্রভুপাদ এক সময়ে স্বয়ং অবস্থান-পূর্বক ত্রিপুরা-রাজ্য পবিত্র করিয়াছিলেন। 
গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তিনি সেই বৈষ্ণব-বন্ধু ও শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাপরায়ণ 
বৈষ্ণব-মহারাজগণের রাজ্যে শুদ্ধতক্তির কথা পুনঃ প্রচার করিবার জন্তু 
নিজ-অনুগত প্রচারকগণকে তথায় পাঠাইলেন। তীর্থ মহারাজ ও 
ভক্তিসারঙ্গ প্রভু জানুয়ারী মাসের ( ১৯২৫) প্রায় মধ্যভাগে প্রভূপাদের আদেশে আগরতলা! 
রাজধানীতে গমন করিলেন। বিষম সমরবিজয়ী স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চত্রী শ্ৰীমদ্‌ 
বীরবিক্রমকিশৌর দেববর্ম্মণ মাণিক্যবাহীছ্ুর গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের সহিত ১৯শে 
জানুয়ারী তারিখে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্দেগ্ড, অবগত হইলেন। 
ত্রিপুরাধিপতির ইচ্ছাক্রমে ২০শে জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় উজ্জয়ন্ত-রাজপ্রাসাদের 
কেন্দ্স্থলে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল | 

শরীমন্তক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়! মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তীৰ্থ 
ম্হারাজকে তগবদৃবিগ্রহ-সন্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তীর্থ মহারাজের 
স্বভাবসুলত ওজন্থিনীভাধায় শাস্তৰোপদেশ বণ করিয়া মহারাজ বাহাদুর 
ও শ্রোতৃমগ্ডলীর চিত্তে এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল । তৎপর 
মহারাজ সত্যান্থসন্ধিৎস্থ হইয়া কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমদ্‌ 
তক্তিসারঙ্গ প্রভু এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে মহারাজ বিশেষ সস্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ২১শে জানুয়ারী অপরাহে পরলোকগত কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেব বৰ্ম্মণ ঠাকুর 
সাহেবের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্ৰকিশোর দেব-বৰ্ম্মণ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাহার 
ভবনে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীমন্ভীগবত পাঠ করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে তাঁহার! ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে হৰিকথা প্রচার করিয়৷ ২৪শে জানুয়ারী 
__ কুমিল্লায় করঙ্গীর ধর্ম-মন্দিরে একটি বিরাট্-সভায় ‘সনাতন-ধৰ্ম্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান 


মহারাজ বীরবিক্রম 


প্রীতক্তিসারঙ্গ ও Ags 
তীর্বস্বামীর বক্তৃতা 


গধুত্িংশ-বৈ্তব 


জীগৌড়মণপ্ডল-পরিক্ৰম| 
“গ্ৰীগৌড়মওলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, 
তা'র হয় ব্ৰজভুমে বাস |” _ শ্রীল ঠাকুর নরোত্বম 


অনেকদিন হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনবদ্ধীপ-পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে প্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রম'- 
প্রবর্তনের অভিলাষ ছিল। শ্রীনবদ্ীপ-মণ্ডল যেরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ প্রগৌরস্ুন্দরের জন্মলীল! 
ও বিহারস্থল, শ্রীগৌড়মণ্ডলও oat গৌরপার্ধদগণের আবির্ভাব ও লীলাস্থল। গৌরভক্তের 
সহিত শ্রীগৌরহুন্দরের সেবা-প্রচারের জন্য প্রভুপাদ শ্রীনবন্ধীপ-পরিক্রযার সহিত গ্ৰীগৌড়- 
মগ্ডল-পরিক্রমানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়মগল-পরিক্রমা বৈষ্ণব-জগতের ও 
বৈষ্ণব-ইতিহাসের একটি চিরম্মরণীয় বিশিষ্ট ঘটনা । 


পরিক্রমার জয়যাত্রা 


১৬ই মাঘ (১৩৩১), ২৯ শে জানুয়ারী (১৯২৫) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবিঝুঃ- 
প্ৰিয়াদেৰীর আবির্ভাবতিথি শ্রীপঞ্চমীর দিন cai প্রায় ১ ঘটিকার সময় DAA. 
বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ পরমহ্‌ংস পরিব্রাজকাচার্য্য গৰীমস্তক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে - অগ্রণী করিয়া তাঁহার আন্ুগত্যে হরিনামাঙ্কিত পতাকা- 
হস্তে ভক্তগণ কীর্তনরোলে দিগন্ত কম্পিত করিতে করিতে প্রীগৌড়মওল-পরিক্রমায় বহির্গত 
হইলেন। অহে!! সেকি অপূর্ব TT! এমন গোলোকের শোভাসম্পদ, এমন ওঁদাৰ্য্য ও 
মাধুধ্যের অপূৰ্ব্ব সম্মেলন, এমন দিগৃদিগন্তব্যাপী সঙ্কীর্তন-রোল, এত শুদ্ধ ও নিন্ধিঞ্চন 
ভক্তগণের একত্র সমাবেশ, এমন সেবোৎসাহ শ্রীনিবাস-শ্রীনরোত্ধমের অপ্রকটের পর এই 
জড়সর্বস্ববাদের যুগে আর কেহ কোথায়ও দেখিয়াছেন কি না, জানি ন| | 

পরিক্রমাকারিগণের পূৰ্ব্ব হইতেই অবগতির জন্য পরিক্রমার স্থান-সমূহের সংক্ষিপ্ত 
তথ্য-সম্বলিত '্্রীগৌড়মগ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ” নামে একখানি পুস্তিকা পরিক্রমার পূর্বেই 
কলিকাতা গৌঁড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত এবং এই সময়ে শ্ৰগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন ভক্তিগরস্ 
ও আচাৰ্য্যগণের আলেখ্যাদির অভিনব নবসংস্করণ-সযূহ সাধারণো প্রচারিত হইয়াছিল | 
‘জৈবধৰ্ম্ম’ তৃতীয় সংস্করণেরও এই সময় বহুল প্রচার হয়। 






৩০২ সরস্বতী-জয়তী পঞ্চত্রিংশ- 


পরিক্রমার প্রথম দিবন গ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে “পাষণ্ডদলনবান| নিত্যানন্দরায়। 
১ অক্রোধ পরমানন্দ নগরে বেড়ায় ॥”__এই পদকীর্তনের সহিত শ্রীমন্মহা- 
aa | Bi প্রচার-পতাকাধারী Aa প্রভুপাদের অনুগমনে শত শত ভক্ত নৃত্য 
করিতে করিতে কলিক্কাত৷ শ্যামবাজীরের রাস্তা! দিয়! চলিতে লাগিলেন। 
সর্ধাগ্রে শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার নামাঙ্কিত পতাকা 5 তৎপশ্চাতে চৌদ্দমাদল, করতাল, 
রামশিঞ্গার ধ্বনি ও কীৰ্ত্তন-ধ্বনির একত্র সংযোগে এক দিগন্তব্যাপী মহাসংকীর্ভনরোল উখিত 
হইল। প্রভুপাদের অনুগমনে সকলে বেল! ২ ঘটিকার সময় বাগবাজার ফেরিঘাটে আসিয়| 
ফেরি-ষীমারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শিবতল| পৌছিলেন। 


এঁড়েদহু ও বরীহনগরে 


শিবতলা হইতে এ'ড়্দহ প্রীগদাধরদাস প্রভুর প্রীপাটে উপস্থিত হইয়। প্রভুপাদ mete 
প্রণাম করিলেন, তৎপরে শ্রীমন্দিরে গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, প্রীরাধাকান্ত-গ্রীবিগ্রহ ও শ্রীদাস 
গদাধরের সমাধি প্রভৃতি সকলকে দেখাইয়া দিয়া Ania গদাধরের সম্বন্ধে অনেক 
কথ] সকলের নিকট কীৰ্ত্তন করিলেন। * প্রতুপাদের উপদেশের পর জয়ধ্বনি করিয়া 
“গোর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্ৰমণ রঙ্গে”_এই গানটি কীর্তন করিতে করিতে সকলে শ্রীদাস 
গদাধরের স্থতি-সমাধি পরিক্রমা ও বন্দনা করিয়৷ বরাহ-নগর, মাঁলিপাড়া শ্রীরঘুনাথ 
ভাগবতাচাধ্য প্রভুর Ants আসিয়া পৌছিলেন। তথায় প্রতুপাদের আজ্ঞায় প্রীচৈতন্ত- 
ভাগবত অন্ত্য পঞ্চম অধ্যায় হইতে ভাগবতাচাধ্য প্রভুর কথা পঠিত হইল। প্রভুপাদ এই স্থান- 
সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তগণ সেই দিন বরাহনগর-বাঁজার হইতে পুনরায় 
গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়া আসিলেন ৷ 


পানিহাটিভে 


১৭ ই মাঘ শুক্রবার পরিক্রমার দ্বিতীয় fran শ্রীল গ্রভূপাদের অনুগমনে সকলে 
পানিহাটিতে উপস্থিত হইলেন। প্রভুপাদ পানিহাটি গঙ্গার তটে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় 
উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুপাদের চরণ-ছাঁয়ায় উপবিষ্ট হইলেন। এখানে স্থানের 
তথ্য-সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তৃতা এবং শীচরিতামৃত হইতে রঘুনাথের দণ্-মহোৎসব-কথা ( চেঃ 
চঃ অঃ ৬ পঃ) পঠিত হইবার পর সকলে জয়ধ্বনি ও কীৰ্ত্তন করিতে করিতে শ্রীরাঘবের 
ভবনে আসিমা উপস্থিত হইলেন। 

+ গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে ্রর্গোড়মণ্ডল পরিক্রমীর বিভিন্ন স্থানের বিস্তৃত aia ও প্রভুপাদের বিস্তৃত 


পদেশ এস্থানে উদ্ধৃত হইতে পারিল al | অনুসন্ধিৎহ্থ পাঠকগণ ৩য় ও ৪ৰ্থ বর্ষের ‘গৌড়ীয়ে “গ্ৰীৰ্গৌঁড্‌মওল- 
য় ডায়েরী” MEH প্রবন্ধসমূহে বিস্তৃত বিবরণ দেখিয়! লইবেন। 





সস SOE মালা TATE === 


বৈভব শ্রীল রাঘবপণ্ডিত ও গ্ৰীবীরভদ্ৰ প্রভুর Dead পরিক্রমা ৩০৩ 


গীরাঘব পণ্ডিতের সমাধি লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত হইয়া একটি উচ্চ বেদীর উপরে শোভা 
পাইতেছেন। পভুপাদের অনুগমনে সকলে তথায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া “গোর আমার যে-সব 
স্থানে করল ভ্ৰমণ রঙ্গে" পদটি গান করিতে করিতে সেই সমাধি পরিক্রমা করিলেন। সমাধির 
উত্তরদিকে একটি পুরাতন গৃহে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সেবিত শ্রীমদনমোহন বিরাজিত-_মন্দিরের 
দ্বার রুদ্ধ , বিশিষ্ট গ্রামবাসিগণ বলিলেন বে, পৃজারী তাহার ইচ্ছামত কোন সময়ে আসেন 
এবং প্রায় সকল সময়ই দ্বার রুদ্ধ থাকে। এই বিষয় সংবাদ-পত্রে লিখিবার জন্য তাহার| 
আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গ| হইতে অর্দধমাইল উত্তরদিকে ষ্টেশনের পথে একটি 
উচ্চ স্থান শ্রীমকরধ্বজ করের ভিট| বলিয়| বহুকাল হইতে নির্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। 
প্রভুপাদের আদেশে সকলে সেই স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 


খড়দহে 


“নিতাইপদকমল, কোটিচন্্র হ্ুণীতল"__এই পদটি কীর্তন করিতে করিতে প্রভূপাদের 
অনুগমনে সকলে গ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর স্থান খড়দহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে 
প্রীনিত্যানন্দাত্বজ শ্রীবীরভদ্্র প্রভু প্রকটিত হন; শ্রীবীরভদর প্রভু শ্রীবন্থধার 
গৰ্ভজাত সন্তান ও গ্রীজান্ববা মাতার শিষ্য। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর 
প্রতিষ্ঠিত Asawa বিরাজিত আছেন। বীরভদ্র প্রভুর পোষ্যপুত্ৰ শ্ৰীরামকৃষ্ণ 
বটব্যালের সময়ে সামাজিক সন্মান সংরক্ষণের SD স্মার্তগণের সহিত আপোষের ফলে 
বিষ্চপাসনাকে পঞ্চোপাসনার অন্ততমরূপে কল্পনা-মূলে এই স্থানে TATA AA সহিত একই 
সিংহাসনে ব্রিপুরাস্তণরী রক্ষিতা হইয়াছেন। সেবাইত গোস্বামী ও অন্তান্ত অনেকেই 
প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন,_-“ব্রলমওল পরিক্রমার কথা 
আমর! শুনিয়াছি, কিন্তু গৌড়মণ্ল-পরিক্রমা বড়ই অভিনব ব্যাপার,--এ পর্যন্ত আর কেহ 
করেন নাই, আপনি ইহ! প্রবর্তন করিয়া বৈষণব-জগতে এক অপূৰ্ব্ব SS স্থাপন করিলেন।'” 
টামসুন্দরের নাট্যমন্দিরে পরিক্রমা-দর্পণ, গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করা হইল। 


বারাকৃপুরে হরিকথা 


খড়দহের TID দ্ৰষ্টব্য স্থানসমূহ দৰ্শন-পূৰ্ব্বক প্ৰভুপাদের অন্থগমনে সকলে বারাক্পুর 
মণিরামপুর-পল্লীতে গ্রবিপিনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তথায় মহোৎসব ও গ্রসাদ-সম্মানের পর দ্বিপ্রহরে প্রতুপাদ তিন চার ঘণ্টাকাল আবেগময়ী 
ভাষায় ভক্তের অসম্মান, বৈষ্ণবে প্রাক্বতবুদ্ধি প্রভৃতি দুঃসঙ্গ যে পরযার্থ হইতে পতনের কারণ, 
ইহ! সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন। স্থানীয় বহু সম্ান্ত ব্যক্তি হরিকথা শুনিতে আসিয়াছিলেন। 


এখানে ব্রহ্মচারী গ্ৰীননাস্থনুলী একটি বক্তৃত| করেন। 


স্থানীয় তথ্য 


MA eres 










৩০৪ সরম্বতী-জয়ন্্ী রর 
চাত্রায় 


সেইদিন সন্ধার সময় পরিক্রমা-সঙ্ঘ প্রভূপাদের সহিত গঙ্গা পার হুইয়া অপর পারে 
শ্রীরামপুর-চাতরায় আসিয়া পৌছিলেন। তথায় শ্রীনবন্ধীপধামপ্রচারিণী সভার অন্যতম সভ্য 
পরলো।কগত প্যারীমোহন ভক্তিপ্রদীপ মহাশয়ের ভবনে সকলে রাত্রি যাপন করিলেন। 

১৮ই মাঘ শনিবার অর্থাৎ পরিক্রমার তৃতীয় দিবস পরাতে তক্তবৃন্দ গ্রভূপাদের 
অন্থগমনে “বলবান্” শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগোঁরচন্দ্র- 
শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ গমন করিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীননসুনু গ্রতুর একটি বক্তৃতা হইয়াছিল | 


সপ্তগ্ৰামে 


উক্ত দিবস পূর্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় প্রতুপাদের অনুগামী পরিক্ৰম|-সজঙ্ঘ শ্রীরামপুর 
হইতে ট্রেনে ত্রিশবিঘা-ষ্টেশনে আসিলেন। তথা হইতে ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও Ades 
দেবতা ঠাকুরের গুণ কীর্তন করিতে করিতে পরিক্রমা-সজ্ঘ বেলা ১১॥ টার 
amt সময় প্রায় দেড়মাইল দুরে সপ্তগ্রীমে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের And 
পৌছিলেন। এখানে প্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের পূজিত যড় ভূজ-্রীমন্মহা প্রভু, 
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত আছেন  এতদ্ব্যতীত গ্ৰীৱাধাগোবিন্ম-মূৰ্তি 
অশালগ্রাম ও সিংহাঁসনবেদীর নিয়ে উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য শোভা পাইতেছেন। 
শীল প্রভুপাদ শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের স্থানে সাষ্টাঙ্গ প্ৰণাম করিয়া! মাধবীমণ্ডপ-বেদীতে উপবিষ্ট 
হইলেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্তভাগবত হইতে গ্রউদ্বারণ ঠাকুরের বিষয় পঠিত 
ও কীর্ডিত হইল। পরে প্রভৃপাদ শ্রীউদ্ধীরণ ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া তক্তগণকে 
উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন, 


শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু সমস্ত তদ্রপবৈভবের মালিক। Acie যখন গ্রীনিত্যানন্ম-প্রভুকে উদার 
ধৰ্ম্মপ্ৰচার করিবার জন্য গোঁড়-সাত্রাজ্যে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর গ্রানিত্যানন্গগণের প্রধান 
wary ছিলেন। তিনি অবর ব্রাত্য বৈশ্তকুলে উদ্ভূত হইলেও সেই কুলের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন 
না, অথবা! সেই জাতির অন্তর্গত নহেন, axis ঠাকুর মহাশয় কিছু স্থবর্ণবণিক্‌ নহেন--বৈষ্ণবে শৌঁক্রজাতিবুদ্ধির 
বশে তাহাকে হুবর্ণবণিক্‌ বুদ্ধি করিলে অনন্ত রৌরবে গমন করিতে হইবে | তিনি ত্রজের গীবলদেবের সখা | 
তিনি সাধারণ গোঁয়ালাও aces, তিনি শীবলদেবের নিত্যমঙ্গী চিন্ময় দুধ-বেচ চিন্ময় ব্ৰজবাসী গোয়ালা | সেই 
Fara প্রপঞ্চে যে-দ্থানে উদিত হইয়াছিলেন, আজ আমর! বহুভাগ্য-ফলে সে-দ্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই 

স্মৃতি আমাদের উদ্দীপনের বস্তু | 
বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই”_-কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য-সেবকভীব-সম্বন্ধ ; একজন--বিষয়-তত্ব, 
আর একজন--আশয়-তৃত্ব সাক্ষাৎ গ্ৰীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বলিলে যাহা বুঝায়, গ্রীল উদ্ধীরণ ঠাকুরকে তাহাই 
: বুঝিতে হইবে ॥ আমরা অনেক সময় ভগবস্তক্তগণকে--নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর বৈকুণ্ঠবস্তু-সমূহকে মায়িকবুদ্ধির 
জ্ঞানে মাপিতে গিয়া অপরাধ-সঞ্চয়-পূর্ববক বলিয়া থাকি,--“ভগবস্তক্তগণও আমাদের হ্যায় 





বৈ শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর জাতির অন্তৰ্গত নহেন; শ্রীগুরুর স্বরূপ ৩০৫ 


কৰ্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত! বদ্ধজীব আমরা অনেক সময় স্থবৰ্ণবণিক্‌কুলে জাত হইয়| মনে করিয়া থাকি,-- 
গ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন--আমরাও এক একজন ‘ছোটখাট’ উদ্ধারণ ঠাকুর 
স্ববর্ণবণিক্কুলোডুত কোন ব্যক্তি যদি Aa উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুবৰ্ত্তন করিয়া অনন্যচিত্ে হরিভজন 
করেন, তবেই তিনি উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুগত হওয়ার দরুণ হুবর্ণবণিক্কুলে উদ্ভুত হইলেও সমগ্র জগতের নিকট 
হইতে উদ্ধারণ ঠাকুরের স্যায় বৈষ্ণব-সন্মান পাইবার যোগ্য কিন্তু যদি তিনি কিংব| TANS ব| ব্ৰাহ্মণাদি 
কুলজাত কোন ব্যক্তি হরিভজন না করেন, তবে ষ্ঠাহার! কৰ্ম্ফলবাধ্য সামাজিক প্রাকৃত ব্যক্তি মাত্র। সেই 
সকল ব্যক্তি উদ্ধারণ ঠাকুরের দোহাই দিয়া কখনও বৈষ্ণব-সম্মান লাভ করিবার যোগ্য নহেন | যদি কেহ ভ্রম- 
বশতঃ তাহাকে স্ববৰ্ণবণিক্বংশীয় মনে করেন, তাহা হইলে ভগবস্তক্তে জাতিবৃদ্ধি করায় তিনি শাস্ত্ৰ ও সাধুজন 
কর্তৃক “নারকী” সংজ্ঞায় সংজ্তিত হন। যাহারা শ্রাগোঁরস্বন্দরের অনন্য সেবক-_্ধীহারা সত্য সত্য হরিভজন 
করেন, ডাহারাই বস্তুতঃ গ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আলিঙ্গিত বিগ্রহ এবং গ্রগৌরনুন্দরের অপ্রাকৃত বংশোভুত। 
অর্চ্যেবিষ্কৌ৷ শিলাধীগুকযু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি- 
ধিষ্োর্বাবৈষ্ণবানাং কলিমলমখনে পাদতীর্বেহমুবুদ্ধিঃ | 
্রীবিক্বোর্নাগ়ি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি- 
বিষ্ণো সৰ্ব্বেশ্বৱেশে তদ্দিতরদসবীর্বস্ত বা নারকী সঃ ॥ 
শৃদ্রং বা ভগবন্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । 
বীক্ষেত জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্ৰুবন্‌ 1  --ষ্ৰীপদ্মপুরলাণ 
বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সহিত সমান জ্ঞান করার স্যায় মহাপরাধ আর ais | Aa উদ্ধারণ ঠাকুরকে "হুবর্ণ- 
বণিক” মনে করিয়া ধাহারা আপনাদিগকে উদ্ধারণ ঠাকুরের কুলোডুত জ্ঞান করেন, ঠাকুরকে নিজের সমজাতি 
বুদ্ধি করেন এবং অর্চ্য গওকীশিলা নারায়ণে প্রাকৃতশিলাজ্ঞান করেন,তাহারা নিশ্চয়ই নরক লাভ করিয়া থাকেন। 
জীগুরুদেব--অভিন্ন গ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ ; আমার গুরুদেব-- সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-প্রভু। আমার গুরুদেব 
ধাহীকে গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বৱপ। আমার পরম গুরুদেব 
যাঁহাকে ভাহার গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার পরম ওরুদেবের নিকট অভিন্ন নিত্যানন্দশ্বূপ । আপনার! 
বৈষ্ণব, সকলেই প্রীনিত্যানন্-প্রভুর বিচিত্র ভাব-বিলাস। তাই বলিয়া আমার গুরুদেব নিজ-মুখে কখনও 
বলেন নাই যে, ‘আমি নিত্যানন্দ’ | তিনি সন্ধদাই প্রীগৌরহন্দরের দাস--গৌৱচন্দ্ৰের মনোহভীষ্টের সেবাকারী 
বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কোনও দিন কৰ্ণে শুনিতে পাই 
যে, আমার গুরুদেব গীনিত্যানন্স্বরূপ নহেন, সে-দিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে, আমার গুরুদেব আমাকে 
অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন যে পাষণ্ডী আমার গ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু বলে, 
সেই প্রকার পাষণ্ডীর সহিত আমীর যেন স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার Al হয়। 
পূৰ্ব্বজন্মের পাঁপফলে মানুষ অবরকুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধারণ-প্রভু পাঁপফলে নীচ- 
কুলে উদ্ভূত হন নাই। তিনি কিছু মাটির বা মাটিয়া উদ্ধীরণ নহেন। তাহাকে আমরা অক্ষজ-জ্ঞানে মাঁপিতে 
গেলে বঞ্চিত হইব | 
প্রভুপাদ এইরূপে কিছুকাল উপদেশ প্রদান করিলে পর *শুভ্ভতকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"- এই 
গানটি কীর্তন করিতে করিতে সাধবীমণ্ডপের চতুপপার্থ পরিক্রমা করা হইল | 
স্থানীয় একজন লোক বলিলেন,__“যখন শ্রীনিতানন্ব-প্রভু এই স্থানে আগমন করেন, তখন ভাহার অন্ত 
দল রধিবার কালে a উদ্ধারণ ঠাকুর এইরূপ গাছের একটি শাখা গ্রহণ করিয়| এ দালে কাঠি দিয়াছিলেন। 


জীল উদ্ধা এ ঠাকুর গ্রনিতানন-পরভুকে পককান্নভোগ প্রদান করেন ।” 


Seu সরস্বতী-জয়তরী পঞ্চত্রিংশ- 


পতিতপাবন গরীনিত্যানন্দ-প্রভু গ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে লোকচক্ষে স্বীয় বর্ণপ্রতিকূল ব্ৰাহ্মণেতর সুবর্ণবণিক্‌- 
বুদ্ধি করেন নাই | কোনও সদ্ওর দীক্ষা-প্রদানান্তে শিষ্যকে পূর্ব্ববৎ ‘পতিত’ রাখিয়া নিজে “পতিতপাবনঃ নাম 
ধারণ করিতে পারেন না । শিয়ই আচার্য্যের প্রিয়তম পুত্র ; শিয় শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্ৰ-দ্বারা Qex ও 
ভগবান্‌কে ভোগ-প্রদান-পূর্ব্বক নিত্য সেই উচ্ছিষ্ট গহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। . শিষ্যকে শাস্ত্রে এইঅস্য 
“বিঘসাপী” অর্থাৎ প্রীগরুদেবের “উচ্ছিষ্টভোজী” বলা হয়। যাহারা মনে করেন যে, শ্রীগৌরন্ন্দর ভোজ্যান্ন 
শোঁক্র ব্রাহ্মণের পক্ষান্ন ব্যতীত বৈষ্ণব সনোড়িয়া প্রভৃতি বা বৃত্ত ব্রাহ্মণের হস্তে Arora aed করিতেন না, 
Sela ভ্রান্ত | শ্রীল clara অজ্ঞান কর্দসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইবার জন্যই সময় সময় এরূপ আচরণ 
করিলেও বুদ্ধিমান্‌ সারগ্রাহী ভক্তগণের প্রতি তাহার এরূপ শিক্ষা ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রতুর আনুগতা 
পরিত্যাগ-পূর্বক অক্ষজজ্ঞানে শ্রীগৌরসন্দরের চরিত্র মাপিতে গিয়া অনেক দুর্ভাগা বঞ্চিত হইয়াছেন ও 
হইতেছেন। গ্রানিত্যানন্-প্রভু ও প্রীগোর-মহাপ্রতুর শিক্ষা কখনও পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ভগবান্‌ 
প্রগোরহন্নর জগদ্গুরু প্রানিত্যানন্দ-প্রভূর দ্বারা শাস্ত্ৰীয় সদাচার শিক্ষাই দিয়াছেন | 
প্রভুপাদ বলিলেন যে, তিনি এখানে ইংরাজী ১৮৮৫ সালে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
সহিত আঁসিয়াছিলেন। * তখন এই স্থানে এইরূপ মন্দিরাদি কিছুই ছিল al ; একটি ভগ্ন 
কুটীরে An উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুমযী শ্রীমৃত্তি বিরীজিত ছিলেন। সেই AGS aaa সপ্তগ্রামের 
গীপাটে নাই, Stata আলেখ্যই পূজিত হইতেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, সেই দারুময়ী 
Dae হুগলী সহরের নিকট বালি নামক গ্রামে মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। 


কৃষ্চপুরে, মাহেশে ও বল্লভপুরে 


পরিক্রমা-সঙ্ঘ এ দিনেই সপ্তগ্রামে কীৰ্ত্তন-মহামহোত্সব সমাঁপনাস্তে বেলা! ১ টার 
সময় প্রতুপাদের অনুগমনে যাত্রা করিয়া ২৷ টার সময় শ্রীল agate দাস গোস্বামী প্রভুর 
প্রকটভূমি Ageia উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থান দর্শন ও বন্দন 
সি ত: করিয়া বনপথে ত্রিশবিঘাঁ-ষ্টেশনে আসিলেন; তথা হইতে ট্রেনে সন্ধ্যার 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বে গ্ৰীরামপুর্ল-ষ্টেশনে পৌছিয়া প্রভূপাঁদের অনুগমনে 
সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে প্রীকমলাকর পিপ্প লাইর Geto মাহেশে উপস্থিত হইলেন। 
শ্রীকমলাকর পিগ্প লাইও- শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভুর গণ। ইনি "শ্রীগৌরগণোদ্েশ দীপিকা 
দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের ‘মহাবল’ সখ! বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। রাঢ়ী শ্ৰেণী 
শৌক্ৰবাহ্মগগণের পঞ্চানন প্রকার শ্রেণীর মধ্যে ‘পিপ্প_লাই? অন্যতম | 
রাত্রিতে প্রভুপাদের আন্গত্যে পরিক্রমা-সঙ্ব মাহেশে জগন্নাথ দর্শন ও প্রভূপাঁদের 
মুখে উপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং তৎপরে সঙ্কীর্ভন করিতে করিতে সকলে বল্লভপুর 
আসিলেন। এই স্থানে একটি বৃহৎ মন্দিরে চাত্রার বলবান্‌ কাশীশ্বর গোস্বামীর ভাগিনেয় 
Sauaty পণ্ডিতের স্থাপিত প্রীরাধাবল্লতজীউ বিরাঁজিত। বল্পতপুরে শ্রীরাধাবল্পভজীউ দর্শন ও 
শ্রভুপাদের উপদেশ-শ্রবণ-পূর্বকে পরিক্রমী-সঙ্ঘ আবার চাতব্লায় আসিয়া কাশীশ্বৰ গোস্বামীর 
+ সঃ অঃ 8ঃ + 8: ৪৪ পৃঃ আহ 











বৈভব চাত্রায়, শ্রীরামপুরে ও কুমারহটে রং 


গ্রীপাটের প্রাঙ্গণে যে সভার অধিবেশন হইতেছিল, তাহাতে যোগদান করিলেন। Aa 
প্রভূপাদের আদেশে Aas অরণ্য মহারাজ ও শরীমুন্দরানন্দ বিগ্ভাবিনোদ এই সভায় “সনাতন 
ধৰ্ম্ম" AIH দুইঘণ্টাকাঁল বক্তৃতা করেন। চাত.রা ও শ্ররামপুরের বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী 
এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন | 

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস ১৯ শে মাঘ” ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীরাযপুরের অনেক 
wale ব্যক্তি প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রভূপাদের আদেশে 
সে-দিন ভক্তগণ চাত-রা ও শ্রীরামপুরের ছারে-দারে শ্রীনাম-দন্বীর্ভন ও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
ভুবনমঙ্গল বাণী প্রচার করেন। 

পরিক্রমা-সজ্ঘ শ্রীরামপুর হইতে বেলা ২৷৷ ঘটিকার সময় Atal করিয়া ট্রেণে “হুগলী ব্রিজ” 
পার হইয়া সন্ধ্যার প্রাকালে গরিফা ষ্টেশনে পৌছিলেন এবং তথা হইতে প্রভূপাঁদের অনুগমনে 
প্রায় তিন মাইল দূরে কুমারহ্ট-প্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


কুমারহ্ট 


কুমারহষ্টে সদানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য ওরফে পান্তঠাকুর নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালা ১৩৩০ সালে 
চৈতন্তভোবার বরাবর একটি খড়ের ঘরে কএকটি কল্পিত মুর্তি প্ৰস্তত করিয়া সাজাইয়া 
বা রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে গৃহস্থবেশে ঈশ্বরপুরীর ( সাদা ধুতি-চাদর-পরা ) 
বৃদ্ধ বয়সের একটি মূৰ্ত্তি দণ্ডীয়মান। তৎসম্মুখে প্রমন্মহাপ্রভ্‌ কাতরভাবে 
কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন,_এরূপ একটা মূৰ্তি এবং বেদীর নীচে কতকগুলি নব্য কল্পিত ছড়া 
লেখা রহিয়াছে, তৎসন্ুখে স্,পাকতি বিষপত্র ও রক্তবা আছে, তদ্বারাই ওখানে পূজা হয়। 
গ্রীটৈতন্তভাগবত হইতে কুমারহুট্ৰের বিষয় পাঠ হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে 
লাগিলেন, *-- 
প্রীমহাপ্রভুকে “গীঈশ্বরপুরীর শিস্ক’ বলিলে ইতিহাসের কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তত্ববিরোধ হইয়া 
পড়ে। গ্রঅধৈত-তনয় পঞ্চমবৰ্ষায় শিশু গ্ৰীনচ্যুতানন্দ এই কথা HINT জানাইয়! দেন, 
“চৌঁদ্দভুবনের গুরু-_চৈতন্য-গৌসাঞ্রি। 
তীর গুরু-_অন্ত, এই কোন শাস্ত্রে নাই ৷” 
_চৈঃ Bs আঃ ১২১৬ 
শ্রীগোরহন্দর--অভিন্ন নন্দনন্দন ঈশ্বরপুরী-_কৃ্ণের সেবক, তিনি বহু ভাগ্যফলে ওরুরূপে শ্গোর- 


সুন্দরের সেবা! লাভ করিয়াছিলেন | 
আজ এখানে আসিয়া এইরূপ তত্ববিয্লোধপূৰ্ণ ব্যাপার দেখিয়! বড়ই ব্যথিত হইলাম । বৈষ্ণব-মিদ্ধান্ত 


অবগত আছেন বা একটুকু বৈষ্ণবত! আছে,_এমন একজনও কি আধুনিক সময়ে এই স্থানে আসেন নাই ? 
- শ্ীচৈতগ্কচরণে অপরাধযুক্ত বিচার হইতেই এইরূপ তন্বিরোধপূর্ণ কার্ষ্যের প্রচার হয়। হায়! হায়!! পাঁচ 


+ প্রভূপাদের সম্পূর্ণ বক্তৃতা ‘গৌড়ীয়’ ওয় বর্ষ ২৭শ সংখ্যা ৩-৫ পৃষ্টা VT | 


৩০৮ সরম্বতী-জয়গ্রী পঞ্চজিংশ- 


বছরের শিশু গুরুরূপে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! পৰ্য্যন্ত আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্যতা 
নাই। শ্রীপাদ Rea অধিক-কাল এই জগতে প্রকটিত ছিলেন ন! | Wate তাঁহার বৃদ্ধাবন্থার মৃত 
হইতে পারে Al | 

দ্বিতীয়তঃ Aste পুরী গোস্বামী--মাধ্বপার্পর্য্যে একজন একদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে 
শ্রগোরহন্দরের দীক্ষালীলাভিনয়_পুরীপাদের সন্ন্যাস-গ্ৰহণের পরবর্তী সময়ের কথা, অতএব শ্রীঈখবরপুরীর 
গৃহন্থবেশে ধুতি-চাদর-পরিহিত শ্রীমুত্তি ও তত্সদ্মুখে শ্রীগৌরন্থন্দরের দীক্ষা-প্রার্থনা,_-এইরূপ ভাবের Aye 
প্রদর্শনে তত্বগত বিচার ছাড়িয়া ্রতিহাসিক বিচার ধরিয়| বিবেচনা করিলেও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না । 


কীচড়াপাড়া ও যশড়ায় 


পরিক্রমার পঞ্চম দিবস ২০শে মাঘ, aa] ফেব্রুয়ারী সোমবার ভক্তমণ্ডলী Aq 
প্রহুপাদের অনুগমনে AGA করিতে করিতে TAG হইতে শ্রীশিবাননের স্থান কীচড়া- 
_ পাঁড়ায় আসিলেন এবং একটি স্থবুহৎ মন্দিরে শ্রীশিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীগৌরগোপাল ও গী্বষ্ণরায়ের Age দৰ্শন করিলেন। সেন শিবানন্দের 
প্রাচীন স্থান গঙ্গাতীরে ; তথায় ভগ্নকায় ক্ষুদ্ৰ মন্দির ছিল। স্ববৰ্ণৰণিক্‌ কুলোৎপন্ন নিমাই 
মল্লিক নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি স্বপ্লাদেশ পাইয়া ১৭০৮ শকাঁষ্ধে এই সুবৃহৎ মন্দির নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া দেন। শ্রীটৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত হুইতে শ্রীশিবানন্দের মহিমা পাঠ 
এবং প্রতুপাদের বাণী শ্রবণ করিবার পর পরিক্রমা-সঙ্ব TSA করিতে করিতে কীচ.ড্রাপাড়া- 
ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন ; তথা হইতে ট্রেনে আসিয়া চাক্দহে নামিলেন এবং তিন মাইল 
পথ সঙ্ধীর্ভন করিতে করিতে ঠ্ৰীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাঁট যশ ড্রা-গ্রামে উপস্থিত হইলেন। 

প্রভূপাদ শ্রীপাটের মনদির-প্রীঙ্গণে প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কথা 
কীর্তন করিলেন। এখানে প্রভূপাদ পঞ্চোপাসন! ও বৈষ্ণবধর্মোর আঁদর্শ-সম্বন্ধে অনেক 
সারগর্ত কথা বলিয়াছিলেন। * 


পাঁলপাড়ায় 


২১শে মাঘ, ওরা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস প্রাতে ৯ঘটিকার সময় 
MS And হইতে যাত্রা করিয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘ প্রভুপাদের অনুগমনে বনপথ দিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন 
করিতে করিতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীমহেশ পণ্ডিতের And 
পাঁলপাঁড়ায় আসিয়া পৌছিলেন। এখানে শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত হইতে মহেশ পণ্ডিতের মাহাত্ম্য পঠিত হইল; প্রভূপাদ স্বয়ং মন্দিরের সম্মুখস্থ 
TR আসন গ্রহণ করিয়া মহেশ পণ্ডিতের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং বাস্থদেব 
প্রভুকে “রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই*_-এই গানটি কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে 


ক বিশেষ বিবরণ ‘গৌড়ীয়’ OF বৰ্ষ ২৮শ সংখ্যা ১১-১৬ পৃষ্ঠা WG | 


Arey পণ্ডিত 









tor শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রম! শ্রীগৌড়ীয়মঠীচার্ষ্যের একটি অভিনব অবদান ৩*৯ 


“নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি"--এই গানটি কীর্তিত হইয়াছিল। এখানে TAGE 
মৃহামহোৎসব হুইল এবং সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বেলা ২ টার সময় চান্দুড়িয়া 
গ্রামে যাত্রা করিলেন। কোন কোন মতে এই স্থানটি দ্বাদশ গোপালের 
অন্ততম শ্রীপুরুযোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট। প্রভুপাদ এই স্থানের অনেক 
তথ্য বলিলেন। তৎপরে প্রভুপাদের আদেশে শ্রমৎ তীর্থ মহারাজ এবং Astin নন্দসন্থ ও 
শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারিদ্বয় কুলিয়া-নবদ্ধীপে হরিকথা-প্রচারের জন্য এই স্থান হইতে 
কষ্ণচনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

২২ শে মাঘ অপরাহে নববীপের পোড়ামা-তলায় গ্রীল তীর্থ মহারাজ ও Aa" 
ব্ৰহ্মচারী একটি Rate সভায় শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান, তাহা বহু শাস্ত-যুক্তি 
ও প্রমাণমূলে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পুনঃ ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার 
নন্দস্বন্থ ব্রহ্মচারীজী এ স্থানে ‘গুরুতত্ব’-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২৪শে 
মাঘ শুক্রবার অপরাহে তীর্থ মহারাজ “ভক্তিতত্ব-সন্বন্ধে প্রায় আড়াই 
ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই দিন সহস্রাধিক লোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
স্বামীজী মহারাজ ২৫শে মাঘ শনিবার সন্ধ্যাকালে ‘সাধুসঙ্গ’, ২৬শে মাঘ রবিবার “কৈতব 
ও কলির স্থান’ এবং ‘সশুদ্ধভক্তি’সম্বন্ধে আরও দুইটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। 


সাধারণের প্রশস্তি 


চান্দুড়িমায় 


কুলিয়া প্রোঁঢ়ামায়া- 
তলায় 


এ সময়ে সাধারণের পক্ষ হইতে অনেকে শ্রীগৌড়মগ্ডল-পরিক্রমার অভিনবত্ব ও 
মৌলিকত্বের প্রশংসা করিয়া গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কার্ধ্যালয়ে বহু পত্র প্রেরণ করিতেছিলেন। 
‘বিষ্ণুপ্ৰিয়'-গৌৰাঙ্গ’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় গৌড়ীরমঠরক্ষককে 
একপত্ৰে লিখিয়াছিলেন,_ 

প্রিয়তম কুঞ্জবাবু, 

তোমার পুজ্যপাঁদ গ্রগুরুদেবের কৃপা আমি জীবনে ভুলিব না। তাহার ছার! Aery বহু কাৰ্য্য 
করাইতেছেন ও করাইবেন। তন্মধ্যে প্রীগোঁড়মণ্ডল-পরিক্রমাই সর্ববপ্রধান এবং সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ । এমনটি আর 
পূৰ্ব্বে কথনও হয় নাই! কলির জীবের ভাগ্যে এমন শুভ সংযোগ ও সুবিধা পূৰ্ব্বে কখনও সংঘটিত হয় 
নাই। * * * আমার অমুগত ভক্তবর Aye রজনীমোহন মজুমদার এ্গোঁড়ম্ল-পরিক্রমায় আমার 
প্রতিনিধি-ম্বরূপে যাইতেছেন। * * * গ্রীগোরাঙ্গ-প্রতূর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম-প্রচারে তোমর! বিশিষ্ট 
যত্ববান্‌ হইয়াছ। সকলকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, প্রেসালিঙ্গন জানাইবে | 
্রঞ্জবিষুপ্রিয়াদেবীর শুভজন্মতিথি মাধী শ্রীপঞ্চমী,_ইহার প্রমাণ আমি কোথায়ও খুলিয়া 
পাই নাই। তুমি অবশ্যই আমাকে জানাইলে VN হইব । 
দীন-_হরিদাস গোস্বামী 
[ইহার উত্তরে Aas কুগ্রবিহীরী বিদ্যাভূষণ ag Ba প্রভুপাদের নির্দেশমত জানাইয়াছিলেন cy, 
বৈষবসার্কভোঁম গ্রীল জগন্নাধদাস বাবাজী মহারাজ প্রবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শীবলদেব বিস্যাতূযণ প্রভুর ভাগ্বত- 






৩১০ সরস্বতী-জয়তী পঞ্চত্ৰিংশ- 


শিষ্য-পারম্পর্য্যে জানাইয়াছিলেন যে, মাঘী গুরু পঞ্চমীই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভীব-তিথি। শ্রীল অগন্নাথদাম 
বাবাজী মহারাজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে ইহা জানাইলে তিনি জগতে উহা প্রথম প্রচার করেন | ] 


শ্রীগৌড়ীয়মঠে 


চান্দুড়িয় হইতে ২১শে মাঘ, ওরা ফেব্রুয়ারী বৈকালে প্রায় ৫ টার সময় পরিক্রমা-সজ্য 
ট্রেনে কলিকাতাভিসুখে যাত্রা করিয়া রাত্রি on ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়| 
কীর্তন-উৎসব করিলেন। 


জীটপুরে 


পরদিন অর্থাৎ ২২শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বুধবার একাদশী তিথিতে পরিক্রঘার 
সপ্তম দিবসে পরিক্রমা-সজ্ঘ প্রতৃপাঁদকে অগ্রণী করিয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া 
মার্টন-কোম্পানীর হাওড়া-ময়দান-ষ্টেশন হইতে ছোট রেলপথে অপরাহ্ণ 
en ঘটিকার সময় জীটপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলেন। আঁটপুরেই 
দ্বাদশগোপালের অন্ততম জীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের গ্রপাঁট। শ্রীপাটের জনৈক সেবাইত 
গোস্বামী ষ্টেশন হইতে শ্রীল প্রভৃপাঁদকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীপাটে লইয়া গেলেন। এখানে 
দুইশত বৎসর পূর্বে Feats মিত্রের নির্মিত কারকরধ্য-খচিত বৃহৎ শ্রীমন্দিরে পরমেশ্বরী 
ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীরাধা-গোগীনাথের সেবা এবং শ্রীল ঠাকুরের সমাধি আছেন। কৃষ্ণরাম 
বাবু পরবর্তী কালে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সকলে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ 
দর্শন করিলেন এবং cetera নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাত্রি টার সময় পুনরায় 
আীটপুর ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। ষ্টেশনে কিছুকাল হরিকথাঁ আলোচনা ও বক্তৃতা হুইল। 
এই সময় প্রতুপাদ শ্রীগৌরেন্দু ব্ৰহ্মচায়ীজীকে (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী প্ীমদ্ভক্তিসর্কস্ব গিরি 
মহারাজ ) ইংরাজী ভাষায় বক্তৃত| প্রদান করিবার জন্তু প্রথম অনুপ্রেরণ। দিলেন। পরিক্রমা- 
সঙ্ঘ আঁটপুর হইতে ট্রেনে রাত্রি ১০টার মধ্যে টাপাডাঙ্গা আসিয়া পৌছিলেন। 


খানাকুল কৃষ্ণনগরে 


AAA ঠাকুর 


২৩ শে মাঘ, €ই ফেব্রুয়ারী পরিক্রমার অষ্টম দিবস বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে পরিক্রমা” 
সঙ্ঘ প্রভূপাদের অনুগমনে কীর্তন করিতে করিতে বেলা প্রায় ৯২টার সময় চাপাডাঙ্গা হইতে 
ই ee দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের 
ভেল Aas পৌছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর-গ্রীমদ্বয় দামোদর নদের শাখা 
__ কাণানদীর উপকূলে অবস্থিত। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন গ্রাম রাধানগরই ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম 
মৌলবী রাজ| রামমোহনরায়ের জন্মহান। ইহার পূর্ব বৎসর এই স্থানে শ্রীবিশ্ববৈষ্বব- 


বৈভৱ মেদিনীপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা as 


রাজ্জসভার কএকজন প্রচারক হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে ‘Atowwfwiqe’, 
প্রীচৈতন্ততাগবত” ‘গৌরগণোদেশদীপিক|’ ও ‘ভক্তিরত্বাকর’ হইতে অভিরাম ঠাকুরের বিষয় 
পঠিত হইল । এখানকার শ্রীপাটে সিদ্ধচাউলের অন্নভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে 
এবং আর একটি অপূৰ্ব্ব প্রথ| দেখা গেল যে, ঠাকুরের শয়নকালেও শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা! 
থাকে | অভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ “জয়মঙ্গল চাবুক” সেবাইতগণ কর্তৃক সীইত্রিশটি তালা দ্বারা 
এক পিন্দুকে আবদ্ধ আছে, শুনা গেল। রাত্রিতে এীনাটমন্দিরে স্থানীয় স্কুলের পণ্ডিত ও 
গোস্বামিগণের সমবেত সভায় শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে “কলির 
স্থান ও হরির স্থান কোথায় ?” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন | 

ইহার পরে প্রভুপাদ দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। স্থানীয় স্কুলের 
হেড্পণ্ডিত প্রথমে লৌকিক বিচারান্ুসারে বর্ণাশরম-দনবন্ধে বিকৃত মত পোষণ করিলেও 
প্রভূপাদের নিকট “aa যল্লক্ষণং” (Sis ৭১১৩৫ ) শ্লোকের শ্রীধরম্বামীর 
ব্যাখ্যা এবং বাঁজসনেয় শাখার কাত্যায়ন গৃহস্থত্রোক্ত সংস্কারযুক্ত 
দীক্ষা-বিধানের কথা ও একায়ন স্বন্ধের AAAS পরমহংস বৈষ্ণবগণের কথা শ্রবণ করিয়া 
গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ-বিধানের প্রাচীন প্রণালী ও তদভাবে বর্তমান সমাঞ্জের অবনতির কথ! 
স্বীকার করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রভুপাদের কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়| প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিতে করিতে রুপা যাচ্ছ করিতে লাগিলেন | 


ঠাকুরাণীচক সেবাবান্ধব-তবনে 


প্রভুপাদের বক্তৃতা 


২৪ শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরিক্রমার নবম দিবস প্রত্যুষে প্রভুপাদ 
পরিক্রমাসজ্ব-সহ্‌ খানাকুল হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ১১ টার সময় শ্রীচৈতন্তমঠের আশ্রিত 
যুক্ত অবিগ্ভাহরণ সেবাবান্ধব মহাশয়ের ঠাকুরাণীচক গ্রামস্থ তবনে উপস্থিত হইলেন। 
তথায় মধ্যান্ে বিরাট সঙ্ধীর্ভন-মহামহোৎসব হইয়াছিল এবং অপরাহে স্থানীয় ব্যক্তি 
গণের সভায় ভারতী মহারাজ ও ভক্তিলারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 


মেদিনীপুরে 


২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পরিক্রমার দশম দিবসে পরিক্রমা-সজ্ব 
ঠাকুরাণীঢক হইতে বেলা ৮॥ টার সময় যাত্রা করিয়! প্রভুপাদের অন্গগমনে সঙ্কীর্তন করিতে 
করিতে নৌকাযোগে কোলাঘাট, তথা হইতে টেনে খড়গপুর হইয়া রাত্রি প্রায় on টার 
সময় মেদিনীপুৰ পৌছিলেন এবং তথায় ইনকম্ট্যাক্স-অফিসার সজ্জনবর শ্রীযুক্ত শচীকান্ত 
ঘোষ বি-এ মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন! প্রভুপাদ এই স্থানে সকলকে কিছুক্ষণ 


হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। 










৩১২ সরস্বতী-জয়্রী মং, 


২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পরিক্রমার একাদশ দিবসে ভক্তগণ শ্রীল 
প্রভুপাদের নির্দেশীহ্ুসারে মেদিনীপুর-সহরে দ্বারে দ্বারে হরিকীর্ভন করিয়াছিলেন । অপরাহ্ণ 
৫ ঘটিকার সময় শচীবাবুর ভবনে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হ্য়। 
মেদিনীপুর সহরের বহু শিক্ষিত, Ase, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, জমিদার 
ও সাধারণ ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রভূপাদের 
আদেশে শ্ৰীস্মনারানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রথমে ‘বৈষ্ণবধৰ্ম্ম’-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে 
প্রভুপাদ প্রায় একঘণ্টাকাল সমবেত শ্রোতৃ-মগ্ডলীর নিকট আবেগময়ী ভাষায় শ্রীমন্াহা গ্রভূর 
প্রচারিত বাস্তবসত্যধৰ্ম্মের কথা কীৰ্ত্তন করিলেন এবং ধর্মের দোহাই দিয়! বর্তমানে প্রচলিত 
ব্যভিচার, নাস্তিকতা ও ভগবানে ভোগবুদ্ধির পৈশাচিক তাওব-সমুহ সকলের চক্ষে 
যেন অঙ্গুলি দিয়! দেখাইয়। দিলেন | 

২৭শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পরিক্রমা দ্বাদশ দিবসে মেদিনীপুর সহরে 
পুনরায় হরিকথা প্রচার এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে ‘বেলিহল্‌’ নামক 
সাধারণের বক্তৃতা-গৃহে প্রভূপাদের বক্তৃতা হইল। ইহাতে প্রভূপাদ তথাকথিত পরাধিতা 
ও সৰ্ব্নধৰ্ম্মসমন্নয় প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন ভগবদবহিৰ্ম্মুখ মতবাদের বিশ্লেষণ-পূৰ্ব্বক প্রকৃত সার্বজনীন 
আত্মধর্মের সন্ধান দিয়াছিলেন। * 


প্রভুপাদ ও তামুগ-গণের 


বেলেপাড়ীয় ও শ্রীগোগীবল্লভপুরে 


২৮শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পরিক্রমার ত্রয়োদশ দিবসে ভোর ৫ টার 

সময় পরিক্রমা-সজ্ঘ মেদিনীপুর হইতে সরদিয়া ষ্টেশনে নামিয়া মাণিকিপাড়া-নামক গ্রামে 

আসিয়া পৌছিলেন এবং তথায় মধ্যাহ্ে প্রসাদ সেবনাস্তে প্রতৃপাদের অন্থগমনে মোটর- 

লরীতে সন্ধ্যা ৬টার সময় বেলেপাড়া গ্রামে আঁদিলেন। বেলেপাড়ায় পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্ৰ 

প্রহররাজ ( শাসনব্রাহ্মণ) মহাশয়ের স্ববুহৎ বাংলোতে প্রভূপাদ তক্তগণসহ রাত্রিতে 

অবস্থান করিয়! হরিকথ কীর্তন করেন। প্রভৃপাদের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য নিকটস্থ 
গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক ও বিগ্ালয়ের শিক্ষকগণ আগমন করিয়াছিলেন। 

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী বুধবার পরিক্রমার চতুৰ্দ্দশ দিবস প্রত্যুষে পরিক্রমা- 

সঙ্ঘ প্রভূপাদের অন্গমনে বেলেপাঁড়া হইতে কীর্তন করিতে করিতে ছয় মাইল দুরে প্রীগোপী- 

বল্লভপুরে আসিলেন। শ্রীগোপীবললতপুর-_শ্রীশ্টামানন্দ প্রভুর প্রিয়তম 

জীয়সিকানন্দ aN শিক প্রীরসিকানন প্রভুর গদি-স্থান। প্রীগৌর-নিত্যানলের অভিপ্রিয় 

না-নিবাসী Achaea পত্ডিতের শিশ্য শ্রীহদয়চৈতন্ঠ, তাহারই শি ্রীশ্তামানদ 

ল জীবগো স্বামী প্রভুর আশ্রিত )। 
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বৈভ্ব  গোপীবল্লভপুরে প্রভুপাদের হরিকথা-_প্রীবলদেবের শ্ৰুতিভাষ্য ৩১৩ 


‘আীভক্তিরত্বাকর’ ও ‘রসিকমঙ্গল’ গ্রন্থ হইতে শীল প্ৰভুপাদের আদেশে প্রীশ্তামাননদ ও 
জীৱসিকানন্দের চরিত্র পঠিত হইল। পরে প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট শ্রীগোপীবল্লভপুরের 
সম্বন্ধে কিছু তথ্য কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন |* প্রভুপাদ বলিলেন, 

Arita বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রীগোপীবল্লভপুরের গোস্বামি-বংশের চতুৰ্থ অধস্তন অর্থাৎ প্ীরসিকানন প্রভুর 
পুত্র প্ররাধানন্দের পুত্ৰ ও Pry গ্ৰীনয়নানন্দ দেব; ‘বেদান্ত-স্তমন্তক’ গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়| বিখ্যাত গ্ৰীয়াধা- 
দামোদর দাস নামক জনৈক কাম্যকুজীয় বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ গ্ৰীনয়নানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা! গ্রহণ করেন। এই 
প্রীরাধাদামোদরই প্রীপাদ বলদেব বিছ্যাভ্ষণ প্রভুর পার্চরাত্রিক-দীক্ষা-গুরু | 

একচল্লিশ বৎসর পূৰ্ব্বে যখন আমি শ্রীপাদ বলদেবের উপনিষদ্ভাস্-সমূহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গল 
বিম্বস্তরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়কে উক্ত ভায়সমূহ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছিলাম, তখন তিনি বুন্দীবন- 
স্থিত ্রীশ্ঠামন্থন্নরের মন্দিরে লিখিয়| জানিলেন যে, এ সকল উপনিষদূ-ভাস্ত জীর্ণ হওয়ায় তাহা যমুনা-জলে প্রদত্ত 
হইয়াছে। ঈশৌপনিষদ্‌-তাম্ত ব্যতীত বেদান্তাচার্যের আর অন্য কোন ভায় বর্তমান-কালে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমস্তক্তি- 
প্রিনোদ ঠাকুর একটি টীকা রচনা করিয়া প্রীবলদেব-ভাস্ত-সহ ঈশোপনিষদ্‌ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রীল নরোত্রম 
ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ অধস্তন গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গোঁড়ীয়াচার্য্যরূপে উদিত হইয়া যেমন গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব- 
ধর্সের মধ্যাদ] রক্ষা ও প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্ৰূপ সর্বপ্রথম গৌঁড়ীয়-বেদাস্তাচার্যা শরীপাদ বলদেব বিদ্যাতূষণ প্রভুও 
VAT প্রভুর পঞ্চম অধস্তনরূপে AES হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্ৰদায়-বৈভব রক্ষা করিয়াছেন | 

শ্রীবিশ্বস্তরানন্দ দেব গোস্বামীর পুত্র শ্ীগোগীজনবল্লতানন্দ দেব গোস্বামী প্রভূপাদের 
নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রভূপাদ পরলোকগত বিশ্বস্তরাননদ 

দেব গোস্বামী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সংসাহস, অদম্য উৎসাহ ও হরি- 
বিশ্বজরানন্দদেব-সম্বন্ধে ভজনের প্পৃহার কথা কীর্তন করিলেন এবং যাহাতে বংশের মৰ্য্যাদা ও 
প্রভুপাদ পিতার গৌরব রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহাকে যত্ন করিতে উপদেশ দিলেন। 
পরভুপাদ বলিলেন, __প্রীবিশ্বস্তরীনন্ন দেব গোস্বামী মহাশয় পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত 
ব্যক্তিকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া তাহার পারমাধিক-ব্ৰাহ্মণতা-স্বীকারের বিশেষ 
অনুমোদনকারী ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ও শ্রীবলদেব বিষ্যাভূষণ শ্রীগুরুদেবের নিকট 
দৈক্ষ-সাবিত্র-সংস্কার লাভ করিয়া গৌড়ীয়-আচাৰ্ধ্যের কাধ্য করিয়াছিলেন। 
প্রীগোীজনবল্পতাননদ দেব গোস্বামী শ্রীল প্রতুপাদকে শ্রগোপীবল্পতপুরে কএকদিন 
অবস্থান করিয়া হরিকীর্তন করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রহুপাদের বিদায়- 
অভিননান-স্বনৃপ এগোপীবল্তের প্রসাদী মালা, শিরোভূযণ ও মিষ্টার্ল- 
বিদায়-অভিনন্দন প্ৰসাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথি ও নানা 
কারুকারধ্য-খচিত হস্ত-নিৰ্ম্মিত প্রাচীন শিল্পসমূহে পূর্ণ কএকটি প্রকাও পেটিকা দেখাইয়া- 
ছিলেন। এ দিনই রাত্রি ৭৷৷ ঘটিকার সময় পুনরায় বেলেপাড়ায় কৃষ্ণচন্দ্র প্ৰহররাজ মহাশয়ের 
বাংলাতে আসিয়া স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে একটি বিশেষ অধিবেশনে গ্ৰীৰিশ্ববৈষ্ণব- 
রাজসতার প্রচারকগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 
* ‘প্রভুপাদের বত্তৃতাবলী’ ১ খঃ ৯*-৯১ পৃঃ দ্রঃ 







৩১৪ সরস্বতী-জয়ত্ৰী 
চুপ্‌ক| ও তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে 


৩০শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পরিক্রমার পঞ্চদশ দিবস প্রত্যষে 
প্রতুপাদের অনুগামী পরিক্ৰমা-সজ্ঘ বেলেপাড়া হইতে মাণিকপাড়া হুইয়া চারি মাইল দুরে 
চুপকা গ্রামে জনৈক ভক্তের গৃহে উপনীত হন এবং তথায় ওঁ ভক্তের দেবালয়-গ্রাঙ্গণে একটি 
সভার অধিবেশনে প্রচারকগণ বক্তৃতা প্রদান ও উচ্চকীর্তন-নর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরদিন 
প্রভুপাদের একপঞ্চাশতবর্ষ-পূরণ-জন্মবাসর বলিয়| সকলে ওঁ দিনই সরদিয়া ষ্টেশন হইতে 
রাত্রি ১*টার ট্রেনে যাত্র! করিয়া ১লা ফান্তন ভোর ৭টায় গৌঁড়ীয়মঠে প্রত্যাগমন করেন। 

১লা PGA, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার পরিক্রমার ষোড়শ দিবস সায়াহৃকাল 
হইতে রাত্রি ১টা Ge শ্রীগোঁড়ীয়মঠে একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। 
সেই সভায় প্রত্যভিভাষণমুখে প্রভুপাদ কএকটি দৈন্যময়ী উক্তি করিয়া হ্রিকীর্তনকারীর 
আদৰ্শ এবং মহাভাগবত গুরুর বিচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। * 


পঞ্চত্ৰিংশ- 


মন্লারপুরে 


২রা PBA, ১৪ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পরিক্রমার সপ্তদশ দিবস পরিক্রমা-সজ্ঘ 
প্রভূপাদের অনুগমনে গৌড়ীয়মঠ হইতে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া ই-আই-আর লুপংলাইনে 
মল্লারপুর আসিলেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় মল্লারপুর গ্রামের মধ্যইংরাঁজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক- 
মণ্ডলী ও ছাত্রগণের সভায় প্রচারকগণের বক্তৃতা হইয়াছিল। 


একচক্ৰায় 


তৎপরদিন ওরা BISA, ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পরিক্রমার অষ্টাদশ দিবস অতি 
AVA পরিক্ৰম|-সজ্ব প্ৰভুপাদের অনুগমনে “নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র সুণীতল”__এই পদটি 
কীৰ্ত্তন করিতে করিতে প্রায় আট মাইল দুরে প্রীনিত্যাঁনন্দ-আবির্ভাব- 
82558 ভূমি ‘একচক্ৰা’ গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। প্রভুপাদ একচক্রায় পৌছিয়! 
সাষ্টাঙ্গ এণত হইলেন এবং দ্ৰষ্টব্য স্থান-সমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। + একচক্রাগ্রীম 
“বীরভদ্রপুর” বা “বীরচন্দ্রপুর” নামেও অভিহিত | মধ্যান্নে এখানেই কীর্তন-মহামহোৎ্সব 
হইল। মন্দিরের প্রধান সেবাইত শ্রীষুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী প্রভৃপাদকে আচার্যোচিত 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলেন। 
ভক্তগণ Aa প্রভুপাদের অনুগমনে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে একচক্রা হইতে চারি মাইল 
দুরে স্যাড়া-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস-নামক অতি 
= * প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী’ ১খঃ ৯২৯৩ পৃঃ দ্রঃ 


থঃ ৪৪ সং ১৩-১৫ পৃঃ দ্রঃ 


=. 


বৈভৰ ভক্ত ঠাকুরদাস ; শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শ্রীপাটে ৩১৫ 


দরিদ্র জনৈক শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্তের আগ্রহাতিশযো প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত তাহার গৃহে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদাঁসের আচার্য্য-সেবা ও বৈষণব-সেবার আর্তি দেখিয়া সকলেই 
বিস্মিত হুইয়াছিলেন। তাঁহার ঘরে বোধ হয় নিজের গ্রাসেরও উপযোগী তঙুল নাই, 
গাত্রের আবশ্যক আচ্ছাদন নাই, তথাপি গ্রামে স্বয়ং একাকী ভিক্ষ| করিয়া এরূপ বিরাট্‌ 
পরিক্রমা-সঙ্বসহ প্রভৃপাদকে নিজ-গৃহে ভিক্ষা দিবার ay তাঁহার আর্তি হইল। তাহার 
গৃহে বসিবার মত কোন স্থান ছিল al) কিন্তু ঠাকুরদাসের সেবোনুথতা-দর্শনে গ্রীল প্রভূপাদ 
see তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন। সত্য-সতাই 
সকলে তখন অনুভব করিয়াছিলেন,_- 
“ দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্‌। 
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ৷” 

প্রসাদ-সেবনান্তে সকলে স্যাড়া-গ্রাম হইতে মল্লারপুর-ষ্টেশনে আসিয়া রাত্রির ট্রেনে 
রাত্রি oon টার সময় নল্হাঁটি জংসনে পৌছিলেন এবং তথা হইতে রাত্রি ২॥ টার সময় 
আজিম্গঞ্জ ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন। 


জিয়াগঞ্জে 


৪ঠ| ফান্তন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পরিক্রমার উনবিংশ ar প্রত্যুযে Aer 
গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রতৃপাদের অনুগামী পরিক্রমা-সঙ্ঘ আজিম্গঞ্জ হইতে 
নৌকাযোগে গঙ্গার পূর্বপারে জিয়াগঞ্জে উপনীত হইলেন। এই স্থানে জমিদার রায়বাহাছুর 
জীষুক্ত সুরেন্দ্রনীথ সিংহ এম্‌-এল্‌-সি মহাশয়ের আগ্রহে ভক্তগণ উচ্চরোলে নগরকীর্তন 
করিতে করিতে তীহার ভবনে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিনের মন্দির- 
প্রাঙ্গণে কীর্তন করিলেন। 


গীস্ভীলার 


অপরাছে পরিক্রমা-সঙ্ঘ প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 

শিষ্য জীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুরের প্রীপাট গাম্ভীলা দর্শনার্থ গমন করিলেন। রাত্রিতে 

প্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন-গান ও বক্তৃতা হইল। এদিন 

পেমভলি  শেফ-রাত্রিতে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে টেনে উঠিয়া ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই 

ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পরিক্রমার বিংশ দ্রিৰস তোর ৫॥ টার সময় প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ 

লালগোলা-টীমার-ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ষ্টীমারে বেলা ৯ টায় প্রেমতলি- 

ঘীমার-ঘাটে পৌছিলেন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রহ এই স্থানে তাহার প্রেমবন্তার 

কিয়দংশ বিতরণ করিয়াছিলেন | প্রেমতলি হইতে পরিক্রমী-সত্ঘ প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ 
করিয়া হরিকীর্ন-রোলে দিগন্ত সুবরিত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। 
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৩১৬ সরম্বতী-জয়গ্ী 
ভ্রীপাট খেতুরীতে 


ক্রমে খেতুরী রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রায় একশত 
বিঘা জমি শৃষ্ঠগ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেল! হইয়া থাকে। 
এই খেতুরীতেই একদিন শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সুপ্ৰসিদ্ধ খেতুরীর মহামহোৎসব সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। তৎকালে গৌড়দেশে প্রকটিত স্্রী-পুরুষ-বৃদ্ব-বাঁলক-নির্বিশেষে প্রায় সকল 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্যমত্তিত ও Parity 
করেন। প্রভুপাদের অন্থগমনে ভক্তগণ ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত ‘জীগৌযাঙ্ক’, ‘গীবল্লভীকান্ত 
‘See’, ভ্রীত্রজমোহন' ‘জীরাধাকাস্ত’ ও ‘জীরাধারমণ?,-_এই ছয় বিগ্রহ দর্শন করিলেন। 
এই স্থান হইতে সকলে প্রভূপাদের আদেশে “গৌরাদ্ের দু'টি পদ যাঁর ধন-সম্পদ, সে 
জানে তকতিরস-সার।” “যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর । হেন প্রভু কোথা গেলা আচাধ্য 
ঠাকুর ৷৷” “গোরা পহু" না ভজিয়া মৈন্থ। প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥৮__প্রভৃতি 
পদসমূহ কীৰ্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর মহাশয়ের তজনস্থানে (‘ভজনটুলি’) উপস্থিত হইয়া 
দর্শন, বন্দনা ও পরিক্রমা করিলেন। 
পরিক্রমা-সঙ্ঘ ‘ভজনটুলি’ হইতে প্রত্যাবর্ত-পূর্বক পদ্মাবতী নদীর তীরে পৌছিয়া 
MSA প্রসাদ-সেবন-মহামহৌৎসব সম্পন্ন করিলেন। প্রভুপাদ সকলকে শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয়ের শিক্ষা-সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সেখান হইতে সকলে রাত্রি ৮টার সময় ষীমারে 
উঠিয়া ‘গোদাগারি’ ঘাটে অবতরণ করিলেন। 


মালদহে 


৬ই BSA, ১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার পরিক্রমার একবিংশ দিবস এভুপাদের সহিত 
ভক্তগণ গোদীগারি হইতে ট্রেনে বেলা ২॥ টার সময় মালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। 
মালদহবাসী ASE প্রভুর গয়েশপুরের শিষ্য-সস্তান-বংখ্ Bae রামনৃসিংহ গোস্বামী 
প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া সহরের উপকঠে নিজ-ভবনে লইয়া গেলেন। তিনি 
প্রতুপাদের মুখে বিভিন্ন সময়ে বহুবার হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু শিক্ষিত 
ও সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি প্রতুপাদের মালদহ-সহরে শুতবিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া তাহার দর্শন-লাভ 
ও হরিকথা-শ্রবণের জন্য সন্ধ্যায় উপস্থিত হন; রাত্রিতে প্রভুপাদ বহু শ্রোতা ও বিঘন্মগুলী 
মণ্ডিত সভায় শ্রীবূপ-সনাতন-প্রভু সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। * এই 
অভিভাষণটিতে শ্রীরূপ-সনাতন ও স্মপাহগ জনের গূঢ় বিচার প্রদর্শিত হইয়াছিল। 

প্রভূপাদের TESTA শেষে মালদহবাসীর পক্ষ হইতে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত অমবেম্ৰতৃষ 
SRN মহাশয় প্রভূপাদকে অভিনন্দন ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত 


_* শ্রিভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ধঃ ৯৪-১৭২ পুঃ সঃ 


পঞ্চজিংশ- 


তর জীরামকেলিতে প্রভুপাদ ও মালদহে হরিকথা ৩১৭ 


Aa agate প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্তু মালদহবাসিগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচাৰ্য্যকে একটি 
অভত্ৰ্থনাস্থিচক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। * ২০শে ফান্তন (১৩৩১) তারিখের “মালদহ 
সমাচারে” প্রভুপাদের রামকেলি-শুভাগমন-সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 


শ্রীরবামকেলিতে 


নই BISA, ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পরিক্রমার দ্বাবিংশ দিবস ATC 
ভক্তগণ রাঁমকেলি দর্শন করিবার জন্য প্রতুপাদের অনুগমনে নগরকীর্ডন করিতে করিতে 
মালদহ-সহর হইতে প্রায় নয় মাইল দক্ষিণে গ্রীরামকেলিতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
তাহার! শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য প্রীরূপ-সনাতন প্রভুর স্থৃতির উদ্দীপক 
তমালতলা, শ্রীমঘনমোহনদেব, শ্রীসনাতনকুণ্ড, ape, শ্রীরূপ-সাগর, 
বারছুয়ারী, হাওয়াস্থানার ঘাট প্রভৃতি দর্শন করেন। সে-দিন একাদশী 
ছিল। প্রতৃপাদ কেলিকদস্বের মূলে উপবেশন করিয়া! শ্রীরূপ-দনাতনের গুণগাথা বলিতে 
বলিতে অপ্রাক্ৃতভাবে বিভাবিত হইলেন। শ্রীপাদ অনস্তবাসুদেব প্রভু 
* শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, 
সেই মোর ভজন-পুজন। 
সেই মোর প্রীণধন, সেই মোর আভরণ, 
সেই মোর জীবনের জীবন 1” 
ফু * = 
“শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সৰ্ব্বজন।. 
্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥” 


প্রভৃতি পদ-সমূহ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন মালদহবাসী সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রাম 
গোস্বামী মহাশয় জীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীরামকেলি দর্শন করিবার জন্তু আসিয়াছিলেন। 

গোস্বামী মহাশয় অতি নিবিষ্টচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিয়া প্রভূপাদের 
চিত সঙ্গে পুনরায় মালদহে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ বা 
পদব্রজে, কেহ বা গজপুষ্ঠে, কেহ বা অশ্বযানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মালদহ-ধৰ্ম্মশালায় 
ফিরিলেন। তথায় ফিরিয়া দেখা গেল, প্রভৃপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের জন স্থানীয় 
বহু শিক্ষিত ও সন্তান্ত ব্যক্তি উৎকষ্ঠিত হইয়া ধর্মশীলায় অপেক্ষা করিতেছেন। প্রতৃপাদ 
তাহাদের নিকট অনেক রাত্রি পর্যন্ত হরিকখা বলিয়াছিলেন। শ্রীরামকেলি-সংস্কার- 
সমিতির সম্পাদক স্থানীয় উকীল Age Fe গোস্বামী ape, বি-এল্‌ ও স্থানীয় 
সিভিল সার্জন ডাক্তার সরসীলাল সরকার প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তখন উপস্থিত 


শ্রীরপ-সনাতনের 
লীলাস্থল 


৮ই age (১৩৩১ ) তারিখের “মালমহ-হিতৈবী? জষ্টব্য। 





৩১৮ সরস্বতী-জয়টী তক 


ছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী প্রভুপাদকে নিম্নলিখিত প্রশুগুলি জিজ্ঞাস] করেন, 
“(১) আপনি জাতিভেদ মানেন কি না? (২) ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় প্রভৃতি যে-কোন বর্ণে উৎপন্ন 
ব্যক্তি আপনার নিকট দীক্ষা-গ্রহণের জন্তু আসিলে আপনি কি করেন? (৩) দীক্ষার পর 
সকল শিঘ্যের এক অবস্থা লাভ হয় কি না? (৪) দীক্ষা-দানের পূৰ্ব্বে কোন্‌ লক্ষণ-দ্বার| 
শিষ্যের যোগ্যতা বিচার করা হয়?” প্রভুপাদ এ সকল প্রশ্নের যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন, 
তাহা সংক্ষেপে fara প্রদত্ত হইল»__ 
অনর্থযুক্ত জীবের জন্য বিশেষভাবে বর্ণাশ্রমের উপযোগিতা আছে। তবে অবৈধ বর্ণাশ্রম স্বাকাধ্য নহে। 
বর্তমানকালে বৈধ বর্ণাশ্রমের বড়ই অসম্ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্তানকে ‘ব্ৰাহ্মণ’ বলিয়| স্বীকার করিয়া 
লইয়া উপনয়ন-সংস্কীর প্রদান করিলে তিনি যদি ব্ৰহ্মণাদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ না করিয়া ইতর কাধ্যে 
ধাবিত হন, তবে তাহার উপনয়ন-মংস্কারের প্রয়োজন কি? বিবাহের পূৰ্ব্বে কন্যাকে ‘ভাৰ্য্যা’ বলিয়া নির্দেশের 
হ্যায় অষ্টমবর্ষের ব্ৰাহ্মণ-মন্তানকে যে ‘ব্ৰাহ্মণ’ বলিয়া নির্দেশ, তাহীও প্রস্তাবিত ব্ৰাহ্মণতা মাত্র। শানে 
এইজন্য বৃত্ত-ব্ৰাহ্মণতার কথা পুনঃ পুনঃ SSS হইয়াছে । যিনি ত্রাহ্মণ-বৃতে অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না, 
তাহাকে বল-পূর্ববক ব্রাহ্মণ বল! যায় না। 
বালকের বৃত্ত, লক্ষণ বা স্বভাব দর্শন করিয়া আচার্য্য Siete বর্ণ-নির্দেশ করেন | হরিভজনেচ্ছারণ 
সরলতা ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণতার পরিচায়ক! সরল ও নিষ্ষপট ব্যক্তিই কৈতব-রহিত ভগবস্তক্তিকে আই্জয় 
করেন হারিদ্রমত গৌতম অজ্ঞাতকুল সত্যকাম জাবালির বৃত্ত দর্শন SAM Stata বর্ণ-নির্দেশ করিয়াছিলেন; 
সুতরাং বৃত্ত-্রাহ্মণতাই শ্রোতপথানুমোদিত। শ্রোতপধ উল্নজ্বন করিয়া গুণ-কর্মের অনাদর-পূর্ববক কেবলমাত্ৰ 
সাধারণ মেয়েলি মতের অনুসরণ কিছু প্রকৃত আচার্য্যের কর্তব্য নহে। যে-কোন কুলোডুত পুরুষে দীক্ষার পূর্বে 
মরলতা! ও সত্যবাদিত৷ অর্থাৎ হরিভজন-স্পৃহা দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তির পীরমার্থিক ব্রাহ্মণতায় অধিকার হয়। 
শ্রীহরিতক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসে শ্রীগৌপীলভট গোস্বামী প্রভু বিষ্ণুযামলের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,_ 
“কৃতে শ্ৰুত্যুক্তমাৰ্গঃ Dis ত্রেতায়াং ম্থৃতিভাবিতঃ | 
দ্বাপরেতু পুত্লাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥ 
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্ৰাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ | 
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন clean al 1”? 
সাত্বত তন্ত্রই__পঞ্চরাত্র; সুতরাং কলিতে যে তস্ত্ৰবিধানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা! পাঞ্চরাত্রিক 
দ্বীক্ষা-প্রণালীই জানিতে হইবে? ভগবান্‌ প্রানারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্রের বক্তা এবং পরে শ্রীনারদ, প্রহ্নাদ 
প্রভৃতি ভাগবতগণ পঞ্চরাত্রের বক্তা হইয়াছেন। হরির উপাসনা ব্যতীত অন্য নশ্বর ভোগবাদ সাতৃত-তচর 
স্থান পায় নাই। 
“পঞ্চরাত্রন্ত FID বক্তা নারায়ণঃ WAT | 
যথাগমং যখাহ্যায়ং নিষ্ঠ! নারায়ণঃ প্ৰভুঃ ॥ 
এবমেকং সাংখ্যযৌগং বেদারণ্যকমেব চ। 
পরম্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রস্ত কখ্যতে ৷৷” 
--মঃ ভাঃ শাঃ পঃ cats ধঃ__-৩৪৮]৬৮ 
সাত্বত পঞ্চরাত্ৰমতে দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক sted | অসাত্বত ন্ত্র-সমূহ বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া 
বিষ্ণু ব্যতীত্‌ অন্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত জন বৈদিক ৰাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন a ব্রহ্গসুত্রের 


2২ বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্ৰিকী দীক্ষা, শৃদ্রদীক্ষা (2) ৩১৯ 


পাঁওপত্যাথিকরণই তাহার প্রমাণ | একমাত্র বৈষ্ণবাচাৰ্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা-ঘার| দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্ৰাহ্মণ-জ্ঞানে 
বৈদিক-উপনয়ন-নংস্কার দিতে সমর্থ | 

দীক্ষা সাধারণতঃ দ্বিবিধ--বৈদিকী ও বেদানুগ! | বেদামুগ| দীক্ষা আবার ছ্বিবিধ-_পৌরানিকী ও 
পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্য-জ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের “বৈদিকী” দীক্ষা, অযোগ্য-জনে অধিকারি-জ্ঞানে “পরা ণিকী' দীক্ষা, 
এবং অনধিকারি-বিচারে ভাবি-যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশে ‘পাঞ্চরাত্ৰিকী’ দীক্ষ | কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন সাগ্রিক দশ 
সংস্কারের অভাব বলিয়াই প্রীহরিতক্তিবিলাস এই যুগে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। গ্রীহরিভক্তি- 
বিলাপ পৌঁরাঁণিকী দীক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতির মধ্যে যোগ্যতা বিবেচন! করিয়াই দশ-সংক্কীরের বিধান উল্লেখ 
করিয়াছেন | কিন্তু ত্রমদীপিকা” সারদাঁতিলক” বামার্চনচন্দ্রিকা-পন্ধতি' প্রভৃতি অনুনারে লিখিত বিধিমধ্যে উহ! 
বৰ্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে আগম-বিধির কথা! সমর্থন করিয়া 'তব্বসাগর” বচন উদ্ধার করিয়াছেন,_ 

“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ| 
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌ 1” 


দীক্ষা-বিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক-উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। প্রাগনধিকারী 
মাঁনবকের দীক্ষান্তে দ্বিজত্ব-লাভ সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যকালীয় মৌঞ্জিবন্ধনাদি সংস্কার 
অবশিষ্ট বা অসম্পূর্ণ থাকে না; তাহা পূৰ্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন, 


“স্বয়ং ব্ৰহ্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ জাতানেব হি yaw: | 
বিনীতানথ পুত্রাদীন্‌ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েও 1” 


আঁচার্যাগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্ৰিক মন্ত্ৰ প্ৰদান করায় সেই মন্্-প্রভাবে শিশ্তের পুনজন্ম হয় । অনন্তর আচাৰ্য্য 
বিনীত পুত্র প্রভৃতিকে অর্থাৎ শিস্পদিগকে বৈদিক-সংস্কারে সংস্কৃত ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন, 
ইহাই দীক্ষার বিধি | শ্রীমহাভীরতের-- 

“শৃদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ |” 

এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই দশ-সংস্কার-পদ্ধতি ETS আছে। দীক্ষায় 
পরে আর ছিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না। 

একমাত্র শৌঁক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসক স্মার্তগণ__পূত্র-দীক্ষা-বিধান” বলিয়া যে বিচার 
করিয়াছেন, তাহা ‘দীক্ষা’ শব্দবাচ্য নহে, তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলা যাইতে পারে! এইরূপ 
গীক্ষা-দানের চাতুরী দ্বারা যে কপটতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে creas বা পারমাধিকগণ বলেন যে, 


উহা! নব্যস্মার্তের মনগড়া কাল্পনিক মন্ত্ৰ । 

কোন nora ব্যক্তির এক শত্ৰু লেখাপড়! শিখিয়া উচ্চরাঁজকর্মচারীর পদ লাভ করিয়াছেন শুনিয়া এ 
ব্যক্তিটি বলিল, “আমার শত্ৰু কখনও এরূপ উচ্চপদ পাইতে পারে না ।” পরে যখন শুনিল, সরকার বাহাদুর তাহার 
শত্রুকে বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন এ মৎসর ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,--“একান্তই যদি আমার শত্ৰু 
বিচারক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে নিশ্চয়ই বেতন পায় না।” তক্রপ “দীক্ষা-বিধান-দ্বার1 বিপ্রত্ব সিদ্ধ 
হইলেও দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের লক্ষণ যজ্ঞহুত্রের দ্বারা বিনিদ্দিষ্ট হইবেন না” -_-এইরূপ মৎসরতা-ব্যঞ্রক 
অশাস্ত্ৰীয় কথা কর্মজড়-্মার্তগণ উঠাইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন--দীক্ষিত ব্যক্তির 
যজ্ঞনুত্র-গহণ তাঁহার ‘তৃণাদপি Vera ব্যাঘাতকর অর্থাৎ এরূপ উপনয়ন-সংস্কার না হইলেই এ সকল 
মৎসর ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে ‘পাপী’, ‘শূদ্ৰ’ প্রভৃতি বলিবার বিশেষ সুযোগ হয়! এমন কি নিজেরা 
ব্ৰাহ্মণ এরূপ অভিমান করিয়া পরমহংস গুরুবর্গকেও ‘শূদ্ৰ’ বলিবার অমাজ্জনীয় অপরাধ বরণ করিবার 





৩২০ সরস্বতী-জয়ঞী পৰিত 


সুযোগ পাওয়| যায়! শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভূ শালগ্ৰাম-পূজায় অনধিকারী ছিলেন ! ঠাকুর হরিদাস অপাংক্রেয 
ছিলেন! প্রভৃতি বলিয়া নরকের পথ সুগম করিতে পার] যায়। কিন্তু বৈষ্ণবদাসগণ পাষণ্ডী জীবকুলকে এই নরক- 
গমনের পথ হইতে রক্ষা করিয়া বলিয়া থাকেন,_“সদৃগুরু বা আচার্য্য কর্তৃক দীক্ষিত বৈষ্ণব aging নহ্নে | 


৮ই ফাল্গুন, ২*শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরিক্রমার ত্ৰয়োবিংশ দিবস এ্রভুপাদের 
আদেশে প্রচারকগণ মালদহ-সহরের ঘরে ঘরে হরিকথা প্রচার করেন। | দিবস অপরাহ্ন 
৪ ঘটিকার সময় মালদহ হইতে ট্রেনে গোদাগারী ঘাট হইয়া রাত্রি ৮টায় লাপগোলাঘাটে 
পৌছিলেন। তথা হইতে পুনঃ রাত্রির ট্রেনে যাত্রা করিয়া পরদিন ৯ই ফাস্তুন, ২১শে 
ফেব্রুয়ারী শনিবার চতুৰ্ব্বিংশতি fran পরিক্রমা-সঙ্ব রাণাঘাট-ষ্টেশনে উপস্থিত হন 
এবং তথা হইতে বনগ্রাম জংশন্‌ হইয়া বেলা প্রায় ৯টার সময় ঝিকরগাছা ষ্টেশনে পৌছেন। 
ঝিকরগাছা! হইতে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমা-সঙ্ব গ্রীকান্ঠাকুরের শ্রীপাট বোধখান| 
দৰ্শনাৰ্থ যাত্রা করেন। পাঁটরক্ষক গোস্বামিগণ প্রায় অর্ধমাইল পূৰ্ব্ব হইতে গ্রতৃপাদকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্তু একটি সক্কীর্ভন-মগ্ুলী প্রেরণ করিয়াছিলেন। বেলা প্রায় ১১টার 
সময় সসজ্ব প্রভুপাদ শ্রীকানুঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হন। 

(পুরাতন) শ্ৰীপ্ৰাণবল্লভঙ্গীউর সেবাইত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র গোস্বামী মহাশয় প্রভুপাদের 
Axa বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা! শ্রবণ, একটি gad অভিনন্দন-পত্রের দ্বারা 
প্রভুূপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন ও “গোঁড়ীয়ে'র গ্রাহক হইলেন। গোস্বামী মহাশয় বর্তমান 
কর্মজড়-্মার্তসমাজ ও ব্রাহ্মণ-পরিচয়াকাজ্ষী গোস্বামিগণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, 
তাহারা শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীপুরুষোত্ধম ঠাকুর ও শ্রীকান্ুঠাঁকুর প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ 
গুরুবর্গকেও জাতিবুদ্ধি করিয়া গুর্বপরাধ করিতে ক্রটি করেন না। 

প্রভুপাদ তহুত্তরে বলিলেন,“ধাহারা ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণের চরণে এরূপ 
অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন, তীহাঁরা ‘বৈষ্ণব’ নামে পরিচিত হইবার অযোগ্য । তাহারা 
erat, আচাধ্যবর্গ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধবাঁদী। ware নরমতি, বৈষ্ণবে 
জাতিবুদ্ধি_-নরকের সেতু । তবে পূৰ্ব্ব পুরুষ কেহ ‘বৈষ্ণব’ ছিলেন বলিয়া পরবর্তি-বংশে 
বৈষ্ণবাচার ও বৈষ্ণবতার অভাব সত্বেও কেবল শৌক্র-বিচার-পরম্পরায়ই যে তাঁহারা 
‘বৈষ্ণব’-সন্মান পাইবেন, তাহাও শাস্ত্ৰ ও সাধুগণ স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবতা আত্মার 
বৃত্তি, উহা শৌক্র-বিচীরগত ব্যাপার লছে। যিনি দেহ-মনে আবদ্ধ হইয়| স্বরূপত্রাস্ত জীবের 
ন্যায় আচরণ করিবেন-_বহির্সূখ-সমীজের ধুর বহন করিবেন, তাহার সামাজিক সন্মান 
প্রাপ্য হইলেও স্থধীসমাজ তাহাকে পারমাধিক সম্মান দিতে পারেন ai | 

নই ফান্তন) রাত্রে বোধখীনা হইতে ঝিকরগাছা হইয়া ট্রেনে ১০ই SISA, ২২শে 

' ফেব্রুয়ারী রবিবার পরিক্রমার পঞ্চবিংশতি দিবস প্রাতে ৭॥ টায় যশোহর পোঁহিয়া 
পরিক্রমা-সজ্ঘ তথা! হইতে মোটর-লরীতে প্রায় ছাব্বিশ মাইল দূরে কোটটাদপুর-গ্রামে 
_ আসিলেন এবং শীচৈতন্তমঠাত্রিত ্রীক্ষীরোদকশায়িদাস অধিকারীর গৃহে সঙ্কীৰ্ত্তন-মহা" 


বৈভব মহেশপুরে, টুজিগ্রামে ও বীরনগরে পরিক্রমী-সঙ্ঘ ভব 


বহোৎ্লব করিলেন। এ দিনই বেলা ৪টার সময় ভক্তগণ কোটটাদপুর হইতে নৌকাযোগে 
সন্ধ্যা ৭ টার সময় মহেশপুর পৌছিলেন। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ধদ ছাদশ-গোপালের 
অন্থতম শ্রীসুনারাশন্ন ঠাকুরের প্রীপাট। 
মহেশপুরে 

পরদিন ১১ই ফাস্তুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার পরিজ্রমার ষষ্ঠবিংশতি দিবস 
গ্রভূপাদের অন্থগমনে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নগর-সঙ্ধীর্তভন করিতে করিতে Agate 
ঠাকুরের জ্ৰীপাট-ভিটা দর্শন করিলেন। এখানে স্থানীয় জমিদার ও বহু শিক্ষিত সম্রান্ত 
ব্যক্তির সভায় প্রভুপাদ ঠাকুর সুন্দরানন্দের প্রসঙ্গে ‘আত্মধৰ্ম্ম ও মনোধর্শের পার্থক্যের 
কথা কীৰ্ত্তন করেন। এই বক্তৃতা! * বহু উপদেশগর্ভ ও সাধকজীবনের পরম প্রয়োজনীয় | 

টুজিগ্রামে ভ্রীঅধোক্ষজ প্রভুর ভবনে 

ওঁ দিন অপরাহ্থে প্রচারকগণ মহেশপুরের দ্বারে-দ্বারে হরিকথা প্রচার করেন এবং 
সন্ধ্যার সময় মহেশপুর হইতে যাত্রা করিয়া মোটরবাসে পনর মাইল পথ অতিক্ৰম-পূৰ্ব্বক ‘টুঙ্গি” 
নামক গ্রামে উপস্থিত হন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহাশয়ের গৃহে 
রাত্রিতে কীৰ্ত্তন মহোত্সব সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে তাঁহারা নু[নাধিক দেড় মাইল দুরে 
মাজ,দিয়া-ষ্টেশনে পৌছিলেন। 

উলা বা বীরনগরে 

১২ই ফান্তন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পরিক্রমার সপ্তবিংশতি দিবস প্রাতে 
৭টার সময় পরিক্রমা-সঙ্ঘ ale দিয়া-্টেশন হইতে রাণাঘাট হইয়া বীরনগর-ষ্টেশন বা 
উলা-গ্রামে উপস্থিত হুন। এই স্থান ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটভূমি। ষ্টেশন হইতে 
ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান এক মাইলেরও ক্ম। বর্তীভঙ্গাদলের আদিগুরু আউলেটাদ 
উলাগ্রামে মহাদেব বাঁরুইর গৃহে অলৌকিকভাবে দৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ 
wal যায়। শ্রীল প্রভৃপদের অন্থগমনে পরিক্রমা-সঙ্ব ন্গর-সক্কীর্তনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া 
ঠাকুরের প্রকটস্থানে পৌছিলেন এবং “গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্ৰমণ রঙ্গে” প্রভৃতি 
পদসমূহ কীর্তন করিতে করিতে সকলে ঠাকুরের জন্মতিটা প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
করিলেন। তৎপরে আলিপুর-কোর্টের Public Prosecutor রায়বাহাছুর শ্রীযুত acta 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়! মধ্যাস্নে আতিথ্য স্বীকার করেন। 
অপরাহ়ে Sata উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে স্কুলের যাবতীয় শিক্ষক, ছাত্র, গ্রামের বহু 
শিক্ষিত, সন্ত্রস্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রভুপাদ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। 1 
তৎপরে নিত্যলীলাপ্রবিষট ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ 

* ‘প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' ১ খঃ ১০৮-১১৩ পৃঃ জঃ 

1 ‘প্রভুপাদের বক্তৃতাযলী’ ১ থঃ ১১৪-১২৫ পৃঃ দ্রঃ 


২২ সরস্বতী-জয়নী পঞ্চতিংশ- 


উলা হইতে প্রায় তিন মাইল পথ সঙ্ধীর্তন-সহযোগে অতিক্রম-পুর্বক দিঙ নগর-ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইয়া তথা হইতে রাত্রি ৮টায় লাইট্‌ রেলপথে শাস্তিপুর পৌছিলেন। প্রীযুক্ত 
রামগোপাল বিদ্াভূষণ এম্‌-এ মহাশয়ের UE শাস্তিগুর মতিগঞ্জে জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ 
পাল চৌধুরী মহাশয়ের কাছারীতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ অবস্থান ও সঙ্ধীৰ্ত্তন-মহোৎসব করিলেন। 


শান্তিপুরে 


শাস্তিপুৱ-ষ্টেশনে পৌছিয়াই শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করায় প্রভূপাদ তৎক্ষণাৎ 
রাঁণাঘাট হইয়| শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩ই PBA, ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
বুধবার পরিক্রমার অষ্টাবিংশতি দিবস প্রভ্যুষে পরিক্রমা-সজ্ঘ শাস্তিপুরনাথ জীঅদ্বৈত- 
প্রভুর জয়ধ্বনির সহিত নগর-সঙ্ধীর্ভলে শীস্তিপুর্র-নগর মুখরিত করিয়া শ্রীঅদৈত-গ্রভূর স্থান 
পরিক্রমা করেন। 

কাল্নায় 

@ দিনই রাত্রিতে পরিক্রমা-সজ্ঘ দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের 
Dod অম্বিক| কাল্নায় উপস্থিত হইয়া ব্যবসায়ী হাবুল সাহার ভবনে ভিক্ষা ও আতিথ্য 
স্বীকার করেন। অপরাহ্ন কাল্না টাউনহলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু 
প্রভৃতি ভক্তগণ ‘শুদ্ধভক্তি’, TSF ও “বৈষ্ণব+-সম্ন্ধে বক্তৃতা করেন। 

১৪ই ফান্তন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পরিক্রমার উনত্ৰিংশ দিবস প্রাতে 
সন্কীর্ভন-সহযোগে শ্রীগৌরীদাঁস পণ্ডিতের শ্রীপাট পরিক্রমা করা হইল। * 

প্রীগৌড়ম গুল-পরিক্রমাঁকারী ভক্তগণ কাল্নার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া 
GARR নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে দ্বারে দ্বারে হরিকথ কীর্তন ও প্রচার করেন। 

কুলিয়া হইয়া দ্ৰীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তন 

১৫ই TSA, ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরিক্রমার ত্রিংশ দিবস পরিক্রমা-সঙ্ঘ 
কাল্না হইতে যাত্রা করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে নবদ্বীপ-ষ্টেশনে আঁসিলেন। পরে গঙ্গা পার 
হইয়া অপরাহে শ্রীধীম-মাগ্াপুরে পৌছিলেন। 


ভ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ 


১৬ই ফাস্তন, (১৩৩১), ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) শনিবার হইতে শ্রীনবন্ধীপ- 
ধাম পরিক্রমা, আরম্ভ হইল। পরিক্রমার পূৰ্বদিবস রাত্রিতে প্রভূপাদ বিরাট লোকসজ্ঘের 
নিকট হৃদয়স্প্শিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাবলী উদ্ধার করিবার 
প্রলোভন-সব্েও গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে আমাদিগকে বিরত হইতে হইল। তথাপি সেদিনকার 
_ দুই একটি কথা উদ্ধার ন! করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
: | * বিশেষ বিবরণ গৌঃ  থঃ ৫* সং আঃ 






সাপ ST ie 


বৈভব পরিক্রমার অধিবাস-দিবসে প্রভূপাদের বক্তৃতা ৩২৩ 


সাধুগণ বলেন,--বুডুক্ষ! ও মুমুক্ষা-রূপ! পিশাচীদ্বয়ের মনোমোহনকরবেশে লুব্ধ হইয়া তোমরা উহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য “পচা” পতির জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্নান বৃথা । একমাত্র পরমপতি 
প্রীকষ্চঞ্জের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয়দেশ আলোকিত করে--যদি এমনই সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে 
আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঘরী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি শ্রবণ করিতে করিতে সকল কাৰ্য্য ফেলিয়া রাসস্থলীতে 
দোঁড়াইয়া যাইব | তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষদেহ বা স্ত্ৰীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। 
সধীভেকী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষদেহকে ‘সখী’ সাজাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা কয়েন, 
কৃষচন্দ্রের নখশোভার ছট! হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মেরূপ দুর্বব দ্ধি হয় ন| | দণ্ডকারণ্যবাসী যষ্টিনহত্্র খষি র্লামচন্ত্ৰের 
শোভায় মুগ্ধ হন ; পরে পুরুদেহতাগান্তে 'ঠাহার| অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন | 
হে নিজমঙ্গলাকাজ্ফি-ভদ্রমহে।দয়গণ, আপনার] কৃত্রিমতা পরিতাঁগ করুন--কত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম 
ভাবুকতা। কৃত্রিম ভক্তি ব| মিছাভক্তি, dist ও স্তৈণভাব পরিত্যাগ করুন| শ্রীমতী রাধারাণীর নিতাদাস্তে, 
গ্রীর্ূপমগ্ররীর নিতা-কৈক্বর্ধে আক্মনিক্ষেপ করুন । শ্রীবুষভানুনন্দিনী ও Stata অনুচরীবৃন্দ সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বতোভাবে 
যে-প্রকাঁর কৃষ্ণসেবা করেন, অষ্টনপী-পরিবৃতা! বৃবভাহু-নন্দিনীর যে-প্রকীর সেবায় মঞ্জরীগণ সতত নিযুক্তা, 
সেই প্রকার কুষ্ণসেবায়_-কামিনীব্ষপে অপ্রাকত কামদেবের কাম-তর্পণ-চেষ্টায় নিযুক্ত হউন | 
রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বরুণাণী, তারা, ভারতী, স্বাহা প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ বিচারে মুগ্ধা, তখন 
ভাহীদের বিচার,_-“আমীর নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্ৰহ্মা, ইন্দ্ৰ বা অমুক দেবতা, কি অমুক মনুষ্য |’ কিন্তু 
হরিসেবোনুখ হইলে ভীঁহারাও বুঝিতে পারেন যে, শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্ৰীমতী রাধারাণীই কৃষ্ণের প্ৰিয়তমা, 
সেই শ্রীমতীর ও গ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈত্বর্যাই নিত্যপতি কৃষ্ণের যথাৰ্থ সেবা | 
বাহার যাহা আছে, তিনি যদি তাঁহার সমস্তই ভগবানে অৰ্পণ করেন, তবেই তিনি ‘মুক্ত’ | সর্বস্বার্পণে 
কার্পণ্যই ‘বন্ধত!’ বা হরিবিমুখতাঃ | 
তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব | 
কামিনীর কাম, নহে ভব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব | 
বৈষ্ণবী প্ৰতিঠ|, তা’তে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রোঁরব ॥ 


বড় ঠাকুর নশ্বর-পত্তীতে পত্রী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহার ছারা হরিভজন করাইয়াছিলেন। বিমঙ্গল ও 
চিন্তামণির কথা সকলেই জানেন । চিন্তামণি বিমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন,-_“তুমি যদি আমার রক্তমাংসের প্রতি 
আসক্ত ন! হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হইতে, প্রাকৃত রূপের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়! যদি এ 
চেষ্টা অপ্রাকৃত রূপবিগ্রহ কামদেবের প্রতি বিধান করিতে, তাহা হইলে তোমার কতই ন| মঙ্গল হইত! 
বিধমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই অমূল্য উপদেশের মৰ্ম্ম হৃদয়ঙ্নম করিচ! আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা 
ভোক্তা এবং স্ত্ৰী বা প্রাকৃত যৌষার অভিমান ত্যাগ করা উচিত। বিষমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি 
al যোষাবুদ্ধি বিদুরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবাবুদ্ধি উদিত হইল, তখনই ভগবান্‌ অপ্রাকৃত- 
চিন্তামণি-রূপে বিবমঙ্গলের নিকট প্রকট হইলেন। “FACT ভোগ করিব_কি দুরাশ! ! ভোক্তা শ্ৰীকৃষ্ণ ত’ 
ভোগের বস্তু নহেন, অথবা ্রীগোঁরাঙ্গ ত’ ‘নাগর’ নহেন যে, তাহাকে কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে ! জীবের 
ই পরাকাষ্ঠা | সোমগিরি exact Sire হইয়া শিহলনমিশ্ৰের বাহা প্রবৃত্তি অর্থাৎ 
{ দিলেন; মিশ্রের নাম হইল--লীলাপ্ডক বা বিহুমঙ্গল। 
করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও SHI কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে | 
বা জড়-প্রতিঠা অর্জ্জন করিবার বাষনায় ফন্তত্যাগেরও চেষ্টা 
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৩২৪ সরম্বতী-জয়প্রী দি 


করিতে হইবে না। কনককে জড় ভোগোপকরণ, “যোষা” বা প্রাকৃত বুদ্ধি ন! করিয়া! চিন্ময়বুদ্ধিতে কৃষ্ণ- 
সেবৌপকরণ করিয়া লও | “AK খবিদং ব্রচ্গ"__যে কনক-দ্বায়| হরিভজন সম্পাদিত হয়, তাহা ব্ৰহ্মজাভীয় 
অপ্রাকৃত কনক; সেই চিন্ময় কনকই হরিভজনের সাহায্য করে-_হরিজন-সেবাঁর = বিধান বারে | 
হরিসেবার অনুকূল বস্তুসমূহকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফন্তবৈরাগ্য বা জড়-প্রতিঠাকাজ্ঞা ছাড়া আয় 
কি? সকলেরই AGA কৃষ্ণদেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান ! 'হরিসেবা*র নাম করিয়া কনক-কামিনী-গ্রতিষ্ঠার আশা 
এবং লাভ-গুজা-কুটিনাটা-নিষিদ্ধাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। 

প্রীজয়দেবের রচিত ‘অষ্টাধ্যায়ী’ বা 'ীগীতগোবিন্ন”, শ্রীল রামরায়ের ‘গ্ৰীজগন্নাথবল্পত’, গ্রীল রূপের 
faa”, শ্রীচণ্ডীদাস বিছ্যাপতির ‘পদাবলী’, শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের “শ্রীরাধারস-ম্ধানিথি” Aa রঘুনাথের 
‘বিলাপ বুহুমাগ্লী।, শ্রীল কবিরাজের “জীগোবিন্দলীলাম্ৃত Aa বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘কৃষ্ণভাবনামৃত’ আপনারা 
ভখনই পাঠ করিতে পারিবেন__তখনই এ সকল গ্রন্থের অপ্রাকৃত মধুর-রসেয় কথায় আপনাদের অধিকার 
জন্মিবে,--যখন বাহা জগতের ভোগপ্রবণ চিন্ত|-স্ৰোতের কব হইতে আপনারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারিবেন। 
এই সৌভাগা-ভাগ্ডার আপনাদের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে--আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। 
নি্ষপটভাবে কৃষ্ণসেবোন্ুখ হইলে পাঁচ প্রকার নিৰ্ম্মন রসের মধ্যে কোন একটি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপগত-রসে 
আপনাদের স্ব-স্ব-অধিকার উন্মুক্ত হইবে। “মুক্ত” না হইলে কৃষ্ণসেবায় কাহারও অধিকার হয় না। কৃষ্ণ 
একমাত্র শ্রীরাধারাণীরই বস্তু; রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কাহারও কুষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে 
না মধুর-রসে স্বাভাবিক-নিত্যরুচিবিশিষ্টা হইয়া রাধারাণীর পাল্যদাসীর নিত্যকিন্করী হইবার জন্ ব্যাকুল হউন | 


নবদ্বীপে নিতাইঠাদের ক্ষমালীলার পুনরাবৃত্তি 
SBI, সীমস্তৰ্বীপ, গোজ্রমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপের পুণ্যতীর্থ-সযূহে যথারীতি পরিক্রমা! শেষ 
করিয়া ২০শে TSA ( ৯৩৩১), ৪ঠ| মার্চ ( ১৯২৫ ) বুধবার দিবস শ্রীল প্রতুপাদের অন্ুগমনে 
প্রায় ছয় সাত শত পুরুষ ও সনম্ত্ৰ৷স্ত মহিলা কুলিয়| (নবদ্বীপ ) ARCA 
উপস্থিত হন; গজ পৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব, তৎপরে গ্রভূপাদ পদব্ৰজে 
চলিতেছিলেন। সুদুর মীদ্রাজপ্রদেশীগত বহু ব্ৰাহ্মণ, ময়ুৱতঞ্জ ও উড়িষ্যার বহু শীসন- 
ব্ৰাহ্মণ, সুদূর আসাম হইতে আগত বিশিষ্ট শিক্ষিত তদ্রমগুলী, যুক্তপ্ৰদেশ ও বন্ধের বহ 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা পরিক্রমা করিতেছিলেন। 
পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরের TA এবারও অপরাহে নবদ্ধীপ-সহরের পৌড়ামা-তলায় কীৰ্ত্তন 
ও বক্তৃতার আয়োজন হয়। তবে এবার পরিক্রমার যাত্ৰিগণ একটুকু ক্লান্ত হওয়ায় উক্ত 
স্থানে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। যখন তাহারা পোড়ামা- 
তলায় আসিয়| উপস্থিত হইলেন, তখন দিনমণি অন্তাচলে গমন ও 
প্রকৃতিস্থন্দরী নীলাম্বর পরিধান করিতেছিলেন॥ এমন সময় কিশোরগঞ্জ-নিবাসী গায়ক ও 
_ শিক্ষক ন সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কীর্তন ধরিলেন,__ 
“জয় গীকৃষ্ণচৈতহা, ag নিত্যানন্দ | 
জয় গ্রীঅহৈত, গদীধর, গ্ৰীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ 1” 
যখন সুমধুর কীৰ্ত্তন-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়| একমনে কীৰ্ত্তন 


কোলদ্বীপ-পরিক্রম! 


পোড়াম!-তলায় 





ae পরিক্রমার যাত্রিগণের প্ৰতি অত্যাচার ৩২৫ 


শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি বালক স্থানীয় ee ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় যাত্রী 
ও mate মহিলাগণের উপর ধূলি, কাকর, গোবর ও নানাপ্রকার আবর্জন। নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল এবং বিকট চীৎকার করিয়া কীর্তনে বাঁধা দিবার চেষ্টা করিল। 
যাত্রিগণের মধ্যে কেহ CHR বালকগণকে নিবারণ করিলেও উহার! wa সরিয়া আরও 
প্রবলবেগে রাস্তার অফুরন্ত ধূলিরাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ছুই চারিটি বালককে 
ধরিয়া ফেলিলে উক্ত বালকগণ ভয়ে বলির] ফেলিল যে, উহার! পরামৰ্শদাতা অভিভাবক- 
গণের প্ররোচনায় এরূপ কার্য করিতেছে | 
কিছুক্ষণ পরে কএকটি লোক বেন কথামালার মেষশাবকের প্রতি নেক্ড়েবাঘের 
ব্যবহারের হ্যায় গায়ে পিয়া যাত্রিগণের সহিত ঝগড়া করিতে উদ্যত হইলেন। যাব্রি- 
গণের মধ্যে এক ব্যক্তি নিশান-হাঁতে উপবিষ্ট থাকিয়া একমনে কীৰ্ত্তন 
শ্রবণ করিতেছিলেন।___ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি প্রায় আট 
দশ হাত দূরে ছিলেন, তিনি বাত্রিগণকে দলিয়া আসিয়া অবথা উক্ত ব্যক্তির হাতের নিশান 
ধরিয়া বলিলেন,__-“দাঁবধান হইয়া নিশান ধরুন, আপনার নিশান আমার গায়ে লাগিয়াছে।” 
বিদেশীয় যাত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন,--উহারা কৌন রকমে ছল করিয়া ঝগড়া! বাধাইবার 
উপক্রম করিতেছে । যাত্রিগণের মধ্য হইতে একজন অতি বিনীত বাক্যে বলিলেন,_- 
“মহাশয়, আমরা শুনিয়াছি, নবদ্বীপধাম পরম পবিত্র তীৰ্থস্থান, আপনারা ধামবাসী, বিশেষতঃ 
আমরা বহু দুরদেশ হইতে আপনাদের এখানে অতিথিরূপে আসিয়াছি, আপনাদেরই 
মাতা-ভগিনীর উপর কি এরূপ অসদ্ব্যবহার Fal কর্তব্য ?” এই কথা বলিবামাত্ৰই কএক 
ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,_“হী তোমাদের উপর ধূলি নিক্ষেপ করাই আমাদের কৰ্ত্তব্য ৷” 
যাত্রিগণ ইহাদের কথায় আর কান না দিয়া রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত 
হইতেছে দেখিয়া এবং মাতৃজাতির ও দূরদেশ হইতে সমাগত তক্তমগুলীর প্রতি পশূচিত 
ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে লক্ষ্য করিয়া নীরবে 
মঙ্গলকাঁরিগণের প্রতি পোড়ামা-তলা পরিত্যাগ করিতে উদ্ধত হইলেন। তথাপি অনেকগুলি 
হা ব্যক্তি যেন আক্রমণ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ অহুসরণ করিয়া বলিতে 
লাগিল,_“তোমরা যখন বৈষ্ণবের বেশ লইয়াছ, তখন আমাদের ছু'চার-া মার খাইতে 
বাধ্য |” কেহ বা বলিল,_.«দেখ, দেখ, এরা কাপুরুষের মত পলাইয়া যাইতেছে ৷” দুর ত্ব- 
গণের হূৰ্ব্বাক্যে যেন বধির হইয়াই যাত্রিগণ ও পরিক্রমীকারী ভক্তবুন্দ গ্ৰীনিত্যানন্দ-পরভূ, 
ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীমভাগবতীয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর আদর্শ স্মরণ করিতে করিতে নির্বাক হইয়া 
স্থানে চলিয়া আসিলেন। ইহাতে হুর্ব,্তগণের গায়ের বাল যেন গায়েই থাকিয়া গেল। 
পরদিন ( ২১শে ফান্তুন ) বৃহস্পতিবার খতুৰীপ (চাপাহাটি ) পরিক্রমার জন্ত পরস্তত 
হইয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণ THEA করিতে করিতে হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্ব-শ্রীবিগ্রহের 
অন্থগমনে চীপাহাটি যাত্রা! করিলেন। পূৰ্ব্বদিনে FHT বিঘ্ন উৎপাদন করায় Sat 


MART 


৩২৬ সরত্বতী-জয়শ্রী পঞ্চত্রিংশ- 


দ্বীপের স্তায় কোলদ্বীপের প্রয়োজনীয় কৃত্য শ্রীমন্মহাগ্রতুর কোলদ্বীপে লীলাবিষয় পাঠ, 
বক্তৃত| ও কীৰ্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান-সমূহ অসম্পন্ন ছিল। সেইদিন টাপাহাটি যাইবার পথে এ 
সকল কৃত্য সমাপন করিবার নিমিত্ত যাত্রিগণ কিছুক্ষণের জন্য পোড়ামা-তলায় পুনঃ 
সমবেত হইলেন। 
পরিক্রমাকারী ভক্তগণের অনেকেই চীপাহাঁটিতে কীর্ভন-মহোৎ্সব করিবার জন্তু 
চলিয়া গিয়াছিলেন, মাত্র ছুই এক শত ব্যক্তি ছিলেন। Wafers ব্যবহার স্মরণ করিয়া 
যাত্রি-মহিলাগণের অধিকাংশকে পূর্বেই টাপাহাটিতে পাঠাইয়া দেওয়| হইয়াছিল | 
তীৰ্থ মহারাজ ভক্তিরত্বাকর’ হইতে কোলদ্বীপের ইতিহাসের কথ! বৰ্ণন করিলে 
কতকগুলি লোক অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া যে হস্তীর পৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ 
ছিলেন, সেই BIA শুওদেশে ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ shia শ্রীবিগ্রহের প্রতি এইরূপ অবমাননা 
দেখিয়া কতিপয় ভক্ত বাধা দিতে উদ্যত হইলে ও সকল দুর্ধত্ত নিকটস্থিত দৌকানঘরগুলি 
হইতে পূর্ব-সংগৃহীত লাঠি ও বাশ আনিয়া হ্রিকীর্তনকারী যাত্রিগণকে আক্রমণ করিল। 
যাত্রিগণ নিরস্র। কাহারও হাতে নিশান কাহারও হাতে করতাল, কাহারও হাতে 
মৃদঙ্গ, কাহারও হাতে *শ্রীচৈতন্তভাগব্ত” ও “ভক্তিরত্বাীকরা+দি গ্রন্থ । GIT সকলের হস্ত 
শ্রীহরিনামের মালিকায় বদ্ধ তাহারা কোন রকমেই আত্মরক্ষা করিতে 
al পারিয়া অবশেষে শেষ-উপায় অবলম্বন করিলেন। নিখিল জীবের 
একমাত্র আরাধ্য, সর্ধ্কারণ-কারণ শ্রীরাধাগোবিন্দের Aye ও.সেবাঁবৈতব-দর্শন করিলে 
পাষণ্ডিগণের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া! নর-রক্তে শ্রীধামভূমি কলুষিত করিতে ন! পারে, এই ভাবিয়া 
হস্তিপৃষ্ঠোপরিস্থিত শ্রী শীরাধাগোবিন্দকে চামর-ব্যজন করিতে করিতে সেই BK GATS নিকট 
উপস্থিত হুইলেন। ভক্তগণ মনে করিলেন,_-যখন ay শ্রীশ্রীরীধাগোবিন্দ রছিলেন, 
তখন ভগবানের সন্মুখে BSI অন্তায়াচরণে বা নিরীহ পরিক্রমা-যাত্রী ও তক্তগণের প্রতি 
দৌরাত্মাহ্ষ্ঠানে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিবে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, কোন ধনাঢ্য 
নবরীপ-সহরবাসী মোটরে আসিয়া পরিক্রমাকারি-যাত্রিগণের প্রতি Be ছুড়িবার হুকুম 
দিলেন! তখন নবদ্বীপ-সহরবাসী কতিপয় দুর্ক,ত্ত ব্যক্তি একটু দুরে যাইয়া গা’ ঢাকা দিয়া 
পথিমধ্যে পূৰ্ব্ব-সঞ্চিত ইষ্টকখণওসমূহ পরিক্রমাকারি-যাত্রিগণের উপর নিক্ষেপ করিতে 
থাকিল; সম্মুখে একটি বাড়ীর ছাদ হইতে যে হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন, সেই হস্তিপৃষ্ঠের 
উপর প্রচুর ইট ও খোয়া নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
হায়! বাঙ্গীলাদেশের, বিশেষতঃ তীর্ঘস্থানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক লজ্জা, 
নৃশংসতা ও অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই নবদীপ-মগুলে একদিন গৌর- 
ou পুত্ৰ-কহ্য-সহধৰ্ম্মিনীকে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেব| শিক্ষ। দিয়াছিলেন, কোন কোন পুত্র 
= শদ্ধতকতি আশ্রয় করেন নাই বলিয়া আচাৰ্য্য প্রীঅছৈত-প্রভূ সেই পুক্রগণকে গৌরবিদ্বেষী 
করিয়াছিলেন। a এই অবস্থা! 


পোড়াম|-তলায় আশ্রয় 












ব্ভ্ব  পাষণ্ডিগণের দুর্ব্যবহার ও প্রভুপাদের অশ্ৰুতপূৰ্ব্ব ক্ষমাগুণ ৩২৭ 


এইরূপ অনবরত Brae ফলে বহু পরিক্রমার যাত্রী ও দর্শকের গাঁয়ে, মস্তকে, পায়ে 
আঘাত লাগিল। পশু-প্রক্ৃতি লোক গুলি বুঝি পশু-রক্তে সন্তুষ্ট ছিল না, তাই আজ তাহার! 
বৈষ্ণবগণের রুধির পানে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের রক্তে ধরাপৃষ্ঠ রঞ্জিত করিল! হর্ষ ত্বগণ 
শরীবিগ্রহের উপরও অনবরত ইষ্টক বৰ্ষণ করিতেছে দেখিয়া মাহুত হস্তী লইয়া উ্দশ্বাসে 
পলাইল। প্রাণের ভয়ে যিনি বে-প্রকারে পারিলেন, যে-কোন স্থানে আশ্রয়ের জন্ত 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোন কোন ধর্মপ্রাণ নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণকে স্ব-স্ব 
গৃহে আশ্ৰয় দিয়াছেন জানিয়| পাষপ্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন-পূৰ্ব্বক রুদ্ধ কবাটে পদাঘাত 
করিতে থাকিল এবং কবাট খুপিয়। দিবার জন্য গৃহকর্তীকে কিছুদূরে থাকিয়া ভয় দেখা ইতে 
লাগিল। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী রহিয়াছে দেখিয়! যাত্রীদের কেহ কেহ গাড়ীতে চড়িয়া 
fg শীঘ্র সেই স্থান-ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন) কিন্তু কোন কোচয্যান্ই ভাড়া যাইতে 
স্বীকৃত হইল ন| । যাত্রিগণ তখন উঁকি মারিয়া দেখিলেন,_-এঁ সকল ঘোড়ার গাড়ীতেও 
বড় বড় ইষ্টকখণ্ড বোঝাই রহিয়াছে! 
শুধু তাহাই নহে, কুলিয়া-সহর-প্রবাদী কতিপয় বিশিষ্ট wale ব্যক্তির মুখে পরে 
শুনিতে পাওয়া গেল যে, ধার্মিকের সজ্জায় গোপনে ব্যভিচার-রত এখানকার কতিপয় 
ধৰ্ম্মব্যবসায়ী ব্যক্তি নবদ্বীপের সর্বসাধারণকে কৌশলে ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য মতলব 
করিয়া পরিক্রমাকারি-যাত্রিগণের বিরুদ্ধে কতকগুলি অমূলক কণা পূৰ্ব্ব হইতেই বিশেষভাবে 
রচনা ও সৰ্ব্বত্ৰ রটনা করিয়াছিল। ইহার! বলিয়াছিল”_“ঘযাত্রিগণ “পোড়ামা'কে মানে না, 
জাতিভেদ মানে না” ইত্যাদি। কিন্তু ইহারা পোড়াযা-তলায় সর্বসমক্ষে উচ্চৈ:স্বরে পঠিত 
রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত প্ক্রীনবীপ-ধাম-মাহাত্ত্ে”র পদ্য গুলি * যদি মনোযোগ- 
পূৰ্ব্বক শুনিত, তাহা হইলে এইরপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত। 
ata 'বুঝিয়াও বুঝিব ন|’--ইহাই ধাহাদের সঙ্কল্প, তাহাদের কানে আত্মোপকার ও 
পরোপকারের কথা কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? 
hs পাঁষগুগণের এইরূপ পশৃচিত বাবহারেও আচাৰ্য্যবর্য্য শ্রী ন্তক্তি সিদ্ধান্ত 
mast গোস্বামী ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব, অশ্ৰুতপূৰ্ব্ব ক্ষমাগুণ সত্য-সত্যই সকলকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল। নবদ্বীপবাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র 
আচাধোর ক্ষমার আদৰ্শ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রিসজ্ব একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, 
“ইতিহাসে শুনিয়াছি, গ্রনিত্যানন্দ-প্রতৃ জগদানন্দ ও মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে 
কলসীর কাণায় আহত হইবার অভিনয় করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল চিণ্তা করিয়াছিলেন, ঠাকুর 


* প্রৌঢ়মায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী। 
সর্বযুগে এই স্থানে থাকে গোৌর-সেবী ॥ 
FEY, সৰ্ব্বকৰ্ম্ম এথা হয় ক্ষয়। 
প্রোঁঢ়মায়! বিদ্যারূপে করে কৰ্মমক্ষয় ॥ 






৩২৮ সরস্বতী জয়ী গঞাতিংশ- 


প্রীহরিদাস বাইশ বাজারে প্রহৃত হইবার অভিনয় করিয়াও অপরাধিগণের মঙ্গল কামন| 
করিয়াছিলেন, আচার্য্য শ্রীরামান্থদ ও শ্রীমধবমুনি সত্যধৰ্ম্ম এচারের জন্য কতবারই না জীবন 
সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন। সেই সকল পরোক্ষ কথ! আজ আমর! প্রত্যক্ষ করিলাম ! আজ 
পরছুখেদুঃখী গ্রীগৌরজন পরের মঙ্গলের জন্য--জগতে বাস্তবসত্য প্রচারের জন্তু জগাই- 
মাধাই হইতেও অধিকতর পাষগু-প্রকৃতি (কারণ, জগাই-মাঁধাই বিষু-অপরাধী পাপী 
মাত্ৰ ছিলেন, কিন্তু তাহার| বৈষ্ণবাঁপরাধী, Gers বা প্রচ্ছন্ন ধর্মধবজী ছিলেন না) শত 
শত ব্যক্তিকে শুধু একাকী নয়, তাহার প্রীণগ্রতিম নিফপট তক্তগণের সহিত, 
তাহার পুত্র-প্রতিম শিষ্যবর্গের সহিত, সত্যকথা-অবণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমাগত ভারতের 
শত শত ভক্তমণ্ডলীর সহিত, পঞ্চবর্ধীয় বালক হইতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধগণের সহিত 
কেবল “কলসীর কাণ” নয়, অজস্র ইষ্টকখণ্ডের অবিরাম বৃষ্টিপাত অম্লান-বদনে সহ্য করিয়া কি 
এক অপূৰ্ব্ব পরছুঃখকাতরতাঁর চরম আদর্শ প্রত্যক্ষ করাইলেন ! নিত্যানন্দ প্রভো ! হরি- 
দাস ঠাকুর ! বাস্ুদেব ঠাকুর! আচার্য্য রামান্থুজ ! আনন্দতীর্ঘ! আজ কি এই পরম 
কারুণিক গৌরজনে তোমরা সকলে যুগপৎ সমাবিষ্ট হইয়া জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের 
Comey প্রচার করিতেছ ?” কেহ কেহ্‌ বা বলিতে লাগিলেন,--“আজ এই নবদ্বীপে 
জগাই-মীধাইর প্রতি শ্ৰীনিত্যাননা-প্রভূর আদর্শ কৃপা প্রদর্শনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
হইল।৮ এই ঘটনা নবদ্বীপবাসী অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও বিভিন্ন স্থান হইতে 
সমাগত কোন কোন wate ব্যক্তি বিভিন্ন সাধারণ পত্রিকায় প্রচার করিয়াছিলেন | 
২৪শে ফান্তনের "দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,” ২৮শে ফাঁন্তনের “সপ্জীবলী,” ২রা চৈত্রের 
“দৈনিক TYAS)” ও মফস্বলের আরও অনেক পত্রিকা এবং অসংখ্য সত্যপ্রীণ ব্যক্তি বহু 
বহু পত্র ও লেখনীর দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন আচার্যের এই অপূৰ্ব্ব আদর্শের কথা 
জগতে জানাইয়াছিলেন।* 

আমরা! নিয়ে ২৪শে IA (১৩৩১) তারিখের “আনন্দবাজার পত্ৰিকা” হইতে নবদ্বীপ- 
বাসী একজন প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির বিবরণের কিয়দংশমাত্র উদ্ধার করিলাম, 

গত ৫ই মার্চ (১৯২৫) পূৰ্ব্বাই পা টার সময় নবধীপের পোড়ামা-তলায় অতি ভীষণ, অত্যান্ত 
* লজ্জাকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়| গিয়াছে! আমি নিজে নবদ্বীপ-প্রবাসী, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই লোমহর্ষণ 
ঘটন! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়| হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া গৃহে ফিরিয়াছি! শুনিয়াছি, প্রায় চারিশত 
বংমর পূর্বের অবধূত নিত্যানন্নের ললাটে তদানীস্তন নবদ্বীপের কোতোয়াল জগাই ও মাধাই নামক CESARE 
“কলসীর কাঁণা’ নিক্ষেপ করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল। আজ সেই লীলারই পুনরাভিনয় দর্শন করিলাম। 
REVIT পরিচালকরপে *** গৌস্বামিগণ ও অন্যান্য কতকগুলি অসংপ্রকৃতি লৌকও ছিল। ইহাদের এই 
ক্রোধের কীরপ-__পরিক্রমীর উদ্যোগকারিগণ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ঠাকুর দর্শনের জন্য ভেট-প্রখী-_ধর্সের নামে 


-ভয়ে এখানে এ সকল কথা প্রকাশিত হইতে পারিল না। বিশেষ অনুসন্বিত্য পাঠকগণ ওয় 
টাক এ বিষয়ে বিভিন্ন পঞ্জিকা হইতে উদ্ধত বিবরণ-সমূহ দেখিতে পারেন । 


বৈভব সাময়িক সংবাদপত্র-সমূহে প্রত্যক্ষদশিগণের অভিমত es 


ব্যবসায়, আঁচার্য্যের আসনে বসিয়া ধৰ্ম্বের নামে ব্যভিচার কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্মের 
অনুমোদিত নহে । উপস্থিত একটু নিরপেক্ষত্বভাব ব্যক্তিমাত্ৰেই ভাহাদের এই হৃদয়ের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি 
রিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলেন; কিন্তু একটু পরেই থে রক্তপাঁত ঘটল, তাহা! দেখিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া 
উঠিলাম। মনে হৃইল,_নবদ্ধীপ-সহরের এই ব)ভিচার্স্ৰলোত কি আর থামিবে না? আর যীহারা ইহার 
প্রতিকার করিতে আসিবেন, তাহাদের প্রতি কি এইরূপ অবাধে অত্যাচার চলিবে ? হায়! সরল, ধর্মভীরু 
ব্যক্তিগণের নবদ্ীপ-সহরে আর বান করাই কঠিন হইয়া উঠিল। কিছুদিন পূর্বেও নবর্বীপ-সহরে একটি তত্ৰ- 
মহিলার প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল,--উহ1 নংবাদ-পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে | 

abet ফান্ন (১৩৩১) তারিখের “সন্ধীবনী”” ও ২রা বৈশাখ (১৩৩২) তারিখের “দৈনিক 
বস্থমতী”তে আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের 


ও ভারতবর্ষের আরও বহু সাময়িক পত্রে প্রত্যক্ষদর্শিগণ এই সকল কথা জানাইয়াছিলেন। 
নবদ্বীপে বৈষ্ণবের উপরে অত্যাচার! 

বিগত ১৬ই মাঘ (১৩৩১) তারিখে কলিকাতা ১নং উণ্টাডিঙ্গি-অংসন-ব্লোডদ্থ Aca laws হইতে 
বাঙ্গালা, বিহার, উড়িবা, মাদ্রাজ প্ৰভৃতি বিভিন্ন স্থানের যাত্ৰী গৰীগোঁড়মওল-পরিত্ৰমাঁয় বহ্গিঁত হন। ভক্তগণ 
চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর, বীরভূম, যশৌহর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও নদীয়া প্ৰভৃতি জেলার বহুতীৰ্ণে 
পরিভ্ৰমণ-পূৰ্ব্বক ১৬ই ফান্তন হইতে গ্ৰীঞ্ীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ত করেন। এই ধাম-পরিক্রমায় ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় আড়াইশ্রত SAAT ও তিনশত ভদ্রমহিলা যোগদান করেন। যাত্রিগণ ২*পে 
ফান্তন, ৪ঠ মার্চ বুধবার AACS সহর-ন্বন্ধীপে গমন করেন সহরের বিভিন্ন পথে কীর্তনকারিগণ সংকীৰ্ত্তন 
করিয়া “ভজনাশ্রমে” বিশ্রামার্থ গমন করেন। সায়াহে পুনরায় স্ত্ীপুরুষ সমস্ত যাত্রী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের 
সহিত কীর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পোড়ামা-তলায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে কিশোরগঞ্জের জনৈক কীৰ্ত্তন-গায়ক 
এপ্রার্থনা” কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ত করিলে যাত্রিগণ ভূমিতে উপবেশন করেন | দেখিতে দেখিতে তথায় সহরবাসী 
কতিপয় যুবক, বালক ও প্রচ আসিয়া দীড়াইল। ক্রমে তাহারা এক স্থানে জনতা করিয়া বিকট চীৎকার, 
অশ্রীব্য ভাষা উচ্চারণ ও ধুলি নিক্ষেপ করিয়া কীর্তনে বিস্ন জন্মাইতে লাগিল এবং স্ত্রী-যাত্রিগণের উপর ধূলি, 
গোবর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ নিক্ষেপ করিয়া ডাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল | নবন্ধীপবাসিগণের 
এই প্রকার আচরণে বিপদের আশঙ্কা করিয়া পরিক্রমীকারিগণ চলিয়া যাইতে চেষ্টা করেন? কিন্তু তখনও 
তাহারা আক্রমণ করে | এইভাবে যাত্রিগণ তাড়াতাড়ি দ্থানত্যাগ করেন! 

নিশার অন্ধকারে FLSA যাত্রিগণের, বিশেষতঃ নারীগণের প্রতি এই প্রকার অমামুষিক ব্যবহার 
পরিক্রমীকারিগণ কীৰ্ত্তনমুখে পোড়ামা-তলা হইতে 
টাপাহাটিতে গমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন পার্খস্থিত ছাদ 


হইল এবং শত শত আক্রম্ণকারী লাঠিহস্তে যাত্রিগণকে 
পদাদি ভাঙ্গিয়া গেল এবং অনেকে পলায়ন করিয়া ও পার্শবর্তী গৃহ বা গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া আস্মরক্ষা 


করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রবের গৃহে গৃহে UR তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে! 

আমি পথে কৌনরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছি। ছত্রভঙ্গ হইয়া মধ্যাহকালে একত্রে অনেকে চাপাহাঁটিতে 
“্র্গোর-গদাধর-মন্দিরে'' মিলিত হওয়ার পর সকল কথা জানিতে পারিলাম | দেখিলাম, কাহারও মাথা! 
ফাঁটিয়াছে, কাহারও হাড়; কাহারও বা জানু ভাঙ্গিয়াছে। পায়রাডাঙ্গা-েশন-মাষ্টারের পুত্ৰ সংজ্ঞাহীন হইয়া 
মৰথীপের ডা্তারখানায আছে ইত্যাদি বহ সংবাদ পাইলাম। যথাকালে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিব । 






৩৩০ সরস্বতী-জয়ী পঞ্চত্ৰিংশ- 


আমার এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ ভীষণ অত্যাচার দর্শন করি নাই। হিংস্র বন্য পপ্তগুলিরও এরূপ 
নৃশংস ও বীভৎস আচরণ হইতে পারে কি না, জানি না| নবদ্বীপের এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণ 
যাত্রিগণের প্রতি কিরূপ প্রতারণামূলক নিষ্ঠুর আচরণ ও অমানুষিক অত্যাচার করে, তাহা দুর হইতে শুনিয়া- 
ছিলাম; কিন্তু উপরি-উক্ত অত্যাচার কল্পনারও অতীত। আরও পরিতাপের কথা, আক্রমণকারিগণ কীৰ্ত্ধনের 
খোল ও নিশানাদিও ভাঙ্গিয়াছে। গোঁড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীকুঞ্নবিহারী বিগ্যাভূষণ মহাশয়কে আক্রমণ Ann 
প্রায় ছয়শত টাক! ও গায়ের গরম কাপড় ইত্যাদি লইয়| গিয়াছে। 

শ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেরেস্তাদার, ES জজকোর্ট, খুলনা 

Gas প্রভূপাদের অসাধারণ ক্ষমা-গুণের প্রশস্তি কীৰ্ত্তন ও BK ত্বগণের ব্যবহারের 
নিন্দা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহু mete পণ্ডিত ব্যক্তি অসংখ্য পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; 
সকলগুলি সংরক্ষিত হইতে পারে নাই বলিয়া নিম্নে মাত্র কএকটি প্রকাশিত হইল | 


আগরতলা হইতে মেজর সাহেবের পুত্র আজমগড় নিবাসী প্রবীণ ও বিজ্ঞবর Age 
রামশরণ সিংহ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,__ 


বৈষঞবাপ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পরম অদ্ধাম্পদেষু _ 

শ্রধাম কুলিয়া-নবন্ধীপের দুর্ঘটনার বার্তা অবগত হইয়া আশ্চর্য্য হইলাম! শিক্ষিত ও ভদ্র লোকের 
মধ্যেও এখন এইরূপ FES লোক আছে! তাহারা এরূপ ব্যবহার করিতেছে! শ্রীজগাই-মাধাই ও 
শী্রীনিত্যানন্দ-প্রভূর কথা মনে করিয়া কোন বিষয়ে কষ্ট অনুভব করিবেন না । আপনি শীপ্রীমহাপ্রভূর পরম 
সেবক, পরম বৈষ্ণব, আপনাকে এ বিষয়ে অধিক কথা লেখা অসঙ্গত। ge wit আচরণে আমরা বিশেষ 
দুঃখিত। হতভাগ্য তাহার! সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবপদে দণ্ডবৎ নিবেদন। 

মালদহ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন,__ 
পরম শ্রদ্ধান্পদ শ্রীযুক্ত ও বিষুপাঁদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্্যগ্রীমৎ সিদ্ধান্তসরম্বতী মহারাজ শ্দ্ধাম্পদেু_ 

গীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় দুর্ঘটনার কথা জানিতে পারিয়। দুঃখিত হইলাম । আপনাদের মঙ্গল- 
সংবাদ জানিতে পারিলে সুখী হইব। শ্রীধাম রামকেলি-পরিক্রমার সমসাময়িক প্রসঙ্গ, যাহা “মালদহ-সমাচার” 
ও “মালদহ-হিতৈধী”তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ আপনাদের গোচরার্থ পাঠাইলাম। যাহাতে 
বিজ্ঞাপন থাকে না, এমন স্থানে প্রকাশ করিবেন। 


ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্ৰী বেদাস্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন মহাশয় লিখিয়াছিলেন,- 
সম্পাদক মহাশয়গণ । আপনার! বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহাতে MITT চক্গুঃশূল 
হইয়াছে । * * * দুর্বৃত্তগণ যে বিদ্বেষ বা হিংসা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আপনাদের গুণ-গান 
অনেকদিন হইতে ভাহীর! শ্রবণ করিয়া এক্ষণে বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। "পয়ঃপানং তুজঙ্গানাং কেবলং 
বিষবর্ধনমূ।” হিংসার কাৰ্য্যই এই। এক নিবিড় জঙ্গলে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল; একটি লোক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল,_“ভাই ! এ বনে কেন ?” উত্তর-“বাঘে খা’বে বলে ৷” প্রশ্ন--“তাতে তোমার যে প্রাণ 
যাবে ?” COROT মনুত্তের রক্তের আস্বাদন জান্বে ও অনেক মনুস্ত ধারে খা’বে।” 
_ এই সকল Res, ধৰ্ম্ম-বিস্নকারী ব্যক্তি স্লচ্ছশ্ৰেণীর নহে কি? আপনার! বিনীত বাক্যে RH SAF 
চার ব নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ যে বিনয়ের কার্য নহে, এ যে 'মুর্ঘন্ত ache”, যেরূপ 


'বৈতব সজ্জনগণের সহান্ুভূতি-সুচক পত্র ৩০১ 


রোগ, cmt চিকিৎসাও ত’ আছে; আপনারা নিতাইর ভজন! করেন, তাই মার খাইয়াও দুর্্‌ত্তদিগকে 
মঙ্গলের উপদেশ দিয়াছেন | 

দুর্কত্তগণের ব্যবহার মনে করিয়া সমস্তদিন অশান্তি ভোগ করিলাম ; রাত্রে নিদ্রার পর মনে হইল,-- 
রব wid ঠিকই করিয়াছে ; কারণ, আপনারা মহাপ্রভুর পার্ধদ; তাঁহার লীলাবিস্তার-জন্য তিনি আপনাদিগকে 
আবিৰ্ভাব করাইয়াছেন। ভগবান্‌ যখন HAYS হন, তখন অন্থরগণও জন্মগ্ৰহণ করিয়া থাকে। সত্যযুগে 
হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অন্থরগণ ; ত্রেতায় রাবণ, কুস্তকর্ণ প্রভৃতি; দ্বাপরে শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং কলিতেও অন্থরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনার! যে মহাপ্রভুর পার্ধদ, তাহা RAS 
অন্থরগণ-দ্বার! প্রমাণিত হইল। 

আসাম গোয়ালপাড়া হইতে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের এমিষ্ট্যাণ্ট, হেড মাষ্টার 
শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাস বি-এ-জি, বি-টি মহাশয় লিখিয়াছেন,_ 
বৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতিপূর্কিকেয়ম_ 

+ * গোঁসাই অপগৌর প্রভু আসিয়াছেন। ভীহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিতে পাইলাম। দুঃখ 
হইতেছে যে, আমিও পরিক্রমাকারিগণের মধ্যে একজন হইতে পারিলাম al) নিত্যানন্দ-প্রভুর এধর্য্যের কথা 
শুনিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে। পাষওগণের বাবহার তাহাদের দুর্বলতার পরিচায়ক নিশ্চয়, সন্দেহ 
নাই। এইরূপ লীলা শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যখন তিনি জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকায় পলাইয়| গিয়াছিলেন। 
ধৰ্ম্মপচার-উদ্দেশে এইরূপ লীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে! পাষগুগণ পরে বুঝিতে পারিয়া “হা হতোহন্সি” বলিয়া 
অনুতাপ করে। রীবণপুরীতে আগুন লাগিল; জানি না, কবে ইহা নির্বাপিত হইবে। হায়! বিষয়বিষ্ঠাভোগী 
কুজুরগণ ভোগমুখে সুগম অর্থোপার্জনের পথে বড় বাধা পাইয়াছে বোধ হয়। 


কৃষ্ণ নানাভাবে আমাদের সেবানুরাগ পরীক্ষা করিয়া থাকেন ; এজন্যই শ্রীচৈতন্য- 


লীলার ব্যাস গাহিয়াছেন”৮_ 
হত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার"দুঃখ | 
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন সুখ ৷ 
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই al জানে | 
বিঘ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব ন! চিনে ॥ 
_ চেঃ ভাঃ মঃ ৯1২৪৭) ২৪১ 


প্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর নির্ধ্যাণে 


২৪শে ফান্তন, ৮ই মার্চ রবিবার ভি শেষ দিবসে রা ব্ৰাহ্মণ- 

ৎ ভবানীচরণ মহাঁশয়_যিনি পরে ‘শীভাঁগবতজনানন্দ 

a ০৯: করিয়াছিলেন, তিনি প্রীধাম-মায়াপুরে owas 
মহাযোগীর তায়. নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। উচ্চকুল, শ্ব্্য, পাণ্ডিত্য ও র্পপ--যাহা| 
ৰা দীনের হরিসেবার বহ বির, তাহা রমাত্ার থাকাও ইনি 
তৎসমস্ত গুরূগৌরাল-সেবায় নিযুক্ত করেন! অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সেবায় যে উৎসাহ 
পাইনা ছিলেন: তাহাতে TREAT হা লি লগ করিতেন! ইনি নিধ্যাণের মাত্ৰ 


৩৩২ সরস্বতী-জয়শ্রী গঞ্চতিংশ- 


কএকদিন পূৰ্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই নিজের নির্ধ্যাণ ও পৃথিবীর সৰ্ব্বত্ৰ 
গরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারের কথা একটি প্রবন্ধে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধ 
‘গৌড়ীয়’ ওয় বর্ষ ২৭শ সংখ্যার ৮ম পৃষ্ঠায় “বন্ধুর কৃত্য” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি 
শ্রীগৌড়মগ্ডল-পরিক্রমীর অব্যবহিত পূর্বে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-সেবায় যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। প্রীগৌড়মণ্-পরিক্রমাত্রত উদ্যাপন করিয়া শ্রীনবদীপ-পরিক্রমার শেষের দিন 
তিনি মহাযোগীর via নিৰ্য্যাণ লাভ করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সতীৰ্থ 
ভ্ৰাতৃগণ পধ্যস্ত সকলের হৃদয়কেই তাঁহার বিরহ স্পর্শ করিয়াছিল। শ্রীধামপ্রচারিণীসভার 
একক্রিংশ বাধিক অধিবেশনে (২৭শে ফান্তুন, ১৩৩১) ৯২ই মার্চ, ১৯২০) প্রভূপাদ উপদেশ- 
মুখে নিজ-তক্তের বিরহ-স্মৃতির কথা সকলকে জানীইয়াছিলেন। আমরা তাহা হইতে নিম্নে 
কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি,__ 
সুখ, দুঃখ ও Bee অবস্থাত্ৰয়-দ্বার| প্রীভগবান্‌ আমাদিগকে কৃপা করেন। তিনি পরম 
কারুণিক। জগতে দুঃখের সমাবেশ-দ্বার| তিনি আমাদিগকে প্রতিপদে মঙ্গলময়ী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, 
পৃথিবী যে আমাদের নিত্যবাসস্থলী নহে, ইহাও দেখাইতেছেন ; যে কয়টা দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, 
তাহাতে কেবলমাত্র ow হরিতোষণ-বাতীত আর অন্য কোন কাধ্যে বৃথা প্রয়াস করিতে হইবে না । * * 
অনেকে মনে করেন) জগতে দুঃখ রাখিয়া ভগবান্‌ অন্যায় করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা WR | জগতে 
দুঃখ-লাভই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান | দুঃখের অভ্যন্তরে এমন এক পরম উপাদেয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে 
যে, যাহার দ্বার আমাদের পরম মঙ্গল হইতে পারে। প্রীকুস্তীদেবীর উক্তি আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন, 
বিপদঃ সন্ত Sle AWS GA তত্র অগদ্গুরো! | 
ভবতো! দৰ্শনং যত স্তাদপুনৰ্দবদৰ্শনম্‌ ॥ 
জন্যৈশ্বৰ্্যক্ৰুতশ্ৰীভিব্লেধমানমদঃ পুমীন্‌। 
নৈবারহত্যতিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচয়ম্‌ ॥ 
_-ভাঃ ১1৮1২৫-২৬ 
সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে কথা নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহীও আপনার! জানেন 
SSSA হুসমীক্ষ্যমীণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্‌। 
হৃদ্বাত্বপুভিবিদধন্নমণ্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥ 
_-ভাঃ ১৭|১৪|৮ 
ভগবদ্বিমুখত| বিনাশ করিবার জন্য ‘দুঃখ’ ও তগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইল্ৰৰিয়ন “মুখ? হুষ্ট 
হইয়াছে। যখন আমর! সুখ, দুঃখ,--উভয় বিখানকেই ভগবানের “কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিব, তখন 
হইতেই আমানের মঙ্গল উদিত হইবে | 


, কলিকীতার বল্লভাচা্্-সংদায়ের সভাস্থলীতে প্রভুপাদ 





মম... 


বৈভয শ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত মালব্যজী aoe 


জীবিতাবস্থায় উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রভূপাদকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন 
এবং গৌড়ীম়-বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ করিবার aD প্রায়ই প্রভূপাদের নিকট আসিতেন। 

সেই সভায় উক্ত সম্প্রদায়ের পণ্ডিত গীমান্‌ শরীধর শৰ্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীমান্‌ রামগোঁপাল 
শাস্ত্ৰী এবং গৌড়ীয়-সম্প্ৰদায়ভূক্ত প্ৰীবুন্দাবনবাসী শ্রীমান্‌ মধুস্থদন ভট্ট প্রভৃতি Sars ছিলেন। 
পণ্ডিত শ্রীমান্‌ ঘনগ্যামদাসজী প্রভুপাদের বাণী অবণের জন্য সকলকে প্রার্থন| জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। প্রভূপাদ তথায় একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ও বল্লভ- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর বৈশিষ্ট্যের কথ! এবং পুষ্টিমার্গ যে গ্ৰীন্নপ-বঘুনাথাদি কথিত রাগানুগ 
তক্তিমার্সেরই একপ্রকার অসম্যক্‌ বিচার-প্রণালী, তাহা জানাইয়াছিলেন | * 


জীগৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 


atria ১৩৩২ সালের ৪ঠা বৈশাখ, ইংরাজী ১৯২৫ সালের ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্যজী শ্রীল প্রভূপাদকে দর্শন করিবার জন্তু সুপ্রসিদ্ধ শিশিরকুমার 
ঘোষ মহাশয়ের কৃতিপুত্র পরলোকগত গীযৃষকান্তি ঘোষ ও উট্টপল্লী-নিবাসী মঃ মঃ পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তৰ্করত্ন মহাশয়ের AS শ্রভীব oat এম্‌-এ প্রভৃতি কএক ব্যক্তির সহিত 
গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। প্রভুপাদকে দর্শন করিয়াই পণ্ডিত মালব্যজী অত্যন্ত আবেগের 
সহিত বলিয়া উঠিলেন,_ 

“আজ ধন্য হইলাম! আজ কৃতাৰ্থ হইলাম! আজ মত্য-মত্যই আমার ভাগ্যে একজন আদৰ্শ 
মহাপুরুষের দৰ্শন হইল 1” 

পত্তিতজীর সহিত Aa প্রতুপাদ বৃত্তবরাহ্গণতা (বৃত্তি বা লক্ষণানুসারে বর্ণ-নির্ণয় ) ও 
পারমার্ধিক ব্রাঙ্গণতার কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রায় সহজ বৎসর পূর্বের প্রাচীন গ্রন্থ 
গ্ৰীৱামানুজাচাৰ্য্যের পরম গুরু Artis খষি-প্রণীত 'আগমপ্রামাণ্য* হইতে বাঁজসনেয় 
ও একায়নশাখী বৈষ্ণব-ব্ৰাহ্মণের কথা পাঠ করিয়া পণ্ডিতজীকে শ্রবণ করান এবং বহুবিধ 
বৈদিক প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মই যে সনাতনধৰ্ম্ম washes যে আত্মার নিত্য! বৃত্তি, তাহা 
প্রদর্শন করেন। গ্রভূপাদের নিকট এইসকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত মাঁলব্জী বলেন,-- 

ধ্ৰস্গদেশের গ্ৰীমে-গ্ৰীমে, দ্বারে-দারে, তথা ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর সৰ্বত্ৰ আপনার এই সকল কথা 
বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক বর্তমান সময়ে দেশে হরিভ্তি-প্রচানের দুর্ভিক্ষের ফলে দেশ বিধৰ ও 
অপধর্দের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, হুতরাং এখনই হরিভক্তি-প্রচারের উপযুক্ত সময়।” 

প্রভৃপাদ SRSA পণ্ডিত মালব্যজীকে বলিলেন’_" 

“আমর! গুদ্ধা ও নিৰ্মলা ভক্তির কথা প্রচার করায় জগতের ভোটি-প্ৰথা আমাদিগকে অধিক সমৰ্থন 
করিবে ন| | শুনিয়াছি, আপনি ভাগবত পাঠ করেন। অতএব আপনি নিশ্চয়ই জানেন,__ভাগবতধর্শের 
ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, নিরস্তকূহকসত্যস্বরপ THOT ভগবান্‌ Age প্রোজ.বিতকৈতবধর্সের (গুদ্ধভক্তির) হ্বারাই 


* প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী’ > থঃ ২৩১-২৩৪ পৃঃ দ্রঃ 







৩৩৪ সরস্বতী-জয়ন্ী পঞ্চজিংশ- 


সেবিত হন। অন্তাভিলাষ, নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম, নির্ভেদব্রক্মানুদন্ধানপর জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগ, ব্রত, 
তপস্তা, কৃত্রিম বৈরাগ্য প্রভৃতি প্রোজ.ঝিতকৈতবধর্্ম নহে। গ্রীমন্তাগবত এ সকলকে কপটতাময় দেহ ও 
মনোধৰ্ন্ন বলিয়াছেন। নিৰ্ম্মলাত্মার যে অহৈতুকী অপ্রতিহতা৷ স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাই ভগবড্তক্তি। বৈদিক 
উপাসনার নামে যাহ! পঞ্চোপাসনা, তাহ! শুদ্ধতক্তি নহে; কেননা পঞ্চোপ।সনায় ভক্তির ও ভগবানের নিত্যত্ব 
স্বীকৃত হয় নাই। কোন ভোগ বা মোক্ষপর কাৰ্য্যমিদ্ধির জন্য সাময়িক দেবত1-কল্পনায় ভক্তির নিত্যত্ব ও 
অকপটতা৷ নাই |” 

এতপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ পণ্ডিত মাঁলব্যজীর নিকট আচার্য্য শঙ্কর, রামান্ুজ, মধ্ব ও 
শরীমন্মহা প্রভুর দার্শনিক বিচারের পার্থক্য, Gey, বৈশিষ্ট্য এবং উৎকর্ষও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

পণ্ডিত মালব্যজী প্রভুপাদের মুখে যখন এ সকল ভাগবত -সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে- 
ছিলেন, তখন তিনি প্রভুপাদের বাণীর সমর্থনে শ্রীমস্ভীগবতের বহু শ্লোক উচ্চারণ করিতে 
করিতে প্রভূপাদকে বলিতে লাগিলেন,-- 

“আপনি ভাগবতরসামৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া ভারী হইয়াছেন, কাজেই আপনার erg ও 
আচার্যযত্বের নির্ভীকতা আমাদের আদর্শস্থানীয়। আপনি সেই ভাগবতামৃতরসের বিন্দু বিন্দু আপনার আদর্শ- 
চরিত্র শিশ্তগণকে পান করাইয়া আপামর সাঁধারণে সেই রস বিস্তার করুন| প্রকৃত ব্ৰহ্মণ্যধৰ্ম্ম৷ প্ৰকৃত বৈদিকধৰ্্ 
ও প্রকৃত বৈষ্ণবধৰ্শ্মে কৌন ভেদ নাই। প্রকৃত ব্ৰাহ্মণ হইলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় 1৮ 


পণ্ডিতজী অত্যন্ত আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,__ 


“Please tell me when you will give me thousands of Brahmin devotees, 
tell me when I shall get them frem you” 


অর্থাৎ আপনি কবে আমাকে সহস্ৰ পারমীর্থিক-ব্রাহ্মণ-উপদেশক দিতে পারিবেন ? 
পণ্ডিতজী গৌড়ীয়মঠের কার্য্য-বিবরণী এবং মঠস্থ সন্ন্যাসী ও ব্ৰহ্মচাবিবুন্দের আদর্শ- 
চরিত্র ও ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন;-_ 


I want in no time five thousand disinterested Brakmacharins from you who 
can preach Bha#té from door to door from sun-rise to sun:set.” 


অর্থাৎ আমি অবিলম্বে আপনার নিকট হইতে এমন পাঁচ হাজার নিঃস্বার্থ ব্রহ্মচারী 
চাই, যাহার! কুর্য্যোদয় হইতে স্থধ্যাস্ত পর্য্যন্ত ঘারে দ্বারে তগবন্তক্কি প্রচার করিতে পারেন। 
পণ্ডিত agai অধিকারী বি-এ মহাশয় পণ্ডিতজীকে শুদ্ধ হরিকথা-প্রচারে নানা 
প্রকার বিঘ্ন ও লোকের অরুচির কথা জানাইলে পণ্ডিত মালব্যজী বলিলেন, 
“উৎসাহ ! উৎসাহ !! Don't mind ; Go on, Be forward 1” 
প্রভুপাদ তখন উপদেশামৃতের শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে বলিলেন,-- 
উতসাহায্নিশ্চয়াদ্ধৈৰ্য্যাৎতত্তৎকৰ্ম্মপ্ৰবৰ্ত্তনাৎ | 
ৰ __ সন্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ যড়,ভৈৰ্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ 
22 নিতে চাহিলে তাহাকে - একখান! 
প্রদা sistas ২. 


বৈত্তব অহিতবাদ-প্রচারক গ্রীম্যপত্রের মাৎসর্য্য ও তথ্প্রতিবাদ ৩৩৫ 


পত্ডিতজী মঠে শ্রীমন্হা প্রভুর শ্রীমর্তি দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“এই af 
হাত উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন কেন?” প্রভূপাদ বলিলেন,--“ইহ| শ্রীগৌরসুন্দরের 
হুরিনাম-গ্রচারের অবস্থা-জ্ঞাপক শ্রীযৃত্তি।” পণ্ডিতজী ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদকে 
অভিবাদন-পূর্বক বিদায়ের অনুমতি চাছিলেন ) যাইবার সময় শ্রীজীব স্তায়তীর্থ বলিয়াছিলেন, 
--“আমরাও শীঘ্রই আপনাদের সহিত যোগদান করিব 1” 

গ্রভূপাদের সহিত পণ্ডিত মালব্যের সাক্ষাৎকারের কথা ১৮ই এপ্রিল (১৯২৫) 
তারিখের ইংরাজী দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা” এবং ২৪শে এপ্রিল (১৯২৫) তারিখের 
ইংরাজী দৈনিক “ফরওয়ার্ড. পত্রিকা” প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এই সকল কথা শুনিয়া অহিতবাদ-প্রচারক একখানি গ্রাম্য সাময়িক পত্র স্বাভাবিক 
মৎসর-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিলে বহু সত্যান্থরাগী ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন। Gat ছুই একটি গ্রাম্য-বার্তীবহের বক্তব্য বিষয় এই যে, প্তাতন্ত কুপঃ”-- 
স্ায়াবলম্বনে শৌক্র-বিচারে বর্ণ-নিরূপণই ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান থাকিবে এবং শ্রীমন্মহাভারত, 
্রীমপ্ভাগবত, ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি, বহু বহু শাস্ত্ৰ ও মহাঁজনগণের প্রমাণ,_-সকলগুলিকে 
ধামাচাপা দিয়া মেয়েলি-প্রথাকেই সমাজে চালাইতে হইবে! যাহাতে পণ্ডিত যালব্যের 
মত ব্যক্তি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধান্তকে অপস্বার্থ-হাঁনির ভয়ে কোন প্রকারে 
গোপন করিয়া কেহ কেহ স্ব-স্ব অনভিজ্ঞতা ও দৌরাত্মোর জয়ঢাক বাঁজাইয়াছিলেন। 







যট্ত্রিংশ-বৈদ্তব 
আচাৰ্য্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


“ শুদ্ধভক্তিমত যত, উপধৰ্ম্ন-কবলিত, হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস। 
হানি Pretest, উপধৰ্ম্ম খান খান, সঙ্জনের বাড়া’লে উল্লাস ॥? 


বাঙ্গালা ১৩৩২ সালের ১৮ই বৈশাখ; ১ল| মে, ১৯২৫ কলিকাতা মহাবোধি-সমিতির 
প্রবীণ উদ্োগী বৌদ্ধ-উপদেশক ধৰ্ম্মপাল মহাশয় সিংহলদেশীয় ও নেপালদেগীয় তাহার 
বোধ ও ও পৰভুপাদ দুইজন উচ্চশিক্ষিত Proce প্রভুপাদের নিকট বুদ্ধগয়ার মন্দির-সন্বন্ধে 
কিছু নিবেদন করিবার জন্তু গৌড়ীয়মঠে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজী 
১৮৯১ সালে (বাঙ্গালা ১২৯৭ সন ) যখন উক্ত ধৰ্ম্মপাল মহাশয় কলিকাতায় আগমন করেন, 
তখন তিনি প্রভুপাদের নিকট কএকবারই উপস্থিত হইয়া ্রীমন্মহা প্রভুর কথা শুনিয়াছিলেন। 
পাটনা-বিশ্ববিস্তালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ মহাশয়ও 
বুদ্ধগয়ার মন্দিরের বর্তমান হিন্দু মহাত্তের পক্ষ হইতে অনেকগুলি কাগজ-পত্র প্রতুপাদের 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন। যাহাতে হিন্দুগণের নিকট হইতে হিন্দুর 
উপান্ত বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের তপস্তা ও সিদ্ধির স্থানটি হস্তাস্তরিত না 
হয়, তজ্জন্যই সমাদ্দার মহাশয়ের lay, Gor ও প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা। এদিকে 
আবার মহাবোধি-সমিতির পক্ষ হইতেও বৌদ্ধগণ প্রভুপাদের নিকট আসিয়া জানাইলেন 
যে, তাহাদের উপান্ত বুদ্ধদেবের মন্দিরে হিন্দুধৰ্ম্মাবলদ্বী শৈবমহাস্ত এক ‘কাহার’ জাতি- 
দ্বারা বুদ্মততির পূজা ক্রাইতেছেন ও ছাগবলি দিতেছেন! বুদ্ধদেবের কপালে তাহারা 
অন্তায়রূপে তিলক দিয়াছেন, ইহাতেও বৌদ্ধগণের যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। পভুপাদ 
উপস্থিত বৌদ্ধভিক্ষুগণকে বলিলেন, বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার । সর্বরসম্রদায়ের মানবের 
পরম-মঙ্গলের বার্তা-প্রচারক শ্রীমস্ভাগবত বলিয়াছেন,__ 

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমো হায় সুরদ্ধিযামূ। 
‘বুদ্ধে| নাম্াঞ্জনহ্থতঃ কীকটেযু ভবিস্তি ॥ 

i es --ভাঃ ৩২৪ 
প্র কীকট-প্রদেশে অবতীৰ্ণ হইবেন অতএব বুদ্ধবিষ্ণু 


অধ্যাপক সমাদ্দার 


বরন বুদ্ধ ও বৌদ্ধধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে প্ৰকৃতসিদ্ধান্ত ৩৩৭ 


সকল বৈষ্ণবেরই মান্ত; কিন্তু তিনি বিমুখ-মোহনের জন্ত যে মত প্রচার করিলেন, তাহা! 
প্রকৃত বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন AL যেমন শ্রীমন্মহাগ্রতূ শঙ্করাচাধ্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,-- 
আচাৰ্ধ্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্া হৈল। 
অতএব কল্পনা করি’ নাপ্তিক-শাস্ত্ৰ কৈল ॥ 
চিঃ চঃ মঃ ৬1১৮০ 
মহাপ্রভু শঙ্করপাদকে ‘আচাৰ্য্য’ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? কিন্তু বিষ্ণুবিমুখ-মোহনের 
জন্য নৈমিত্বিক-প্রয়োজনরূপে কল্পিত আচার্্যের নাস্তিক-মতবাদ নিত্যধৰ্ম্মযাজী বৈষ্ণবের 
গ্রহ্ণীয় নহে, বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বুদ্ধের শ্রীমূর্তি বা শঙ্করের প্রতিযৃত্তি দর্শন করিলে 
গ্রথমোক্ত ee “বিষ্ণু ও শেষোক্ত gece বৈষ্ণব-জ্ঞানে প্রণামাদি করিবেন; কিন্তু 
তাহাদের বিমুখ-মোহনপর বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ গ্রহণ করিবেন না। ‘জগীগীতগোবিন্মে 
শ্রীজয়দেব গোস্বামী বুদ্ধরূপি-বিষুকে প্রণাম করিয়| বলিতেছেন, 
নিন্দদি ষক্বিধেরহ্হ শ্ৰুতিজাতম্‌, 
সদয়হৃদয়দশিতপতুঘাতনূ। 
কেশব ! ধৃত-বুদ্ধশরীর ! জয় জগদীশ ! হরে! 
সুতরাং বৈষ্ণবগণ বে-চক্ষে বুদ্ধদেবকে দর্শন ও যে-তাবে শ্রদ্ধা করেন, তাহা হইতে 
বৌদ্ধগণের দর্শন ও বিচার পৃথকৃ। বৈষ্ণধগণ আস্তিক, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কায়মনোবাক্যে 
অহিংসা যাজন করেন। বৌদ্ধগণ মুখে “অহিংসা tated” বলিলেও প্রকৃতপক্ষে অহিংসা- 
পরায়ণ নহেন। ভগবানে অপ্রারুত-তক্তিরূপ আত্মার নিত্য চেতন-বৃত্তিকে শুন্ধীভূত করিবার 
চেষ্টা_আত্মহত্যা। শুনা যায়,--বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেকে মৃতপ্রাণীর মাংস ভোজন করিয়া 
থাকেন এবং মনে করেন,-- তদ্বারা জীবিত প্রাণীকে হত্যা করা হইল ন! বলিয়া অহিংসাধৰ্ম্ম 
পালিত হইল | পরমেশ্বরে ভক্তিহীন জীব-হিংসার বা জীব-অহিংসার বিচার উপস্থিত হইলে 
এইরূপ নানাপ্রকার কৃত্রিমতা ও দুষ্যতা আসিয়া উপস্থিত হয় । এজন্য আমরা বলি” _ বিষ্ণুর 
অবতার বুদ্ধদেবের YS বৈষ্ণবের দ্বারা পূজিত হইলেই তীহার যথাৰ্থ পূজা৷ AVA | বুদ্ধদেবের 
মন্দির সদাচারী হিন্দুর হন্তে থাকাই যুক্তিযুক্ত) তবে সেই স্থানে যাহাতে ছাগবলি প্রভৃতি 
কা্ধ্যের অনুষ্ঠান ন! হয় এবং যাহাতে সাত্বিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের দ্বার! বুদ্ধদেবের পুজা হয়, 
পক্ষ হইতে যত্ন কর! FST | 
টা পি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা বুদ্ধদেবের মুর্িকে 
তাহার ASS হইতে পৃথক্‌ মনে করেন;_না, এক’ ভাবেন? 
তাঁহার! বলিলেন,_-আমরা বুদ্ধদেবের ূত্তিকে তাঁহার Emblem মাত্র মনে করি। 
প্রভুপাদ--এই বিষয়েই আপনারা পর্বত বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবগণের বিচার হইতে WT 
হইয়াছেন ; বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর যে Ayes পূজা করেন, তাহা বিষ্ণুর বাস্তব স্বরূপ-সত্বা 


হইতে অভিন্ন ৷ 





৩৬৮ সরস্বতী-জয়তী যট্‌ত্ৰিংশ- 


প্রভুপাদ বৌদ্ধ-ছাত্রদ্বয়ের নিকট বিভিন্ন বৌদ্ধদার্শনিক-মতবাদ, শঙ্কর-দর্শন ও বৈষ্ণব- 
দর্শন-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কীৰ্ত্তন ও আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অচিন্মাতরবাদ, 
চিন্মাব্রবাদ ও চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তের পরস্পর পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন। বৌদ্ধবাদ-- 
অচিন্মাত্রবাদ, এবং শঙ্করের মতবাদ-_চিন্মাত্রবাদ। শ্রীমন্মহী প্রভূ উভয় মতকেই নাস্তিক্য- 
মতবাদ বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতটি _-বেদবিরোধী স্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ ; 
আর দ্বিতীয় মতটি মুখে বেদ স্বীকার করিলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। 


বেদ ন| মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত’ নাস্তিক। 
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ 
— tbe চঃ মঃ ৬১৬৮ 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যে মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার 
হইয়াছিল, প্রতুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সেই স্থানটি পাঠ হী বৌদ্ধগণকে 
বুঝাইয়৷ দিলেন এবং Fay মহাপ্রতুর প্রচারিত চিদ্বিলাসের কথাও বলিলেন। 


১৯শে বৈশাখ (১৩৩২ ), রা মে (১৯২৫) শনিবার চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত 
বসিরহাটের অধিবাসী কতিপয় সত্যানুরাগী ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহে প্রভুপাদ সপার্ধদে সেই 
স্থানে পুনরায় শুতবিজয় করেন। এ স্থানে প্রীমন্মহাপ্রভূর প্রচারিত ধৰ্ম্ম ও তাহার বর্তমান 
বিকৃত অবস্থা, “ত্রিদগ-সন্নাস-বিধি, “কাষায়-বেষ,” ‘মায়|বাদীর রক্তবন্ত্র-পরিধান,” ‘ভক্তি- 
সন্ন্যাস এবং কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-সন্ন্যাসের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রচারকগণের বক্তৃত| হয়। 
তৎপরদিন প্রভুপাদ স্বয়ং ‘wal ও বিদ্ধা ভক্তি’ সম্বন্ধে একটি সাঁরগর্ভ বক্তৃতা * করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে প্রভুপাঁদ কতিপয় প্রচারককে গড় বেতা, কএক জনকে চব্রিশপরগণার 
AG প্রভৃতি গ্ৰামে, কএকজনকে মান্ভূম জেলার ধানবাদ, কুমীরডুবি প্রভৃতি স্থানে কএক 
মূর্িকে মেদিনীপুরের কীখি, নাম! প্রভৃতি স্থানে, কএকজনকে বিষ্ণুপুর, WATS, উদালায় 
এবং GND প্রচারককে পুরী, কাশী প্রভৃতি তীর্ঘস্থানে হরিকথা প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। 

৭ই আষাঢ় (১৩৩২), ২১শে জুন (১৯২৫) ্রীপুরুযোত্ম-মঠে গীভক্তিবিনোদ- 
বিরহোত্সব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। কাঁশিমবাঁজারের মহারাজ স্তর Taos নন্দী বাহাদুর 
পুর্ুযোত্রম-মঠে এই বিরহ-মহৌৎসবে যোগদান করিয়া Aa প্রতুপাদের হরিকথা-কীর্তন 
| শ্ৰবণ করিমাছিলেন। 








বৈতব সর্বত্র চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য কীর্তন ও বিস্তারার্থ উদ্যোগ os 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র Indo-Swiss কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ৰয় কর! হইল। ২০শে আষাঢ় 
(১৩৩২), ৪ঠা জুলাই (১৯২৫) তারিখের ‘গৌড়ীয়’ ৩য় খণ্ডের ৪৫শ সংখ্যা গৌড়ীয়-প্ৰিটিং 
ওয়ার্কসূএ ওঁ বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰে প্রথম মুদ্রিত হইল। 
গ্ৰীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি-এ পূর্বে পুরী শীজগন্নাথদেবের শরীমন্দিরের দক্ষিণ 
দরজায় ভজনশীল এীসম্রদায়ভুক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব, পরম ভাগবত, বিরক্ত মহাত্মা Age 
বাস্থদেব-রামান্জদাঁস মহোদয়ের নিকট গ্ৰীনারায়ণ-মন্ত্ৰে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
তিনি শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিছ্যাভূষণ প্রতুর সঙ্গ লাভ করিয়া! এবং শ্রীল প্রভৃপাদের নিকট গোঁড়ীয়- 
বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের উৎকর্ষ-বৈশিষ্ট্য শ্রবণ-পূর্বাক গীৰুষ্ণের বিলাসমৃত্তি প্রীনারায়ণের এখর্য্যপর 
অনুশীলন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যপর ভজনের অধিকতর চমৎকারিতার কথায় আৰু 
হইয়া গ্রীল প্রভূপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন। 
এই সময় গৌঁড়ীয়মঠে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের অধ্যাপনার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।' 
TAOS সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়া 
শীমন্মহাপ্রভূর উপদেশ শিক্ষ! দিবার ব্যবস্থা হইতেছিল এবং জড়সাহিত্যের আলোচনার সহিত 
ইহার বৈশিষ্ট্য সকলকে বুঝাইয়! দেওয়া হইত। * প্রতুপাদের আদেশে প্রচারকগণের এক 
সম্প্রদায় তখন যুক্তপ্রদেশের ভিন্ন জেলায় প্রচার করিতেছিলেন। উনাওএর তদানীস্তন ডিপুটী 
কমিশনার শ্রীযুক্ত পান্নালাল আই-সি-এস্‌ প্রচারকগণের নিকট প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন | 
প্রভূপাদের ইচ্ছায় নৈমিষারণ্যে পুনরায় ভাগবতের বাণী প্রচারিত হইতেছিল। দিনাজপুরের 
ডায়মগুজুবিলী-নাট্যমন্দিরে ও ধর্ম্মসভায় গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতা হয়। উড়িত্যার 
খুর্দা-রোডে এবং বঙ্গের ফরিদপুর জেলায়ও প্রচার হইতেছিল। 
১৯ শে শ্রাবণ (১৩৩২ ) হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাধিক মহোৎসব আরম্ভ হইল। 
প্রভুপাদ জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসূবের দিন BAe বিরাট সভায় হরিকথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। 
নন্দোৎসবের দিন হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ 
উস মুখোপাধ্যায় এমএ, বি-এল মহোদয় প্রায় আড়াইঘণ্টা-কাল তন্ময্নচিত্তে 
মি, রসি ae প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি মঠ হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিবার পূৰ্ব্বে পুনঃ পুনঃ কেবল বলিতে লাগিলেন,_“আমি কাহারও নিকট এরূপ 
সুন্দর গবেষপীপূর্ণ কথা শ্রবণ করি নাই। এই কথাগুলি সাক্ষাৎ উপলব্ধির কথা, প্রতুপাদ মেন 
বস্তুটি সাক্ষাাবে দর্শন করিয়া তাঁহার অবিকল চিত্রটি আমার সন্মুখে আকিয়া দিতেছেন। 
আচার্য্য মহোদয়ের অদ্বিতীয় পাঙ্ডিত্য-প্রতিভ| তীহার উপলব্ধির সহিত যুগপৎ মিলিত 
হইয়া আমাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছে» দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ পণ্ডিত ATE 
যোগীন্্্ চক্রবর্তী এমএ, বি-এল্‌, এম্‌-এল্‌-সি এবং কলিকাতার বিছোৎসাহী তুম্যধিকারী 
সুবৰ্ণৰণিক্‌কুলগৌরব গ্ৰীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই শীল প্রভূপাদের 


* গৌঃ ৩ থঃ ৪৮সং ১৩ পৃঃ দ্রঃ 


ত. সরস্বতী-জযুশ্রী বট্‌ত্ৰিংশ- 


বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসরের প্যায় প্রভুপাদের ইচ্ছায় এবারও কএকদিন 
নগর-সন্বীর্তন বাহির হুইয়াছিল। 

এ বৎসর গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কএকটি বিশেষ মূল্যবান্‌ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে 
থাঁকে। গৌড়ীয়-প্রিটিং ওয়ার্কস্‌ হইতে Any বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টাকা ও গ্ৰীমদ্তক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের “রসিকরঞ্জন'অন্থুবাদের সহিত ‘শ্রীমন্তগবদগীতা” এবং 
ভাগবতপ্রেদ্‌ হইতে ‘সাধনপথ’ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়; ডবল- 
ক্রাউন আটপেজী আকারে শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতের বিরাট্‌ তৃতীয় সংস্করণ শ্রীযুক্ত গোপাঁলচন্্ 
নায় তক্তিরত্র মহাশয়ের অৰ্থানুকুল্যে গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত হইতে থাকে। 

্রীরাধাষ্টমীর দিবস প্রভুপাদ “Asta ও তাহার ভজন” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান 
করেন। প্রতৃপাঁদ বলিয়াছিলেন,_“যে কৃষ্ণচন্দ্ৰ আীরাধিকার ভাব ও Dis গ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনিই জগতে শ্রীরাধার কথা সম্যগ্ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। আচার্য্য শ্রীনিত্বার্ 
Afar প্রভৃতিকে শ্রীরাধাগোবিনের সেবা-প্রণীলীর যে-সকল কথা জানাইয়াছিলেন, 
তাহাতে শ্রীমতী রাধিকার স্বরূপ তত স্থসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক লীলায় 
ধাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাহাদের নিকটই শ্রীরাধা-গোবিন্দের এইরূপ লীলা-কথা 
বহুমানিত হুইয়াছিল। শ্রীরূপ-কথিত--“দোলারপ্যাধুবংশীহৃতিরতি মধুপানার্কপৃজাদি” শ্লোক- 
নির্দিষ্ট লীলাপরাকাষ্ঠার কথা গৌড়ীয় মধুর-রস-সেবী গৌরজন ব্যতীত অন্তের লত্য নহে,-- 
এ কথা নিয়মীনন্দ-সম্পীদায়ের কাহারও জানা নাই ৷” অন্থদিন শ্রীল প্রভৃপাদ শ্রীধরস্বামী ও 
মায়াবাদ-সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছিলেন ।* 

১৯শে ভাদ্র (১৩৩২), ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯২৫) শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ গ্রীপাদ নন্দহুঙ্গ 
ব্রহ্মচারী ও Ate গৌরেনদু ব্রহ্মচারি-ছয়কে ত্রিদণ্ড-সন্্যাস প্রদান করিয়া যথাক্ৰমে 
ভরীমন্তক্তিহৃদয় বন” ও “শ্রীমন্তক্তিসর্ব্বস্ব গিরি”__-এই সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। 

গ্রভূপাদের আদেশে কতিপয় প্রচারক চাকায়, কেহ মেদিনীপুর অঞ্চলে, কেহ নদীয়া 
জেলায়, কেহ বীকুড়ায়, কেহ কেহ ফরিদপুর সহরের টাঁউনহলে পাঠ, কীৰ্ত্তন ও বক্তৃতাদি 
দার! প্রভুপাদের মনোইভীষ্ট প্রচার করেন। 

আশ্বিন মালে ঢাক শ্মাধ্বগৌড়ীয়মঠে বাধিক উৎসব আরম্ভ হইলে প্রভূপাদ গুদ্ধভক্তি- 
ধর্মের কথা প্রচারের জন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন | 

এই সময় কলিকাঁতীর “ইয়ংম্যান্‌ খৃষ্টীয়ান্‌ এসোসিয়েসনে”র মিঃ এম্‌, টি, কেনেডি 
এমএ কতকগুলি অপ্রীমাণিক জাল পুথি ও হুগলীকলেজের জনৈক সংস্কতীধ্যাপকের 
প্রদত্ত ভ্রান্ত বিবরণ অবলম্বন করিয়া “Chaitanya Movement” নামক একখানি পুস্তক 


লিখিয়াছিলেন। “বৈ--দর্শিনী” নামক একখানি অসংখ্য ভৰমপূৰ্ণ পুস্তকও এই সময় ডাঃ 
দীনেশচন্দ্র সেনের সাহায্যে কলিকাতা -বিশ্ববিদ্ঞালয়ের পাঠ্য করিবার জন্ত ব্যবস্থা করা হয়? 
‘গৌড়ীয়’ চতুর্থ খণ্ডের বিভিন্ন সংখ্যায় এই দুইখানি পুস্তকের অসংখ্য রম প্রদর্ণিত হইয়াছে। 
৯ পপ্ৰভুপাদের বন্তৃতাবলী/ ২ খঃ ৫৫-৯ পৃঃ অঃ 


এন্থ-প্রচার 





বৈভব বৈষ্ণবধৰ্ম্ম জাগতিক ধর্মের অন্যতম নহে ৩৪১ 
বৈষ্ণব কি হিন্দু? 


এতাবৎকাল সকল লোকেরই ধারণা ছিল যে, হিন্দুধৰ্ম্বের মধ্যে অসংখ্য শীখা 
রহিয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম্মও তাহারই অন্যতম | প্রভুপাদ এই ধারণার অপনোদন করিয়া বলেন, 

হিন্দুকুলোডুত ব্যক্তি, ব্ৰাহ্মণ-দ্ত্ৰিয়-বৈশ্য-শুদ্ৰকুলোডুত ব্যক্তি, অস্ত্যজকুলোডুত ব্যক্ি-_সকলেরই 
বৈষ্ণব’ হইবার যোগ্যত। আছে_এ কথা| সত্য | এশিয়া, যুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা বা সমগ্র পৃথিবীর-- 
বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের যে-কোন দেশদ্ব, গ্রামস্ক, নগরস্থ যে-কোন প্রাণীর আত্মবৃত্তি পর্িক্ষুট হইলে তিনি ‘বৈষ্ণব’ 
হইতে পারেন | কিন্তু বৈষ্ণবকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ বা অন্ত্যজ বলিয়া 
নির্দেশ করিলে ‘বৈষ্ণব’ শব্দের অভিধা-বৃত্তিতে যে বস্তু বা বিষয় উদ্দিষ্ট, তাহা নির্ণাত হয় না। যাহার! বৈষ্ণবকে 
হিন্দু, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ বা অন্ত্যজ প্রভৃতি বলিয়া জানেন, তাহার! বৈষ্ণবতা ও বৈষবধর্মের BACT 
ধারণায় সম্পূৰ্ণ অনভিজ্ঞ | আমাদের নিত্যন্বরূপের বিশ্বৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা বিদেশীয়-নামকরণে 
নিজ-ধর্দের পরিচয় দিতে বসিয়াছি--অহিন্দু হইতে পৃথক্‌ হইবার বাসনায় ‘হিন্দু’ নামের পরিচয় দেওয়াই 
বড় গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি ! এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় শ্রচরিতামৃতে (আঃ ৭ম পঃ ) 
“পাষণ্ড হিন্দু” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে বৈক্বধশ্বের আরাধ্য_-উপাস্ত নিমাই 
পণ্ডিতকে হিন্ুধর্দবিনাশকারী মনে করিয়া হিন্দুগণ কাজীর কাছারীতে তাহার নামে নালিশ করিতে 
গিয়াছিল ! বস্তুতঃ সনাতন বৈষ্ণবধৰ্ম্ম এরূপ কোন নৈমিত্তিক জাগতিক aria অন্যতম নহে | 


ভক্তিরপ্রন-ভবনে প্রভুপাদের হরিকথা 


গ্রীল প্রভূপাদ ১০ই কার্তিক (১৩৩২) তারিখে ক্কপা-পুর্বক Aas জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন 
মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তীহার ভবনে পদার্পণ করিয়া “জীচৈতস্তের দয়া”* সম্বন্ধে হরিকথা- 
কীৰ্ত্তন-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য ও সন্যাস-লীলাভিনয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
নিম্নে উহা হইতে কএকটি কথা উদ্ধত হইল;-- 
গ্রাগৌরহন্দর নবদ্বীপে স্বগৃহে যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা কেবল বহু গৃহত্রত লোককে চৈতন্য প্রদান 
করিবার জন্য । আবার, তিনি যে গৃহ্থাশ্রমত্যাগ-লীলা৷ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাও অচৈতন্ জীবদিগকে 
চৈতন্য দিবার জন্য । তিনি মাতা ও পত্বীকে বলিয়া গেলেন,_'কৃষ্ণকেই পুত্র ও পতি বলিয়া জ্ঞান কর । 
পুত্রশোক-কাতরা, পৃতিশৌক-কাতরা জননীকে এবং নিরাশ্রয়া প্রাপ্তবয়স্ক asics পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
দীন-পতিত-ছুর্গত জীবগণের নিত্যকল্যাণ-বিধীনের জন্য চলিলেন--যে-সকল মন্তৰ পড়িয়া তিনি বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, সেই সমস্ত জাগতিক কর্তব্যভার পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণকীৰ্ত্তনের TT চলিলেন | 
শাক্যসিংহ যেরূপ নির্বাণ-লাভেচ্ছারপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ীচৈতন্তের 
মংসারত্যাগরূপ সন্ন্যাস-লীলা সেরপ নহে। সমগ্র জীবজাতির নিত্য-অভাঁব মোচন করিয়া নিত্য-অসমোর্ঘ 
সম্পদ্‌ দিবার জন্যই তিনি সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ভাহার নিজের কিছুমাত্র অভাব ছিল না | 
তিনি সমগ্র নিত্য-নারীজাঁতির একমাত্র স্বামী, সমগ্ৰ নিত্য-পিতা-মাতার একমাত্ৰ পুত্র, সমগ্র নিত্য-সধ্য ও 
দান্ত-ভাবাশ্রিতবর্গের একমাত্র বন্ধু ও ও প্ৰভু | এ্রচৈতম্যের মহা-দান কেবলমাত্ৰ বাঙ্গালাদেশে আবদ্ধ থাকিবে, 
_ এরূপ নহে ব! ্রচৈতন্তদেবের মহা-দান কেবল ব্রাঙ্মণ-কুলজাত ব্যক্তির প্রাপ্য__এরূপও নহে। সমগ্র 


* ‘প্ৰভুপাদের বভ্তাবলী’ ২খঃ ৭৫-৮২ পৃঃ দ্ৰং 


৩৪২ সরন্বতী-জয়তীী বিত 


ভগত, সকল বণ, sti, পুণ্যাত্মা। eH, Fel প্রভৃতি সমগ্ৰ বিশ্বের সম প্রাণী was অভিমান পরিত্যাগ 
করিয়া গীচৈতস্যাদেবের অনর্পিতচর মহা-দান গ্রহণ করিতে পাঁরিবেন। 


কলিকাতা-সিমলায় প্রভুপাদের উপদেশ-বাশী 


গরতৃপাদ ২২শে কার্তিক (১৩৩২) রবিবার অপরাহে কলিকাতা-সিমলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্্র মিত্র মহাশয়ের ভবনে কন্প|-পূৰ্ব্বক পদার্পণ করিয়া বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সভায় 
ধ্মৃহাপ্রভুর করুণা ও কৃষ্ণসংকীৰ্ত্ন” সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। * প্রভুপাদ 
বলিয়াছিলেন;_“আমরা বর্গ ও ঘনবস্তুকে বুঝিতে পারি, কিন্তু বাহার চতুর্থ আয়তন বা 
পরিসর (fourth dimension ) আছে, সেরূপ বস্তুকে আমরা বুঝিতে পারি ন|--সেই 
তুরীয়-বস্তুকে আমরা ধারণা করিতে পারি all Parabolic curve ( ক্ষেপণী-ক্ষেত্রকীর 
বন্ররেখা ) অথবা! two parallel straight lines (সমান্তরাল রেখাদ্বয়) কোথায় গিয়া 
মিলিত হয়, তাহা, আমরা জানি না | মানব-জ্ঞানে করণাপাটব-দৌষ অর্থাৎ ইন্দরিয়ের অপটুতা 
রহিয়াছে। ইন্দরিযগ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ দ্বোষ-চতু্টয়-দার়| সৰ্ব্বদা প্ৰতিহত হইবার যোগ্য | যাহাকে- 
তাহাকে ‘মহাজন’, গুরু’ অথবা ‘আচাৰ্য্য’ বলিয়া জ্ঞান বা বিশ্বাস করাই চঞ্চলতা”ঃ ইত্যাদি 
প্রভূপীদের আদেশে এই সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিত্বদয় বন, ভক্তিবিলাস পৰ্বত, ভক্তিসারজ 
CHAT প্রভু প্রভৃতি গ্রচারকগণ শ্রীহস্ট ও কাছাড় জিলার বিভিন্ন স্থানে কলিষুগ্রপাবনাবতারী 
টি প্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর প্রচারিত শভুদ্ধভক্তির কথ প্রচীরার্থ গমন করেন। 
শুদ্ধতক্তির কথা শুনিয়া তথাকাঁর বহু সত্যানুরাগী ব্যক্তি বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কএকজন সত্যান্সন্ধিৎসু ব্যক্তির প্রভুপাদের 
Soa আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। গৌঁড়ীয়মঠের প্রচারের বিশেষ প্রশংসাবাঁদ 
Auta “জনশক্তি”, “যুগবাণী” ও «পরিদর্শক» প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ অলঙ্কৃত 
করিয়াছিল। নিয়ে আমরা ছুই একটি পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিলাম, 
“বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচীরকগণ বাঙ্গীলার বৈষ্ণবধর্শ্মের পিতৃভূমি শ্রীহটে অধুনা এতদ্দেশে বিপথগামী 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে ধর্মের সনীতনবাণী শুনাইতে আসিয়| সমগ্র গীহটবাসীয় বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সমাঁজের কৃতজ্ঞতাঁভীজন 
হইয়াছেন, সন্দেহ নাই | উীহাদের প্রধান বাঁণীই--“আপনি আঁচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় |) সত্যকথা, আমাদের 
সমাজ আজ ভণ্ডামীর খোলস পরিয়া, গেরুয়া আলাল! আর শীস্ত্রবচনের বাঁগীড়ন্বরে কত কিছু প্রচার করিয়! 
বেড়ীইতেছে | অনেকে শুনিয়া! বাহবা দেয়, তারপরে যেমন চলিতেছিল, তেমন | আমর! উক্ত প্রচারকদের 
ভিতর সত্যিকার সারবন্ত আছে বলিয়া অনুভব করিয়াছি; বুঝিয়াছি,__ Stein সত্যই প্রচারক, সত্যই তাহারা 
ধৰ্ম্মের নামে ফকিরি নিয়াছেন, সত্যই ha MCS তাহাদের প্রাণ কীদিয়াছে। বৰ্ত্তমান জগতের শিক্ষার দিক্‌ 
দিয়] দেখিতে গেলেও তাঁহার! সুশিক্ষিত । * * * তাঁহার! Ad আসিয়াছেন,__প্রীহটের সৌভাগ্য, &ীহট- 
বাসীর সৌভাগ্য | 
ss “পরিদর্শক” ২৯শে কাৰ্তিক (১৩৩২), রবিবার 
টি at ২ _ এপ্রভূপীদের বক্তৃতাবলী’ ২৭: ৮৩-২*৭ পৃঃ Te 


য্্‌ত্রিশ-বৈভব অপরিচিত শ্রীহট্রবাসীর হৃদয়ে প্রভুর প্রশস্তি-কীর্তনের প্রেরণা ৩৪৩ 


“arty পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ মক্বুল্‌ হোসেন অহিন্দু হইয়াও ২৭শে 

ফাৰ্ণ্ডিক (১৩৩২) তারিখের পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিজ-প্রত্যক্ষের কথা লিখিয়াছিলেন,-- 

এঞ্াবিশ্ববৈধবরাজনভার প্রচারকগণ “সনাতনধর্ম্ম? সম্বন্ধে কএকটি সরস ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান 
করিয়াছেন প্রত্যেক সভাতেই টাউনহগে এত অধিক লোক-সমাগম হইয়াছিল যে, তথায় তিল ধারণেরও 
স্থান ছিল না। হিন্দুধৰ্ন্ম-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ( ডাহার! ) aerated, গেসাই গুরুদের ব্যবসাদারী, বৈষ্ণব- 
ধর্মের বৰ্ত্তমান অবস্থ! ইত্যাদির আলোচন! কৰিয়াছেল |) 

শ্রীবিশ্ববৈষ্কবরাজসভার প্রচারকগণ যখন সুনামগঞ্জে প্রচার করিতেছিলেন, তখন উকীল 

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস, জমিদার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্ৰ রায়, উকীল Age মথুরচন্্ দত্ত প্রভৃতি 
শ্রীহট্রবাসী সঙ্জনগণ সাধারণের পক্ষ হইতে সামরিক সংবাদপত্রে জানাইয়াছিলেন,__ 

এঞ্জীমায়াপুর্ৰই্থ এীটৈতন্যমঠের প্রচারকগণ গত ৯ই অগ্রহায়ণ (১৩৩২) তারিখে সুনামগঞ্জে শুভবিজয় 
করিয়া প্রত্যহ নগরকীর্তন ও টাউনহলে বক্তৃতা দিয়া আপামর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন | সুনামগঞ্জ 
আজ গ্ৰীনাম-ধ্বনিতে মুখরিত ও শুদ্ধভক্তপদধুলিম্পর্শে পবিত্র। ইহার! সকলেই উচ্চকুলোত্ুত, উচ্চশিক্ষিত, 
ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ | ই হারা ভাগবতজীবী, AS, বিগ্রহলীবী বা প্রীনামবিক্রয়ী নহেন ; “তং পানং 
স্ৰিয়ঃ সুনা” ইত্যাদি অসংসঙ্গ সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ-পুর্র্বক কলিযুগপাবনাবতারী এ্চৈতগ্ভদেবের আচরিত 
ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্শ্বের আচার ও প্রচারই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ARs পাত্ররাজ গু 
বিষুপাদ পরমহংস গ্ৰীগীমন্তক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে ইহার! যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে বৈক্ণবধৰ্মম 
প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,_উপস্থিত যে-সকল মনঃকলিত অপসমপ্রদায় বা উপসম্প্রদায়- 
Ua আজ ভারতগগন আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহা অচিরেই অপসারিত হইয়া সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্সের 
দিব্যালৌকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে | ইহারা ভাগবত-পাঁঠ, হর্নিকীৰ্ত্তন বা বক্তৃতার বিনিময়ে অর্থাদি শ্রহণ 
করেন না; যে-কোন শ্রদ্ধীবান্‌ ব্যক্তি ইহাদিগকে আহ্বান করিলে ইহারা পাঠ-কীৰ্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। 


পণ্ডিত শ্রীপাঁদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার 
সুনামগঞ্জ হইতে ছাতকে গমন করিয়া শ্রীচৈতল্রমঠের প্রচারকগণ কএকদিন বিশুদ্ধ- 
ধৰ্ম্মের কথা প্রচার করেন। এই সময় প্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্ধালঙ্কার মহাশয় সত্যানুসন্ধিৎনু 
হইয়| গ্রীল প্রভৃপাঁদের প্রীচরণীশ্রয়ের জন্য প্রস্তুত হন। প্রচারকগণ তথা হইতে বালাগঞ্জ- 


নামক স্থানে প্রচার করিয়া শিলচর-সহরে গমন করেন। 
্রহষ্টে প্রচারের পূর্বে ভাদ্রমাসের (৯৩৩২) প্রথমভাগে প্রীগৌড়ীয়মঠের বাৰ্ষিক 


উৎসবের সময় গীহট্ট গোপালটিলা-নিবাদী প্রীগোপালগোবিন্দ মহাস্ত নামক গ্রীগৌড়ীয়মঠের 
সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি প্রভুপাদের আচাৰ্য্যত্বের কথা কোন প্রকারে শ্রবণ করিয়া 
একটি সুললিত সরল কবিতায় প্রভুপাদের প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া প্রেরণ করেন। 
নিম্নে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত হইল,-- 

ঠাকুরের প্রতি নিবেদন 


জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়, গ্রীভক্তিসিন্ধাস্ত সরস্বতী। 
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়, দীনহীন অগতির গতি! 


৩৪৪ 







of এ TROLS সমুদয়, জনম সফল হয়, এ ভব-দাগর তরে সুখে || 


সরস্বতী-জয়ঞী ষট্‌ত্ৰিংশ- 


নীলাচলে হইয়| উদয় | 

গ্রীগোঁড়মণ্ডলে আসি,’ প্রেমভক্তি পরকাশি’, জীবের নাশিলা ভব-ভয় ॥ 
তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই, তবে পারি, যদি দেহ শক্তি। 
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার-প্রচারে রত) বিশুদ্ধ শ্রীরূপানুগা ভক্তি॥ 
And খেতুরি-ধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, তোমাতে ডাহার গুণ দেখি | 
শাকের সিদ্ধাস্তসার, শুনি, লাগে চমৎকার, কুতাকিক দিতে নারে ফাকি ॥ 
শুদ্ধতক্তিমত বত, উপধৰ্ম্ন-কবলিত, হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস। 

হানি, হুসিষ্ধান্তবাঁণ, উপধৰ্ম্ম থান খান, সজ্জনের বাড়া’লে উল্লাস ॥ 
ল্ার্তমত-জলধর, শুদ্ধভক্তি-রবিকর, আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে | 
শান্তসিন্ধু-মন্থনেতে, হুসিদ্ধান্ত-বঞ্চীবাঁতে, উড়াইলা দিগ দিগত্তরে ॥ 

স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ frend, প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে | 
মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদ! বিতরণ, হরিগুণ-কথাম্ৃত ভবে ॥ 
গুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি’, শীতল করিল! তপ্ত প্রীণ। 
দেশে দেশে নিষ্ষিঞণন, প্রেন্িল! বৈষ্ণবগণ, বিস্তারিতে হরিগুণ-পান॥ 
পূৰ্ব্বে যথা! গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদ করি”, বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী ৷ 
বৈষণব-দর্শন শক, বিচারে তুমি হে দক্ষ, তেমতি তোষিল| বারাণসী ৷ 
দৈব-বৰ্ণাশ্ৰম-ধৰ্ম্ম, হরিভক্তি wa, মৰ্ম্ম, sae করিল! নিশ্চয় | 
জ্ঞান-যোগ-কৰ্ম্মচয়, মূল্য তাঁর কিছু নয়, ভক্তির বিরোধী যদি হয় ॥ 
গ্ৰীগৌড়মওল-ভূমি, ভক্ত-সঙ্গে পরিক্রমি,, সুকীন্তি স্থাপিলা মহাশয় | 
অভিন্ন ব্ৰজমওল, গৌড়ভূণি প্রেমোজ্জবল, প্রচার হইল বিশ্বময় ॥ 

কুলিয়াতে পাষণীয়া, অত্যাচার কৈল Wal, তা” সবার দোষ ক্ষম। করি’ | 
জগতে কৈলে ঘোষণা, “তরোরিব সহিজ্ুনা”, হন “NST: সদা হর্নিঃ ॥ 
জীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-,দভ|-মধ্যে “পাত্ররাজ”, উপাধি-ভূষণে বিভূষিত | 
বিশ্বের মঙ্গল লাগি, হইয়াছ সৰ্ব্বত্যাগী, বিশ্ববাসী জন-হিতে রত 1 
করিতেছ উপকার, যাতে পর-উপকার, লভে জীব গ্ৰীকৃষ্ণ-সেবায় | 

দুরে যায় ভবরোগ, খণ্ডে যাহে কৰ্ম্মভোগ, হর্লিপাদপদ্ম যা’তে পায় ॥ 
জীব মোহনিদ্ৰাগত, জাগা’তে বৈকুণ্ঠদুত, ‘গৌড়ীয়’ পাঠাও ঘরে ঘরে। 
উঠরে উঠরে ভাই, আর ত’ সময় নাই, “কৃষ্ণ ভল” বলে উচ্চৈঃস্বরে || 
তোমার মুখারবিন্দ, বিগলিত মকরন্দ, মিঞ্চিত-অচ্যুত-গুণগাথা | 

গুনিলে জুড়ায় প্রাণ, তমো-মোহ অন্তঞ্ধান, দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ 
জানি আমি মহাশয়, যশো-বাঞ। নাহি হয়, বিন্দুমাত্র তোমার অন্তরে | 
তব গুণ বীণাধারী, মোর কণ্ঠ-বীণ| ধরি,” অবশেতে বলায় আমারে ॥ 
বৈফবের ও৭-গান, করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধু-গুরুমুখে। 


2 


বৈতব সাংসারিক ব্যক্তি ও সাধ্বী স্ত্রীগণের শ্রেয়োলাভের উপায় ৩৪৫ 
ভ্রীগোঁরাঙ্গ-পারিষদ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, দীনহীন পতিতের বন্ধু | 
কলিতমে| বিনাশিতে, আনিলেন অবনীতে, তোম!’ অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু ॥ 
কল্প কৃপা বিতরণ, cama অনুক্ষণ, মাতিয়া উঠুক জীবগণ | 
ছরিনাম-সঙ্কীর্তনে, নাচুক, জগত-জনে, বৈষ্ণবদাসের নিবেদন ॥ 
হরিজনকিম্কর_ শ্ীগোপালগোবিন্দ wate 
গোপাটিলা, পোঃ আঃ শ্রীহট 


৫ই আখিন ( ১৩৩২ ), ২১শে সেপ্টেম্বর (৯৯২৫) প্রভূপাদ গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দকে 
স্কৃপা-পূৰ্ব্বক বহু উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সাধক-জীবনের আদর্শ-বিষয়ে অনেক কথা বলিয়|- 
ছিলেন। প্রভুপাদ ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,-- 

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্চসেবোপকরণ-রূপে দর্শন করুন এই জগতের 
যাবতীয় বস্তই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। আপনারা. সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্চকাস্তারূপে দর্শন 
এবং তাহাদিগকে সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন ; তাহাদের উপর কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি 
করিবেন al | তীাহারা কৃষ্ণ-ভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতা-মাতাকে 
নিজের ইন্দ্রিয-ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন. করুন, 
আপনারা পুত্রকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া বালগোপালের সেবকের গণরূপে 
দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন-সৈকত দর্শন করুন, চন্রিক| দর্শন 
করুন; আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য 
প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহ-বুদ্ধি থাকিবে না, গৃহত্ৰতধৰ্ম্ম হইতে ছুটি পাইবেন। 

আমাদের বহুস্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, TAA, গৃহস্থ ব্রহ্মচারী 
অনুক্ষণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছেন। কিন্তু মাতৃগণকেও 
হরিতজনের সুযোগ প্রদানের জন্য আমরা বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছি। অস্ত ধাহারা 
গৃহে থাকিয়া হরিতজন করিবার সুযোগ ও স্ববিধা লাভ করিতে পারেনঃ সেই মাতৃগণের 
ate আবাসের প্রয়োজন নাই । কিন্তু আমরা অনেক সময় তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অসৎ 
সঙ্গহেতু হরিতজনে ব্যাঘাতের কথা শুনিতে পাই। তাহাদের জন্ত শ্রীধাম-মায়।পুরে শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর গৃহের নিকট গৰীৰিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী-নিৰ্ম্মাণের চেষ্টা করিলে তাহারা সেই স্থানে পৃথক্‌ পৃথগ্‌- 
ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিতজন করেন, তবে তাহাদেরও মঙ্গল হইতে পারে। তাহার! 
জ্ীবিষ্ণুপ্রিয়াদেৰীর গণ, জুতরাং ্রীমনমহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শীবিষ্ুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে 
রীমস্মহাপ্রভূর সেবা! করাই তাহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোনও প্রকার অন পুরুষা'দি বা 
অসৎ লোকের সংশ্রব থাকিবে না, কেবল কএকজন ঈশানভক্ত (যেমন বৃদ্ধ ঈশান জীমন্মহা- 
প্রভুর সন্যাস-লীলার পর শচীমাতা ও ্রীবিষুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন) দুরে 
থাকিয়া উক্ত বিষ্ণুপ্ৰিয়াদেবীর গণের রক্ষণাবেক্ষণ ক্রিবেন। মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না 
করিয়া যাহাতে হরিভজন করিবার জন্তু অবস্থান করেন, যাহাতে প্রত্যহ ীগরহ-পাঠ, পরস্পর 


৩৪৬ সরম্বতী-জয়ন্তরী যট্‌ত্ৰিংশ- 
সর্বক্ষণ সদালাপ ও সদালোচনা করেন, গ্রজল্লাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া গুদ্ধভক্তিবিষয়িনী 
ইষ্টগোষ্ঠী করেন এবং সর্বতোতাবে যাহাতে বিলাসাদি বর্জন করিয়া কেবলমাত্ৰ হরিভজন 
করিবার উদ্দেস্তেই জীবন-ধারণার্থ মহাপ্রসাদের সম্মান তথা আদর্শ সাধু-জীবন-যাপন, নিরন্তর 
প্রীনাম-গ্রহণ, শরীমন্মহাপ্রভুর সেবাসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ধতোভাবে তাহার সেবা করিয়া 
কালযাপন করেন, তজ্জন্ত এইরূপ একটি আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-নিবাস হওয়া আবগ্তক। কুলিয়া- 
সহরে ধর্মের আবরণে যে-প্রকার দ্বণ্য ব্যভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে হরিভজনে সাহায্য 
করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে ইন্জিয়পরাযণ ব্যক্তিগণ ধৰ্ম্মের মুখোস পরিয়া যেরূপ সামান্ত 
নীতিবিগহিত কাৰ্য্যে পরিচালন! করিতেছে, তাহা নিতান্তই শোচ্য। এইজন্য হথনীতিপরায়ণ 
ব্যক্তিমাত্ৰই কুলিয়া-সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন। গীচৈতন্তদেৰ 
যোল-কলা-বিশিঃ পরিপূর্ণ বস্তু ; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে 
জীবকে ষোল আনা তাহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে | যিনি আংশিকভাবে তাহার 
কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি আংশিকভাবে তাহার পাদপদ্মে নিজকে প্রদান করিয়াছেন | 


% a % 


অনধযুক্তাবস্থায় অপ্রাক্বৃত কৃষ্ণনাম কখনও কীৰ্ণ্ডিত হন ai | কোটী জন্ম কীর্তন করিলেও 
MATT কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে ন|। কিন্ত শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনৰ্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিন্ধপট ভগবদ্বুদ্ধিতে 
গৌর-নিত্যাননের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনৰ্থ wigs হয়। কিন্তু গৌর- 
নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ “গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদর-ভরণ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের যন্তৰ 
বা আমার মনোধৰ্ম্মের ছাচে-গড়। আমার ইন্জরিয়-ভোগ্য কোন বন্ত'_এইরপ জ্ঞানে যদি মুখে 
‘গৌর’ ‘গৌর’ করি, তাহা হইলে আমাদের “গৌর” নীমের কীৰ্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধন- 
স্বরূপ মায়ার কীৰ্ত্তন হইবে মাত্র । হাওড়া কলিকাতার ছুই মাইল পশ্চিমে) কিন্তু কেহ যদি 
কলিকাতা হইতে ছুই মাইল পূর্বদিকে হাটিয়া গিয়া বলেন “যখন আমি কলিকাতার ছুই 
মাইল দূরে আসিয়| পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়া আসিয়া পৌছিয়াছি; সেই ব্যক্তির 
এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার থাকিলেও তিনি তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়| ট্রেন 
ধৰিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহার গশ্তব্যস্থলে যাওয়াও হইল না । সেইরূপ কেহ নামাপরাধ 
কীর্তন করিয়াও কল্পনাবশে ‘শুদ্ধনাম কীৰ্ত্তন করিতেছি” মনে করিলে, তাহার মনে করা 
ব্যাপারটা কখনও বাস্তবতায় পর্যবসিত হইয়া তাহাকে নামের ফল কৃষ্ণপ্ৰেম প্রদান করিবে 
| না। একবার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক সময়ে বরিশালে কোন সম্প্ৰদায় 'প্রাণগৌর 
নিত্যানন্দ’, 'প্রীণগৌর নিত্যানন্দ) বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল । Gat ডাকাতের 
দলের উচ্চারিত গৌর-নিত্যানন্ন-নামাক্ষর কিছু গৌর-নিত্যানন্দের নাম নহে । ‘গৌর-নাম 

কীর্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সৰ্ব্ব-অনৰ্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে | 

|... পুত্র পিতাকে পুন্লামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াই ‘পুত্ৰ'-নামে সংজ্িত হন। 





বৈভব শ্রীল প্রভুপাদ ও উকীল শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্ৰবৰ্ত্তী ৩৪৭ 
যে পুত্র হরিতজন না! করিয়া ইতর কাৰ্ধ্যে ব্যস্ত, সেই পুত্ৰ-‘পুত্ৰ'-নামের কলঙ্ক। পিতারও 
সেই কুলাঙ্গার পুক্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার-লীভ 
ঘটে না! তাহার পুজ্ৰোৎপাদন-কাৰ্ধ্যটি জীবহিংসাপূর্ণ একটি পাপকাধ্য-মাত্র হইয়| পড়ে। 
আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিতজনে নিয়োগ করেন, সেই 
aces পিতার পুভ্রোৎপা দন-কাধ্যটিও হরিভজনের অনুকুল ও অন্তর্গত হয়। টৈষ্ণব-পুত্র ও 
অঁবৈষ্ণব-পুজে, বৈষ্ণব-পিতায় ও অবৈষ্ণব-পিতায় এই ভেদ! 


গৌরভক্ত ও গৌরভোগী ! 


প্রীগৌরুদ্দর__অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষুপ্রিয়াদেবী তাঁহার কলত্র ) 
আর প্রক্ত-প্রস্তাবে তজন-বিচারে শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীম্বরূপ-দামোদর, 
প্রীগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহার উজ্জল-মধুর-রসাশ্রিত 
ব্রিকালসত্য waa! শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-বজেন্দ্ৰনন্দন হইলেও তাহার লীলাবৈশিষ্ট্য 
আছে। Age—acshiq বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর-_বিপ্রল্তময়-বিগ্রহ ৷ | ARE 
প্রিয়াদেবী-_প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী। শাক্তেয়বাদী, মনোধন্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের ক্ষুদ্র 
ইন্ড্িয়জ্ঞানে শ্রীগৌরনুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টার গৌরনাগরীরপ অপমতবাদের 
সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার! দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রিগৌরনুনারের উজ্জল-মধুর- 
রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনিৰ্ম্মল ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়াই সম্ভোগবাদী হইয়া 
জগতে এইরূপ অনৰ্থ প্রচার করিতেছেন। তাহাদিগকে ‘গৌরভক্ত’ না বলিয়া “গৌরভোগী 
Wal DATS | 


প্রীবিগ্রহের অঙ্গবৈগুণ্য (0) সম্বন্ধে প্ৰভূপাদের শ্রৌতসিদ্ধান্ত 


২৭শে অগ্রহায়ণ ( ১৩৩২) রবিবার রাঁজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দৰ চক্রবর্তী 

জীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ANd : খেতুরীর কার্য্যাধ্যক্ষ স্তরে উক্ত গ্ৰীপাটের মন্দির- 
সংস্কারাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞাস! করিবার অন্ত গৌড়ীয়মঠে প্রতুপাদের 

ভি নিকট আগমন করেন। LSAT অনুকূল বাবু কলিকাতা সিম্লা-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও গমন করিয়াছিলেন। অনুকূল 

বাবুর নিকট শুনিতে পাওয়া গেল, উক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 
ছয় বিগ্রহের অঙ্গ-বৈগুণ্য বিচার করিয়া প্রীবিগ্রহগণকে জলে ভাসাইয়া দিয়া ওঁ স্থানে নৃতন- 
মূৰ্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দিয়াছেন এইরূপ ব্যবস্থা সমীচীন কি না, তাহা জানিবার 
জন্যই অনুকূল বাবু পরে প্রভ্পাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন । প্রভুপাদ বলিলেন, 
্রীপাট cash শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেরই গুরুপীঠ; আর সেই স্থানে ছয়টি বিগ্রহ সাক্ষাৎ 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রতিচিত, প্রমনিবাসাচা্যের দ্বারা অভিষিক্ত ও “তক্তিরত্বাকরে'র 
বর্ণনাহুসারে গ্রীনিত্যাননেশবরী শ্রীজাবা ঠাকুরাণী, শ্ৰীবীরতদ্ৰ প্ৰভু এবং শ্রীগৌর-নিত্যাননদের 


অনুগত বহু গুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বার গৌরবিহিত সংকীৰ্ত্তন ও সেবামুখে সংস্থাপিত। ভগবান 


নি বহু Afra সচ্চিদানন্দাকার | 


সে বিগ্রহে কহ সত্বগুণের বিকার ॥ 
_চৈঃ চঃ মঃ ৬১৬৬ 
লু প্রতিম! নহ তুমি,--সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রনদান | 
-==চৈঃ চঃ মঃ ৫৯৬ 


শ্রীগৌড়ীয়গণের মালিক গোৌড়ীয়েশ্বর গ্ীষ্বর্পপ গোস্বামী বলেন, 
a মূর্খ! হায় কৈলি সর্ধন।শ ! 


* 


দুটির aes ৷ 
ৰি কৈলি Be ২ ॥ 


ন নাহি ৰি দেহ- তি ৷ 
স্বরূপ, দেহ,__চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ 
দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যাতে কচিৎ ॥ 
নাতঃ THR পরমং যন্তবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চচঃ |. 
পশ্যামি বিশ্বহ্বজমেকমবিশ্বমাত্মন্‌ ভূতেন্ৰিয়াপ্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥ 
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্‌ | 
OCH নমো ভগৱতেইস্ুবিধেম ER AACS নরকভাগৃভিরসংপ্রসন্ৈঃ ॥ 


চেঃ চঃ অঃ ৎম পঃ-ধৃত 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাত্ৰিতম্‌ । 


পরং ভাবমজানন্তে] মমভুতমহেশ্বরস্‌ ॥ 

তানহং দ্বিষতঃ ক্ুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপাম্যজন্রমণ্ডতানান্থ্রীঘেব যোনিষু |--গীঃ ৯1১১ ও ১৬1১৯ 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,-- 

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি? মানি। 

এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্তের বাণী ॥__চৈঃ bs মঃ ২৫1৩৫ 


টু অক্ষজনেত্রে উবিগ্রহকে NEEL করিয়া as মহাশয়ের গবিএ্ৰহকে জলে 
ত ae 





বৈতব জীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ে জাতিবুদ্ধ! ৩৪৯ 


নেত্রের উৎসব-বিধানে বা ভোগ-প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 
ও পূজিত ছয় বিগ্রহকে পরিত্যাগ করা বা বিসৰ্জ্জন দেওয়া কি তদ্রপ আচরণ নহে? 

যদি স্বপ্রকাশ স্থ্্য-দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া একখও মেঘ লোকলোচন আবৃত করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে কি কোন বুদ্ধিমান লোক “eh বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মনে করেন? 
তদ্রপ জীবের অক্ষজনেত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহকে ভগ্ন বা অঙ্গবিহীন 
দর্শন করিলেও উ'হাদিগকে “পরিবর্তন” না করিয়া ধাতুর দ্বারা অঙ্গরক্ষা-পূর্ববক তাঁহাদের 
অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই বিধি! অঙ্গবিহীন শ্রীবিগ্রহ পৃ! না করিয়া সাঙ্গ শ্রীবিগ্রহের 
অর্চন করাই শাস্তাদেশ। কিন্ত শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা বৈষ্ণব- 
শাক্সান্থমোদিত বিচার নহে। নুতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পূর্ব-প্রতিষ্টিত শ্রীবিগ্রহের 
যথারীতি অর্চনাই শাস্তবিধি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের ধাতুময় 
কলেবর-দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলে একাধারে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত এবিগ্রহ 
রক্ষিত হইবেন এবং ধাহাদের অক্ষদনেত্রে শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, 
তীহাদেরও অক্ষজ বিচার সেই অংশে প্রশমিত হইবে | 

Aq ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত রীবিগ্রহগণকে অষ্টধাতুর দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া 
রক্ষা করিরার প্রতিকুলে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইলে জানা যাইবে যে, বৈষ্ণব-বিঘ্বেষী 
কর্মজড়-্মার্ভগণের কোন হুরভিসন্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের 
্রীবিগ্রহের সঙ্গ পরিত্যাগ-পুর্বক সর্তোভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়েরও সঙ্গ-পরিত্যাগে 
কুতসন্বল্প হইয়াছেন। ভাগবত-বিদ্বেধী কার্তগণের বিচার এই যে, অবর-কুলোডূত বৈষ্ণবের 
পূজিত গ্রীবিগ্রহও aio হইয়া পড়েন! এইরূপ ভাগবত-বিদ্বেষি-বিচার যেন ঠাকুর 
মহাশয়ের বা কোন বৈষ্ণব-সদগুরুর নিকট দীক্ষিত বৈষ্ণবের উপর প্রযুক্ত না হয়। 

গৌড়ীয়গণের পূর্বগুরু ও আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সম্বন্ধে অনুকূল বাবুর সহিত 
গ্রীল প্রতুপাদের অনেক কথা আলোচিত হইল। বর্তমানে প্রারুত-সহজিয়াদের ধারণানুযায়ী 
অনুকূল বাবুও aise ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 
পরম বৈষ্ণব হইলেও একজন ব্ৰাহ্মণেতর জাতি ছিলেন! 

প্রতুপাদ বলিলেন যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় Sartor কুলে আবিভূতি হইতে পারেন, 
কিন্ত তিনি তজ্জীতিত্বে পরিগণিত হইতে পারেন না। পূর্বদিকে স্থধ্যদেব Sirs হন, 
কিন্তু তাইবলিয়া পূৰ্ব্বদিক্‌কে স্্য্যোদয়ের কারণ বলা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব যে-কোনও 
কুলে প্রকটিত হইতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্ত তিনি তত্তজ্ঞাতি-সামান্তে পরিগণিত হইবার বস্তু 
নহেন। বৈষ্ণব’ বলিলে তাহাকে আর ‘অব্রাহ্মণ: বলা ষায় না। ‘বৈষ্ণব’--‘অব্া্মণ’-- 
এই কথাটি পরস্পর বিরোধভাব-ব্যঞ্রক ৷ যেমন ‘মৃন্ময় স্বৰ্ণপাত্ৰ’ বলিলে পরস্পর অসামঞ্জহা- 
মাত্ৰই স্থচিত হইয়া থাকে, SUT শূদ্ৰ বৈষ্ণব’ প্রভৃতি কথাগুলিও অসমঞ্জস কথা। 
Sha ঠাকুর মহাশয় পারমহংস্যাচার দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, তাহাকে ‘শুত্ৰ’ মনে করিয়া 


৩৫০ সরস্বতী-জয়তী ফট্জিংশ- 


তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে হইবে, এরূপ বিচার শুদ্ধ-বৈষ্ব-দাসের নহে,--উহ| কৰ্ম্মজড়- 
ার্ডের অপরাধময়-বিচার-মাত্ৰ। তিনি শূত্র হইলে Arig রামক্ক্‌ষ্চ ভট্টাচার্য, Aq 
গঙ্গীনারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রভৃতি ভূম্থরগণকে কিরূপে Puce গ্রহণ করিয়াছিলেন? 
gazed কোনও জাতির অন্তৰ্গত নহেন, তিনি সর্ব বৰ্ণাশ্ৰমীর গুরুদেন। 


“পাট খেতুরীর একটি প্রার্থনা”, শীর্ষক নিবেদনে যে-দকল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহাও গুদ্ধবৈষ্ণবোচিত ভাষা নহে। উহার প্রথমেই এইরূপ লিখিত আছে,--“যিনি 
পৈতৃক রাজত্ব ও রাজপ্রাসাদ স্বীয় ভ্রাতৃহন্তে ve করিয়া আধুনিক লালাবাবুর Dla সৰ্ব্বত্যাগী 
হইয়া ভগবচ্চিন্তায় দিনপাঁত করিতেন, সেই নরশ্রেষ্ঠ গ্রীল নরোত্তম” ইত্যাদি; অন্থস্থানে 
লিখিত আছে,_এই মহতী AS অঙ্ষুণ৷ রাখিয়া যুগপৎ যশঃ ও পুণ্য অৰ্জ্জন করুন।” 
নিত্যসিদ্ধ গৌর-পার্যদ, গৌর-নিজ-জন, ঠীচৈতন্ত-মনোংভীষ্ট-প্রচারকবর, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের 
পরম, পূজনীয় শীগুরূদেবের সহিত অন্য কোন ব্যক্তির ত্যাগের তুলনা হইতে পারে না । 

শীধাম-মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মৌোৎসব ও নামধজ্ঞ-প্রবর্তন 

বাঙ্গালা ১৩৩২ সাল (গৌরাব ৪৩৯) হইতে গ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রতি 
বং্সর শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসবোপলক্ষে তিন দিন অনুক্ষণ গ্রীনামযস্তানুষ্ঠান প্রবর্তন করিবার 
ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে ১২ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে তিন দিন 
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনামযজ্ঞ ও মহামহোত্সব অনুষ্ঠিত হইল। ভারতের 
বহু স্থান হইতে বহু ব্যক্তি শ্রীধামে এই নামযজ্ঞে যোগদান করিলেন। প্রভূপাদ এতদুপলক্ষে 
গত্ৰিযুগের ধৰ্ম্ম ও কৃষ্ণনামকীৰ্ত্তন’’ সম্বন্ধে বহু সদুপদেশপূর্ণ অতিভাষণ প্রদান করেন। * 

এদিকে কলিকাতা, মুৰ্গিদাবাদ, রাঢ়দেশ, ময়মনসিংহ, হাওড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ- 
পরগণা প্রভৃতি স্থানে শ্রীগোড়ীয়ঠের বাণী বিশেষভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। 
শ্রীনিত্যাননদ-প্রভুর জন্মোৎসবের কএকদিন পরেই প্রভূপাদের দ্বিপঞ্চাশত্বম আবির্ভাব-তিথি- 
Jal গৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত হইল | এই দ্বিবন প্রভুপাদ “ক্রীব্যাসপৃজায় শ্রীমস্তাগবতের কীৰ্ত্তন” 
শীর্ষক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। + 

৬ই ফান্তন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে প্রভুপাদের অন্থুগমনে শ্রীনবন্ধীপধাম পরিক্রমা হয়। 
১৬ই ফান্তুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবস শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্তক্রিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের 
সভাপতিত্বে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার দ্বাত্রিংশৎ বাধিক অধিবেশন হইয়াছিল। এ বৎসর 
গৌরাশী্কান্থরূপ শ্রীমৎকুল্বিহারী Paige, Aas অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীসুন্দরানন্ 
বিদ্ধাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রৌঢ়-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। Asie প্রণবানন্দ 
ব্ৰহ্মচারী “প্রত্নবিদ্ধালঙ্কার” এবং গৰশচীন্দ্ৰচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ধা পঞ্চতীৰ্থ “সুদর্শন বাচস্পতি” উপাধিতে 
ভূষিত হন। Aa প্রভূপাদ একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া গীগৌরধামের বৈশিষ্ট্য ও 
মহিমা কীর্তন করেন। অভিভাষণের কএকটি কথা! নিয়ে উদ্ধত হইল,__ 


প্রভূপাদের অভিভাষণ 


* “প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী’ QUE ১*৮-১২% পৃঃ দ্রঃ 1 ‘প্রভুপাদেযর বক্তৃতাবলী’ ২খঃ ১২১-১৩৬ পৃঃ দ্রঃ 


বৈভব শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার দ্বাত্রিংশৎ অধিবেশনে অভিভাষণ ৩৫১ 


জীগৌঁৱহুন্দয়ের পরী ভূ, নীলা বা লীলা। গোঁৱনায়ায়ণের দক্ষিণ-পাৰে বিরাজমান! HY 
কমলা, প্রেমভক্তিস্বরূপিণী প্ৰবিষ্ণুপ্রিয়া ভাহার বামপার্শে শোভমানা এবং লীলা বা দু্গাশক্তি Quin. 
স্বরূপিণী হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান-প্রতিপান্য লীলা-পুরুষে(ত্তমের পাদপন্নালিঙ্গিতা । 

মায়ার erate কলিকাতা-নগরীতে বাস করিয়াও যখন গোঁড়ীয়মঠে প্রতি হৃদয়েই জীগুরদেবের লীলা- 
বৈচিত্র্য দেখি, তাহাতে মনে হয় না যে, অচিৎ মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছি। প্রগুরুদেব আমাকে আদেশ 
করিয়াছেন,__“মায়ার ব্রহ্মাওে যাইও ন| |) আমি বিধিবশ হইয়| ডাহার সেই আজ্ঞ| পালন করিতে বাধ্য; 
কিন্তু অপার করুণার সাগর প্রাগুরূদেব আমাকে বহু মূৰ্ত্তিতে কৃপা করেন_বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করেন-- 
আমার নিকট শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। 

আমাতে হরিবিমুখতা-বৃত্তি থাকিলেও আমি বড়ই সৌভাগ্যবান্‌ | কারণ, জন্মের প্রারস্তেই শ্ৰেঠ বৈষ্ণবের 
গৃহে আদি ভাম্বরালোক দর্শন করিয়াছিলাম। জন্মের পূৰ্ব্ব হইতেও হর্লিকথ|--বৈকুণ্ঠকথ| শ্রবণ করিবার 
অধিকার হইয়াছিল। আমার কি সৌভাগ্য! আমার সমগ্র জীবনেই সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার 
স্মযোগ হইয়াছে! হরিকথাকে কোনও দিন আমি ‘বিষয় কথা’ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি নাই। 

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার হিতৈষিবর্গ আজ বহুভাবে প্রীধামের সেবা ও এধামের প্রচার করিতেছেন । এই 
শ্ীধামসেবা-প্রকটের মূল-পুরুষ-__বৈধঃবনার্্বভৌঁম শ্রীল জগন্নাথ । এই স্থান সেই মহাজনেরই প্রদশিত ভূমি। 
তিনি এই স্থানই দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন,__ইহাই অন্ত্থাপ প্রধাম-মায়াপুর | তাহার অনুগত-দাসাভিমানী 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদনুমারেই এীধাম-সেবার লীলা-অভিনয় করিয়াছেন। 

এই ধামের বিদ্বেষিগণের প্রতিকূল আচরণের ফলে জগতের সমস্ত জীব ক্রমশঃ এই শ্রীধামের নিত্যত্ব ও 
মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন। সর্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক-_অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত 
পঞ্চরসের রূসিক-সেবক ব্ৰজবাসিগণই ভগবানের অনুকূল AAS | AG বক, পূতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি 
কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক | গ্রীধামের বিরুদ্ধে এই সকল অঘ, বক, পৃতনাদির প্রচার Actes মাহাত্ম্যই বিস্তার 
করিবে | অঘ, বক, পুতনাদি gers বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও বিনাশ করিতে পারে নাই, পরস্ত 
ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। স্বাৰ্থান্ধ জীধাম-বিদ্বেষিগণও তত্রপ নিত্য-চিন্ময়-ধামকে কখনও 
বিনাশ করিতে পারিবে না। গৌঁর-কৃষ্ণ--নিত্য, ডাহার কাম--নিত্য, ভাহার নাম--নিত্য, তাহার ধাম--নিত্য। 

বাঙ্গালা ১৩৩২ সালের ২রা চৈত্র প্রতুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীজীকে ব্রিদও- 
সন্ন্যাস প্রদান করেন। ইনি তখন “্ড্রীমন্তক্তিবৈভব সাগর”--এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হন। 
এই সময় কতিপয় সদাচার-পালনেচ্ছু বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ ব/ক্তি বৈষ্ণব-স্থৃতি-বিধানে 

পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধার্ধ্য করায় অদৈব-সবার্-সমাজের করাল-কবলে নিস্পেষিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়- 
মঠাচার্যের নিকট যে ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল,_ 

এবৈষ্ণবধৰ্ম্মীবলম্বী গৃহস্থ: গ্রীমহাপ্রসাদেনৈব বৈষ্ণবশ্ৰাদ্ধং কুধ্যাৎ তন্নিমিত্তে চ মহোৎসবে বৈষ্ণব- 
ব্ৰাহ্মণানেব ভোজয়েৎ | এবং সদৃধৰ্ম্মবিহিত বৈষ্ণবশাস্ত্ৰানু্ঠানমবৈধমিতি বং ন কেনাপি শক্যতে। OT 
বিরোধিভিরপি সামাজিকপ্রতিকারকামিভিরত্র গ্ৰীহব্লিভক্রিবিলাসাদীনি পারমার্থিক শন্থাণ্যহসর্তবযানি। অয়মেব 
বিশুদ্ধদ্বৈব-বৰ্ণাঅমধৰ্ম্৷ | সাত্ত-শাস্বিহিতকৃত্যস্ত-বিরোধিনামভক্স্ার্তমায়াবাদিনাং সংসর্গো ছুষ্টড্বেনাবস্ুমেব 

ভক্তিশান্ত্রবিদাং ব্যবস্থা 0” 

আত প্রমহাপ্রসাদের ছারাই বৈষ্ণব-শ্রান্ধ করিবেন এবং তদুপলক্ষে MASA 
বৈষ্ণব-ভ্ৰাহ্মগগণকেই ভোঞ্জন করাইবেন। এইরূপ সদ্কৰ্্মবিহিত বৈষ্ণবশাস্ত্ানুঠঠানকে কাহারও অবৈধ বলিবার 
সাধ্য নাই। সামাজিক সংস্কারকামী তদবিরোধি-বযক্তিগণেরও গীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি পারমার্থিক শান্তের 


৩৫২ সরস্বতী-জয়তী aba 


অনুসরণ করা কর্তব্য। ইহাই বিশুদ্ধ Created | মাত্বতশাস্ত্ৰবিহিত অনুষ্ঠানের বিরোধী অভক্ত-স্মাৰ্ভ- 
মায়াবাদিগণের দুষ্ট সংসৰ্গ অবশ্যই পরিহার করা কর্তব্য। ইহাই প্রাগৌড়ীয়মঠন্থ ভক্তিশী স্্রবিদ্গণের ব্যবস্থা | ] 


শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ প্রতিষ্ঠা 


মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত চিরুলিয়া-নিবাসী ধর্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত 
তবানীচরণ পাহাড়ী মহাশয় ইহার এক বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্তমঠে শ্রীধাম লাভ করিয়াছিলেন। 
প্রভুপাদ তাহাকে দীক্ষাঙ্গের তৃতীয় সংস্কারে “শ্রীতাগবতজনানন্ন” নাম 
প্রদান করেন। তীহারই সেবাস্থৃতি-সংরক্ষণের জন্য প্রভূপাঁদ চিরুলিয়া- 
গ্রামে গ্রাতাগবতজনানন্দমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার বিরহৌৎসবোপলক্ষে স্থানীয় 
সজ্জনগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভূপাদ ১৯শে চৈত্র (১৩৩২), ২রা এপ্রিল (১৯২৬) 
শুক্রবার কএকজন ভক্তের সহিত চিরুলিয়ায় যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে কণ্টাইরোড, 
ষ্টেশনে পৌছিলে চিরুলিয়াবাসী প্রায় তিনশত সন্তাস্ত ব্যক্তি সঙ্ধীর্তন-শোভাযাত্রার সহিত 
প্রভুপীদকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। চিরুলিয়ায় উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদ অবিরাম হরিকথা 
কীৰ্ত্তন করেন। অপরাহ্ন একটি সভায় প্রায় আড়াই হাজার লোক সমবেত হ্ইয়াছিলেন। 
গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন পাহাড়ী প্রমুখ অনেকেই এই সভায় ভাগবতজনানন্দ 
প্রভুর চরিত্র, নির্ভীকতা ও সত্যানুরাগের বিষয় কীৰ্ত্তন করেন | * 

প্রভুপাদ সেখানে দুইদিন অবস্থান করিয়া “হাপ্রসাদ, “গোবিন্দ, ‘নামব্ৰহ্ম ও 
‘বৈষ্ণব’--এই চারিটি বিষয়ে ক্রমিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন | + 

রবিবার দিন প্রাতঃকালে প্রভুপাদ সপার্ধদে স্বধামগত গ্ৰীসীতানাথ দাস মহাপান্র 
ভক্তিতীৰ্থ মহাশয়ের সাউরি-প্রপন্নাশ্রমে গমন করেন। ভক্তিতীৰ্থ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্ৰগণ, 
38308 তদীয় অনুগৃহীত গ্ৰীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ ভক্তিরত্ন এবং অন্তান্য সেবকবুন্দ 

সংকীর্তন-সংযোগে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রপন্নাশ্রমে লইয়া 

যান। শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ তক্তিরত্ব মহাশয় স্বরচিত নিম্নলিখিত অভিনন্দন-সঙ্গীতটি 
কীর্তন করিয়া! প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন। 


অভিনন্দন-গীতি 
বিশুদ্ধ তকতি-প্রচারকবর, জয় সরস্বতী প্রভু জয় জয় | 
বৈষ্ণব-ৰ্য্যাদা, করিতে স্থাপন, ধরায় অবতীৰ্ণ তুমি মহাশয় ৷ 
আচাধ্যকেশরী, তোমার হুঙ্কার, শুনিয়া কম্পিত পাষও দুর্বার | 
শুদ্ধতক্তিদান, পাষও-দলন, করিয়া তারিলে জীবে দয়াময় ॥ 
তুমি গৌরজন, গৌরাঙ্গ-আদেশে, প্রচারিলে শুন্ধভক্তি সবিশেষে | 
ওহে দীনসখা, দিলে দীনে দেখা, স্বাগতং স্বাগতং করণা-নিলয় ॥ 


চিরুলিয়ায় প্রভুপাদ 


বিস্তৃত বিবরণ ‘গৌড়ীয়’ ef বর্ষ ওয় সংখ্যা ৯-১৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য “প্রভুপাদের বন্তৃতাবলী? ২খঃ ১৪৪-১৬৫ পৃঃ দ্ৰঃ 





tren ia রুপাদ কর্তৃক ‘গৌরভজাবাদ'-নির়াস a 


শ্রীল প্রভুপাদ প্রপন্নাশ্ৰমে = ং 

উনি... কিছুকাল হরিকথা-কীর্ভন এবং তথাকার ভক্তগণের বিশেষ 
| বাখ্রাবাদে প্রভুপাদ 

সাউরী হইতে সপার্যদ প্রভুপাদ বাখ alate Daw swat দাস অধিকারী মহাশয়ের 
ভবনে পদার্পণ করেন। এই স্থানে একটি বিশেষ অধিবেশনে প্রভূপাদ শ্রীরপাম্ুগ ভজনের 
অনেক সারগর্ভ কথা কীর্তন করিয়ছিলেন। নিয়ে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, 

জনৈক ভক্ত প্রো! ! শ্ৰীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্ৰীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্হা গ্তুর তজন 
করিলেই ত’ সব হয়, পৃথগ ভাবে কৃষ্ণারাধনার আবশ্যকতা কি? 

প্রতুপাদ--সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে তেদবুদ্ধি হইতেই এইরূপ বিচার উদ্দিত 
হইয়| থাকে। গ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু স্ব-রচিত ‘মনঃশিক্ষা’য় বলিয়াছেন _“শচীনুনুং 
নন্দীশ্বরপতিস্থৃতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর ATI A মনঃ অর্থাৎ হে মন, তুমি 
শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরস্তর স্মরণ কর। 
এই স্থানে শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দনরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন; কিন্ত 
তিনি নন্দনন্দনের আরাঁধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে 
পরবর্তী পদে শ্রীপগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব-_-আচার্ধ্, 
তিনি আচরণ করিয়া! Proce ভজন শিক্ষা দেন ; জীগুরুদেব সর্বদা যুকুন্দের আরাধনা-তৎপর, 
তিনি মুকুন্দপ্রেষঠ অর্থাৎ রাধাপ্ৰিয়তম| বা অভিন্ন-ৰার্ষভানবী | 

সাধকের গ্রীকুফোপাসনার পূর্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই 
গ্ৰীকুষ্ণোপাসন| ! অসিদ্ধ, অনর্থযক্ত ব্যক্তি Dares নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল 
করিলে কৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বারা অঘ-বক-পৃতনার TT অকালে তাহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। 
কিন্তু পরমৌদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রের স্তায় বিষয়ীকে, প্রকাশানন্দ- 
সাৰ্বভৌম ভট্টাচাধ্যের vin মায়াবাদিগণকে ও জগাই-মাধাইর স্যায় পাপিষ্ঠ ব্যজিদিগকেও 
অনৰ্থ হইতে মুক্ত করিয়া শীীক্‌ষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। * * * 

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপান্থগ ভক্তগণ কৃষ্ণতজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দরভাবে 
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী AS প্রথমে শ্রীগুরুদেবের, 
তৎপরে প্রীগোরাঙ্গের এবং শেষে রীগান্ধর্কিকা-গিরিধারীর ভজন কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার 
wa দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দিয়প্রম্ত গুরুভজ্াগণের “গুরু cota” aR 
পাষওমতবাদ প্রচার করেন নাই। 

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল | 


কৃষ্ণনামপরারণ পরম-সঙ্গল।॥ 
ara প্ৰাণধন নিত্যানন্দ, শ্ৰীচৈতন্থ | 


ববাধাকৃষ্তক্তি-বিনে নাহি জানে অন্য ৷ _চৈঃ 


চঃ আঃ ৫1১২৮,২২৯ 


৩৫৪ সরস্বতী-জয়টীী যট্‌জিংশ- 


এই সময় Ans তীৰ্থ মহারাজের জামালপুর, WH, ভাগলপুর ও পাটনায় প্রচারের 
কৃতিত্ব-দারা বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশেষভাবে মুখরিত হইয়াছিল। ২১শে, ২২শে ও ২৯শে 
এপ্রিল (১৯২৬ ) তারিখের “এক্স প্রেস” পত্রিকা, ২*শে এপ্রিল তারিখের “অমুতবাজার 
পত্রিকা”, ‘সাৰ্চ্চলাইট্‌”, “বিহারহেরল্ডঞ দিল্লীর “হিন্দুস্থান eR’, দ্বারভাঙ্গার “নিউ- 
লাইফ, লাহোরের “অব জারভার”, প্রভৃতি পত্রিকায় গৌড়ীয়মঠের গ্রচার-বার্থা চতুর্দিকে 
বিঘোষিত হয়। চক্রধরপুরে “সনাতন জৈবধর্ম্ম” সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ বন ও 
পুরী স্বামিদ্বয়ের বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল । 


মঃ মঃ তর্কবাগীশের মত ও গৌরনাগরীবাদ নিরাঁস 


এই সময় “বঙ্গবাসী” পত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় 
অচিন্তাভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর বিচারকে শুদ্ধদ্বতবাদমাত্র-জ্ঞানে 
আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে কাশী হইতে কএকজন সত্যান্ুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি ‘গৌড়ীয়ে’ 
তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। * 

প্রায় সমসাময়িক-কালে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধুনা পরলোকগত পণ্ডিত মধুসুদন 
গোস্বামী মহাশয় গৌরনাগরীবাদের সমর্থক কতিপয় যুক্তি প্রদান করিলে “গৌড়ীয়” পত্রে 
গৌরনাগরীর “পৌত্তলিকতা” শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত মতবাদ নিরাস করা হয়। অনুসন্ধিংসু 
পাঠকগণ ইহা “গৌড়ীয়” of বর্ষের ৩৯শ সংখ্যায় দর্শন করিবেন | 


শ্ীমন্মহাপ্রভূর বিচার-সন্বন্ধে প্রভুপাদ 


ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতার সাধারণ-বাহ্মসমাজের উপদেশক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ 
সরকার এম্‌-এ মহাশয় শ্রীচৈতন্তদেব ও তৎপরবর্তী আচাৰ্য্যাগণের বিষয় জানিবার জন্য 
ক কএকদিন গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীল গ্রভূপাঁদের নিকট হইতে 
ত অনেক বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। হেমবাবু *্ীচৈতন্যাদেব ও গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম” সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া গীমন্মহাঞভুর 

কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, জীচৈতন্তদেব জাতিভেদ উঠাইয়া 
দিবার একজন সমর্থক ছিলেন। কিন্তু প্রভুপাদ তাহাকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিলেন, 
জীচৈতন্তদেব সাধারণ লোকের ধারণার অন্তর্গত জাতিভেদ স্বীকার বা অস্বীকার,__-উভয় 
বিষয়েই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন, বরং যাহাতে অভক্ত-্যার্ভ-সমাজে উচ্ছজ্খলতা এবং 
অজ্ঞান কর্মসলিগণের বুদ্ধিতেদ GPM জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত না হয়, 
তজ্জন্ত তিনি অতক্ত-সমাজকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহিরে লোক-ব্যবহার 
স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভগবানের সেবকের প্রতি কোনদিন জাতিবুদ্ধি করেন 


0৯ গৌড়ীয় 8h বৰ্ষ আশ সংখ্যার ৯ম পৃষ্ঠায় “অতোতদর্শন” প্রবন্ধ অটব্য 








বৈভব জাতিভেদ, পৌন্তলিকতা ও বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ৩৫৫ 


নাই, আবার অভক্ত অথচ ‘ব্রাহ্মণ’-নামধারী ব্যক্তির হস্তপাচিত অন্নও গ্রহণ করেন নাই, 
ইহ! তাহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যে ব্ৰাহ্মণ শুদ্ধভাবে Ayes উপাসনা 
করিতেন, যিনি লক্ষ হরিনাম করিতেন, তাহারই হস্তে তিনি অন্নগ্রহণ করিতেন। এমন 
কি, যাহাদের জলচল নাই --এরূপ সনোডিয়| ব্ৰাহ্মণকুলে উদ্ভূত, হরিতক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকেও 
ভোজ্যান্ন"ব্ৰাক্মণ বলিয়| বিচার-পূৰ্ব্বক শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার লীলা 
প্রকাশ করিয়| তাহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি ওভাত-ডাল- 
বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কথা,-_এই উপদেশই মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি 
শান্তিপুরে গৃহস্থলীলাভিনয়কারী আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-গ্রভৃকে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সহিত এক- 
সঙ্গে ভগবানের প্রসাদ-সেবার আছজ্ঞ! দিয়াছিলেন ) তাহারই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূ 
উদ্ধারণ ঠাকুর প্রভৃতি ভাগব্তগণের হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন; শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু 
শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে পূর্বরপুরুষগণের শ্রাদ্ধপান্র প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথদাস 
গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস, ভু ইমালি-কুলে আবিভূত শ্রীঝড়, ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট আস্তাকুড় 
হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সকল জক্তযনুষ্ঠান তথাকথিত জাতিভ্দে-নিবারপ বা 
অস্পৃপ্ততা-আন্দৌলনের সমর্থক কোন কৰ্ম্ম নহে! একমাত্র ভগবানের সেবক ও STM 
ইহজগতের বদ্ধধারণার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তাহাদের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে মহা প্রভু 
সকলকেই নিষেধ করিয়াছেন। কর্দ্জড়-্মার্তনমীজ-কর্তৃক প্রবর্তিত জাঁতিভেদ-প্রথা ও 
্রাহ্মঘমাজ-ক্তৃক প্রবর্তিত জাতিতেদ-বিরোধ_-উভয়ই eRe Bow স্থলভাবে প্রতিযোগী 
হইলেও সুম্মভাবে এক অর্থাৎ দৈহিক-স্ুবিধাবাদ-মাত্র, ইহাতে পরমেশ্বরের অনুশীলনের 
কোন কথা নাই। বর্তমানকালে et বিকৃত-সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্ত শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর উপদেশ--সমাজ চিরদিনই সদ্বৰ্ম্মের অধীন থাকিবে, তবেই সমাজের মূল্য, নতুবা 
Ba জাতি ও দেশের সর্বাপেক্ষা! বড় গৃহশত্র। 


শ্্ীবিগ্রহপুজা ও পৌত্তলিকতা 


again আরও বলিয়াছিলেন,--বাহ্ম-সমাজের বিচার পৌত্তলিকতায় প্রতিষ্ঠিত 
তাহারা স্থল পৌত্তলিকতার প্রতিবাদী হইয়! za পৌত্তলিকতাকে বরণ করিয়াছেন। জড়মন 
নিরাকার বা আকাশের অনুরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জড়ধারণা! করিয়৷ যে পুতুল প্রস্তুত করে, তাহা 
পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা অপেক্ষাও অধিকতর IHF প্রকৃত বৈষ্ণবগণ এইরূপ পৌত্তলিক 
area | তাহারা Iconolatry ও Teonomachy,—4 উভয় প্রকার স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন 
স্বৃতন্ত্ৰ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কখনও কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল বা জড়মনের 
"es All বৈষ্ণবগণের অভীষ্টদেব কাল্পনিক অনিত্যবস্ত 
নহেন ইহ! শুনিয়! হেম বাবু বলিলেন,_আপনারা কি তাহা হইলে মৃত্তিপূজা করেন না? 







তি সরস্বতী-জয়তী যট্‌ত্ৰিশ- 


্রভৃপাদ-_যাহাকে পরে ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এরূপ কোন কন্িতমৃত্তি বা পুতুলের পুজা আমরা 
করি al | আমরা অচিস্ত্যশক্তি ভগবানের চিচ্ছক্তি-দ্বারী প্ৰকটিত নিত্য-গ্রীবিগ্রহের পুজা করি। 
এততপ্ৰসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য নান! প্রকার যুক্তির 
দ্বারা বিশেষভাবে বুঝাইলেন। 
হেমবাবু-_আমাদের গ্রামের বৈষ্ণবগণকে ত’ নানা দেবদেবীর মৃত্তিপূজা করিতে দেখি। 
প্রভৃপাদ-আপনারা যাঁহীদিগকে ‘বৈষ্ণব’ (2) ব| যাহাঁকে ‘বৈষ্ণবধৰ্ম্ম’ (?) মনে 
করিয়া ততসম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা প্রকৃত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে স্পর্শ করে 
al | বৈষ্ণবধর্শের বিকৃত চেহারা দেখিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয় করা বুদ্ধিমানের কাৰ্য্য নহে। 
কেননা, বৈষ্ণবগণ কখনও পঞ্চোপাসকের ন্যায় কল্পিত অনিত্য স্থলরূপ কিংবা নিরাকারবাদীর 
ন্যায় কল্পিত অনিত্য সুদ্ধরূপ বা ভাবের পুজা করিয়া স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিক হন ন| | 
ভগবান্‌কে জড়ের ধারণায় সাকার ও নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে তাহার নিত্যসচ্চিদানন্দ- 
রূপ ও অচিন্ত্যশক্তির অভাব কল্পনা করা হয়, হুতরাং ইহা! বেদের বিরুদ্ধ-মত।* ভগবানের প্রীকৃত 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্ৰিয় বা রূপ নাই বলিয়া তাহার অপ্রারুত ইন্দ্রিয় বা রূপ. নাই,--কল্পনীকে 
এইরূপ অতিব্যাপ্ত করিবার কোন অধিকার মানবের নাই। শ্ৰুতি ব্ৰহ্গের জড়রূপ নিরাস 
করিয়াছেন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া ফেলিয়াছেন, পরমেখরের বুঝি জীসচ্চিদানন্দরূপও 
নাই। এদিকে তাহারা মুখে বলিতেছেন,_-কহ্গ অর্থাৎ উপাস্য বাস্তব-বস্তটি তাহাদের 
অপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু HHS: তাহারা বৃহৎকে মাপিয়া লইতেছেন! 


রাজা রামমোহন ও গোস্বামী 


রাজা রামমোহন রায় জনৈক ‘গোস্বামী’ নামধারীর অনভিজ্ঞতার প্রতিবাদ করিয়াছেন? 
কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধৰ্ম্মের কৌন কথা৷ প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট শ্রবণ করেন নাই, ইহা 
আমরা শত শত যুক্তির দ্বার! প্রমাণ করিতে পারি। তথাকথিত কর্মজড ্মার্ত হিন্দু-সমাজ ও 
SCAT পাশ্চাত্য অহিন্দুর চাল-চলনের অন্থকরণকারী সমাজ-_উভয়ই গৃহব্রতধর্্ম ও 
যোযিংসঙ্গের পক্ষপাতী | শ্রীভাগবতধর্শের শ্দ্ধতক্তিনীতি তাহাদের কল্পিত প্রাকৃত নীতির 
উপর লগুড়াঘাত করিয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচার যে, যাবতীয় সৰ্ব্বোত্তম নীতির 
পরাকাষ্টা, ইহ! ধৈর্যয-সহকারে প্রকৃত বৈষ্ণবাচাধ্যের নিকট কিছুদিন শ্রবণ করিলে তবে 


__ উপলব্ধির বিষয় হইবে। __ 


_ ৯ ছাৰ্বোগ্যে--“অমুস্মাদাকাশাৎ লমুখায় পরং জ্যোতীরপং সম্পদ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যাতে |) 
শ্বেতাশ্বতয়ে-_“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ |” “মহান্‌ প্রতুর্বৈ পুরুষ:1% “অপাণিপাদে! জবনে| গ্রহীতা 
ISR ম শৃণোত্যকৰ্ণঃ | _স বেত্তি বেছ্বাং ন OBIS বেত! তমাহযরগ্যং পুকুষং মহাস্তম্‌ ৮ 
te: প: কর্তীরমীশং পুকুষং ব্ৰহ্মযোনিম্‌ ॥?? 
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ee ভক্তগণের পরিপ্রশ্ন ও প্রভুপাদের উত্তর ৩৫৭ 


কলিকাতা ১নং উণ্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডদ্থ জীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-কালে »ই চৈত্র 

(১৩৩২) কতিপয় ভক্ত প্রভুপাদকে কএকটি পরিপ্র্ন করেন। প্রভুপাদ তাহার সহত্তর- 
প্রদানমুখে যে-সকল স্ুসিদ্ধান্ত কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই ভগবদ্ভজন-পথে 
অগ্রসর হইবার সুপাথেয় হইবে জানিয়া ঘিরে উদ্ধৃত হইল, 

প্রখর, ভূ ও নীলা কি org অভিহিত হইবেন? গোঁর-লীলায় তাহারা কে? 

উত্তর--এখর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ পরতত্ব শরীনারায়ণের এ, ভূ ও নীলা বা লীল|--এই তিনটি শৃক্তি। কমল বা 
am—afe, বিষ্ণুভক্তিই--ভুশক্তি, আর নারায়ণের পাদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভুমিই _লীলাশজি, 
ইহাকেই ‘দুৰ্গাশক্তি’ বলে; ইনি জগতের আধার-ম্বরূপ1| গোঁর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্তমান। অবতারীর 
দেহে সর্বাবতারের স্থিতি | স্বয়ংরূপ মাধুরধ্য-বিগ্রহ Age কৈমুতিক-্ায়ামুসারে 'নারায়ণত্'ও বিরাঞ্জিত। 
গীমন্মহাপ্রভু--ব্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন | সুতরাং তাহাতে কোন তত্বেরই অভাব নাই | এইজন্য 
শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহা প্রভুকে “ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলিয়া এবং Qa কবিরাজ গোস্বামি-প্ৰভুও--“‘ভক্তের 
বাক্য কভু নহে বাভিচারী” বলিয়া অংশী শ্রীকৃষের মধ্যে যে সর্বতত্ব অনুস্থ্যত ও সমাবিষ্ট-_ইহ্‌। প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। 'গ্রীগোঁরস্থন্দর তাহার গয়া-গমনের পূর্ব-পর্যন্ত বে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভাহার 
এখর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার গাৰ্হস্যালীলায় তিনি নারায়ণ-স্বরূপেই প্রকাশিত। 
লক্ষ্মীপ্ৰিয়া ও গৌরহন্দরের গার্হস্থা-লীলাকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। 
গোৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় প্রীকবিকর্ণপূর বলিয়াছেন যে, যিনি পূৰ্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক ছিলেন, 
তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাঁচার্ধ্য ; জানকী ও রুক্মিণী এই ছুই তত্ব একত্র মিলিয়াই এলক্ষীদেবী নামে সেই 
বল্লভাচার্য্যের কন্াঁরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। Actas স্বীয় প্রেমভক্তি-স্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে 
শ্ীলক্্রাদেবী অস্তহিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিম্বরূপিণী. শ্রীবিষ্ুপ্রিয়াদেবী যখন বয্লোবর্ধন-লীলা প্রকাশ 
করিতেছিলেন, তখন শ্রীলক্্ীশ্রিয়াদেবী গৌর-নারারণের সেবিকা-স্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন; ক্রমে সেই প্রেম- 
ভক্তি পরিবদ্ধিত হইয়া যখন শ্রীগৌরহনাবের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্্রীদেবী অন্তহিতা হইলেন! 
তত্ব-বিচারে প্রীবিষুপ্রিয়াদেবী-_ভূশক্তি-ম্বরূপিণী | গৌঁরগণোদ্দেশে শ্রীকবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন,_ঘাপরে যিনি 
সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে ‘সনাতন রাজপত্ডিত নামে অভিহিত হইয়াছেন । ভূশজিম্বরূপিণী 
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্ৰিয়াদেবী ইহারই sai | গ্রীচৈতন্যচজ্ঞোদয় নাটকেও কবিকর্ণপুর প্রবিষুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর 
অংশরূপা৷ বলিয়াছেন প্রীগৌরহন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্যবিধায়িনী লগন্মাতা গ্ৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়া- 
দেবীকে গৌরহুন্দরের প্রেমভক্তি-দান-প্রচার-কার্ধো সহায়কারিণী প্রীরাধাকৃফের মেবিকা বা গীবৃষভানুননবিনীয় 
একজন TEA wel পরমেশবরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। Achaea আদিলীলায় অৰ্থাৎ তাহার 
নায়ায়ণ-স্বগৃপের লীলায় জৰলক্ষ্মীপ্ৰিয়া ও প্ৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়াকে বৈধ-পত্বীরপে গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

গয়| হইতে গ্রত্যাগত হইবার পর তিনি যে লীলা দবেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাগর্ন অর্থাৎ 
তাহাতেও প্ৰশ্বধ্য-প্রকাশ বর্তমান রহিয়াছে,_-যেমন গ্রীবাস-ভবনে চতুভূর্জ নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের গৃহে 
বরাহ-ম্তি প্রভৃতির প্রকটন এবং কখনও বা বিষুখটায় আরোহণ ইত্যাদি। গৃহে অবস্থানের শ্ৰেলীলায় তিনি 
রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধূর্্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার গৃহে অবস্থানের 
মধালীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণণীল|-কথ| প্রকাশ করেন নাই,_তাহাও নহে। তিনি গয়া হইতে রমা 
HA বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে সৰ্ব্বক্ষণ ‘গোপী’ ‘গোপী’ বলিয়া ক্ৰন্দন করিতেন ঠারুর হরিদাস ও 
নিত্যানন্দকে তিনি জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীৰ্ত্তন করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। 










৩৫৮ সরন্বতী-জয়টী| যট্‌ত্ৰিৰ- 


প্রশ্ন--গ্ৰী্গোঁরহুনার যদি Age হন এবং গ্ৰীগদাধর পণ্ডিত যদি ‘গ্ৰীরাধিক|’ হন, তাহা হইলে কি 
পরম্পরের মধ্যে সস্তোগরস বৰ্ত্তমান 7 
উত্তয--দ্ৰীগোরসহৃন্যরই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু | ভাহার বিগ্রহ__কৃষ্ণেরই বিগ্রহ; কিন্তু তিনি বৃষভানুনন্নীর 
মহাভাবে এরূপ বিভাবিত যে, এ মহাভাৰ ওতঃপ্ৰোতভাবে তাহাতে বৰ্ত্তমান থাকিয়া তাহার কৃষ্ণবর্ণকে Aas 
গাত্রব্-ঘারা বাহিরে পৰ্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে। ভীহার অন্তর যেমন সর্ববতোভাবে ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, 
তদ্ৰূপ ভাহীর বাহিরও গীীমতীর কান্তি-ঘারা আবৃত। পণ্ডিত প্রীগদীধর গো স্বামী সেই বৃষভানুনন্মিনীয় ভাব- 
রূপে গৌরলীলায় বর্তমান ; আর গ্দাস-গদাধর গ্রীমতীর কান্তিরপে প্রকটিত। প্রীগৌরগণোদেশের ১৫৩ ও ১৫৪ 
সংখ্যায় শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন,-- 
অথবা ভগবান্‌ Citas স্বেচ্ছায়| MATT | 
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপত্ডিতঃ | 
রাধাবিভুতিরূপ! য! চন্দ্ৰকান্তিঃ পুরাস্থিত] | 
AG গোঁরাম্ননিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ ॥ 
রাধাভাব-স্ববলিত-তনু গীগৌবরসুন্দর ভাহারই অচিন্ত্য নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-দ্বার| স্বয়ংকৃষ্ণ-স্বরূপ, রাধিকা-রূপ 
ও ললিত|-ন্লপ--এই ত্ৰিবিধ রূপ হইয়াছেন। গ্ৰীগদাধর-পণ্ডিত-গোসন্বামী সেই শ্রীরাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ 
গ্রমতী রাধিকাই farce ডাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীগদীধর-পণ্ডিত-গ্রোস্বামিরূপে প্রকটিত 
এবং শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন-ুক্তিতি ভাহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য গ্রীদাস-গদাধররূপে প্রকাশিত 
হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নহে যে, গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রীগদাধর-পঙ্ডিতের সহিত সম্তোগ-রূসে বিলাসপরায়ণ। 
প্রীগদীধর-সঙ্গী-_গদাধর-প্রাণনাথ প্রীগৌরহন্নরও প্রীমতীর ভাবে বিভাবিত; তিনি আশ্রয়ের ভাবে প্রমন্ত 
হইয়া সৰ্ব্বদা কৃষ্ণাম্বেষণে ব্যস্ত | আবার শ্রীগদাধরও waa আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়! গ্রীগৌরহ্নারেরই 
বিপ্রলম্তরস-বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়কারী | উভয়েই বিপ্রলম্তরদে eae) তবে গৌর-গদীধরের যে 
ভজন-প্রণালী বর্তমান, বা ্রীগদাধরকে যে ‘শক্তিতত্ব’ ও Galas ষে ‘শক্তিমত্ত্ব’ উক্তি কর! হয়, তদ্বারা 
এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, গ্রগৌরস্নন্দর ব্রজেন্্রনন্দন-স্বরূপে শ্ৰীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া অবতীৰ্ণ; 
গীগৃদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী সেই রাধিকারই ভাঁব-প্রকাশ বা! কায়ব্যুহ-স্বরূপ ; তিনি কিছু শ্রীমতীর বিগ্রহ লইয়া 
প্রকাশিত হন নাই; কিন্তু তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ পরশক্তিতত্ব, প্রামতীর ভাবরূপী | বিপ্রলস্ত-লীল| ও সম্তোগ-লীলার 
মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য আছে, জড়কল্পনার প্রভাবে তাহ! লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাদ-দৌষ 
উপস্থিত হইবে। এইরূপ দোষ হইতেই গৌৱনাগনরীবাদ ও নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অপমতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। 
প্রশ্ন--মহাপ্রভুর সময় সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি? যদি থাকেন, তবে ভীহার| কে? 
উত্তর-_মহাপ্রভুর সময় সাধন সিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্য--যিনি 
পূৰ্ব্বে কর্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন ( গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচাৰ্য্য--যিনি কৰ্্মবিধাত| ব্ৰহ্মা ছিলেন ( গৌঃ 
গঃ ৭৫), তাহাদিগকে ‘সাধন সিদ্ধ’ বল! যাঁর । প্রভুপার্যদ-বিচারে ভাহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তীবন্থায় সেবাপরতাই 
নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ । নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে বিজ্ধদর্শনে “সাঁধনসিদ্ধঃ বলিয়া মনে হইতে পারে। 
প্রশ্ন ঠাকুর হরিদাস্‌কে কি বলিব ? তাহাকে ত’ কেহ কেহ ‘ব্ৰহ্ম’ বলেন; তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ ? 
উত্তর- ঠাকুর হরিদাসে প্রবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন | গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যায়) 
_ বলিয়াছেন,--ধচীক-মুনিয় পুত্ৰ প্ৰহ্াদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস ; 'চৈতন্-চরিত-স্থে 
প্র মুর্লাত্লিপুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনি-পুত্র তুলসীপত্ৰ আহরণ্‌-পূর্ববক প্রক্ষালন ন! করিয়া দেওয়ায় পিতৃকর্তৃক 
অভিশপ্ত হইয়| যবনকুলে উড়ত হন। তিনি এখন পরম তক্তিান্‌ মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুর-রূপে আবিভূর্ত 
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নেতৰ সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, পার্ধদ ও প্রতিকূলাচাযী ৩৫৯ 


হইয়াছেন। যাহারা নিত্যকাল হর্লিসেবোস্মুখ, ভাহারাই নিত্যসিন্ধ, আর যাহারা বরকল 
ভগবদ্ভক্তের কৃপায় HCA A হইয়| দিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, গাহারাই সাধনমিন্ধ; প্ৰহাদ perinatal 

প্রশ্ন--জগাই-মাধাই কি দাধনসিন্ধ,--অথবা নিত্যসিদ্ধ ? 

উত্তর-ভগবৎপার্মদ জয়-বিজয়ই গোঁরাবতারে লগাই-মাধাই-রূপে অবতীর্ণ হন (গোঁঃ গঃ ১১৫) | তটস্থ- 
লীলা প্রদর্শন করিলেও উদ্ধার-লাভের পর আর ডাহাদিগকে পূৰ্ব্বজীবনের পরিচয়ে দৰ্শন বা বৰ্ণন করা অনুচিত| 

রশ্ন_ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,--“গোঁরান্দের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি, মানে, সে যায় ব্রজেনহত- 
পাশ"-_এই স্থানে “গোরাঙ্গের বঙ্গী” বলিতে কীহাদিগকে বুঝিব? 

উত্তর-্যাহারা প্রীগোরান্গের বিপ্রলন্ত-ভাবের সহায়ক, ভাহারাই «গোঁরাঙ্গের সঙ্গী”_ যাহারা cola 
মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারী, হারাই গৌরবের স্দী_বাহারা নিত্যকাল গৌর-নেবার জন্য গোঁরাঙ্গের নিকট 
অবস্থিত ছিলেন, ডাহারাই “গোঁরাঙ্গের সঙ্গী’; নতুবা শ্রীসন্হাপ্রভু ত’ দক্ষিণদেশে প্রচার-কালে গ্রামের পর 
গ্রামের সকল লোককে ‘বৈষ্ণব’ করিরাছিলেন। কিন্ত tata শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পরিপুরণ-কার্ষেয 
মতত নিযুক্ত হন নাই--্বীয় সৰ্ব্বস্ব নমৰ্পণ করিয়া নিত্যকাল প্রমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, ভাহাদিগকে কি 
প্রকারে “গোঁরাঙ্গের সঙ্গী” বলা যাইতে পারে ? যাহার! অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, ভাহাঁদিগকে ‘সঙ্গী’ বলা 
যায় না; Stata মহাপ্রভুর ‘ভক্ত’ হইতে পারেন। ‘সঙ্গ’ অর্থাৎ সম্যগ্রপে গমন করেন যিনি, তাহাকেই সঙ্গী’ 
বলে। ‘সঙ্গী’ অর্থে-_পপার্ধদ” | ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রকটকালে আবিভূৰ্ত ন! হইলেও তিনি শ্রীমন্মহা- 
তুর সঙ্গী; কারণ তিনি প্রমন্হাগরভুর মনোইভীষ্ট পুর্ণ করিবার অন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি 
নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রতুর সাক্ষাৎ সেবায় মত্ত_-সংরত--মহা প্রভুর হৃদ্গতভাবে বিভাবিত | তিনি বিপ্রলস্ত-ভাবের 
পরিপোষ্টা 1 সুতরাং ঠাকুর মহাশয়--“নিত্যসিদ্ধ” | 

প্রশ্ন ভ৪গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক ভাবটী কি? 

উত্তর--গোলোক--গওদ্ধ চিন্ময় ধাম; তথায় প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই। 
সুতরাং সেখানে হিংসা! বা রক্তপাতাদি কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলাপুষ্টির জন্য মেইস্থানে 
তত্তঘ্যতিরেক অবস্থাগুলির আকার ভাবরূপে বৰ্ত্তমান ৷ নন্দ-যশোদাদির বা ORI কৃষ্ণনেবকগণেয় হৃদয়ে 
অনুকূল কৃষ্ণসেবোৎকর্ষ নব-নবায়মানভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্য কংস প্রভৃতিয় অস্তিত্বের একটি মূলভাবমাত্র 
তথায় বৰ্ত্তমান; পরস্ত উহ! তথায় ভৌমলীলার স্যায় স্ুলভাবে বাস্তব স্বরূপে নাই। 

প্রশ্ন--জীবাত্মার স্বরূপে নিত্যচিদ্বৃত্তির হ্যায় অচিদ্বৃত্তিও আছে কি ? 

উত্তর--লীবাত্মায় কোনও অচিদ্বৃত্তি কিংবা মায়ার ভোগ বা ত্যাগ-ৰ্ম্ম নাই। যে-স্থানে বন্ধজীবে 
অচিদ্বৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেই স্থানে জীবাস্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা স্ত্ধ । চিদাভাস মনই সেই স্থানে অচিৎএর 
ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাস্ম-স্বরূপের হরিসেবাবৃত্তি বা৷ চিদ্ৰুত্বি ব্যতীত অন্ত কোনও মায়িক ক্রিয়া নাই। 
বিবর্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে! 

প্রশ্__যদি জীবাত্ম| স্বরূপতঃ WAS হইতে AK মুক্তই থাকে এবং অচিৎএর ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের 
উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত’ Sal মায়া বাদীর যুক্তির Via হইয়া পড়ে, আর এরূপ অবস্থায় সীধনেরই 
রর ছি টা যুকতি-সদৃশ হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্য জীবাত্বার অবস্থান স্বীকার 
করেন না এবং Satan হরিসেবারূপা যে নিত্যবৃত্তি বর্তমান, তাহাও স্বীকার করেন না। নশ্বর সাধনক্রিয়া 
কিছু শুদ্ধ আত্মার tal SASS হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্ৰিয়া চিদ্বাভাসের ভূমিকায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। কালাঘীন হরিবৈমুধ্যনাশিনী সাধনক্ৰিয়া ও নিত্যভক্তিতে কিছু প্রকার-তেদ আছে। যে-সকল 
ভক্তান্সের যাজন-দ্বার| অনৰ্থ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্ৰিয়া। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ 


৩৬০ সরস্বতী-জয়তী যট্‌ত্ৰিংশ- 


দেওয়া যাইতে পারে,__যেমন একটি দর্পণ বহুকালের সঞ্চিত ধুলিরাশি-দ্বায়| আবৃত রহিয়াছে; তজ্জন্ত এ 
Wiel আর মুখ দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্ত এ দর্পণটির মুখমণ্পকে প্রতিবিম্বিত করার যোগ্যতাও 
কিছু নষ্ট হইয়া, যায় নাই, মুখমণ্ডলের প্রতিবিদ্ব-গ্রহণ-যোগ্যত| উহাতে পূর্বের স্তায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। 
 দর্গণের উপর হইতে ধুলিরাশি ঝাঁড়িয়া পৃ,ছিয়া ফেলিয়া দিলেই যেরূপ উহাতে মুখমণ্ডল পুনরায় দেখ! 
যাইতে পারে, SH জীবাক্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে 
বিবর্তজান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়ি পিয়া ফেলিলেই জীবান্ম-স্বরূপের শুদ্ধ হরিভজন-ক্রিয়া আয়স্ত 
হইতে থাকিবে। এই 'ঝাড়িয়। প.ছিয়া ফেলিয়া! দেওয়া’ কাৰ্য্যটিই সাধন ক্রিয়া। যেমন সঞ্চিতশক্তিবিশিষ্ট একটি 
ইঞ্জিন দীড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ইঞ্জিনের ক্ৰিয়া-শক্তি কিছু নষ্ট হইয়! যায় না, GAT জীবাত্ম- 
varie নিত্যহরিসেবা-ৃত্তি স্বতঃই বিরাঁজিত | সাধনক্রিয়! wa মুক্ত আত্মার উপর কার্যকরী নহে; 
কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপকা বন্থা৷ ক্রমে ভাবতক্তি ও প্রেমভক্তির 
প্রকাশ । ষেমন একটি আমের Fol, ডাস! 'ও পাক! ara, তন্মধ্যে পক্ষফলউ কৃষণসেবারসের সম্পূর্ণ 
উপযোগী | সাধনক্রিয়। সে-জাতীয় পক্কাবস্থা নহে। উদাহরণ-ম্বরূপ বলা যায়,__যেমন একটি কাচের শিশিতে 
fra মু রহিয়াছে; হঠাৎ সেই শিশির গায়ে থানিকট| কাদা লাগিয়া গেল; এ কাদ। শিশির গায়ে লাগিয়াছে 
বটে; কিন্তু উহ! মধুকে স্পৰ্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা! লাগিয়াছে বলিয়া শিশির অভ্যন্তরস্থিত 
মধুকেও জল-ঘার! ধুইয়া ফেলিতে হয় না | পরস্ত কেবলমাত্র মধুর আবরপ-পাত্র কাচের শিশিটির কাদা ধোয়াই 
SIF! Sat শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না,--বিকার-যোগ্য 
চ্দাভাস মনের উপরই সাধন-ব্ৰিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এইজগ্যই গ্রীমন্াগবত বলিয়াছেন,--“‘সৰ্ব্বে মনোনিগ্রহ- 
অঙ্গপাস্তাঃ”| সাধনাদি যাহা কিছু, সকলই মনকে নিগ্ৰহ করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। মনোধর্ নিগৃহীত 
হইলেই গুদ্ধা আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে মাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও 
প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন| “সাধনভক্তি” ও “সাধনক্রিয়া”র পরম্পর স্ব ও ভেদ সম্যক্‌ বুঝিতে না পারায় 
সর্ব নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধন-প্রণালী WB হইয়াছে। এগুলি জীবের অনর্থ-বৃদ্ধির হেতু 
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গোৌরকিশোর 





ওঁ বিষ্ণুপাদ ীমক্িি্ধানতর্তীগৌঁ্ছমী ঠাকুর 





(প্রথম সংখ্যাটি ‘বৈভব’ ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি 'পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক ) 


GHGS AIS, FASS 
অচিত্ৰমবিরপপং 


অতঃ কলে স সন্যাসঃ 


উদ্ধত মংস্কতাংশের Fl 


অ 

৩৷১৩ অপি চাচারতস্তেষাং 
১৪১৩০ অবজানস্তি মাং 
৩২২৭৬ অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন 


অতঃ রাধিকাঁরূপঃ ৩৬৩৫৮ অনভ্যুত্থানমনুব্ৰজ্য| 
অতঃ শ্রীকুষ্ণনামাঁদি ১৬১৪২ অযানিন! মানদেন 
অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং ৩৪২৯৩ অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ 
অথবা! ভগবান্‌ গৌরঃ ৩৬৩৫৮ অমুম্নাদাকাশাৎ 
অদ্বৈতবীথী ৩|২৬ অর্ট্যে বিষ্ণৌ 
অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ২৬|২১২ Seals শূদ্রকল্ল৷ হি 
অনাসক্তন্ত বিষয়ান্‌ ২৬|২১৫, ৩০1২৬৪  অশেষক্লেশবিশ্লেষি 
FBG] ভবন্তোতে ৩৩২৮৮ অক্রপুলকাবেব 
aot feat ore ১৪|১২৮, ২৮|২৩৪ অশ্বমেধং গবালস্তং 
অপাণিপাঁদো ৩৩৩৫০ অক্মাতির্দগৃষ্ঠেরম্‌ 
জা 
আননাবৃদ্ধয়ে ১৯১৬১ আর্তি প্রপন্কেংখিল 
আনুকুল্যেন ১৪৷২৮, ২৮|২৩৪ আসন বর্ণান্্য়ো 
আপগ্পি চ কষ্টায়াং ২৮২৩৬ ES তে নলিননাভ 
ই 
ইতি বিচিত্ত্য ar" ৩৪/২৯৮ Bere) LOK 
ইত্যাদিভিরনাচারৈ ২৮২৩৬ 
ঈ 
ঈশাবান্তমিদং ২৮২৩৯ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ 
উ 
উৎপথপ্রতিপর্ত ৩৭২৫৩ উৎসাহারিস্চয়াৎ 
এ 
এতদীশনমীশম্ত ৯৫৯ এতাবানেৰ লোকেহইন্ষিন্‌ 
এতম্মনৌময়ং চক্ৰং ৩৪২৯৯ এবমেকং সাংখ্যষোগং 


২৮২৩৬ 
৩৬1৩৪২ 
৩০২৫৩ 

১২৯৭ 
৩৪।২৯৫ 
১৩১১৫ 
৩৬৩৫০ 
৩৫৩০৫ 
৩৫৩১৮ 
২১১৭৮ 
১৬১৪২ 
৩২।২৭৪ 
২১১৭৪ 


২৯২৪৭ 
১৩১১৪ 
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৩৪|২৯৯ 


১৩১১০ 


৩৫1৩৪ 


২৬২১২ 
৩৫৩১৮ 


[২] অরত্ঘভী-জয়প্তী 


ও 
ওঁ নৈয়িশেহনিমিযক্ষেত্ৰে ৩৪|২৯৯ 
ক 
কংসারাতেবাঁজনে ৩১৩  কৃতে শ্রত্যুক্তমার্গঃ ৩৫৩১৮ 
কনিষাধিকারিণাং ১৬১৪২ কৃষ্ণঃ ! কৃষ্ণঃ !'"'পাহি মাম্‌ ২৩১৯৬ 
কৰ্ম্মমাৰ্গে ন কর্তব্যঃ ৩২|২৭৬ কৃষ্ণ-তদৃভক্ত-বিদ্বেষ ৩২৭ 
কামুকাঃ tote ২৮২২৫ কেশব! ধৃত-বুদ্ধশরীর ৩৬৩৫২ 
কিং was কিমভদ্রং ২৮২৩১  কৌমার আচরেৎ ১৯১৬২ 
কিন্তু প্রতোর্যঃ ৩১২৬৮  ক্ষিপাম্যজশ্রম্‌ ৩৬৩৪২ 
কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ ১৩১২৪, ২৬২১১ 
গন 
গর্ভধানাদি-দাহান্ত ২৮২৩৬ গুরোরপ্যববলিপ্তস্ত ৩০1২৫৩ 
চ 
চুতপ্ৰিয়াল ৩|১৪ 
জ 
arate aie: ৩৫|৩৩২ জীয়াদেষ| পরা ২১১৭৮ 
ভ 
তচ্ছেষেণৈৰ FRI ৫৩৬ Stay আত্মা ৩৬৩৫০ 
ততঃ কলৌ ৩৬৩৫১ তাঁৎকালিকোঁপপন্নঞ্চ ৭1৫২ 
ততঃ পঞ্চদশীহাঁনি ১৪১৩০ তানহং দ্বিষতঃ ৩৬৩৪২ 
ততশ্চ বহিরশ্রু...এব জ্ঞেয়া ১৬১৪২  তাপঃ Hoe ১৩১১৫ 
ততশ্চ হৃদয়বিক্ৰিয়| ১৬১৪২ তাবদ্তক্তিস্খন্তাত্র ২৮২৩৪ 
ততো দুঃসদমুংস্থজ্য ৩২২৭৮ তাবন্তয়ং দ্রবিণ ২৮২৩৪ 
তত্তেহমুকম্পাং ৯1৫৮, ৩৫৩৩২ তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ ২৮২৩৪ 
তথ দীক্ষাবিধানেন ৩৫৩১৯  তৃণাদপি সুনীচেন ৩২৮ 
মুড ৬১ ৩৪২৯৯ 
২৮২৩১ 
১৬১৪২ 
৩৫৩১৮ 


২৮২৩১ 








সংস্কৃতাংগের Fr 


দুৰ্লতং TRS জন্ম 
ACSA পরিত্যাগ 
দেবকোশোপজীবী 
দেবরেণ স্ুতোৎ্পত্তিং 


ন কাময়েহহং 

ন চোপজীবেদ্েবেশম্‌ 
ন তীৰ্থপাদ 

ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত 

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈঃ 
নাতঃ পরং পরমং 
নান্তঃ পন্থা 

নায়মাত্ম। বলহীনেন 


পঞ্চবাত্ৰস্ত FA 
গতিতানাং পাবনেত্যো 
পত্ৰং পুষ্পং ফলং 
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং 
পরং ভাবমজানস্তো 
পরমাৰ্থ-গুৰ্ক্লাএৰয়ে| 
পরম্পরাঙ্গান্তেতানি 


পশ্যামি বিশ্বস্থজম্‌ 
পাঁবত্ডিত্বং ভবেচ্চাপি 


বনলতাস্তর্ব 

বৰ্ণানাং ব্ৰাহ্মণো গুরুঃ 
বাচোদিতং 

বাচে বেগং 
বাছ্ধাকল্পতক্লতুশ্চ 


দ্‌ 


১৯১৬২ 
৩২২৭৬ 
২৮২৩৬ 
৩২২৭৪ 


দেহদেহি-বিভাগোত্য়ং 
দোল!রণ্যাঘু 

WS. পানং 

দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ 


ন 


২৯২৪৭ 
২৮২৩৯ 
২৮২৩৩ 
২৮২৩৯ 

৯1৫৯ 
৩৬৩৪২ 

৫1৪০ 
৩৪|২৯১ 


৩৫৩১৮ 
৩১|২৭৩ 
২৮|৷২৬২ 
৩৫|৩৩০ 
৩৬৩৪২ 
৩০২৫৩ 
৩৫৩১৮ 


৩৬৩৪২ 


৩২২৭৬ 
ৰ 

৩1১৪ 

১৭৬৮ 

২৮৷২৩১ 

৩২০ 

৩১২৭৩ 


নাঁসৌ wate 
নিন্দসি যক্ঞবিধেরহ্হ 
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে 
নিসর্গপিচ্ছিল 

নেহ যৎ কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মীয় 


নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু 


প্রথমং নামঃশ্রবণং 
AISI OFT 
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা 
প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি 
feta: সোহয়ং 


বিনশ্যত্যাচরন্‌ 
বিনীতানথ পুন্রাদীন্‌ 
বিপদঃ সন্ত 

বীক্ষেত জাতিসামান্তাৎ 
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসূতঃ 


[৩] 


৩৬৩৪১ 
৩৬৩৫৫ 
৩1১৪, ৩৬৩৩৭ 


৩৫1৩১৮ 


৩০1২৬০ 
৩৬৩৫২ 


২৬২১৫) ৩০২৬৪ 


১৬১৪২ 
২৮২৩৩ 
২৮২৪০ 
৩৫/৩৩২ 
২৮২৩৩ 


৩০।২৫৩ 
২৮২৩৬ 
৩৪|২৯৯ 

১০৬৮ 
৩৪২৯৯ 


২৬২১৫) ৩০।২৬৪ 


৫1৩৬ 
৩২৫ 


[৪] 

বুদ্ধিতো দেবতাপূজ৷ 
বুত্তাৰ্থং পূজয়েদ্দেবং 
বৃত্ত্যৰ্থং WTS 
বেদবিস্ত্যোংদদাদ্বিপ্রঃ 


ভক্তিযোগেন মনসি 
ভক্তিযোগো ভগবতি 
ভবতে৷ দৰ্শনং 


মহান্‌ প্রভুৰ্বৈ 
মাধুকরমসংক্লিপ্তং 
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো 


যক্তশিষ্টাশিনঃ 

যতঃ খ্যাতিংযাঁতং 
যথা কাঞ্চনতাং 
যথাগমং যথান্তায়ং 








২৮২৩৬ 
২৮২৩৬ 
২৮২৩৯ 

৫1৩৬ 


S 


৩১৩ 
২৬।২১২ 
৩৫৩৩২ 


সর স্বভী-জয়ঞ্জী 


বেদাস্তবাক্যেষু 
বেদাহমেতং 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলম্বী.....ব্যবস্থা 


ভুক্তি-মুক্তি-সপৃহ। 
ভুঞ্জতে তে BR 
ভূতকাধ্যাপকো! 


ম 


৩৬|৩৫০ 
৭৫২ 
২৬২১৫, ৩০২৬৪ 


q 


২৮৷২৩১ 
১৬৷১৪২ 
৩৫|৩১৯ 
৩৫|৩১৮ 
৩৬৩৫০ 
৩৪২৯৯ 
১৪১২৯ 


sich Aes 


মুৰ্যন্ত লাঠ্যৌষধং 
মুহ্যস্তি যৎ স্থরয়ঃ 


যস্ত নারায়ণং দেবং 
we বিস্তাবিনির্শ্ুক্তং 
যন্ত দেবে পরা ভক্তিঃ 
যাসি সাসি নমো 

যে যথা মাং 

যেষাং বংশক্রমাদেব 


৩৪২৯১ 
৩৬৩৫০ 


৩৬৩৪৫ 


২৮/২৩৪ 
২৮২৩১ 
২৮২৩৫ 


২৫৩৩০ 
২৮২৩৯ 


১৩১১০ 

৫1৩৬ 
৩১২৬৮ 
৩৩২৮২ 
১৭১৫৪ 
২৮!২৩৬ 


৩৪২৮২ 


৩৫৩১৯ 


০৮০,০০৬ 


পদ্য-সূচী নী 


স 
ংসারকূপপতিতাঃ ২৩|১৯৪ সমত্বেনৈব বীক্ষেত ১৩/১১০ 
সরুচ্চ সংস্কৃত! ২১২ সর্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম ৩৫/৩২৪ 
সঙ্গত্যাগাৎ ৩৫|৩৩৪ সর্ব যনোনিগ্রহ ৩৬/৩৬০ 
স বেত্তি বেদ্যং ৩৬৩৫০ সর্কোপা ধিবিনির্শক্তং ২৮২৩০ 
স বৈ দেবলকো ২৮২৩৬ সাক্ষাদ্ধরিত্বেন ৩১।২৬৮ 
সতাং নিন্দা alas ৯৬১৪২ সাস্ি গৌরাঙ্গনিকটে ৩৬৩৫৮ 
সত্বাভাসং বিনাগী ১৬১৪২ সেবোন্মুখে হি ১৬১৪২ 
ae এবান্ত ছিন্দস্তি ৩২!২৭৮ স্বয়ং ব্ৰহ্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ ৩৫৩১৯ 
সন্ন্যাসবরণং AIRY 
হু 
হঠেন কেনাপি ৩২৬  ভ্বধীকেণ হৃষীকেশ ২৮|২৩৪ 
হৃদ্বাগবপুভিঃ ৯1৫৮, ৩৫।৩৩২ BRIT AHA SAS 281929 


লাশ 


বত NTH} 


(প্রথম সংখ্যাটি “বৈভব? ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি ‘পৃষ্ঠা’-জ্ঞাপক ) 


অ 
অক্রোধ পরমানন্দ ৩৫/৩০২ অন্ত দিনে প্রসাদ algae 
অক্ষোভ্যের শিষ্য ৩০২৬৫ অন্ত বাঞ্ছা, অন্ত পুজা ২৮/২৩৪ 
অজ্ঞানতমের নাম ৩৭২৫১ অন্তের হৃদয়_মন ৩/২৫,২৩1১৯৪১৩০|২৫৬ 
অতএব কল্পনা করি’ ৩৬৩৫১ অন্বয় নির্দেশ করি ৩০/২৬৫ 
অতএব গোবধ কেহ ৩৫/২৭৫ অপরাধ-শূন্ঠ হয়ে ২৪/২০০ 
অতএব যত মহামহিম ৩০২৬১ অপ্ৰাকৃত রতি ভ্‌ষ্ট ৩০২৬৫ 
অতএব শুদ্ধভক্তির ২৮৷২৩৩ অবলঘি' জড়ভাব ১৭1১৫৩ 
অদোষ-দরণী তুমি ৩৬৩৩৮ অবৈষ্ণব-জন যা'রা ৩৪/২৯৩ 
অনবসরে জগন্নাথ ১৪৯৩০ অভিন্ন ব্রজমণ্ডল ৩৬1৩৩৮ 
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১৯১৬৫ 
৩৪২৯২ 


২৪।২০০১ ২৮২৩৪ 


৩৪/২৯৩ 


সরস্বভী-জয়ণ্তী 





[১] 
প্রভু বোলে,--ভক্ত-বাকা ৩২,  প্রেমাবেশে তীরে মিলি’ ২৩|১৯৩ 
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা ৩৪|২৯২ প্রেমের উদয়ে হয় ১৬|১৪১ 
প্রসাদ পূজন করি ৩৪৷২৯৩ প্রেমের কারণ ভক্তি ১৬১৪১ 
প্রাণে দুখ পাই ৭৪৮ প্রৌঢ়মায়| গৌরদাসী ৩৫৩২৭ 
প্রেম-রতন-ধন ৩৫|৩১৬ প্রোঢমায়া বিদ্যারূপে ৩৫৩২৭ 
ৰ্‌ 
বন দেখি’ ভ্রম হয় ৩১৪, ১৮) ২৩|১৯৩, ১৯৬ বৃন্দাবন গোবৰ্দ্ধন ২৩১৯৫ 
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ২৪২০০) ২৮২৩৪ বৃন্দাবনে উদয় করাও ৩০২৫৬ 
বসিয়া wal ১৯১৬৫ বৃন্দাবনে বৈসে যত ৩৬৩৪৭ 
বাধিয়। নিকটে ১৯/১৬৫ বেদ না মানিয়| বৌদ্ধ ৩৬/৩৫২ 
বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্গুণ ২৩৯৯৫ বেদ-পুত্লাণে আছে ৩২২৭৫ 
বিছ্যা-কুল-ধন-মদে ১২৯০১  বেদাশ্রয়ে নান্তিক্যবাদ ৩৬৩৫২ 
বিদ্যামদে, ধনমদে ২৮২৩২, ৩৫৩৩১ বৈষ্ঞব-চরিত্র ২৪২০২ 
বিভাব সামগ্রী নাম ৩০২৬৫ বৈষ্ণব-দর্শন LH ৩৬।৩৩৮ 
বিরজা, Tacs ভেদি’ ১৫।১৩৪ বৈষ্ণব-মধ্যাদ| ৩৬৩৪৬ 
বিরহ-সমুদ্র-জলে ২৩১৯৫ বৈষ্ণবী প্ৰতিষ্ঠা ৩৩২৩ 
বিরহে আলালনাথ ১৪১৩০  বৈষ্ণবেরও সেই মত ৩১২৬৮ 
বিরহে বিহ্বল প্রভূ ১৪/১৩০  বৈষ্ণবের গুণ-গান ৩৬৩৩৮ 
বিশুদ্ধ ভকতি ৩৬৩৪৬  ব্যাসতীর্থ তার দাস ৩০২৬৫ 
বিশ্বনাথ তক্তসাথ ৩৭২৬৬ ব্ৰজভূমি ছাড়িতে নারে ২৩১৪৫ 
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঞ্কর ২১১৭৬) ৩ণ৷২৬৬ ব্রজে তোমার সঙ্গে ৩০২৫৬ 
বিশ্বহিতে অবিরত ৩৬৩৩৭  ব্রজেন্দরনন্দন-স্বৃতি ২৩১৪৩ 
বিশ্বের মঙ্গল লাগি’ ৩৬|৩৩৮ ব্ৰহ্মবিৎ হঞা কেনে ১২৯০১ 
বিষয়-মদান্ধ সব ১২1৯১, ২৮২৩২, ৩৫1৩৩১ apa 
ee ee 
৩২০ 
৩1২০ 
৩৬৩৫৭ 
১৪/১২৮ 
১1২ 
দা :::৩61২৮৯ 


১৫১৩৪ 








রী 


মঠের বৈষ্ণবগণ 
মগ্চপের ঘরে 

মথুরা না পাইনু 
মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্ত 
মহাগ্রেমাবেশে নাচে 
মহাঁভাগবতবর 


৩৬৩৩৮ 

২৮২৩২, ২৩৩ 
১২১০১ 

২১/১৭৬১ ৩০২৬৬ 
৩1১৪, ২৩১৯৩ 


২৯১৭৭, ৩০।২৬৬ 


যত দেখ বৈষ্ণবের ১২1১০ ১১ ২৮/২৩২১৩৫।৩৩১ 


যত শীঘ্র পার ভজ 
যথায় বৈষ্ণবগণ 

যদি সুমঙ্গল চাও 

ধার প্রাণধন নিত্যানন্দ 
যাহ! লাগি’ মদন-দহনে 
যাবৎ জীবন রবে 


বরাধাকুণ্ডতট 
বাধাকৃষ্ণ বল বল 
ব্লাধাকৃষ্ণ ভক্তি-বিনে 
রাধা-প্রতিকূল 


লইতে চাহে 


শাক্জসিন্ধু-মন্থনেতে 
“tera সিদ্ধান্তসার 
শিশ্োদরপরায়ণ 
শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু 
শুদ্ধতক্তি দান 
গুদ্ধভক্তিমত যত 
শুদ্ধতক্তি-মন্দীকিনী 
গুদ্ধভক্তি হৈতে হ্য় 


১৯|১৬২ 
১৭|১৫৩ 
১৯১৬৩ 
৩৬/৩৪৭ 
৩1২৫১ ৩০২৫৬ 


২১১৮১ 


৭1৪৮ 
৩৫৩০৮ 
৩৬৩৪৭ 


৭18৮ 


৭18৮ 


৩৬৩৩৮ 
৩৬৩৩৭ 
২৮২৩২ 
৩৫৩০৫ 
৩৬৩৪৬ 
৩৬।৩৩৮ 
৩৬৩৩৮ 
২৮২৩৩ 


মাধবেন্ত্রপুরীবর 
মালী হঞা করে 
মিছা-ভক্ত-অভিমানে 
মোর অর্চা-ু্তি 
মোর নাম লয় যেই 
মোর নাম শুনে যেই 


যারে দেখ, তাঁরে কহ 
যারে যৈছে নাচায় 
যাহী নদী দেখে 

যাইা যাই! নেত্র পড়ে 
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি 
যে আনিল প্ৰেমধন 
যে যে প্রতিকূল 


রাধিকা-কুঞ্জ 

কুক্মবৰ্ণ গৌরহরি 
রূপপ্রিয় মহাজন 
রূপশিক্ষামৃত যেই 


শুনিয়াছি সাধুযুখে 
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ 
শৈল দেখি’ মনে হয় 
অদ্ধাবান্‌ জন হে 
শ্রবপ-কীর্ন-জলে 
শ্রবণো না করিল! 
শ্রীকষ্ণটচৈতন্য প্রভূ 
জীক্ষ্ণ-স্মরণে-তিঁহ 


[১১] 


৩০২৬৬ 
১৫।১৩৪ 
১৭1১৫৩ 

৯৬২ 
৩১২৭৩ 
৩১২৭৩ 


২৩১৮৯) ২৮২৩৫ 
১৩১১০ 

৩১৪১ ২৩১৯৩ 
২৩।১৯৩ 

৩০২৫১ 

৩৫৩১৬ 


৭18৮ 


৭1৪৮ 

৩০।২৬ 

251999, ৩০]২৬৬ 
১৭১৫৩ 


৩৫৩১৭ 
৩৩৩৩৮ 
৩1১৪, ২৩। ১৯৩ 
২৪1২০০ 
১৫১৩৪, 
৩০।২৬১ 
২৪২০০ 
২৩1১৯৩ 


জরত্মভী-জয়উী| 










[১২] 
প্রীগৌড়মণ্ডল-তৃমি, ভক্ত-সঙ্গে ৩৬|৩৩৮  শ্রীবার্ষভানবী বরা ২১৷১৭৭ 
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা ১২1৯৭  শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ ৩৬৩৩৮ 
প্রীগৌড়মগ্ডলে আসি’ ৩৬৩৩৭ শ্রীব্রক্রপত্তনে থাকি’ ২১১৮০ 
শ্রীগৌর-ইচ্ছায় দুই ২১১৮১  শ্রীরাধা-গোবিন ৭18৮ 
শ্রীগৌরকিশোর দাস ২১১৮০ শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে ৩৫1৩১৭ 
শ্রীগৌর-বিমুখ-ভাব ১৭১৫৩  শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ ৩৫/৩১৭ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজ-জন ২১/১৮৯  শ্রীহরিসেবায় যাহা ২৬২১৫) ৩০1২৩৪ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ ৩৬৩৩৮ ARV করে ৩০২৫৬ 
Fats খেতুরি-ধাম ৩৬৩৩৭ 
a 
সংসার নির্বাহ করি ১৯১৬৩ সেই প্রভূ-শক্তি পাই ২১১৬১ 
সংসারের দেখি’ গতি ১৭১৫৩ সেই ব্রজের জনগণ ২৩/১৯৫ 
সঁপেছে পরাণ ৭1৪৮ সেই মোর প্রীণধন ৩৫৩১৭ 
সখীস্থলী নাহি হেরি ৭8৮ সেই সুখসমুদ্রের ৩০২৫৬ 
সবে স্ত্ৰী-মাত্ৰ ৩5২৬১ সে বিগ্রহে কহ ৩৬1৩৪১ 
সম্ভাষণে কতু ৭৪৮ সে-সব স্থান হেরব ৩|২৪,২৫ 
সৰ্ব্বত্ৰ সঞ্চার হইবে ১৬ সে সম্বন্ধ নাহি যার ২৩১৯২ 
সর্ব! কৃষ্ণের প্রীতি ৩২০  স্ত্রীবৃদ্ধ-বাঁলক-যুবা ৩৪|২৯৬ 
TAA, সৰ্ব্ববৰ্ম্ম ৩৫|৩২৭ স্ীসঙ্গী-এক অসাধু ৩০1২৫৪ 
WA এই স্থানে ৩৫৩২৭  ন্বীহেন নাম প্রভু '_ ৩৭২৬১ 
সর্বস্ব তোমার ১৯|১৬৫ স্থানে স্থানে কত মঠ ৩৬৩৩৮ 
স্ম্নার, রাজার পুত্ৰ ২৩৷১৯৩ স্মানযাত্ৰ৷ দেখি? ১৪|১৩০ 
, সমে আনন্দের প্রতি 


৩|১৩  ম্মার্তমত-জলধর ৩৬1৩৩৮ 

RE ৩০|২৫৬ 
৩৬৩৪২ 
১৬১৪১ 


৯৬১৪১ 


ang, স্থান @ শব-মূঢী 


(প্রথম সংখ্যাটি ‘বৈভব’ ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি গ্রন্থের পৃষ্ঠা”-জ্ঞাপক ) 


জ 


অবিঞ্চন দাস অধিকারী ১২|৯৫ 

অক্ষজ জ্ঞান ৩৩/২৮২ 

অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় রায়বাহাদুর ৯1৬৩) ২৮/২৩৯ 

অক্ষোভ্য ( গুরুপরম্পর! ) ৩০২৬৫ 

অঘোঁরনাথ মজুমদার ৯1৫৯ 

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩১৯৪ 

অচলনাথ মিত্র ( এটৰ্ণি) ৩৪1২৯৪ 

অচিস্ত্যভেদাভেদ-তত্ব ৩১২৭১; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ- 
সত্য-প্রবর্তক ২৯২৪৮; অচিভ্তাভেদীভেদ-দিদ্ধান্ত 
৩৬৩৪৮ 

অচিন্মাত্রবাঁদ ৩৩৩৫২ 

অচ্যুতানন্দ ( অদ্বৈত-পুক্র ) ১২১০৩; ৩৫৩০৭ 

অজামিলের নামীভীস-প্রসঙ্গ ২১০ 

অজিতনাথ স্থায়রত্ব (মঃ মঃ) ১19, ৮; ২1১২ ; ৮1৫৩, ৫৫ 

অজ্ঞীনকৈতবতমঃ ৩৪২৯৯ 

অটলচন্দ্ৰ দাস ২৩1১৯১ 

অটলবিহীরী মৈত্ৰ ৩২৬, ২৭ ; ২৩|১৯৬ 

অতিবাড়ী ১৪/৬৯ ; ৩২/২৭৯ 

অতিমানববাদ ৮|৫৪ 

অতীন্দ্ৰিয় দাসাধিকারী (ভক্তিগুণাকর) ২৭/২১৮, ২২১; 
৩৩২৮৬ 

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 219 ; ২০1১৬৬ ; ৩৩|২৮৪, ২৮৫) 
৩৬৩৪১ 

অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী ৯/৬৩ ; ১২৮৫, ৮৬, ae, ৯১, ১০২) 
১৩১২১ 

অতুলচন্ত্ৰ দত্ত ১২1৯৯ ; ১৩১০৭ 

অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ) ১২/১০০; ১৩ 
১০৬) ১০৭ ; ২৬২১৪ ; ২৭/২২০ ; ২৯|২৪৮; Ve} 
২৫৭ ; ৩৬[৩৪৪ 

অধৰ্ব্ববেদ ২-১৬৭ 

অদ্বৈত ১২৯৫; ২৮২২৬) ২৪/২৪৪ ; ৩০/২৫৪, ২৬১, 
২৬৬ ; ৩২২৭৮; ৩৫/৩২২, ৩২৪, ৩২৬ ; ৩৬/৩৪৪ ; 


অদ্বৈত-ভবন ২১২; ১২/৯৯, ১০০; অদ্বৈত-সন্তান 
১২১০৩ 

অদ্বৈতবাদ ৩৪২৯৬ ; অদ্বৈত-সিদ্ধি ১১1৭২, ৭৫ 

অদ্বৈতানন্দ দাদাঁধিকারী ২০1১৭১ 

অধোক্ষজ ১২৮২; অধোক্ষজ-ভক্তি ৩৩/২৮২ 

অধোক্ষজ দীসাধিকারী ১১৭৪ ; ১২।১০০; ২৭1২১৮ 
২২১3২৯1২৪৭7 ৩৪৩০০ ; ৩৫|৩২১ 

অনঙ্গমোহন লাহিড়ী ১২1৯৩; ২৮২২৫ 

অনভ্তকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩১০৬ 

অনন্তগৌপাল তথ্য ( ভাগবতের ) ৩৭৷২৬৬ 

অনভ্তচরণ মহান্তি (ভক্তিরত্ব ) ৩২৩ 

অনন্তদেব গোস্বামী ৫/৩৬ 

অনন্ত পোদ্দার ১৫1১৩৪-১৩৬ ; ১৬1১৪৩, ১৪৪ ; Yo] 


১৬৮) ৩০২৬৩ 
অনন্তবাহৃদেব বিঘ্যাভূষণ ১1১ ১২৭৯) ৯৮১ ১৩১৪০ ; 
২৩১৯১) ১৯৬; ২৫২০৬) ২৬২১৪, ২১৫) 


২৯২৪৩, ২৪৮ ; ৩০1২৫৪, ২৫৭; ৩১২৬৭, ২৬৯ :£ 

৩২২৭৭) ৩৩২৮৮ ; ৩৪২৯৪, ২৯৮, Yeo ; 
৩৫৩০৮) ৩১৭ 

অনস্তাচার্ধ্য ২৬২০৯ 

অনবসরকাল ৩২৫ ; ১৪1১২৮ 

অনাথবন্ধু অধিকারী ৯৬, 

অনাদিকৃষ্ণ দত্ত ৯৬২ 

অনুকূল চক্রবর্তী ৩৬৬৪১, ৩৪৩ 

অনুবৃত্তি ( উপদেশামৃতের ) ১২1৯ 

অনুভাব্‌ ৯1৬১ 

অমুভায় (প্রীচৈতস্তচরিতামৃতের) ২১|১৭৬, ১৮ ১৮১ ; 

HST ১২1৯৮; ১৩১২২; ২২১৮৩ ২৪1১৯৮ ; 
৩৫৩২৪ ; ৩৬/৩৪৫ ; (সঃ তোঃ প্রবন্ধ)--২১1১৭৯ 

অন্কূট-মহোৎ্সব ৯1৬৪ ; ১৩/১১২ 

অন্নদাপ্রসাদ বাবু ১৭1১৪৮ 

অপরাধ-ভগ্জন-পাট ২৯1২৪৩ 


[১৪] 
অপ্রকট-তিথি-মহৌৎসব (গোঁরকিশোর প্রভুর) ১২1৮১; 
অপ্রাকৃত ১২1৮২; ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১/১৮০ ; 
অগ্রাকৃতত্ব ১২1৮২ 
অপ্র।কৃত ভক্তিসারঙ্গ ২৭২২১) ৩০২৫৮, ২৬২) 
৩৩২৮০) ২৮৪) ২৮৬) ২৮৭ ; ৩৪/৩০০ ) ৩৫৩১১) 
৩২২, ৩৬৩৩৬ 
অবজীর্ভার্‌ ( সাময়িক পত্র ) ৩৬৩৪৮ 
অবতারবাদ vies ; ৩১।২৬৯ 
অবরোহ্বার্দ ৩১২৬৯) ৩৩।২৮২ 
অবি্যাহরণ সেবাবান্ধব ৩৫/৩১১ 
অবিনাশ স্যায়রত্ব ২১২ 
অভক্তিমার্গ ( সঃ cots প্রবন্ধ ) 291999 
অভিরাম ঠাকুর ৩৫/৩১০, ৩১১ 
অমরেল্কৃষ্ণ STAT ৩৫৩১৬ 
অমৱ্নেন্ত্ৰনাথ বহু ২০১৭ ; ২৯২৪৭ 
অমানী (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০ 
অমায়া (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৭৯ 
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১1৪ ; ৪1৩১ ; view 
অমূল্যচরণ সরকার (অথবা অমূল্য দা; ) ১১1৭৪, ৭৫১ 
৭৭; ১২৮৬ 
অমৃতপ্রবাহভায় (শ্রীচরিতামৃত ) ৪1৩১) ৩২ 








সরত্দমভী-জয়্্ী 


অমৃতবাজার পত্রিক! ১1৫; ৫/৩৭ ; 
১২1৯১) ৩১২৭৩ ; ৩৪২৯১ ; ৩৫|৩৩৫; ৩৬৩৪৮ 

অমৃতলাল FATS ( রায়বাহাদুর, জজ ) ১২1৯৫ 

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (প্রধান শিক্ষক ) ৭1৪৯ 

অমৃতলাল রাহা (রায়বাহাদুর ) ৭৫২ 

অম্বিকা কাল্না ৩৫।৩২২ 

অযাচিত ভিক্ষা ৭1৫২ 

অযোগ্য কুলগুরু-প্রথা ৩৭|২৫৩ 

অযোধ্যা ৩৪|২৯৯ 

অযোধ্যানাথ রায় ৩৩|২৮৫ 

অৰ্চ্চাবতার 221308 

অৰ্থ ও অনৰ্থ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 

অলকেশ্বর চক্রবর্তী ৭৪৬ 

অশু্ৰদীক্ষ| ( গৌঃ প্রবন্ধ ) ২৮২২৭ 

ARIF ২৬২১৬ 

অষ্টাঙ্গযোগ ৩৫1৩৩৪ 

অষ্টাধ্যায়ী (গ্ৰন্থ ) ৩৫/৩২৪ 

অসংক্লিপ্ত ভিক্ষা ৭৫২ 

অসত্যে আদর ( গৌঃ প্রবন্ধ ) ২৮২৩৯ 

অন্ুর-মোহন-মতবাদ ৭1৫০ 


৬1৪১ ; ১১1৭৫; 


’ 


অ 

আঁকাইহাট ২০১৬৯ আছে অধিকার (গৌঃ প্রবন্ধ) ২৮২২৭ 

আটপুর ৩৫৩১০ আড়াইল গ্রাম ৩৪।২৯৯ 

আউল ১০1৬৯) ২৪।২০৩) ৩০1২৬১, ৩২২৭৯ আত্মধৰ্ম্ম ও মনোধর্মের পাৰ্থক্য (বক্তৃতার বিষয়) ৩৫/৩২১ 

আউলেটীদ ৩৫/৩২১ আত্মীয় কে ? ( গৌঃ প্রবন্ধ ) ৩২২৮৭ 

আওয়ার ওয়াট স্‌ (ইংরাজী ate) ৪1৩২ আদি কৰি ১৩১২২ 

আগম ৩১1২৭ ১ ৩৫/৩১৮, ৩১৯১ ৩৩৩ ; আগম-প্রীমীণ্য আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য ৩৪২৯৯ 

২৮২৩৫, ২৩৬ আদিম নদীয়ার কথ) (গ্ৰন্থ) ৬1৪৪ 
আগরতলা ৩৪1৩ আনন্দগিরি ২৬২১৬ 
ট আনন্দতীর্ঘ ২৯।২৪৭,৩১/২৭৩,৩৫1৩২৮ 
আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১।২৫ ১৩৫[৩২৮ 
অপ্ংক্তেয়ের সহিত ভোজনে সঙ্গদোষ ১৩১২৫ 
আবার কেন? ( গৌঃ প্রবন্ধ ) ২৩২১৫ 
_ আবিরপাড়া (সিরাজদীঘার নিকট) ৯৬৪ 






১১২৩১ ১৩১২০৩০1২৬১, ২৬২. 


পাত্র-স্থান-শবা 


আমার প্রভুর কথা (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 
আয়ায়-পারম্পর্য্য ১২১০৩ 

আন্নায়হুত্রম্‌ ( টাকান্থবাদ সহিতম্‌ ) ৪৩২ 
আরোহবাদ ৩১।২৬৯, ৩৩।২৮২ 

আধ্যধর্শীরক্ষণী সভার মওপ (খুলুন ) ৭1৫২ 
আলম্বন ৯।৬১ 


ইউনিভারসিটি ইন্স্টি টিউট্‌ ( কলিকাতা ) ১1৬ 
ইন্দুবাবু (পরে গোঁরেন্ু ব্রহ্মচারী ) ১৩।১১৭ 
ইন্দুভূষণ TAB ৩৩২৮০ 


ঈশান ( মহাপ্রভুর বাড়ীর ভৃত্য ) ৩৬৩৩৯ 
ঈশোপনিযষদ্‌-ভায্য ৩৫|৩১৩ 
উশ্বরকৃষ্ণ ২৬/২১৬ 


উচ্চনামকীৰ্ত্তন (বক্তৃতার বিষয় ) ৩২|২৭৭ 
উদ্ধবৃত্তি ২৮৷২৩১ 

উড়িয়া ৩১৮, ১৪|১৩১, ১৫1১৯ 
উড়িস্তার মঠ ( ইংরাজী গ্রন্থ ) ৪1৩২ 
উৎসব-মগ্ডলী ৬1৪৪ 

BANG! ১৩১২৬, ৩০।২৫০ 
উত্থান-একাদণী ১৭১১৬; ১৫১৩৫ ; ২২/১৮২ 
উদয়ন ২৬/২১৬ 

উদাল| ১৪|১৩২ ; ২৩২০৯ 

উদ্দীপন ৯1৬১ 

BHT ২৩১৯৪, ২৬২১৭ 

উদ্ধবদাম ৩১/২৭২ 

উদ্ধারণ ঠাকুর ৩৫।৩*৪-৩০৬ ; ৩৬৩৪৯ 
উপকুৰ্ব্বাণ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৭৯ 
উপদেশ-প্রকীশিকা! (টীকা ) ১২৯, 


উজ্জীত্রত ১৭১১৩, ১১৬ 


খতুদ্বীপ ১২৯৮7 ১৩১২০ ; ৩২/২৭৭ ; ৩৪৩২৫ 


[১৫] 
আলালনাথ ৩২৫; ১২।১০০; ১৪|১৩০ ; ২৩|১৯৬ 
আশিকাটি ১২|৯১, ৯২, ৯৪ 
আশুতোষ আঢ্য ২৭১৭১ 
আঙুতোষ চক্রবর্তী ১২৮১ 
আশুতোষ তর্কভৃষণ (মঃ মঃ) ২1১২ ; ৭|৪৬, ৪৭ ) ৮1৫৩ 
আসনের কথা (সঃ Cols প্রবন্ধ ) ৯৫৭; ২১] ১৭৯ 


ই 


ইন্দ্ৰকুমার (পরে কৃষ্ণদাস বাবাজী ) ১৭|১৪৯ 
ইস্ত্ৰদ্যুম-সন্নোবর ৩/২৫ 


ঈ 


ঈশ্বরপুরী ১২১০১, ৩1২৫৪, ২৬৬, ৩১1২৭২ ; ৩২২৭৫, 


৩৫৩০৭ 


উ 


উপদেশাম্ৃত (গ্ৰন্থ) ৩২০ ; ৯1৬০ ; ১২1৯০ ; ১৭১৫৩ ; 
১৯১৬১; ২৩১৮৮ ; ২৫1২০৪, ২০৬) ৩১২৭০ 
৩২/২৭৫ ; উপদেশামৃতম্‌ (টাকা-বৃত্তি-সহিতম্‌) 
৪1৩২১ উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদ ১২1৯০ ; ৩৫1৩৩৪ 

উপনিষদ ৩৩২৮১; উপনিষদ্‌-বেদাস্ত ৩১৯ 

Scio হুই চৌধুরী ৫1৪০ 

উপেন্ত্রনাথ কর ৫1৩৯ 

উপেন্দ্ৰনাথ TY 9৫২ 

উপেন্দ্ৰনাথ ভৌমিক ২২1১৮৪ 

উপেন্ত্রনারায়ণ সিংহ ৩৩/২৮২ 

Ba ৩৫/৩২১, ৩২২ 

উপ্টাডিঙ্গি-জংসন্‌ রোড. ১নং ৫/৩৩, ৩৪১ ৩৭) ৬1৪৪. 
১২৭৮১ ১৬1১৪, ২৫1২০৫১ ২৬২১০, ২১৪১ ৩১| 


২৬৮, ৩৫৩২৯) ৩৬৩৫৭ 


BErhys, ১৩১১৫ 


ATS ২৬২১৭ 





[১৬] 


এড়েদহ ৩৫৩৯২ 

একচক্রা গ্রাম ৩০৩১৪ 

একদও-মন্াস-লীলা ২1১০ ; ৩১২৬৯ ; ২৭৫ 
একায়নশ।খী ৩৫/৩৩৩ 


এঁকান্তিক ও ব্যভিচারী ( সঃ তো প্রবন্ধ ) ২১১৮০ 


কংসটিল। ২৭২২১ 
কটক ৩২১7১২1১০৯7 ১৪।১৩১ 
৩০1২৫৪ 

নক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ২৮২২৩ 
কনক-ভবন ( অযোধ্যা ) ৩৪২৯৮ 
কপিল ২৬২১৬ 
কপ্তিপদা ১৪১৩২, ২৬২০৯ 
কবিকর্ণপুর ৩৬/৩৫৭, ৩৫৮ 
কমলাকর ২৬২১৩ 
কমলীকর পিপ্প লাই ৩৫/৩০৬ 
কমলাপুর মঠ wolves 
করুণ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ 
করুণাবাবু ২২১৮৬ 
করোনেশন পার্ক (ঢাকা ) ১২৯৩ _ ere 
কর্তীভজা ১০1৬৭ ১৬৯) টা) FORA Ss 


২৩|১৯৩, 


) ২১১৮০ 


এ 


ক 


১৯৪; 


২১ কালীচরণ পাল ২৭২২১ 





সরস্বভী-জয়তী৷ 


একায়নামন ( গ্রীমায়াপুর-গ্রীচৈতম্যমঠ ) ৯।৫৮ 
একেন্দ্রনাথ ঘোষ (ডক্টর ) ১৬ 
এক্সপ্রেস (সাময়িক পত্র) ৩৬৩৪৮ 


এতিহাসন (শ্রীমায়াপুর্-শ্রীচৈতম্তমঠ ) ৯1৫৮ 


কাট্রাস্গড় ১৩১০৭ 

কাটোয়া ১২1৯৫; ২০১৬৯ ) ২৯২৪৮ 
কাঠেরপুল ৯৬৩; ১২1৮৫; ১৩১১৩, ১১৭ 
কাণপুর ২৭২২১ 

কাত্যায়ন গৃহহত্র ৩৫৩১১ 

কানাই ঘোষী ১০৬৯ 

কানাইলাল পঞ্চতীৰ্থ ১২1৯৪ 

কানু ঠাকুর ৩৫৩২০ 

কামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ ( মঃ মঃ ) ৮৫৩ 
কাল্না ২০১৬৯ 

কালধৰ্ম্ম (বক্তৃতার বিষয় ) ৩২২৭৭ 
কাল-সংজ্ঞায় নাম ( সঃ তোহ প্রবন্ধ ) ২১১৮০ 


কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর ২০1১৬৯ 
কালাঁচীদী ১৭৬৯ _ 
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পাত্র-্থান-শর্ব 


কিশোরী ভজ। ১০৬৯ 

কিশোরীমোহন গুপ্ত ৩১৬ ; ২৩১৯০ 

কিশৌোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ২২।১৮৪ 

কিশোরীলাল সরকার ১1৬ 

কীৰ্ত্তন ( আসামী পারমার্থিক পত্র ) ২৬২১৪ 

কীৰ্ত্তনের অধিকারী কে? ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩২/২৭৯ 

কুপ্নবিহারী চৌধুরী ২৩১৯১ 

কুপ্তবিহারী বিদ্যাভুষণ ( অথবা! কুন্দ’) ১৮; Wee 
১২) ৩১৩১ ১৬, ১৮, ২৩, ২৯) ৫1৩৩-৩৬, Be ; 
৬৪১; ৭1৪৯১ ৫১. ৫২ ; ৮1৫৩, ৫৫১ ৫৬ ; ৯1৫৮, 
৬১) ৬৫, ৬৬ ; ১১!৭০-৭২, ৭৪) ১২৮৬, deo; 
১৩১১৭, ১২৬) ১৫১৩৩ ২০১৭০ ; ২২১৮৩) 
১৮৪ ) ২৩১৯০) ১৯১) ২৪|১৯৯ ; ২৫২০৫) ২০৬১ 
২৬২১৭; VARI; ২৯২৪৩, ২৪৭; ৩০২৬২ ; 
৩১২৬৭ ; ৩৩২৮৮ ; ৩৪২৯৮, Vee ; ৩৫৩০৯, 
৩৩০ ; ৩৬৩৪৪) ৩৫৩ 

কুঞ্জবিহারী সেন ২৩১৯০ 

কুটাচক ৩২1২৭৬ 

কুণ্ডাষ্টক ২৭২২০ 

কুমারহট্ট ৩৫।১০৭ 

কুমারিল ভট্ট ২৬২১৬ 

কুমুদকান্ত ভৌমিক ১৭1১৪৯ ; ২৪১৯৯ 

কুমুদিনীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩২৮০ 

কুয়ামীরা ৩১৯১ ২০; ৯1৫৭3 ১৪১৩২) ১৫১৩৯; 
২৩১৯১ 

কুরুক্ষেত্র ৩০।২৫৬ 

PAF ৩২৫৩, ২৫৪ 

কুলশেখর ( সঃ cole প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 

কুলিয়া ৭৪৬) ১২1৮৫, ১৭২; ১৫1১৩৪১১৩৫১ ১৩৭) 
১৬১৪৩ ; ১৭|১৫১ ; ১৯১৬৩; ২৭১৬৬, ১৬৭, 
১৬৯ ; ২১/১৭২১ ১৮০ ; ২২১৮২, ১৮৬ ; ২৪১৯৮, 
২০১) ২৯|২৪২, ২৪৩ ; ৩২৬২; ৩২২৭৭ 
৩৫৩০৯ ৩২২, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩০ ; ৩ও[৩৩৮-৩৪০ ; 
কুলিয়ার চড়! ১৯১৬৩ 

কুল্গুক ভট্ট ২৬২১৩ ; RAF ভটেন্ন টীকা! ২!১১ 

কুস্থম-সরোবর ২৭৷২২* 


[১৭] 


কৃষ্ণকৰ্ণামৃতম্‌ ( টীকা, বঙ্গানুবাদ-সহিতম্‌ ) ৪1৩২ 

কৃষ্ণকৃপাদাস অধিকারী ৩৬৩৪৭ 

FHA প্রহররীজ ৩৷৩১২, ৩১৩ 

FRAT FAS] ১২1৮৩ 

কৃষ্ণচৈতন্তাদাস ১৫।১৩৫ ; ২২১৮২ 

কৃষ্চচৈতন্য-প্রচার-মণ্ডলী ৬৪৩ 

কৃষ্ণ-জন্মস্থান ২৭।২২* 

কৃষ্ণদাস ২৬২১৭ 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ৬1৪২) ১২১*১) ১৩১১১) 
২০১৬৯; ২১১৭৭ ; ২৭২২০; ২৮২৩০; 


; vel 


২৬৬ ৩১২৭২ ; ৩৪[২৯১, ২৯৬; ৩৫৩২৪ OY] 
৩৪২, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৭ 

কৃষ্ণদাস বাবাজী ১1১7 এ২৯ ; ৮৫৩) ১৭|১৪৯ ; ২১ | 
১৭৪, ১৭৬) ১৭৯ ; ২৪৷|১৯৯-২%১ 

কৃষ্ণধন MHDS ২১২ 

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ১৩১২৫ 

কৃষ্ণনগর ১১৭৫) ১২1৮১, ৯৩, ৯৫; ১৩১১৩, ১১৯) 
১৫১৩৮, ১৩৯ ১৯১৬২ ; ২২১৮৩; ১৮৬ ১. ২৩। 
১৮৯, ১৯০, ১৯৪ ; ২৬২১৪ 

কৃষ্ণপুর ৩৫/৩৪৬ 

কৃষ্ণভাবনামৃত ( গ্ৰন্থ ) ৩৫/৩২৪ 

কৃষণমিত্র ( শ্ৰীঅদ্বৈত-পুত্ৰ ) ১২৯৫ 

কৃষ্ণমোহন কাব্যতীর্ঘ ase 

কৃষ্ণরাম মিত্র veld 

কৃষ্ণশশী গোস্বামী ৩৫/৩১৭, ৩১৮, We 

FRAG ১1৭, ৮; ৪1৩১, ৩২ 

কৃষ্ণহন্দর মজুমদার ১)৩ 

কৃষে ভোগবুদ্ধি ( cats প্রবন্ধ ) ৩1২৬৩ 

কেনেডি সাহেব ৩৬৩৫৫ 

ফেবলাঁহৈতবাদ ৩১/২৭১, ২৭২ 

কে, বি, সেন ১২ 

কেশবচন্দ্র পাত্র ৩৩২৮৪, ২৮৫ 

কেশবদেব ( বিগ্রহ ) ২৭২২৯ 

কেশব ভট্ট ৩৪।২৯* 

কেশব রাও ৩০২৫৭ 

কেশিঘাট ২৭1২২ 


[৯৮] 

কে, সি, সেট্‌ এও কোম্পানী ৫1৩৩ 
কৈলাসচন্ত্ৰ সেন ৯৬৩ 
কৌজাগরী-পূর্ণিমা ২৭২২০ 
কোটচাদপুর ৯1৬৫; ৩৫1৩২) ৩২১ 
কোলদ্বীপ ১২৯৮; ২৯২৪৫; ৩৫৩২৬ 
কোঁলিক গুরু ৩২৫৩) ২৫৪ 
ক্যাকড়ার মাঠ ১২1৮১) ৯৫ 
ক্যা্টন্মে্ট, (AIH) ২৭২২১ 
ক্রমদীপিক! ( গ্রন্থ ) ৩৫৩১৯ 


খগেন্রনাথ মিত্র ( রায়বাহাছুর ) ৩৪২৯৩ 
খড়দহ ৫1৩৬; ২৫৩৪৩ 
থানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৫।৩১০ 


গঙ্গাধর লজ, ( ধৰ্ম্মশাল| ) ২৩১৯১ 

গঙ্গানীরায়ণ চক্রবর্ত্তী ১২1৮৩; ৩1২৫৪ ; 
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ANB ৩৫৩১৫ 

গঙ্গামীতা-মঠ ৩২২১ ২৪ ১ ২৩১৯৬ 

(—) গঙ্গোপাধ্যায় ২৯২৪৬ 

গদাধর দাস গোস্বামী ২১।১৮১ 

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অ২৩; 
২৬২০৯, ২১১) 


৩৬৩৪৩; 


১৩১২০) ১৪১৩০ ; 
২৮২৪০; 
৩২৪ ; ৩৬৩৪১, ৩৫৮ 
KOR ( সঃ তৌঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৮ 

MATA ঘোষ ৩২৯ ; views 
গরুড়ন্তত্ত ৩২৩; ২৩১৯৫ ; 
ন র্যা (অথবা answers st) ৪1৩২ 


৩০২৬১ ; ৩৫/৩০২, 






খ 


গা 


সরম্বভী-জয়ন্্ী 


Premier চট্টোপাধ্যায় ৭1৫০ 
ক্ষীরচোর! গোপীনাথ ( বিগ্ৰহ ) ৩২০ 
ক্ষীরৌদকশায়ী দাসাধিকারী ৩৫।৩২০ 
ক্ষীরোদচন্ত্র চৌধুরী ১২।৮৫ 
ক্ষীরোদবিহারী ব্রহ্মচারী ১১1৭১ 
ক্ষুদিরাম মিত্র ৯৬৫ 

ক্ষেত্রনাথ সরকার ভক্তিনিধি ৩০২৬১ 
ক্ষেত্রম্ল ৩১।২৬৯ 

ক্ষৌণীশচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় ২২।১৮৪ 


৩৭২৫৮ 


খুলনা ৩1১৫ ; 
খেতুরী ১২1৮৩, ৮৪ ; ৩৫1৩১৬ ; ৩৬৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৪ 


খোলাবেচা শ্রীধরের বাটা ১২৯৮ 


; 918৯) ৫২ ; ১১1৭১. ৭২, ৭৭7 ১২1৫৫ 


গীতা ২০১৭১ ২১১৭৫) ২৫২০৬; ৩৪।২৯২, ২৯৪ ) 


৩৬৩৫৪ 7 ( বঙ্গানুবাদ বিদ্বদূরঞ্জন ভান্ব-সহিতা ) 
৪1৩২; ( জীবিশ্বনাথ চক্রবন্তি-টাক1! ও অনুবাদ- 
সহিত! )-_-৪1৩২ 

গীতাবলী ( গ্ৰন্থ ) ১১1৭৭ 

গুণেন্দ্ৰনাথ রায় ১৭১০৭ 

গুণ্ডিচা-মন্দির ১৪1১৩; ৩৭২৫৫, ২৫৬; গুণ্ডিচা- 


মাৰ্জ্জন-লীল| ১৪৷১২৭, ১২৮ 
গুরুগায়ত্রী ২৪৷২০১ ; গুরুগিরি-ব্যবসায়ী ৩০২৫১; গুরু- 
গৌয়াঙ্গ-গান্ধৰ্ব্বিক|-গিত্নিধারী ২1১১ ; ২৯২৪৭ ; 
গুরুতত্ব ২১১) গুরুদাস (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৮০ 
গুরুপরম্পরা ১২৮৯, ১০৩, ১০৪; ২১১৭৬; 
গুরু-পারম্পর্য্য ২৯৷২৪৫ ; গুরু-প্রশস্তি ৩১।২৬৯ ; 
গুরুশিয়ের কথা (সঃ. তৌঃ প্রবন্ধ) ২১/১৮* ; 
গুরুত্বক্ূপ ( সঃ cots প্রবন্ধ ) ২১1১৭৯ ; গুরুস্বরূপে 
চিত প্রশ্ন ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ )২১1১৭৯ 


পাত্ৰ-্ছান-শৰ্দ 


গোকুল ৮1৫৪ 

গোকুলানন্দ ( বিগ্রহ ) ২৭২২১ 

গোকুলানন্দ চক্রবর্তী ১২1৮৪ 

গৌদাদেবী (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 

গৌদ্রম ৮৫৩) ১১1৭৩ ; ১৭১৫২ ; ১৯১৬০; ১৬২; 
২5১৭০) ২১১৭৪) ১৭৬; ২৪।১৯৮-২০২) ২৬। 
২১৭ ; ৩৩২৮৬ ; গৌক্রমদ্বীপ ৯1৫৭; ১৩১২২; 
৩৫/৩২৪ ; গোড্রমদ্বীপ বা! গাদিগাছা ১২৯৮ 

গোপালগুর গোস্বামী ১২১০৩ 

গোপালগোবিন্দ মহীস্ত ৩৬/৩৩৭, ৩৩৮ 

গোপালচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৪।১৩১ 5 ৩০২৫৪ 

গোৌপালচন্দ্র রায় ( ভক্কিরতু ) ৩৬৩৫৪ 

গোপাঁলজী ( বিগ্ৰহ) কমলাপুর ) ৩০২৫৭ ; গোঁপাল- 
জীউর মন্দির (কটক )_-৩২২ ; ১৪!১৩১ ; ৬৪! 
২৫৪ ; ( কাশী )-_৩৪৷২৯৮ 

গোপালভট্ট গোস্বামী ১২১০৩) ১৮৷১৫৬ ; ২১|১৭৬; 
২৪1২০১১ ২৬২১৭ ; SURE ; ৩৫1৩১৮ ; ২৭|২৫৪; 
গোপালভট্ট-পরিবাঁর 29199 

গোপাল সাউ ( পূজারী ) ১৯৷১৬১ 

গোপীচনান ১৩১১৫ 

গোপীজনবল্পভানন্দ দেবগোস্বামী ৩৫|৩১৬ 

গোপীনাথ আচাৰ্য্য ৩৬।৩৫৯ 

গোপীনাথ ( ওরফে ক্ষীরোদচন্্র চৌধুরী ) ১২1৮৫ 

গোপীনাথজীউর নাট্যমন্দির (কুষ্টিয়া ) ৯1৫৯ 

গৌপীনাথ দাস ২৬।২১৭ 

গোপীনাথ পুজাধিকারী ১২1১৩ 

গোপীনাথের মন্দির (টানবাজার )-->।৬৩; (রেমুণা) 
২৬১৯২; ( বৃন্দাবন )--২৭।২২* 

গৌোপীবল্লভপুর wide ; ৫1৩৭ ; ১৮১৫৬ ; ৩৫1৩১৬ 

গোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ 

গোপেন্পচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫২ 

গৌবর্ধন ৩১৪ ; ২৩১৯৩, ১৯৫ ; ২৭/২২০ ; গোবর্দ্ধন- 
পুজা ১৩১১২ 

গৌবর্ধনদাস বাবাজী ২৯২৪৪ 

গোবিন্দ ২৬২১৬ 

গোবিন্দ ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৬৩৪৭ 


[১৯] 

গোবিন্দচন্ত্র ভাওয়াল ১২৯৩; ২৮২২৫ 

গোবিন্দজীউ ( গ্ৰীবিগ্ৰহ ) ২৭/২১৯ 

গোবিন্দদীসের করচা ৩৩২৮৩ 

গোবিন্দ বসাক ১২1৯২ 

গোবিন্দ-ভবন ( কলিকাত| ) ২৬।২০৯ 

গোবিনাভাস্ ১২১০৩ 

গোবিন্দলীলামৃত ৩১৯; ৩৫/৩২৪ 

গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর) ১২৮১; ২২|১৮৪ 

গোলোক-মাহাত্ম্যম্‌ (টীকা, বঙ্গানুবাদ-সহিতম্‌ ) spor 

গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ৩৩১৪ 

গোহিতে পূর্বাদেশ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১/১৭৯ 

গোঁড়দেশ ৮৫৪) ২৬২১৭ ১৩৪1২৯* ; গোঁড়-নৈমিষ ১৩। 
১২২ ; গৌড়মওল ৮1৫৪ ; ১২1৯৬, ৯৭) ১৩১২৪; 
২০১৬৯; ২৫২৪৫ ; ৩১২৬৯ 7 ৩৫৩০১, ৩০৯, 
৩২৯ 7 ৩৬/৩৩৭, ৩৩৮ 

গৌড়পাদ ২৬/২১৬ 

গৌড়ীয় (পারমার্থিক পত্র ) ১১৭৫; ২৫২০৬) ২৬ 
২০৯, ২১১, ২১৩-২১৬ ; ২৭২১৯? ২৮|২২৬-২২৮, 
২৩০,২৩৫, ২৩৯ ; ২৯২৪২, ২৪৪ ;. ৩০/২৬০, ২৬১, 
২৬৩, ২৬৪, ২৬৬ 7 ৩১1২৭০ ; ৩২২৭৪ ; ৩২৮২, 


২৮৭, ২৮৮ 7 ৩৪২৯২, ২৯৫, ২৯৮/ ৩৫/৩২০, 


৩৩২ ; WELW, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৫৫ 

গেঁড়ীয়-কণ্ঠহার (গ্ৰন্থ) ২৮২২৮ 

গৌড়ীয়-কাৰ্ধ্যালয় ২৬২১৫; ৩৪২৯২ ; গৌঁড়ীয়-প্ৰিণ্টিং 
ওয়ার্ক স্‌ ১৬১৪৫; ২৬২১৪ ; Velev, ২৬৪; 
৩৬৩৫৪ ; গোঁড়ীয়-মুদ্রাযন্ত্রালয় ৩৬)৩৫৩ 

গৌড়ীয়-বৈষ্ণৰ ৬৪৪১ ; ১০৬৯ ২৭২২১ ; গোঁড়ীয়- 
বৈষ্ণব-দৰ্শন ( বক্তৃতার বিষয় ) ১২1৯৩ ; ৩৫1৩৩৩ ; 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ১৪১২৭ ; ১৮১৫৫, de>; 
গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ aes; গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব- 
সম্প্ৰদায় ৩৩২৮২ 

গৌড়ীয়-ভাষ্ব ২১১৭৬ ; ৩০২৬৫ ৩১/২৭০ ; গোঁড়ীয়- 
বিনোদ-ভায় ২৩!১৯০ 

গৌড়ীয় মঠ (কলিকাতা!) ৩১৭ ; ৫1৩৩, ৩৪ ; 3১1৭2, 
৭৬, ৭৮) ১২1৮৫, ৮৬, ৯৪, ১০২৪ ১৩/১*৬-১০৮১ 


২১৭, ১২% ১২৩, ১২৫, ১২৬; ১৪|১৩১ { ১৫1১০৩ ; 


[২০] 


১৩1১৪৪-১৪৬; ২৫২০৭ ; 
২১৫, ২১৭; ২৭২১৮) ২৮২২২, ২২৫, ২৩৬- 


২৬২০৯, ২১% ২১৪, 


২৩৯) ২৯1২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯ 7 ৩০২৫১, ২৫৫, 
২৫৭, ২৫৯, ২৬০) ৩১/২৬৮, ২৭% ২৭১7 ৩২২৭৯ 
৩৩২৮৯, ২৮২) ২৮৫-২৮৮ ; ৩৪২৮৯, ২৯১-২৯৫; 
৩৫।৩১০, ৩১৩, ৩২২, ৩৩৩ ; ৩৬৩৩৭) ৩৩৯, ৩৪১, 
৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৪ ; (লণ্ডন )-_২৫৷২০৬; 
গোঁড়ীয়সঠ-অফিন (লণ্ডন) ২৫৷২০৭ 
গোঁড়ীয়-মাধ্য-সম্প্রদায় ১১১৩ 
গোঁরকাম ২৩১৮৮ 
গৌরকিশৌর আশ্রম (পুরী )_-৩২২; ( বালেশ্বর )-- 
২৩|১৯২ 
গৌরকিশোর প্ৰভু ৩২৭; ৫1৩৫) ১২৮১) ১৫১৩৪, 
১৩৫) ১৬1১৪৩, ১৪৪) ১৭১৪৯, ১৫৩, ১৫৪ ; ১৯। 
১৬৩-১৬৫ ; ২১১৭৩, ১৭৭, ১৮০; ২২১৮২, ১৮৩ ; 
২৩১৮৮) ২৪|১৯৮, ১৯৯, ২০১ ; WIAA ২৭1২১৯, 
২২৪) ৩০২৬২) ২৬৬ ; ৩১২৭৩; গোঁরকিশোর- 
বিরহতিথি ১৩১১৬; গৌরকিশোর বিরহ-মহোৎসব 
১৬1১৪৪ ; ৩০।২৬ৎ 
গৌরকিশো রায় ( ভাগবতের ) ৩৮২৬৬ 
গৌরকুণ্ড ৯1৬৬ 
গোঁরকুষ্ণোদয় ( সংস্কৃত গ্ৰন্থ ) ২1১৭১ 
গৌত্লগণৌদ্দেশদীপিক (গ্রন্থ) ১২1১৩ ; ৩৫/৩৪৬, ৩১১; 
ডু _ ৩৬৩৫৭, ৩৫৯ সি ৰ 
| গৌন্-গদাধর ( বিগ্রহ ) ১৩/১২১-১২৩) ২২৷১৮৪; ২৯1 


ox 












সবর্স্বভী-জয়উী| 


গোঁর-জন্মোৎসব ৭৪৬ ; ১২|৯৯, ১০০) ১৩|১২০,১২২ ; 
১৯১৬০ ; ২২/১৮৩ ; ২৯২৪৫) ৩২।২৭৬ | 

গোঁরধাম ১২1৯৫) ২৩|১৮৮ ; ৩৬৩৪৪ ; গোঁরধাম- 
পরিক্রম| ১২৯৮ 

গোঁরনাগরী ৩১৭; ১০1৬৯ ; ৩২1২৭৯ ; ৩৬|৩৪১, ৩৪৮, 
৩৫৮; গোৌঁরনাগরী গুর্ববপরাধী কেন? (গৌঃ প্রবন্ধ) 
৩০২৬১; গোঁরনাগরী গৌরভোগী কেন? (গৌঃ 
প্রবন্ধ) ৩1২৬১; গৌরনাগরী পৌত্তলিক কেন? 
(ents প্রবন্ধ) ৩১২৬১ গোঁরনাগরী ভেদবাদী 
কেন? (cals প্রবন্ধ ৩০২৬১; গৌরনাগরী 
মতবাদ ৩০২৬০, ২৬১; গৌরনাগরীর পৌঁতুলিকতা 
( গৌঃ প্রবন্ধ ) ৩০২৬১) গৌরনাগরী রসতত্বান্ধ 
কেন? (গৌঁঃ প্রবন্ধ) ৩1২৬১ ; গৌরনাগরী লীল!- 
বিনাশী কেন? ( গৌঃ প্রবন্ধ ) ৩০২৬১ 

গৌরনীম ২৩১৮৮ 

গোঁরনিতাই শত্খনিধি ১১৭৮; গৌরনিতাই শঙ্খনিধির 
ঠাকুরবাড়ী (চাকা ) ১২1৮৫, ৯৩ 

গৌযর-পূৰ্ণিম| ২১১ 

গৌর-বিফুপ্রিয়া-তত্ব (গৌঃ প্রবন্ধ ) ৩০২৬১; গোঁর- 
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিগ্রহ ৯1৬৬; গৌর-বিফুপ্রিয়ার মন্দির 
(বামজীবনপুর ) ৭1৪৭) ৯1৫৭ 

গৌর-মন্ত্র ২০১৬৭ 

গৌরমিশ্র ২১৯২ 

গৌরশিরোমণি ২৭২২০ 

CHITA WHFS vias, ২৩; ২৩১৯২, ১৯৪ 

গৌরহরি দত্ত ৫1৩৬ 

গৌরাঙ্গ-গায়ত্রী ২৪/২০১ ; গৌয়াঙ্গ-মন্দির (পাবনা) 
২1৬০; গৌৰাঙ্-স্বর়ণ-মঙ্গল-ভ্তোত্ৰ ( গ্ৰন্থ ) ৪1৩২ ; 

_ গোঁরাঙ্গের জন্স্থান-নিন্ধপণ ৪1৩, 


গৌয়াবিৰ্ভাব-স্থলী ২৩|১৮৮ 


ত৫|৩১২, ৩২২ = 











গাত্ৰ-স্থান-শব্ম 


চত্ৰুতীৰ্থ ৩৪1২৯৯ 

চণ্ডীচরণ শ্মৃতিভূষণ ( মঃ সঃ) ২১|১৭৫ 

চণ্ডীদাস ২৯।২৪১ ;৩৫|৩২৪ 

চতুৰ্থা্ৰম বা সন্নাস ১৩১২৩ 

চতুর্দশ দৰ্শন ৩২1২৭৯ 

চন্ত্ৰকীণ্তি সিংহ ১২1৮৩ 

চন্রকোণ! ( মেদিনীপুর ) ৭1৪৭ 

চন্দ্ৰমাধব ঘোঁষ ১৭১৫১ 

চন্দ্রশেখর আচাৰ্য্যরত্ব ১২/৯৮ 

চন্দ্রশেখরের ভবন ( কাশী ) ৩৪২৯৮ 

চরণদাসী ১০/৬৯ 

চরণপালী ১৭৬৯ 

চাঁচুরি-পুরুলিয়া (যশোহর ) ৭|৫১,৫২ 

চাপাডাঁঙ্গ। ৩৫৩১০ 

চাপাহাটি ১৩১২০, ১২১; ২২১৮৪ ; ২৬২১৭; VI 
২৪৫ ; ২৪৬ ; ৩২২৭৭ ; ৩৫৩২৬, ৩২৯ 

চাখন্দি ২1১৬৯ 

চাঁত রা ৩৫।৩০৪১৩০৬১৩০৭ 

চাতুঙ্দীস্ত ৩২৯ ১৮1৫৫১৫1১৩৫ )২১1১৭৭ ; ২৬২১১) 
৩১২৭০ ; (সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১।১৮* 

চান্দুড়িয়া ৩৫/৩১০ 

চার্বাক ৩৪।২৯১ 

চাঁসারা ৯৬৩ 

চিজ্জড়-সমন্বয় ৫1৪০ * 

চিদ্বিলাস-সিদ্ধাস্তু ৩৬|৩৫২ 

চিদঙ্গ ২৬|২১৩ 

চিন্য়-সমাধি-ক্ষেত্র ১৩১৪৪ 

চিন্মাত্ৰবাদ ৩৬৩৫২ 

চিরুলিয়া-বাস্থদেবপুত্র ৩৩২৮৪ 

চুপ কা ৩৫।৩১৪ 

চূড়াধারী ১৭৬৯ ১ ৩২২৭৯ 

চৈতন্য কল্পবৃক্ষ ১৩১২৩ 

চৈতস্ান্দ্ৰামৃত ( গ্ৰন্থ ) ১৩ 


ছড়াকীৰ্ত্তন ৩২৩ ; ছড়াগান ৩২২ ; ২৭২১৯ 


[২১] 


চ 
চৈতন্তচন্ত্ৰোদয়-নাটক ৩৬৩৫৭ 
চৈতন্যচরিতামৃত ১২, ৩; ২১১) ৩১৩-১৫) ১৯) 
২০7 81৩১) ৬1৪৩ ; ৮1৫৫) ১২৮৫; ১৩১০৯) 
১১২-১১৪; ১১৮) ১৪১২৮) ১৩২ ; ১৫১৩৪, ১৩৭; 
১৬১৪১ ; ১৭।১৫০ ; ২০/১৬৮,১৬৯)১৭১ ) ২১১৭৬) 
১৮০ ; ২২১৮৩) ১৮৪ ; ২৩১৯৩) ১৯৪, ১৯৬7 ২৪| 
১৯৯) ২০০১ ২০২ ) ২৫/২০৪, ২০৬, ২০৮ ; ২৮২২৩, 
২২৭ ; ৩০২৫০ ; ৩১২৭৭, ২৭৩ ; ৩৩২৮৮ ; ৩৪। 
২৯১) ২৯২ ; ৩৫৩০২, ৩০৮ ৩১১ ; ৩৬৩৪২, ৩৫৩, 
৩৫৪) ৩৫৬) ৩৫৯ 
চৈতন্কচরণামৃতম্‌ ( চৈতন্যোপনিষদের ভায়) ২০১৬৭ 
চৈতন্যদেবের শিক্ষা ৯৬৫ ; ১৩১২৬ 
চৈতন্যবট ৩৪।২৯৮ 
চৈতন্যভাগবত ৫1৪০ ১৯৬২ ; ১২1৯৯; ১৩১১৪, ১২২ ; 
২৫২০৪, VV; ২৬২১৩ ২৯২৪৮; ৩৩২৮৩, 
২৮৪, ২৮৮) ৩৫৩০২, ৩০৪, ৩৪৭, ৩০৮) ৩১১, ৩২৬ 
tort (গ্রন্থ ) ১৩১১৩; ২৮২২৩ 
চৈতন্যমঠ 319 ; ৯1৫৮ ; ১১1৭,৭১১৭৩ ; ১৮1৮৭১৯৪-৯৬) 
১০০ ; ১৩|১২১-১২৪ ; ১৫/১৩৩ ; ১৬1১৪৪১ ১৪৫; 
১৭/১৪৮ ; ২২১৮৪, ১৮৫ ; WIR; ২৬২১৩ ; 
২১৭, ২১৯ ; ২৯২৪৭) ২৪৮ ; ৩৪1২৬৫ ; ৩১[২৬৪- 
২৭১ ; ৩৫[৩১১, ৩৩১ ; ৩৬৩৩৭) ৩৪৬ 
চৈতস্মুত্‌ মেণ্ট ( গ্ৰন্থ ) ৩৬/৩৫৫ 
চৈতন্তলীলার ব্যাস ১২।১০১১ ১৩|১২২) ৩৫/৩৩১ 
চৈতন্যশিক্ষাম্থত ( গ্ৰন্থ ) ৪[৩১, ৩২ ৮৮৫৩১১৮1১৫৮) 
২৪।২০১)২০২ 7 ২৯২৪৮ 
চৈতন্তাব্দ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 
চৈতস্থাষ্টক ২৫/২০৬ 
চৈতন্তের ধর্ম ১২1৮২ ; চৈতন্যের বড় মৃদঙ্গ ২৬1২১৩ 
চৈতন্তোপনিষৎ ( গৰীচৈতস্তাচরণামৃতম্‌ ভাস়-সহিতা) 
৪1৩২ } ২%|১৬৭ 


চ্যুতগোত্র ( cals প্রবন্ধ ) ২৮/২২৭ 


ছ 


ছান্দোগ্যোপনিষতৎ ( শ্ৰুতি ) ২৮২২৭) ৩৫|৩৩৫ 










[২২] 
ছোট প্রভু (প্রীঅদ্বৈতাধস্তন ) ১২।৯৫ 


জগদ্গুরু ২১১; ৩৪/২৫৩ 

জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী ২৪২০০ ; ৩৪২৯২, ২৯৩) 
৩৬৩৪১ 

জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (জগাই ) ৩০৩২৭ 

জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট ৩৫1৩৮ 

জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ (মহামহৌপদেশক) ৩২৭) ৫1৩৪, 
৩৬ ; 91৫০) ৮1৫৩7 ৯৫৮, ৫৯) ৬১, ৬৫, ৬৬ ; ১১। 
৭০-৭৪ 7 ১২|৭৮, ৭৯, ১০০ ) ১৬১৪০ ; ২২|১৮৪ 

জগন্নাথ ( বিগ্ৰহ ) ৩২৩) ২৪) ১৪১৩০; ২৩১৯৫ ; 
৩৭২৫৬; ৩৪২৯৩) জগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব 
১৪১২৭ ; জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ৩২২-২৪ ; ২৩ 
১৯৪ ; ৩৬৩৫৩; জগন্নাথদেবের স্নানযাত্ৰ৷ ১৪১২৭, 
১৩৯7 জগন্নীথ রায় ৩৩৩৪২; জগন্নাথের পাঁওুবিজয় 
৩০২৫৬ 

জগন্নাথ দাস ( কাষ্ঠকাট| ) ২৬২০৯ 

জগন্নাথ দাস ( অতিবাড়ী ) ২৬২১১ 

জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ৬1৪১; ২১১৭৭; ২৩ 
১৮৮১ ২৭২১৯ ; ৩%২৬১) ২৬৬; ৩৫|৩০৯, ৩১০ 5 
৩৬৩৪৫ 

জগন্নীথবল্পভ (নাটক) ৩৫1৩২৪ ; জগনীখবললভমঠ ৩২৩ 

জগন্নাথ-মন্দির ( গ্রন্থ ) ৪1৩২ 

জগবন্ধু ( AISA ) ১২৯৫ 

জগবন্ধু দত্ত (ভক্তিরঞ্জন) ১৩১০৬ ; ১৩১৪৫ ; ৩০২৫৫, 
২৬২ ; ৩৬|৩৫৬ 

bale জগাই ২৮২২৬; ৩১1২৭৩) ৩৫|৩২৮, ৩৩৪; ৩৬|৩৪৭,৩৫৯ 

| জড়নৰ্ব্বস্বযুগ ২৬/২১২ ই 


) ২৬1২১৬ ; ৩৬৩৫৭ 


সন্নস্বতী-জয়টী৷ 


ছোট বিপ্র ৩২৬ 
জ 


জয়তীর্ঘ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১)১৭৯; ( গুর্ল-পরম্পর| ) 
-=-২৬|২১৭ ; ৩%[|২৬৫ ; ৩২|২৭৫ 

জয়দেব ১৩১২০; ২৬|২১৭; ২৯|২৪১; ৩৫|৩২৪; ৩৬|৩৫২ 

জয়ধৰ্ম্ম (গুর্ল-পরম্পর| ) ৩০/২৬৫ ; ৩২|২৭৫ 

জয়ন্তী ৩২৷২৬৭ 

জয়পুর ২৭২১৯ 

জয়মঙ্গল চাবুক ৩৫৩১১ 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগল ৩৩২৮৩ 

জঙ্ন দ্বীপ ১২৯৮ 

জাতিগো স্বামী ৩২৷২৭৯ 

জানকীন।থ ব্রহ্মচারী ১২।১০০ 

জীনকীবল্লভ (বিগ্রহ ) ২৯/২৪৩ 

জানকীবল্লভ দাস (রায়সীহেব ) ১৪।১৩১ 

জাঁহব! ঠাকুরাণী ২০১৬৯ ; ৩৫৩০৩ 7 ৩৬৩৪১ 

জিজ্ঞাসা-মণ্লী ৬৪৩ 

জিনবাণী (সাময়িক পত্র ) ৩৩২৮৭ 

জিয়াগঞ্জ ৩৫৩১৫ 

জীব গোস্বামী ৬৪১, ৪২ ১৯1৫৮; ১২৯৫; ১৩।১১১, 


১১৪ ; ২৬২১৭ ; ২৭২২০ ; ২৮২২৪, ২২৭, ২৪০7 


৩০২৫৩) ২৬৬১ ৩১২৭২) ৩৩২৮১ ৩৪২৯৩ ; 
৩৫৩১২ ১ ৩৬৩৪৮ 
জীবের কল্যাণ ( বক্তৃতার বিষয় ) ৭1৫০ 
জীবের ধৰ্ম্ম (বক্তৃতার বিষয় ) ১৩১২৫ 
জৈবধৰ্ম্ম ৩২০ ; ( গ্ৰন্থ )_-৪1৩১) ৩২ ) ১৫১৩৮) ১৮ 
১৫৮ ) ২২১৮৪ ; ৩৩২৮৮ ; ৩৫৩১ 
জৌড়াবাগান ( কৃলিকীতা ) ১১৭৬ 
জ্ঞানমার্গ-সন্াস ৩২২৭৬; জ্ঞান-সন্্যাস ৩৬।৩৫৩ 
জ্ঞানসিন্ধু ( গুর-পরম্পর| ) ৩০২৬৫ ; ৩২1২৭৫ 
জ্ঞানেন্্ নাথ দত্ত ৫1৪* 
জ্যোঠাবাবু ৮1৫৬ 
_জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১ 


৩২২৬ 


PEGS 





১১৭ ১ ১৬|১৪৪ 








পাত্ৰ-স্থান-"শৰ্ব্ব [২৩] 
ট 


টাউন-হল (কৃষ্ণনগর ) ১২1৭৯ টুঙ্গিগ্রাম ৩৫/৩২১ 
টাকি ১৩৷১০৬ টেম্পল বাংলো (ভুবনেশ্বর ) ১২৷১০০ 
টানবাজার (নারায়ণগঞ্জ ) ৯৬৩ টোটা-গোপীনাথ ৩২২, ২৩; ২৩১৯৬ 
ঠ 
ঠাকুরদাস ৩৫৩১৪, ৩১৫ ঠাকুরাণীচক ৩৫।৩১১ 
ঠাকুর হরিদাসের সমাধি (ইংরাজী গ্রন্থ) এ২২) ৪/৩২ ঠাকুরের স্বৃতি-নমিতি (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 
ভ 
ডোমসার (ফরিদপুর ) ৯৬২ 
ঢ় 
চাকা ৩1১৫) ৯(৬৩; ১২1৮০) ৮৫, ৯০,৯২, ৯৪ ; ১৩1১০৮, ৩%[২৫৭ ; ৩২২৭৭ ; ৩৩২৮৬ ; ৩৪।২৯৪ ; 


১১২০১১৪, ১১৬১ ১১৭) ১৩1১৪৪; ২৫২৬; ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন ( আবেদন-পত্র ) ১২৮৬ 


২৬২০৯) ২১৭; ২৮২২২, ২২৩, ২৩৯ ) ২৯২৪৮; 


Ss 

তত্ববাদাচীয্য ২৯৷২৪৭৭ _ তোষণী-প্ৰসঙ্গ (সঃ cots প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 
তন্ববিবেক ( বা সচ্চিদানন্দানুভূতি ) ৪1৩২ তোষণীর কথা (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 
তত্বমুক্তাবলী ( মায়ীবাদ-শতদূষণী ) ৪/৩২ ত্যাগিবাউল ১০1৬৯ 
তত্বশাস্ত্রাসন ( মায়াপুর-চৈতম্যমঠে ) ৯1৫৮ fare ৩১২৭৩ ; ত্রিদও-সন্যাস ২১০-১২ ৪ ১২1৮৫; 
তবসাগর ( গ্ৰন্থ ) ৩৫/৩১৯ ১৩১১৬ ; ১১৭ 7 ১৫1১৩৯ 7 ২৫২০৬; ৩২২৭৫, 
SEAT ( ভাস্তান্ুবীদ-সহিতম্‌) ৪1৩২; ২২১৮৭ ; ২৭৬7 ৩৩২৮৭; ৩৬]৩৪৫, ৩৫৩) wee 

২৩১৯৬ ব্রিদণ্ডিভিক্ষু ৩1৩২৫; তরিদণ্ডি-যতি ২৩২১৩; fare) 
তদ্রুপবৈভব ৩২।২৭৯ ; ৩৫৩০৪ ২1১১; ৩৪ [২৬৬ 
তপনমিশ্রের গৃহ ( কাণী ) ৩৪/২৯৮ ত্রিদণ্ডি-মঠ ( ভুবনেশ্বর ) ৩১/২৭০ ; ৩৩২৮৩ 
তাঁৎকালিক প্রাপ্তভিক্ষা ৭৫২ ত্রিপুরা ১২৯১ 
তারানাথ সপ্ততীর্থ ২১২ ত্রিপুত্াশঙ্কর সেন ১৩১০৮ 
তারিণীচরণ সমাদ্দার ২৩।১৯১ ত্রিপুরাহন্দরী ( দেবী ) ৩৫৩৩ 
তারিণীপদ ভট্টাচার্য্য ৭৪৬ ত্ৰিবিধ দয়ানন্দী ১০1৩৯. 
তালখড়ি ৩৩২৮৬ ত্ৰিলোচন রায় ৩৪|২৯২ 
তিনকড়ি নন্দী ৩|১৬ ; ৯|৬৬ ; ১১1৭৫ জিযুগের ধৰ্ম্ম ও কৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তন (বক্তৃতার বিষয়) 
তীর্থকুটার (ব্ৰজপত্তন ) ২২|১৮৪ ৩৬|৩৪৪ 
তীৰ্থনাথ TY ২৯২৪৫ ত্ৰৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী ১২1১০০১ ১০৫ 
তুষার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০২৫ ত্রৈলোক্যনাথ তক্তিরত্র ৩৬/৩৪৬ 
তৃতীয় জন্ম ( cals প্রবন্ধ) ২৮/২২৭ 

থ 


ধিওসফিক্যাল্‌ সোসাইটি (কলিকাতা! ) ৪৩৪,৩১ 


[২৪] সম়স্বভী-জয়ঞী৷ 





¥ 

দক্ষিণ-মৈস্ডী (ঢাকা ) ১২|৯৪ ; ১৩|১১৩ দীননাথ সান্নাল ৩৩/২৮০ 
দণ্ডকারণ্য ৩৫/৩২৩ দীনেশচন্দ্র সেন (GEA) ৩৩|২৮৪ ; ৩৬/৩৫৫ 
HAG (সংস্কৃত তত্ববিষয়ক রচনা! ) ৪1৩২ দুইটি উল্লেখ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ | 
দত্তববংশমালা (গ্রন্থ ) ৪1৩২ ছুৰ্গাবাড়ী (ময়মনসিংহ ) ১১১৮, ১১৯ 
দত্তাত্তেয় ২৬|২১৬ DAP ৫/৩৯ ; uiare 
দয়ানিধি ( গুরুপরম্পর| ) ৩৭|২৬৫ ; ৩২।২৭৫ দেবপ্রসাঁদ সৰ্ব্বাধিকারী ১|৬-৮; ১১|৭৫, ৭৬; ১২1৭৮) 
দয়িতদাস ২১|১৭৭ ; ৩১|২৭৩ ; দয়িতদাসিয়| ২১|১৮০ ২১|১৭৫ 
দরবেশ ১০1৬৯ CHAT ২1১২; দেবল-বৃত্তি ২৮২৩৬ 
দরিদ্রনারায়ণবাদী ১৭৬৯ দেবানন্দ পণ্ডিত ৩২৮; ৩৩|২৮১ | 
দশনামী সন্ন্যাস ৩২৷২৭৫ দেবেন্দ্রনাথ রায় ১২৯৩ | 
দশমূল ২৪|২০৩ ; ২৫/২০৬ ৰ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ১৯|১৬৩ | 
দশা (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৮০ দৈক্ষ্য-সাবিত্ৰ্য-ব্ৰাহ্মণত্ব ২১২ | 
দশীশ্বমেধ-ঘাট ( প্ৰয়াগ ) ৩৪|২৯৯ দৈনিক-নদীয়া-প্রকীশ ( পারমার্থিক-পত্র ) ২৬৷২১৪; | 
দীইহাট ২০]১৬৯ ২৮২২৮ | 
দাদা ও মা-সম্প্রদায়ী ১০:৬৯ দৈনিক TAA) ( সাময়িক পত্রিকা) ৩৫৩২৮) ৩২৯ 
দামোদর দত্ত চৌধুরী ১৯1১৬ দৈব-বর্ণাশ্রম ৭1৪৯, ৫২ ; ৯1৫৯-৬১ ; ৬৬) ১১1৭১; | 
দামোদর দাস বর্মন (রাজা বাবু) ১৪|১২৭ ; ২৬২০৯; ৩২২৭৯) দৈব-বর্ণাশ্রম ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তিধ্ণ 

ESS (বক্তৃতার বিষয় ) ৯/৬২ ; দৈব-বর্ণাশ্রমধর্্ম ২৪| | 
fifteratated ভট্টাচাৰ্য্য ৩২২৭৯ ২০১, ২০২ ১৩১1 ২৭০ ; ৩৩|২৮৫ ; ৩৬|৩৩৮, ৩৪৫ | 
দিগ্দৰ্শিনী টাকা ৩০২৫০ দৌলতপুর ৩1১৩ ; ৫18০ ; ১৫1১৩৯ 
দিবাচক্ষু ১২১০৪ দিব্যজ্ঞান ১২1১০৪ ; ১৩১২৩ দ্বাদশগোপাল ১২1৮৩, ৮৫ 





_ দিব্যস্থরি বা আল্বর, (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ দ্বারক| ৩৫|৩৩১ 
দিলী২৭২২১ _ 





oS উক ৱি লী সম = 

22 _ দ্বারকানীথ রায় ( কবিরাজ ) ৩৩২৮১ 
ছিল বাঁণীনাথ ১৩১২০) ১২১ 7 ২৬২১৭ 
দ্বিজেন্্রনাথ ধর ( মানচিত্র-প্রকাশক ) ৭18৭ 
হৈতাঘ্বৈতবাদাচাৰ্ব্য ২৯|২৪৭ 







পাত্র-দ্ছান-লবা 


ধীরেশটাদ ঘোষ ১৩|১২৫ 
যুবুলিয়| ১1৪ 
Yaw ২৯২৪১ 


নকুলেখর চক্রবর্তী ১২।৯২ 
নকুলেখর রায় ১৯।১৬৩। ১৬৪ ; 
২৩১৯১ 


২০1১৭০ ; ২১১৭৫; 

নকুলেশ্বর সাহা ২৯২৪৬ 

নগেন্দ্রকুমার রায় ৯1৬৩ 

নগেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়বাহাছুর ) ৩৫/৩২১ 

নগেক্সনীথ বন্থ (প্রীচ্যবিদ্যামহীর্ণব ) ৪1৩১ 

নটবর মুখোপাধ্যায় (ভক্তিরত্র) ২1১২ ; ৩1১৯ ; ১৪১৩২; 
২৩১৯১ 

নড়ীল ১৭১৪৮ 

ARTA ৩1১৫ ; ৫1৩৭ ; ৬৪৪ ; ৯1৫৮, ৫৯) ৬৫ ; ৯২1৮০) 
৮১, ৯৩, ৯৫) ৯৯) ১৮১৫৮) ২০১৬৯ ; ২২১৮৫ ; 
২৪২০০; ৩৫1৩২৯ ; নদীয়া-সাহিত্য-পরিষদ ১২1৭৯ 

নন্দনন্মনানন্দ ব্রহ্মচারী ১৩১২০ 


নন্দশৃনু ব্রহ্মচারী ৩৩|২৮৭; ৩৫/৩০৩, ৩০৪১ ৩০৯; ৩৬|৩৫৫ 


নন্দোৎসব ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৪।২৯১ 

নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ( ভক্তিভূষণ ) ১২1৯৯ ; ১৮১৫৮ 
AACA AAA ৯৬২ ; ১০1৬৯ 

নবদ্বীপ ৪1৩০ ; 


৮৫১ ৮৭) ৯৫)৯৭১ aa; ১৩১১৪) ১৫১৩৩) ১৩৪; 


৭1৪৬ ;৮1৫৩, ৫৪ ; ৯1৫৭) ১২৮১, 


১৭১৪৯, ১৫৩; ১৯১৬০ | ২০১৬৬, ১৬৭7 ২১। 
১৮০ ; ২২১৮৩ ১৮৫ 7 ২৬২১১) ২১৭; ২৯২৪১, 


২৪৩) ২৪৫ ; ৩১|২৭০,২৭২ ; ৩৩২৮৪; ৩৫1৩২২, 


৩২৪, ৩২৭-৩২৯ ) নবন্বীপধাম-পরিক্রমী ১২1৯৫-৯৭, 
৯৯) ১০০) ১৩১২০, ১২২ ; ২৭২৪৫) ৩২২৭৬ ; 


৩৫/৩০১, ৩২২, ৩২৯; ৩৬/৩৪৪ ; নবদ্বীপধাম- 


প্রচারিণী-সভা ২1১২ 7 এ২৩ ; ৬1৪৪ ২ ৭19৭ ; ৯1 


৬৬ ; ১২1৮০, ৯৯ 7 WIE ; ৩২২৭৭) ২৭৮ 7৩৫ 


৩৩২ ; ৩৬1৩৪৪১ ৩৪৫ 


নবদ্বীপধাম-মাহাত্মা (গ্ৰন্থ) ৪1৬২; ১২৯৯, ১৩১২৩, 


৩৫৩২৭ 


নবদ্বীপ-পঞ্জিকা (পকেট-সংস্করণ ) ২২১৮৪ 


[২৫] 


ধ্যানচক্ত্র ২৬২১৭ 
FF ২৬২১৭ 


নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবেদন-পত্র ১২1৯০ 
নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ (গ্রন্থ) ৪৩২ ; ১২৯৯ 
নবদ্বীপ-নারস্বতপীঠ ৩৩২৮৮ 
নববর্ষ ( সঃ তৌঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯) ১৮০ 
নবযোগেন্ত্ৰ ২৬২১৭; ৩৩২৮৪ 
নবাবপুর রোড_৯০নং ১৩১০৮, ১১২, ১১৪ 
নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ৩৬৩৩৭ 
নয়নানন্দদেব ৩৫৩১৩ 
নয়নাভিরাম ভক্তিশান্ত্ৰী ২১২) ৩১৩; ১২1৯৪) vl 
১১৪) ১১৬ 
নরহরিদাস বাবাজী ২৭২২০ 
নরহরি ব্রহ্গচারী ৩/১৩, ২৯ ; ১১1৭০ ; ১২1৮১ ; ২৯|২৪৭ 
নরহরি সরকার ঠাকুর ২০/১৬৮, ১৬৯ ; ৩৬৩৪১ 
নরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৩২৮৭ 
নরেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ১২1৮৪ 
নরোত্তম ঠাকুর ৩/২৭ ; ISR ; ৮1৫৪ ; ১২1৮৩, ৮৪,৭৬৫, 
৯৭ ; ২31১৭৩) ১৭৭ ; ২৩১৯২ ; ২৪১৭৮ ; Pel 
২৫৪, ২৬৬ ; ৩১২৭১) ৩৩[২৮১ ; ৩৪/২৯১ ; ৩৫! 
৩০১, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬; ৩৬৩৩৭, ৩৪ ১-৩৪৪, ৩৫৯ 
নরোত্তম দাসাধিকারী ১১1৭৪; ১২১০০, ১৭২ ; ২২১৮৩ 
নল fe ৭1৫১) ১৫৷১৩৫ 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৬ 
নলেপুর ২০।১৬৯ 
নাগরীমত ১০৬৭ 
নাগরীমাঙ্গল্য (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯ 
নাগরীর প্রশ্নোত্তর ( calls প্রবন্ধ ) ৩1২৬১ 
নাম ও শিক্ষাষ্টক ( বক্তৃতার বিষয় ) ৯/৬* 
নাম-কীৰ্ত্তন ১০।৬৯ ; নামতত্‌ (বক্তৃতার বিষয়) ৩২২৭৭ 
নাম-প্রচার-শাখা। ৬1৪৩; নামবিক্রয়ী ৩৬/৩৩৭ ; 
নামত্রহ্ম (বক্তৃতার বিষয়) ৩৬৩৪৬ ; ATTRA 
৩৬৩৪৪; নামহউ ৮1৫৫; ২৪1২*৩ 
নামাচাধ্য এ২২ 










[২৬] 


নামাপরাধ ২১১) এ২১) ১৪/৬৯ ; ১২১০৫) ১৩[১২৪; 
১৬1১৪১-১৪৩ ; ১৭[|১৫৪ ; VARA ; ৩৬|৩৪৭ 

নামাভাস ২|১১ ; ৩২১) ১৭৬৯ ; ১৭১৫৪ 

নামাষ্টক ২৫২০৬ 

নারদ ২৬২১৬) ৩৭২৬৫; ৩৩|২৮৫ ; ৩৫|৩১৮ 

নারদ-পঞ্চরাত্র ১৩১১৫; ৩২।২৭৫, ৩৫|৩১৯ 

নারায়ণগঞ্জ ৯৬৩; ১২৯২) ৯৩, ৯৫ 

নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় ১২1৯৫) ২৩১৮৯ 

নাস্তিক্যমতবাদ ৩৬৩৫১, ৩৫২ 

নিউলাইফ. (সাময়িক পত্র ) ৩৬৩৪৮ 

নিখিলানন্দ গোস্বামী ( কাব্যতীর্ঘ) ২১২ 

নিগম ৩১২৭০; নিগমকল্লতক্ল ২৯২৪৮ 

নিত্যধাম ২৬২১২ 

নিত্যরূপ-সংস্থাপন (ইংরাজী রিভিউ ) ৪1৩২ 

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ( গৌরকিশোর প্রভু ) ২২১৮১ 

নিত্যলীলায় প্রবেশ (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ) ২১১৭৫ 

নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় অ২% ২১ ; ২৩১৯২ 

নিত্যসেবা ২৬২১২ 

নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব ৩৬৩৪৪ 

নিত্যানন্দদাস বাবাজী ২৭২২০ 

নিত্যানন্দদাস ব্ৰজবাসী সেবাকোদণও্ড ৭1৫১ 

নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ৫1৩৬ 

নিত্যানন্দ ৬৪২ ; ১২১০৩; ১৩১১৪, ১১৫; ১৪১৩৭ 
২৮২২৬, ২৩১, ২৩২১ ২৩৯) ৩০২৫৪, ২৫৯, ২৬১, 
২৬৬; ৩১২৬৮) ২৭১, ২৭৩ ; ৩২২৭৮; ৩৩২৮১) 
২৮৫ ; ৩৪২৯০, ২৯১ ; ৩৫।৩০৩-৩০৬১ ৩১৪১ ৩২১, 
৩২৪, ৩২৫) ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩১) ৩৬৩৪০ 
৩৪১১ ৩৪৯, ৩৫৮ ; নিত্যানন্দ-পরিবার ১২৮৪; 
নিত্যানন্দ-বংশ ১২১৩; নিত্যানন্দীছৈত-বংশ 
১২১০৩) নিত্যালন্দেশ্বরী ৩৬/৩৪১ 

নিত্যানন্দ বনচারী ১২৮১ 

ণচন্দ্ৰ ভড় ১৬১৪৪ 


নিবারণ বাবু নিত্যানন্দদাস ) RAR 


জরম্বভী-জয়ী 


৩২২৭৫; ৩৩২৮২) ৩৬৩৫৫; নিম্বার্ক-সম্প্রদাঁয় 
৩1২২; ১৪।১৩১ 7 ৩০২৫৪ 

নিয়ম-সেব| ২৮২২৩, ২২৪ 

নিয়মানন্দ-সম্প্রদীয় ৩৬|৩৫৫ 

নিরাকারবাদ ৩৬৩৫ 

নিৰ্জ্জন ভজন ২৮২৩৮ 

নির্জনে অনৰ্থ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০ 

নির্বিশেষ জ্ঞানিগুর ৩০২৫২; নিৰ্ব্বিশেষ জ্ঞানি- 
সম্প্রদায় ৩০২৫২) নির্ব্বিশেষবাঁদ ৯৬৪; নির্ব্বিশেষ- 
ব্ৰহ্মানুসন্ধান ১৪1১২৮; নির্বিবশেষ-মত ৩।২২,২৩; 
নির্বিশেষ-মতবাদি-সম্প্রদায় ৯1৬৪ 

নির্ভেদ ব্ৰহ্মানুসন্ধান ৩৫/৩৩৪ 

নির্মলানন্দ ( সন্নযাসী ) ৩৪|২৯১ 

নিশিকাস্ত মৌলিক ৭1৫০ ; ৯1৬৫ ; ১১1৭৪; ১৫1১৩৫ ; 
২২১৮৩ 

নিষিদ্ধাচার (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৮০ 

নীলকান্ত গোস্বামী ৫1৩৬ 

নীলকান্ত মিশ্র ১২1৯১, ৯২ 

নীলগিরি ( করদ-র্লাজ্য ) ১৪1১৩২ ; ২৬|২%৯ ; নীল- 
গিরি ( পাহাড় ) ২৩|১৯৩ 

নীলাচল ৩২৫ ; ৯৫৭; ১৪১৩০ ; 
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২৩১৯১; ৩৪1 
২৯৩ ; ৩৬1৩৩৭ 
নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১।২৫০ 
নূতন চড়া ( কুলিয়! ) ২২১৮২ 
হৃমাত্রাধিকার ( cals প্রবন্ধ ) ২৮/২২৭ 
হৃসিংহকুমীর মুখোপাধ্যায় ২১২ ; ১২৯১; ১৯১৬৩) 
২৭১৭০ 
বৃহরি (গুরু-পরম্পর| ) ৩৭২৬৫ 
CAG ১১1৬৭, ৬৯ ; ৩৪২৬১ 
নেড়াগ্রীম ৩৫/৩১৪. 
নেড়ানেড়ী ৩২২৭৯ 
নেপালচন্ত্ৰ দত্ত ৫1৩৮) ৪০ 
নেয়ালিশপাঁড়া ১২৮৩ ৮৪ 
নৈমিবারণ্য ৩৪1২৯৯ 


ৰ নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচারীর বেষ (প্রভুপাদের) ২১, ; ২৪/১৯৮ ; 


-২৫|২০৪ 








পাত্ৰ-স্থান-শৰ্দ 


পঙ ক্রি-ভোজ্জন ১৩১২৪ 

পঞ্চ-দৰ্শন ৩২|২৭৯ 

পঞ্চরাত্ৰ ২৮|২২৬; ২৯|২৪৪ ; ৩১|২৭৭ ; ৩৩|২৮৮ ; ৩৫] 
৩১৮; (cil: প্রবন্ধ )--২৮|২২৭ ; পঞ্চরাত্র-দূষণ- 
মতবাদ ২৮৷২২৭ ; পঞ্চরাত্ৰ-পদ্ধতি ৩৷২৭২ 

পঞ্চানন তর্করতু ( মঃ মঃ ) ৩৫|৩৩৩ 

পঞ্চানন পাল ৫1৩৯ 

পঞ্চানন রায় ১২1৮১ 

পঞ্চোপাসনা (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০; ৩২|২৭৬ 

পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ২০1১৭১ 

পদাবলী (গ্রন্থ ) ৩৫1৩২৪ 

পদ্মনাভ ( গুরু-পরম্পরা! ) ৩০২৬৫ 

পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ১৫!১৩৫ ; ১৭1১৫০ 

পদ্মপুরাণ ৪/৩২ ; ১৬|১৪১, ১৪২ ; ৩৫|৩০৫ 

পরত্রচ্ম ১২1১০৪ 

পরমহংস ২।১০ ; ১২৯৯ ; ১৭1১৪৯, ১৫৩; ১৯১৬৪ ; 
২১১৭৫; ২৪|১৯৮ ; ২৬২১৭) ৩০২৬১, ২৬৬; ৬১| 
২৬৯, ২৭৩ ; ৩২।২৭৬) ২৭৮ ; ৩৫|৩১৯ ; ৩৬|৩৩৭ 

পরমাননাপুরীর FA ৩|২৫ 

পরমানন্দ ব্রহ্মচারী (বিছ্যারত ) ৩|২৭ ; ৫|৩৬ ; ৭৫০, 
৫২ 3৮৫৩) ৯1৩৫) ৬৬) ১১1৭০, ৭১১ ৭৩, ৭8, 
৭৭ ) ১২৭৯-৮১, ৯০, ৯১১ ১০০) ১৩১০৮ ১১৭) 
১২১ ; ১৫১৩৫৪ ১৩৭) ১৩৮; ১৭১৪৮, ১৫০ ; 
২২১৮২) ২৬২১৭; ২৭২১৮ ; ২৯২৪৫, ২৪৭; 
৩১|২৬৭, ২৬৯ 7) ৩৪২৯৪, ২৯৮) ৩০০ ; ৩৫৩০৯ 

পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির (গৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা) ৫/৩৪; 
worry 

পরমার্থী (উৎকল ভাষায় পারমীর্থিক পত্র ) ৬1২১৪ 

পরমার্ধে ভেজাল ( গৌঁঃ প্রবন্ধ ) ২৬|২১৫ 

পরমেশ্বরী ঠাকুর ৩৩১ 

পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী ১২1১৫ ; ২৩১৯১ 

গরসাহিত্য-পরিষদ ২৬২১৪ 

পরাশর ২৬।২১৬ 

পরিক্রমাদর্পণ (গ্রন্থ ) ৩৫৩০৩ 

পরিদর্শক (সাময়িক পত্র ) ৬৬[৩৬৬ 


[২৭] 


পরিব্রাজক বানপ্রস্থ-বেষ ২৫|২০৫ 

পরোপকার ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৪২৮৯ 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১1৮ 

পাগল হরনাথ ৩২২ 

পাগলিয়। ১০1৬৯ 

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা ৯৬৩; ১২১০৩) ১০৫) ১৩1১১৫১১১৯; 
১৮১৫৭) ২৪২০২) Wolo; ৩৩২৮৭ ; ৩৫।৩১৯ 

পাত্ররাজ ৬1৪৪ ; ১২৯৫ ; ৩৫।৩০১ ; ৩1৩৩৭) ৩৩৮ 

পাখরকুটী ১৪।১৩১ ; ৩০1২৫৫ 

পাদুক|-মন্দির ( অযোধ্যা ) ৩৪২৯৮ 

পানিহাটি ৩৫৩০২ 

পান্নীলাল (আই-সি-এস্‌) ৩৬৩৫৪ 

পারমহংস্ত afer, ৬১; পারমহংস্তধর্ম্ম ১৩১২৫ ; ১৬ 
১৪৫ ; OI ; পারমহংগ্তবেষ ২1১০১৩১1২৬৯ ; 
৩২২৭৮ পার্মহংস্তাচার ৩৬1৩৪৩ 

পারমািক আঙ্গায় ২৯২৪৪; পারমাধিক দ্বিজত্ব ১২৷ 
১০৫; পারমাধিক বিপ্রত্ব ২৪২০২; পারমাধিক 
বিশ্বকোষ ১২1৭৮; পারমাধিক সদ্গুরু ৩০/২৫৩ 

পারায়ণ Re Row” 

পালপাড়া ৩৫|৩%৮ 

পাষওদলন-মণ্ডলী ৬|৪৪ ; পাষণ্ডদলনী সভা ১২1১২ 

পাহাড়ী বাবা ১৫1১৩৩ 

পিজরুদ্দি সেখ (পাইক ) ২০!১৭০ ; ২১১৭২ 

পীযুষকান্তি ঘোষ ১১1৭৫, ৩৫1৩৩৩ 

পীষুষবৰ্ষিণীবৃত্তি (টাকা) ৪1৩২; ১২/৯০; ১৯1১৬১ 

পুণ্য সমসের রাণা জং বাহাছুর (হিজ. এক্সেলেন্সি 
জেনারেল, নেপাল ) ৩৪1২৯৫ 

পুরী ৩২৫ ১৭19৯; ১২1১০০-১৭২) ১৩১৭৮ ১৪! 
১৩% ১৩১ 7 ২৩১৯১, ১৯৪ ; ৩০1২৫৫, ২৫৭; ৩১ 1 
২৭০ ; ৩৩]২৮৪ ; ৩৬/৩৫৩ 

পুরী দাস ১২৯২ 

পুরীর আখড়া (প্রস্থ ) ৪1৩২ 

পুরুযোত্সক্ষেত্র ৩১৬) ২২, ২৪; ১81১২৭ ; ২৩১৯৭ 

২৪/২০২ ; ৩১|২৭৭ 


i 







[২৮] 


HCAS ঠাকুর ৩৫|৩০৯, ৩২০ 
পুর্লষোত্তমদেব (AFIT) ৩২২ 


পুরুযোত্তম-মঠ (পুরী) ১২৯৪; ১৪|১৩১ ১৫1১৩৯) 


৩১)২৫৪-২৫৭, ২৬৫; ৩১২৭০ ; ৩৩|২৮৪, ২৮৬; 
৩৬৩৫৩ 
পুৰুষোত্তম যতি ( গুরুপয়ম্পর| ) ৩০২৬৫; ৩২২৭৫ 
পুলিন মল্লিক ( নিত্যানন্দ দাস ) ১।২ 
পুষ্প-সমাধি ( ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ) ২১৷১৭৬ 
পুঞ্জাধ্বিকার ( গোঁঃ প্রবন্ধ ) ২৮|২২৭ 
পূৰ্ণচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১২1৮৪ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভগ্জদেও বাহাদুর ১৪|১৩১ 
পূৰ্ণানন্দ গোস্বামী ৫1৩৬ 
পূৰ্বভাষ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৭৯ 
পৃথু ২৬২১৭ 


পোড়ামা-ভলা ১৭১৪৯ ; ২৯|২৪৫ ; ৩২২৭৭; ৩৫/৩০৯, 


৩২৪-৩২৯ 
পোয়্লিয়েড, (ইংরাজী কাব্য) ৪/৩২ 
পোঁত্তলিকত! (cats প্রবন্ধ ) ৩৬|৩৪৮-৩৫, 
পৌরাণিকী দীক্ষ! ৩৫1৩১৯ 
প্যারীমোহন দাস ( উকীল ) ৩৬৩৩৭ 
প্যায়ীমোহন ভক্তিপ্রদীপ ৩৫/৩১৪ 
প্রকট-অপ্রকট ১২৷৮২ 
প্রকট-পুণিমা (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১|১৭৯ 
প্রকাশচন্ত্র দত্ত ২৯২৪৭ 
প্রকাশীনন্দ সরস্বতী ৩৪২৯১, ২৯৮ ; ৩৬1৩৪৭ 
প্রকাশিনী বৃত্তি (টাক! ) ৪1৩২ 
প্রচারাভিযান ৭৪৬ 
প্রচেতোগণ ২৩1২১৭ 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ৩৬।৩৫২ 
প্রণব ২৬২১১ 
প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ( প্রত্ববিদ্যালঙ্কার ) ৩৬৩৪৪ 
প্রতাপচন্ত্র Saree বাহাদুর ১৪1১৩১ 
_ প্রতাপরুদ্র (মহারাজ ) ৩৪|২৯*, ২৯২ 7 ৩৬৩৪৭ 
প্রতিকূল মতবাদ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 
প্রতিবন্ধক (সঃ তৌঃ প্রবন্ধ )-২১1১৭৯ 


সরস্বভী-জয়ঞডী৷ 


প্রতীপ প্ৰিয়নাথ ১২৮১; প্রতীপ প্ৰিয়নাথীয় ১৬৯; 
প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর (গ্রন্থ) ৩২৯; 
৬1৪৪ 

প্রপন্নাশ্রম (দৌলতপুর)__৩1১৫) ২৯; ৫1৩৮ ৭18৯ ৫২) 

৯1৫৭; (সাউরী)--৩1১৮; ৯1৫৭) ২৩।১৯১) ৩৬/৩৪৬ 

প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪/১৩২ ; ২১১৭২ 

প্রফুল্কুমারী ১৪|১৩২ 

প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬; ১৯১৬৩; ১৬৪) 
২০1১৭০ 

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ২১১৭৯ ; ৩০1২৫৪; ৩২২৭৫ ; 
৩৫|৩২৪ 

ASS, চৌধুরী ৯|৬২ 

প্রভুনাথ মিশ্র ১৯/১৬১ 

প্রভুপাদের বন্তৃতাবলী (গ্রন্থ) ৩৪/২৯১, ২৯৫, ২৯৬ ; 
৩৬৩৪৪ 

প্রমথনাথ ঘোষ ২৩১৯১ 

প্রমধনাথ তর্কভূষণ ( মঃ মঃ ) ৩৪২৯৫) ২৯৬ 

প্রমথনাথ রায় ১৬|১৪৭ 

প্রমেয় রত্বাবলী ( গ্ৰন্থ ) ১২।১০৩ 

প্রমোদবিহারী গুহঠাকুরতা ২০২৭১; ৩০২৬২ 

প্রয়াগ ৩৪1২৯৯ ৰ 

প্রসন্নগোপাল ভট্টাচার্য্য ৭/৪৬ 

প্রহ্থন ( সাময়িক পত্র) ২৯/২৪৮ 

প্রহ্নাদ ৩১৫ ; ২৬২১৬; ৩৫/৩১৮ 

প্রাক্প্রণীত ভিক্ষা ৭৫২ 

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত (সঃ তো; প্রবন্ধ )--২১1১৭৯ ; 
প্রাকৃত ও মাটিয়া ২০1১৬৭ ; প্রাকৃত নীতিবাদি- 
সম্প্রদায় ১২৮২১২৯1২৪২) প্রাকৃত ভক্ত ২০১৬৭; 

প্রাকৃতরসশতদুযুণী (গ্রন্থ )--৬1৪৪ ; ৯1৫৯; ১১। 

৭৩; ১২|৯০ ; ২৯|২৪২ ; (সঃ তোঃ প্রবন্ধ)--২১ | 

১৭৯; প্রাকৃত শুত্ৰ বৈষ্ণব নহে ( মঃ তোঃ প্ৰবন্ধ ) 

২১১৭৯ ; প্রাকৃত-সহজিয়| ৩২|২৭৯ ; ৩৬|৩৪৩ ; 

APSARA Ae ২৭|১৭১ ন 
প্রাণগৌপাল গোস্বামী ১২1১০২, ১৭৩ ; ১৬।১৪১ 
প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ২২১৮৫ 


প্রাণীর প্রতি দয়! (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১২৭৯ 


পাত্ৰ-্ছান-"শৰ্ম 


প্রাপ্তি স্বীকার (সঃ cots প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 

প্রার্থনা (গ্রন্থ ) ২১১৭৩ ; ২২১৮৭ 7 ২৫২৯৬; (সঃ 
তোঃ প্রবন্ধ)--২১|১৭৯) প্রার্থনারদ-বিবৃতি (টাকা) 
১২1৯০ 

শ্রিয়নাথ বিদ্যাভূঘণ ১৩১১৪ 

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ( রায়বাহাদুর ) ৪1৩২ 

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি) ৬1৪৫ ; ৯1৫৮, 
৫৯) ১০1৬৮7১১1৭২) ১২৯৮ 


ফরওয়ার্ড. ( ইংরালী সাময়িক পত্র ) ৩৫1৩৩৫ 
ফরাসগঞ্জ-মহল্লা (ঢীকা ) ৯1৬৪ 

ফণিভূষণ অধিকারী (অধ্যাপক ) ৩৪।২৯৫ 

ফণিভূষণ তর্ববাগীশ (পরে মঃ মঃ ) ৯1৬০ ; ৩৬৩৪৮ 


ৰ 


বংশ-প্রণালী (calls প্রবন্ধ ) ২৮২২৭ 

amit বাবাজী 251999 

বংশীবদন (বিগ্রহ ) ১২৮৪ 

বন্ধবিহারী দাস অধিকারী ৭1৫২; ১২1৮১ 

বন্ধবিহারী পোদ্দার ১১৭৬ 

বন্ধিমচন্ত্ৰ দাস অধিকারী ১৩|১২৬ 

বঙ্গবাসী (সাময়িক পত্ৰ ) ৩৬৩৪৮ 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (গ্ৰন্থ ) ৩৩২৮৪ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ( কলিকাতা! ) ১1৪ ; ৮1৫৫ 

বজ্রস্থচিকোৌপনিষৎ ২৮২২৭ 

বড় আখড়া (AA ATMA) ২1১৬৭; WW; 
২৪২৭১ 

“বড় খোল? ২৬২১৩ 

বড় ডাঙ্গ! ২০১৬৯ 

বড় প্রভু (গ্রাঅতৈতীধত্তন ) ১২1৯৫ 

বড় বিপ্ৰ অএ২৬ 

বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 

ধনখ্বাম ৫1৪০ ; ১৯১৬৭ 

বনমালী দাস (পোদ্দার, বাবু) ৩/১৩, ১৫, ১৮১ ৫1৩৫, 
৩৬ ; ৭18৯, ৫২১ ১১1৭৫ ১ ১২৮০ ; 221208, ১৩৫, 


১৩৯১১৭1১৫৪7 ২২১৮২ 7 ২৩১৯২ 


[২৯] 


প্রেতশ্রান্ধ ২১১৭৫ 

প্রেমতলী ১২1৮৪ ; ৩৫1৩১৫ 

প্রেমপ্রদীপ ( গ্রন্থ ) ৪1৩২ 

প্রেমবিবর্ত (গ্রন্থ ) ৪/৩২ ; ২৪২০০ ; ৩৪২৯২, ২৯৩ 
প্রেমভক্তিচন্সিক! ( গ্ৰন্থ ) ২২১৮৭ ; ২৫/২০৬ 
প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ১৯১৬৩ 


প্রোজ্ৰিতকৈত্বধৰ্ম ৩৫|৩৩৩, ৩৩৪ 


ফ 


ফরিদীবাদ ( ঢাক| ) ৯৬৩ 
ফান্তুনী-পূর্ণিম| aide; ৯1৬৩; ১৫1১৩৪১ ১৩৯; ১৭ 
১৬০ : ২১1১৭৪ ; ২২১৮৫ 


বনমালী লাল গোস্বামী ১৮)১৫৮ ; ১৯|১৬১ 

(-) বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫/৩২৪ 

বন্ধুর কৃত্য ( গৌঃ প্রবন্ধ ) ৩৫/৩৩২ 

বরম্গঞ্জ ১১1৭১, ৭২; ১৬১৪৫ 

বরাহনগর ৮1৫৪ ; ১১1৭৭ ; ১২|৭৮ ; ৩৫/৩০২ 

বর্ণান্তর ( গৌঃ প্রবন্ধ) ২৮৷২২৭ 

বৰ্ণাশ্ৰম ( গৌঃ প্রবন্ধ) ২৮২২৭) বৰ্ণাশ্ৰম-বৰ্ম্ম ও 
দীক্ষাতত্ব ( বক্তৃতার বিষয় ) ৭18৯ 

বৰ্দ্ধমান ১৭১২‘ 

বর্ষশেষ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 

বর্ষোদঘাত ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১/১৮* 

বলদেব-জন্ম-পূর্ণিমা ১৩১০৬ ; ২৬২১০) বলদেব তত্ব 
( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৪।২৮৯ 

বলদেব বিছ্যাভূষণ ১২১৩: BIRT; VALI; 
২৮২২৭ ১ ৩1২৬৬ ; ৩৪২৯২ ; ৩৫৩৯৯) ৩১৩ 

বলবস্ত সিং ২৭২২১ 

বলভদ্ৰ মহাপাত্ৰ ৩৩২৮৫ 

বলরাম ( অম্বৈত-পুত্ৰ ) ২৯২৪৪ 

বলরাম বস্থ ৩২৩ 

বলহরিদাস (ডাক্তার ) ২৭/২১৮, ২২২ 

বলাহাড়ী ১৭৬৯ 
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বলি (মহারাজ! ) ২৬/২১৬ 
বল্লভ SH ২৬।২১১ 
বল্লভাচাৰ্য্য ২৬|২১৭ ; ৩৪।২৯৮ ; ৩৬|৩৫৭ ; বল্লভাচাৰ্য্য- 
সম্প্ৰদায় ১৪|১২৭ ; ৩৪|২৯৮ ; ৩৫|৩৩২ ; বল্লভ|- 
চার্য্যের ভবন ৩৪,২৯৯ 
বলাল সেন ১২1৯৮ 
বশিষ্ঠ ২৬২১৬ 
বমন্তকুমীর ঘোষ ( ভক্ত্যা্ৰম ) ২১২ 
১৬৮-১৭০ ) ২১|১৭২ ২৪।২০১) ২০২ 
বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় Ale, ৬৬ ; ৩০/২৫৭ 
বসন্ত গান ( গোঁঃ প্রবন্ধ ) ২৯২৪২ 
বসন্ত পঞ্চমী ২৯২৪১, ২৪৩ 
বসন্ত বাবুর কাঠের গোলা ( ফয়াসগঞ্জ, ঢাকা ) ১২1৮৫ 
বসিরহাট ৩৩২৮১, ২৮২ 
TR দেবী ১২১০৩; ৩৫৩০৩ 
বহুদক ৩২২৭৬ 
বাউল ১০৬৯ ; ২৪২০৩; ৩০২৬১ 
ব্রত ১০1৬৭ 
বাচস্পতি মিশ্র ২৬২১৬ 
বাজসনেয়-শীখা ৩৫৩১১; বাজসনেয়-শীথী ৩৫/৩৩৩ 
বানরীপাঁড়া (বরিশাল ) ২৪১৭১; ৩০২৬২ 
বাবা ঠাকুরী ১১।৬৯ 
বাবুলাল রাম ২৯২৪৩ 
বামনপুকুর ২1১*; ১২৯৫) ৯৬ 
বামাক্ষেপী ১1৬৯ 
বারকোণ|-ঘাঁট ১২৯৮ 
বারলাইব্রেরী-হল ( চাকা ) ১২৯৩ 
বারাকপুকর ১২১০০ 


oe 


১১|৭৩; ২০] 


; ৩২৷২৭৯; বাউল- 






BNA 





eee 







FAIS |-THA) 


বালিদে রেজিষ্টি ( উর্দ, গ্রন্থ ) ৪1৩২ 
বায়ুপুরাঁণ ৩৪২৯৯ 

বালুচর ১২1৮৪ 

বালেশ্বর ৩২০) ২৩) ২৩১৯২-১৯৪ ; ২৬২০৯ 
বাস্থদেব দত্ত ঠাকুর ২৯২৪৭ ; ৩৫৩২৮ 
THT রামানুজদাস ৩৬৩৫৩ 

বিগ্রহজীবী ৩৬৩৩৭ 

বিএহ-প্রতিষ্ঠা ১২১০০ 

বিঘসাশী ৩৫৩০৬ 

বিচার-আদালত ( cals প্রবন্ধ ) ২৬২১৩ 
বিজন-খ্রীম ( বাঙ্গাল! কাব্য ) ৪৩২ 
বিজয়কৃষ্ণ মিত্র ৭1৪৯ ; ৯1৬৬ 

বিজয়চ্্র সিংহ ১৩১২৬ 

বিজয়-বৈজয়ন্তী ২৯২৪৮ 

বিজয়া দশমী ater, ৫৯ ; ২৭২০৮ 

বিজ্ঞান ভিক্ষু ২৬২১৬ 

বিদক্ধমীধব ( নাটক ) ৩৫1৩২৪ 

বিদেশে গৌরকথা ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 
বিদ্ধমতবাদ ৯৬৪ 

বিদ্যাপতি ২৯২৪১; ৩৫1৩২৪ 

বিদ্যারণ্য ২৬২১৬; ৩০1২৬৫) ৩২২৭৫ 
বিদ্যুল্লতাদেবী ১৯1১৬০- 

বিছ্যোৎসাহিতা ১২৮৩ 

বিধুডুষণ stat ৩৫/৩৩০ 

বিনোদচৈতন্য ( ভেকধীরী ) ৩২০ 
বিনোদনগর ৭/৫০ 
বিনৌদপ্রাণজীউ ( বিগ্রহ ) ২৯২৪৮ 
ৰ caret ৭1৪৬; ২৭/২২১ 


৮ A: ১২৯৫) ২৬|২১৪; ২১৫ 
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পাত্ৰ-স্থান-শব্ম 


বিপিনবিহারী মিত্র ( বিদ্যাভূষণ ) ৫1৩৬ 
বিপিনবিহারী সরকার ( ভক্তিরত্ব ) ৩*২৬১ 
বিপ্ৰলস্তময়-বিগ্ৰহ ৩৬1৩৪১ 
বিবর্তবাদ ৯1৬১ 
বি, বেন্ধট পাঁটিরাজু (রায় বাহাদুর) ৩৩২৮৭ 
বিভাব ১|৬১ 
বিমুখমোহনাবতার ৩০।২৬৬ 
বিরহ-উৎসব ( লোকনাথ প্রভুর ) ৩৩২৮৬; বিরহতিথি 
(ঠাকুর মহাশয়ের) ১২1৮৪ ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের) 
৩1১০ ; ১৪১৩১; বিল্লহ-মহোত্মব (ঠাকুর ভক্তি- 
বিনৌদের)--৩।১৬ ; ৩০২৫৪; (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) 
২১১৭৯ 
বিরীজমৌহন গোস্বামী ৩০/২৫৭ 
বিষমঙ্গল ৩২৬ ; ২৯২৪১ ; ৩৫|৩২৩ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচাৰ্য্য ২৯|২৪৭ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ৩৩|২৮২ 
বিশ্ৰাম-ঘাট ( মথুরা ) ২৭1২২১ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৬৪২; ১৬]১৪২২১1১৭৭১২৭।২১৯; ২৮| 
২৪০ ; ৩০২৬৬ ; ৩৫1৩০৯, ৩১৩, ৩২৪ ; ৩৬৩৫৪ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রস্থ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভ! ৬1৪১1৪৫ ; ৭|৪৬, ৪৯, ৫১১ ৯1৫৮, 
৫৯; ৬৪, ৬৬) ১৭|৬৭ ; ১১|৭৭ ; ১২1৯৫, ৯৭-৯৯, 
১০২ ; ১৩|১১৫ ; ১৬(১৪৫ ; ২৬|২১% ; ২৯1২৪৩ ; 
৩৩|২৮৪, ২৮৫; ৩৪৩০০ 
৩৩৮ ; (সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১৷১৮৭ 
বিশ্বস্তর রায় ( রায়বাহাছুর ) ২২১৮৫, ১৮৬ 
বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বাসী ৩১৮; ৫1৩৭; ১৮1১৫৬ ; 
৩৫|৩১৩ 
বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭1৪৯ 
বিষয়ি-সম্প্ৰদায় ২৮|২২৯ 
বিষ্ণুচিত্ত (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৭৯ 
বিষ্ণুদাস কর ( ভক্তিসিন্ধু ২১২ ; |১৩, ১৬, ২৩; 


৫1৩৮ ; ৯1৫৮, ৬৫, ১১৭৭) ১২1৭৯, ৮১, ৯৫) WI 


; ৩৫1৩%১ ৩৬/৩৩৬- 


১৯০, ১৯১১ ১৯৬ 


বিষ্ণুপ্ৰিয়|-আবিৰ্ভাব-বাসর ১২৯৭১ বিক্ণুপ্ৰিয়া-অন্ম-- 


বাসর wise; বিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ৭৪৬ ; ২০! 


[৩১] 


১৭০; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ৩৬/৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৫৭, 
৩৫৮; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি ৬৪১; বিষ্ণু- 
প্ৰিয়াদেবীর শুভজন্ম-তিথি ৩৫৩০৯ ; বিষ্ণুপ্রিয়া- 
নিবাস ৩৬(৩৩৯ 

বিষ্ণুপ্ৰিয়া-গৌরাঙ্গ (সাময়িক পত্ৰ) ৩৪1২৬০ ; ৩৫/৩০৯ 

বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলা ৩১|২৭১ 

বিষ্ণুময় চক্রবর্তী ৭1৪৬ 

বিষ্ণুযামল ( গ্ৰন্থ ) ৩৫৩১৮ 

বিষুসহত্র-নামানি ( গীবলদেব-ভাস্যসহিতানি ) ৪1৩২ 

বিষ্ণুন্থামী ২৬২১৭; ২৯|২৪৭ ; ৩০২৬০ ; ৩১২৭২ ; 
৩২২৭৫, ৩৩ত|২৮২ 

বিহার হেরল্ড. ( ইংরাজী সাময়িক পত্র ) ৩৬৩৪৮ 

বিহীরীলালজীর মন্দির ( ফরাসগঞ্জ ) ৯1৬৪; ১৩১১৪ 

বিহীরীলাল মল্লিক ৩৬৩৫৪ 

বিহারীলাল মিত্র অ১৬ 

বিহাতরীলাল সাহ! ৯৬০ 

বীরচন্দ্র ( অদ্বেতবংখ্য ) ১২৯৫ 

বীরচন্দ্রপুর ৩৫/৩১৪ 

বীরচন্ত্র সিংহ বাহাদুর ole 

বীরন্গর ৩৫৩২১ 

বীরবিক্রমকিশোর দেববৰ্ম্মন্‌ মাণিক্য বাহাদুর (মহারাজা, 
ত্রিপুরা ) ১২৮০ ; ৩৪1৩০০ 

বীরভত্রপুর ৩৫1৩১৪ 

বীরভত্ত প্ৰভু ১২১৯৩; ৩৫৩৯৩ ; ৩৬৩৪১ 

বুধুইপাড়া ১২1৮৪ 

বৃন্দাবন ১৪, ১৮ 7৮৫৪ ; ১২৭৯১ ১০০; 

* ১১২ ১ ১৭১৪৯ 7 ১৮1১৫৩, ১৫৮) ১৯১৬১; Rel 


১৩১০৬) 


১৬৭ ) ২৩(১৯৩-১৯৬ ; ২৭২১৮-২২১৪ ২৮২২২, 


৩০1২৫০, ২৫৬ ; ৩৪1২৯০ 
বৃন্দাবনচন্ত্র পাও! ১৪।১৩২ 


বৃন্দাবনচন্ত্র বসাক ১২৯৩ 

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ৫1৪৭; ১২1৮১ ১৩১১১, ১২২২৩ 
১৯২ ; ২৯২৪৭; ৩৩২৮১, ২৮৩, ২৮৪ ; ৩৬1৩৫৭ 

বুষভানুনন্দিনী ৩৫৩২৩ ; ৩৬৩৫৮ 

“বৃহৎ মৃদঙ্গ’ ৩১।২৫৮ 

বেঙ্গলী (সাময়িক পত্র ) ৫1৩৭ 






[৩২] 

বেদ ৫1৩৭; ২৮২৩৫; বেদাঙ্গ ৫1৩৭ ; বেদান্ত ৩২২ ; 
৫1৩৭; ৭1৫২; ২৮২২৭; ২৯২৪৮ ৩৭২৫১; 
৩৩২৮৮) ৩৪/২৯৪ ; বেদান্ততত্বসার ( গ্ৰন্থ ) vel 
২৫২ ; বেদীত্ত-দর্শন ৩২।২৭৯ 

বেদান্ত-শান্ত্র ৮৫৫) বেদান্ত-হুত্রৰ ১৯ 

বেদান্ত-স্তমন্তক (গ্রন্থ ) ৩৫৩১৩ 

বেদীস্তদেশিকাচার্য্য ২৬।২১৭ 

বেদাস্তাসন (মায়াপুর, চৈতন্যমঠ) ৯৫৮ 

বেদাৰ্কদীধিতি ( ঈশোঁপনিষদ_ব্যাথ্য! ৪/৩২ 

বেদে বর্ণবিধান ( গোঁঃ প্রবন্ধ ) ২৮(২২৭ 

বেলগাছি (ফরিদপুর ) ৯৬২ 

বেলাশ্রম ( পুরী ) ১২৮২ 

বেলিহল ( মেদিনীপুর ) ৩৫1৩১২ 

বেলুড়-রামকৃষ্ণমঠ ১৫১৩৩ 

বেলেপাঁড়া ৩০৩১২, ৩১৩ 

বেশোপজীবী ২৮২৩৯ 

বেহাল] ১৩১২৫ 

বৈ--দর্শিলী ( গ্ৰন্থ ) ৩৬৩৫৫ 

বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল (ভক্তিতত্ববাচন্পতি) ৮1৫৬; ১১|৭৫ 
১৮১৫৮ ; ২৪1১৯৭ 

বৈকুণ্ঠনাথ বন ( রায়বাহাদুর ) ১|৬ 

বৈজ ব্ৰাহ্মণ ( গৌঃ প্রবন্ধ) ২৮২২৭ 

বৈদিক-উপনয়ন-সংস্কার we jos 

বৈদিকী দীক্ষ| ৩৫।৩১৯ 

বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম্ম ৫1৩৯ 

বৈয়াসকি ( শুকদেব গোস্বামী ) ২৬২১৬ 

বৈষ্ণব ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৬৩৪৬ ; বৈষ্ণব-কোয-গরন্থ- 

১২৷৮২,৯৪; বৈষ্ণব-ত্ৰিদও-সন্ন্যাস ৩১1২৬৯; বৈষ্ণব- 

দর্শন ১২|৮১; ৩৬৩৫২) (সঃ তৌঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯; 

বৈষ্ণব-পণ্ডিত ১০1৬৭ ; বৈষ্ণব-পূজ। ৬1৪৪ ; বৈষ্ণব- 

বংশ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১৷১৭৯ ; বৈষ্ণব-মগ্লুষা 

(প্রস্থ) ১২৮৮১, ৮২, ৮৭, ৮৯) ৯১১ ১৩১২৪; ২৮। 

২৩%; ৩১1২৭* 5 বৈষ্ণব-মধ্যাদ। (সঃ তোঃ প্ৰবন্ধ ) 

২১১৮০) বৈষ্ব-রসশীন্ত্র ১২1৮5 বৈষঃব-শিল্প- 

বিজ্ঞান ১২1৮১ ; বৈষ্ণব-সম্যান ৩২২৭৬) বৈষ্ণব- 


_সন্ন্যাম-আশ্ৰম; ২|১০) বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ১২৮৬ 





সরস্বতী-জয়ন্্রী 


বৈষ্ণব-সমাজ ১২1৮২; বৈষ্ণব-সমাজে পংক্তি- 
ভোজনের উপযোগিতা ১৩।১২৪ ; বৈষাব-সম্প্রদায় 
১২1৮১ বৈষ্ব-সম্মিলনী ( কাশিমবাজার )-- 
১০1৬৮ ; (কুলিয়|)--২৭|১৬৬; বৈষ্ব-সীর্ববভোঁম- 
কোষ ১৩১২৪) বৈষ্ণব-সাহিত্য ১২৮১-৮২ ; 
বৈষ্ণব-মিন্ধান্তমাল| (গ্রন্থ) ৪৩২; বৈষ্ণব-স্মৃতি 
(সঃ তোঃ প্রবন্ধ)-_২১৷১৭৯ ; বৈষ্ণব স্মৃতি ও ইতর 
স্মৃতি ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১|১৮০ ; বৈষ্ণব-স্মৃতি- 
বিধান ৫1৩৬; বৈষ্ণবের বিষয় (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) 
২১১৭৯) 
বৈষ্ণব-দাস ১১1৭৫১১২1৭৯) ৮১, ৮৫) ১৫|১৩৭; ২০১৭১ 
বৈষ্ণব-বৈভব (সাময়িক পত্র ) ৩৪।২৯৮ 
বোধখান| ৩৫1৩২০ 
বোদ্ধদাৰ্ণনিক-মতবাদ ৩৬৩৫২; বৌদ্ধবাদ ৩৬|৩৫২ ; 
বৌদ্ধবিজয়-কাব্য ( সংস্কৃত-শ্লোক ) ৪1৩২ 
ব্যক্তিতথ্য ১২1৮৯ 
ব্যবসায়ি-সম্প্ৰদায় ১৩১১৫,১১৬ ; ৩২।২৭৭ 
ব্যবহার ( গৌঃ প্রবন্ধ )--২৮৷২২৭ ; ব্যবহারিক গুরু 
৩০২৫৩ 
ব্যাসতীর্থ ( গুরুপরম্পরা ) ৩০২৬৫ 7 ৩২২৭৫ 
ধ্যাসপীঠ ১৩১২২ 
ব্যাসপুজ। ১৬১৪৭ ; ৩১২৬৮? ২৭১-২৭৩ 7 ব্যাসপুজায় 
গ্ৰমস্তাগ্বতের কীর্তন ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৬1৩৪৪ 
ব্ৰজগোপাল বণিক্য ১২৯২, ৯৪; ১৩১১৩ 
ব্ৰজনাথ ঠাকুর ১২৮৩ , 
ব্রজপত্তন ১৪; ১৫১৩৭; ১৭|১৫০% ১৫১ ; ১৯|১৬০- 
১৬৪ ; ২৭১৬৮-১৭১ ; ২১১৭৬, ১৭৭, ১৮০7 ২২| 
১৮২-১৮৫; ২৩|১৮৮ $ ২৫|২০%৪, ২০৫; ৩১|২৭২ ; 
SAM ৮1৫৪; ব্রজমণ্ডল ৬1৪২: ২৬|২১৭; ২৭|২১৮, 
২১৯; ৩৬৩৩৮) ব্রজমগ্ল-পরিক্রমা ১২1৮৬ 
ব্ৰজমোহন ( বিগ্রহ ) ১২৮৩ 
ব্ৰজমোহন দাস ( ভেকধারী ) ৭1৪৭ ; ২২১৮৫ 
ব্রজেক্্কুমার রায় ( রাযি ) view ; ৯৬২, ৬৩ ; ১১] 
৭৩১ ১৬১৪০ 
TAM ২৩১৯৫ 
ব্ৰহ্ম-গায়ত্ৰী ২৪1২১ 


< = 


পাত্ৰ-্থান-শৰ্ম 


ব্ৰহ্মণ্যতীৰ্থ ( গুরু-পরম্পর! ) ৩০1২৬৫ 

ব্ৰহ্মবিদ্যা ২৬|২১২ এ 
ব্ৰহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায় ৩০২৬৫ 

ব্ৰহ্মসংহিত| ( টীক|-বঙ্গানুবাদ-তাৎপৰ্য্য-মহিত| ) ৪|৩২ 


ভক্তনয়নমনোভিক্লাম ১৩১১২, ১২২ 

ভক্তপ্রায় ২৭৷১৬৭ 

ভক্তাজ্বিরেণু (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১(১৭৯ 

ভক্তিকুটা ৩১৬,২২,২৫; ১৪|১২৭, ১৩১; ২৩১৯৪, ১৯৬ ; 
২৪।২০২ ; ৩০/২৫৫ 

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৩১২৬৯ 

ভক্তিপ্রকাঁশ অরণ্য মন্থারাঁজ ১২।১০৫ ; ৩৫৩০৭ 

তক্তিপ্রদীপ (ঠাকুর) তীৰ্থ মহারাজ ১১৮; ২১০ ৪1৩৪; 
১২৮৪-৮৬) ৯৪০-৯৫, ৯৮, ৯৯) ১০২,১০৩,১০৫; ১৩ 
১০৬-১১৭,১১২) ১১৪,১১৭, ১১৯, ১২৫, ১২৬ ; ১৪] 
১৩০ ১৩২ ; ১৬।১৪০১ ১৪২, ১৪৩, ১৪৭ ; ২২|১৮৪ ; 
২৪|১৯৭ ; ২৫|২০৪, ২০৫ ; ২৬|২%৯, ২১৭7 ২৮| 
২২৫ ; ২৯|২৪৩, ২৪৫) ২৪৮, ২৪৪; ৩০/২৫৪, ২৫৭১ 
২৫৮৪ ২৬২; ৩১২৬৭ ; ৩৩/২৮০-২৮২, ২৮৬-২৮৮ ; 
৩৪৩০০ ; ৩৫/৩০৯, ৩২২, ৩২৬ ; ৩৬৩৪৮ 

ভক্তিবিজ্ঞীন আশ্রম মহারাজ ৩৩২৮১, ২৮৭; ৩৬|৩৪৪ 

ভক্তিবিনোদ-অৰ্্চা ৮1৫৩; ভক্তিবিনৌদ-আবির্ভাব- 
উৎসব--৩।৪৩) ৮1৫৬7 ১১1৭৬, ৭৭; ১২1৭৮ 
ভক্তিবিনোদ-আসন (কলিকাতা)-_-৩।১৫ ; ৫1৩৪, 
৩৫; ৩৭ ; ৬1৪১) ৪২, ৪৫ 7 ৭1৪৬, ৪৭১ ৫২ 7 ৮1৫৫) 
৯1৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৬7 ১০1৬৮; ১১1৭০, ৭৩-৭৭ 5 
১২৭৮, ৭৯, be, ৮৭) ৯৬; ১৩১০৬ ১২৩; ১৪। 
১৩২ ; ১৬১৪০, ১৪১১ ১৪৪ 7 ২৫1২০৫ ; ৩৩২৮৮) 
(গৌড্ৰম, মায়াপুর, দৌলতপুর-প্রপন্না্রম, কুয়ামারা 
রামজীবনপুর,পুরুলিয়া)_>!৫৭;৬ক্তিবিনোদ-উৎসব 
১১।৭৬; ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 313,89; ৩১৫,১৮, ১৯, 
২৩,২৬,২৭১২৯, ৪1৩০-৩২; ৬৪১, ৪৩-৪৫; ৭1৪৮; ৮1 
৫৩-৫৬ ১ ১২1৮৪) ৯০১ ৯৪) ১৩১০৬, ১২৪; ১৪১২৭, 
১৩০-১৩২ ; ১৫/১৩৫ 7 ১৬1১৪৩ ; ১৭১৪৮, ১৪৯, 
১৫২, ১৫৩ ; ১৮1১৫৫; ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯ ; ১৯1১৬০- 


১৬৩, ১৬৫ ; ২০1১৬৭১ ১৬৮, ১৭০; ২১1১৭৪-১৭৮, 


[৩৩] 

ব্ৰহ্মনুত্ৰ ১৯ ১ ২৯২৪৮; ৩১২৭৯ ; ৩৪/২৯৪ ; ৩৫1৩১৮ 

ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব (A) ১১৭৪; ১৭1১৫ ২৮২২৮ 
৩১২৭০; ( প্রবন্ধ )--১৮|১৫৬ 
ব্ৰাহ্মণ-ক্লব ( গোঁঃ প্ৰবন্ধ ) ২৮|২২৭ 


Ss 


১৮১ ; ২২|১৮৬, ১৮৭) ২৩|১৮৮, ১৮৯, ১৯৪ ; 28] 

১৯৭-২০৩ ; ২৫(২%৪, ২০৫ ; ২৬|২১%, ২১১, ২১৪ ; 

২৭|২১৮, ২২০; ২৮২২২; ২২৪৮) ৩৯২৫৪, 
২৫৫) ২৬১, ২৬৬ ; ৩১1২৭, ২৭২; ৩২1২৭৭-২৭৯.) 
৩৩1২৮৬; ৩৪২৯৭; ৩৫।৩০৬,৩১০,৩১৩,৩২১১৩২৭ ; 
৩৬৩৩৮, ৩৪৫, ৩৫৪ ; তক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথি 
১৬|১৪৭ ; ভক্তিবিনৌদ-বিরহ-উৎসব ১১৭৩; ৩৭ 
২৫৫ ; wove, ৩৬|৩৫৩ 3 শুক্িবিনোদ-স্মৃতি- 
সংরক্ষণ-সমিতি ৮|৫৫; ভক্তিবিনোদের শ্রীমৃত্তি ৮৫৩ 

ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ৩1১৩; ১৩১১৪) ১১৩, 
১১৭, ১১৪-১২১ ২৯২৪৩; ৩1২৫৪, ২৫৭) ২৫৮; 
৩১২৬৭ ; ৩২1২৭৪, ২৭৭, ২৭৯ ; ৩৩২৮১ ২৮৪, 
২৮৬, ২৮৮ ; ৩৫[৩১১ 

ভক্তিবিলাস পৰ্ব্বত মহারাজ ১১|৭২ ; ১২৮৫ ; ৩৬(৩৩৬ 

ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ২৯৷|২৪৯ ; ৩৬|৩৪৫ 

ভক্তিভবন ( রামবাগান, কলিকাত| ) ১1১, ৮, ৯;. ৩২৪, 
২৯ ; ৫|৩৩ ; ৮|৫৬ ; ১১1৭৩ ; ১৬১৪৯ ; ১৭১৫০, 
১৫৩ ; ১৮১৫৮, ১৫৯ ; ১৯|১৬২ ; ২০১৭৯ ; ২১1 
১৭৪, ১৭৫ ; ২৩|১৯%, ১৯১ 3 VIHA, ২০১, ২০২; 
২৫/২০৪, ২০৫ 

ভক্তিমাৰ্গ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯ ; তক্তিমার্গের 
সম্ন্যাস ৩২/২৭৬ 

ভক্তিরত্বাকর (গ্রন্থ) ১২|৯৮, ৯৯, ১০৪) ৩৩|২৮৮ ; 
৩৫|৩১১, ৩১৩, ৩২৬ ; ৩৬|৩৪১ 

জক্তিরসামৃতসিন্ধু (গ্ৰন্থ) ১1৩ 7৩1১৫ ৯1৬১; ১২|৯৪, 
৯৭ ; ২৩/২১৫ ; VAP - ৩১1২৭০ 

ভক্তিশীস্ত্ৰাসন ( মাঁয়াপুর-চৈতন্তমঠ ) ৯৫৮ 

ভক্তিশীস্ত্ৰা-প্ৰবেশিক|-পরীক্ষা ৭1৪৬ 

ভক্তিগ্রীরূপ পুরী মহারাজ ৩০৷২৬২ ; ৩৬৩৪৮ 

ভক্তিসন্দর্ভ (গ্ৰন্থ) ১১1৭৩; ৩1২৫৩; ৩৩1২৮১১ ৩৪1২৯৩ 

ভক্তি-সন্ন্যাস ৩৬৩৫৩ 












[৩৪] 
ভক্তিসৰ্ব্ব্ব গিরি মহারাজ ১৩১১৭; ২৫৷২০৬; ৩৫|৩১০; 


৩৬৩৫৫ 

ভক্তিসিদ্ধান্ত (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৮০ 

ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ৩৩৷২৮৭ ; ৩৬৩৩৬, ৩৪৮, ৩৫৫ 

ভক্তের ভিক্ষা কি? ( গোঁঃ প্রবন্ধ ) ২৮২৩ 

ভক্তানুটান-মও্ডলী ৬1৪৪ 

তগবান্গঞ্জ ৯৬৩ 

ভজনটুলি ১২1৮৪) ৩৫/৩১৬ 

ভজ্নযহন্তম্‌ (গ্ৰন্থ) ৪৷৩২ 

ভজনামৃতম্‌ ( বঙ্গামুবাঁদ-মহিতম্‌ ) ৪1৩২ 

SAF ২৬|২%৯ 

ভবানীচরণ পাহাড়ী ৩৩২৮৪ ; ৩৫|৩৩১ ; ৩৬|৩৪৬ 

ভবেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ ৩৪1২৯৪ 

ভাই সহজিয়া ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১৷১৭৯ 

ভাগবত ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১৷১৮০ ; ভাগবত 
( পার্লমাধিক হিন্দি পত্রিকা ) ২৬২১৪ ; ভাগবত- 
আসন ৩৪৷২৯২ ; ভাগবতজীবী ova; ভাগবত- 
ধৰ্ম্ম ৪২, ৪৪ ; ভাগবত-প্রেস (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) 
৫1৩৫১ ১১1৭০, ৭১, ৭৩, ৭৫) ১২1৮০, ৮৩, ৮৬, ৯০, 
৯১) ৯৪১ ১৭২) ১৩১১৩, ১১৯) ১৫1১৩৮, ১৩৯ ; 
২২।১৮৩-১৮৫, ১৮৭ ১ ২৩১৮৯, ১৯% ১৯৬) ২৬| 
২১৪ ; ৩৬৩৫৪ ; ভাগবত-ব্যবসায় ১৬১৪২; ৩২ 
২৭৬; ভাগবত-ব্যবসায়ী ২৯২৪৯;ভীগবত-মপিমাল! 
২১৷১৮*? ভাগবত-যন্ত্র (মায়াপুর ব্রজপত্বন )-- 
২৭১৭১; ২১১৭৭) (সানগর)--২১।১৭১ ;ভাগবত- 
WTS (গ্ৰন্থ) ৩1৪২; ২৮২৪* ; ৩১1২৭ 


অরত্বভী-জয় রী 
ভাঁগবতার্ক-মরীচিমীল| (গ্রন্থ ) ৪৩২ 
ভাগবতর্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ৩৩২৮৪ ; ৩৫।৩৩১ 
ভাগবতজনানন্দ মঠ ৩৩২৮৪ ; ৩৬/৩৪৬ 
ভাড়াটিয়| ২৮২৩৩, ২৩৯ ; ২৯/২৪১; ভাড়াটিয়! বক্তার 
দল ১০1৬৯; ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) 
২১১৭৯ 
ভাবাবলী ( সটাক গ্রন্থ ) ৪1৩২ 
ভারতী-কুটার ( মীয়াপুর ব্রজপত্বন ) ২২১৮৪ 
ভারুইডাঙ্গা ১৯১৬, ; ২০১৬৮ 
ভিক্ষীবৃত্তি ২৮২৩১, ২৩৪, ২৩৫ 
ভিক্ষৃকা শ্রম ১২৯৫ এ 
ভিক্ষুগীতি ( পাঠের বিষয় ) ১৩১১৮ 
ভিক্ষৌপজীবী ২৮২৩৯ 
ভীষ্ম ২৬২১৬ 
ভুবনচন্ত্ৰ শি ৩৩২৮৪, ২৮৫ 
ভুবনমঙ্গল-তিথি ৩১২৬৭ 
ভুবনমোহন মণ্ডল ৯1৬৪ 
ভূবনমোহনমনোমোহিনী (রাধা ) ২০১৭১ 
ভুবনেশ্বর ১২১০০, ১০১ 7 ৩০২৫৭ ; ৩৩২৮৬ 
ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩২৯ 
BAS গোস্বামী vise 
ভূপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ cise 
ভূপেন্্রনাথ বস্গু ১৬১৪৪ 
ভূপেন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত ১৩ 
ভূতক পাঠক ২৮|২৩৯, ২৪০ 


= 


মম’ 


মকরধ্বজ করের ভডিটা| ৩৫৷৩%৩ 
মঙ্গলময় দত্ত ১৭১১৭; ১৬১৪৪ 
_ অঞ্যা-সমীহরণ-বিভাগ ১২৮৭, ৮৯ ; মগ্ৰুষা-সমাঁহৃতি 
= ( পারমার্থিক অভিধান ) ১২৮৬ 

িমাধব মিত্র ( ভক্তিসূহৃৎ ) ৫1৩৬; ১৩১০৬ 
মণিরামপুর্র ( বারাক্পুর্ৰ) ৩৫1৩*৩ 
A (মহারাজ বাহাদুর )21২, ৫; ১০৬৭, 


Se 


মতিগঞ্জ oe pore 

মতিলাল ঘোঁয ১1৫, ৭ ; ১১1৭৫ 

মতিলাল সরকার ( জমিদার ) ate. 

মথুরচন্দ্র দত্ত ৩৬।৩৩৭ 

APA! ১২১০১ ; ২৭২২০, ২২১ ; মাথুরধাম ১২1৯৭ 
মাথুয্ন-মণ্ডল ১২৯৭ 

মদনগোপাল ( বিগ্রহ) ২1১৬৯; ২৯২৪৭ 

মদনমোহন ( বিগ্ৰহ ) ২০১৬৯) ২৭২২৯ 


_ মদনমোহন দত্ত ৩৫1৩৬ 


fe 


পাত্র-স্থান-শব্দ 


মদনমোহন দাস অধিকারী ( ভক্তিমধুকর ) ৩১৮) ১১। 
৭১, ১৬1১৪৫ ; ২৭২১৮ ; ২৯২৪৭ 
মদনমোহন VHT ১১৭৬ 
মদনমোহন মালব্য (পণ্ডিত) ৩৫।৩৩৩-৩৩৫ 
মদনমোহন-ঠোর ( বৃন্দাবন ) ২৭২১৯ 
মধুর লিপি ( calls প্রবন্ধ ) ২৬।২১৫ 
মধুসুদন অধিকারী ১৮।১৫৮ 
ALTA গোস্বামী ১৮/১৫৬-১৫৯ ; ২%|১৬৭ ; ২৭1২১৯, 
২২১) ৩০1২৫০) ৩৬৩৪৮ 
ALAA দাস ২০১৬৭, ১৭০ ; ৩১/২৭২ 
মধুসুদন ভট্ট ৩৫।৩৩৩ 
ALAA রায় ( মুন্সেফ্‌ ) ১২1৯৩ 
মধুসুদন সরস্বতী ২৬২১৬ ; ৩৪২৯৬ 
ATTA ১২৯৮ ; ৩৫।৩২৪ 
মধ্ব ও বৰ্ণাশ্ৰম্ধৰ্ম্ন ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৪।২৯৫ 
মধ্বমুনি-চরিত (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 
মধ্বাচাৰ্য্য (মধ্ব, মধ্বমুনি) ৭1৫০) ২৬৷২১৭ ; ২৮৷২২৭) 
৩০২৬০) ২৬২) ২৬৫; ৩১২৭০; ৩২২৭৫) ৩৪২৯৪, 
২৯৫,২৯৯; ৩৫।৩২৮১৩৩৪ ; মধ্বাচাৰ্ধ্যের আবিৰ্ভাব- 
তিথি ৯৫৮; ২৭/২১৮ 
শিক্ষা (গ্ৰন্থ) ৪৩২১ ৬০৪৪ ; ২৫/২০৬ ; ৩৬/৩৪৭ 
মনু ২৬২১৬ 
মনুমংহিত| ২১১ ; ২৮২৩৫ 
মনোধন্মি-সম্প্রদায় ৩৪৷২৯১ 
মনোমোহন চত্রবর্তা ( রায়বাহাদুর ) ১৬ 
মনোহর মুখোপাধ্যায় ১৩১২৬ 
HABA ৩৬৩৩৭ ; মন্ত্র-ব্যবসায় ১৬১৪২ ; ৩২২৭৬ 
মন্মঘনাথ দেব ৩।২১ 
মন্মখনাথ পাল চৌধুরী ৩৫৩২২ 
মন্মথনীথ মুখোপাধ্যায় ( এস্‌-ডি-ও, নদীয়া) ২২১৮৫ 
মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার- 
পতি ) ৩৪২৯৩) ৩৬৩৫৪ 
মন্মধনাথ মিত্র ২৯২৪৭ 
মন্মধনাথ রায় ( ভক্তিপ্রকীশ ) ২০১৬৮, ১৬৯) ২৪ 
২০১) ২০২ 


ময়মনসিংহ ১৩১১৮, ১১৯ 


[৩৫] 
AISA ১৪১৩১; QUIRED ; ৩০1২৫৭ 

ময়ুরভগ্ল-ষটেট্‌ ৯।৫৭ 

মরুতে সেচন ( গোঁঃ প্রবন্ধ ) ২৬২১৫ 

মরুভূমি ( সংবাদপত্ৰ ) ২৬৷২১৫ 

FAA ৩৫/৩১৪ 

মহম্মদ মক্বুল হুসেন ৩৬|৩৩৬ 

মহাদেব বারুই ৩৫/৩২১ 

মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ১৭1১৪৯ ; মহাপ্রভুর জীবনী ও 
শিক্ষা (ইংরাজী গ্রন্থ) ৪1৩২; মহাপ্রভুর শিক্ষা 
(গ্ৰন্থ)--9|৩২; (বক্তৃতার বিষয়)---৭[৪৭; মহাপ্রভুর 
শিক্ষা ও বৈষ্ণবধৰ্ম্ম_( বক্তৃতার বিষয় ) ২৭২২১ 

মহাপ্রসাদ ৩২০ ; ৬৪৪; ১১1৭৩; ১২1৯৮, ৯৯ ; ৯৩| 
১২৫ ) ৩০1২৫৫, ২৫৬ ; ৩২২৭৬ ৩৪২৯২, ২৯৩ ; 
৩৬/৩৩৯, ৩৪৫, ৩৪৬) ৩৪৯ 

মহাবীর জীউ (গ্রীবিগ্রহ ) ২৯৷২৪৩ 

মহাবোধি-সমিতি ( কলিকাতা ) ৩৬৩৫১ 

মহাভারত ২৮২২৬, ২২৭) ৩৫1৩১৯, ৩৩৫ 

মহামন্ত্ৰ ৩২৩ 

মহিমচন্দ্ৰ HATH ঠাকুর, কর্ণেল ৩৪/৩০০ 

মহেন্দ্ৰনাথ সরকার ৭1৫০ ; ১১1৭৩, ৭৫ ; ১৩১৪৬ 

WIIG ১২1৮১ 

মহেশ পণ্ডিত ৩৫।৩০৮ 

মহেশপুর aloe ; ১২1৮৩; ৩৫৩২১ 

মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী ৩১।২৬৭ 

মাড়োয়ারী ধৰ্ম্মশাল| ( কুলিয়| ) ৩২২৭৭ 

মাণিকপাড়া| ৩৫1৩১২ 

মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় ( বিদ্যাৰ্ণব ) ee; ৭18৭ 

মাতাঠাকুরাণী (প্রভুপাদের জননী) 221 ; ১৭/১৫০; 
১৯১৬০ 

মাতৃমন্দির ( কুলিয়| ) ১/২ 

মাধব (গুরুপরম্পরা ) ৩০/২৬৫ 

মাধব-গোঁড়ীয় ১৩১১৩ 

মাধবদত্ত ২৯২৪১ 

মাধবাঁনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাধাই) ৩৫৩২৭; মাধাহী 
২৮২২৬ 7 ৩১২৭৩? ৩৫৩২৮, Ge ; ৩৬|৩৪৭ ; 


৩৫৯১ মাধাইর ঘাট ১২।৯৮ 


[ ৩৬ ] সরত্বভী-জয়্ী 


মাধবেন্্রপুরী ৩২০ ; ১২১১7 ১৩১২৩) ২৩১৯২ ; মায়াবাদ ৩১২৭২; ৩৬/৩৩৮, ৩৫২১ ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৬০ , 


৩০২৫8) ২৫৮, ২৬৫ ; ৩১1২৭২ ; ৩২২৭৫) মায়াবাদ-উপদেশ--১%৷৬৭ ; মায়াবাদ-শত্দূষনী-- 
৩৬৩৪৯ ২৫২০৫ 

মাধুকরী-কণ-ভিক্ষা ১১1৭৬; মাধুকরী বৃত্তি ২৮২৩৪ ; মায়াসীতা-হরণ ৩০২৬৪; মায়াসীতা হরণের আদর্শ 
মাধুকরী ভিক্ষা ৭1৫২; ১১1৭৫) ১৩১১৪, ১১৬7 ১২৮২ é 
২৮২৩৬; ৩০২৬৪ মালদহ ৩৫৩১৬, ৩১৭, ৩২০, ৩৩১ ; মাঁলদহ-সমাঁচার 

মাধ্বগোঁড়ীয়মঠ ১২৯৪; ১৩/১১২-১১৭, ১২৩, ১২৪7 (সাময়িক পত্র) ৩৫]৩১৭,৩৩০ ; মালদহ-হিতৈষী 
১৬|১৪৪ ; ২৬|২%৯) ২১৭ ; ২৮২২২-২২৬, ২২৮- (সাময়িক পত্ৰ ) ৩৫৩১৭, ৩৩০ 


২৩% ২৩৯ ; ২৯২৪৮ ৩৮২৫৭), ২৬২-২৬৪; মালিপাড়া ( বরাহনগর ) ৩৫।৩০২ 
৩১/২৬৮, ২৭০ ; ৩৩২৮৪) ২৮৭ 7 ৩৪২৯৪, ২৯৫; মালিহাটি ১৪ 

৩৬৩৫৫) মাধ্বগৌড়ীয়-সিদ্ধাস্ত (বক্তৃতার বিষয়) মাহেশ ( Aas ) ৩৫৩০৬ 
৩৪২৯৫  মাধ্বভাস্তম্‌ (গীতা) ৪1৩২ ; মাধ্বসম্প্রদায় মুকুন্দ ( মহাপ্রভুর ভক্ত ) ১১1৭২ 


( বক্তৃতায় বিষয় ) ৩৪।২৯৫ মুকুন্দবিনোদ দাস ৯1৬৬; ১১1৭০, ৭১, ৭৪ 7 ১২1৮১) 
মানদ-মণ্ডুলী ৬৪৩ ৮৫, ১০৫ 7 ৩০২৬২ | 
মানবজীবনের কর্তব্য (উপদেশের বিষয় ) ১৭১২৬ মুকুন্দলাল ৩২৯ 
মানবলাল বসু ১৩১২৬ মুরারিগুপ্ত (মহাপ্রভুর ভক্ত ) ৩৬৩৫৮, ৩৫৯ 
মাম্গীছি ১২1৮১) ১৩১২১) ১২২; ২৯২৪৭ মৃণাল বাবু ১৯1১৬৩; ২০১৭০ 


মায়াপুর Wd, ১২, ৩২৪; ৪1৩০; ৫1৩৩ ৩৭) মেকি ও আসল ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০ 
৭1৪৬, ৪৭ ) ৮1৫৪) ৯1৫৮) ১১1৭২; ১২1৮ ৯৬) মেদিনীপুর ১1৬; ১৮১৫৫; ২৬২১৭ ; ৩৫৩১২ 
১৩1১১১১১১৮7 ১৫1১৩৪/ ১৩৬) ১৩৭; ১৬১৪৫; মৈত্র (সঃ তৌঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০ 
১৭1১৪৯-১৫২,১৫৪; ১৯১৬০-১৬৪ ; ২*।১৬৬-১৬৮, মৈত্রেয় ২৬।২১৭ 


১৭০) ২১|১৭২-১৭৭, ১৮০ ; ২২১৮৩) ১৮৫, ১৮৬ ; মোদদ্রমদ্বীপ ১২৯৮) ১৩১২২ ; ২৯|২৪৬, ২৪৭ 


মোল্লা মহম্মদ ১২|৯৫ 
২.৭; ২৬২১৭; ৩৪1২৬৩ ; ৩১।২৭* ; ৩৪[৩০০ ; মোল্লা হালিম ১২1৯৫ 
৩৫।৩%৯,৩২২, ৩৩১; ৩৬|৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৪) ৩৪৫; 


২৩|১৮৮ ; ২৪|১৯৭, ১৯৯-২০২ ; ২৫।২৯৪, ২০৫, 


মোহনরাই (অথবা মোহনরায় বিগ্রহ ) ১২1৮৩ 
মায়াপুরচন্ত্র ৬৪৫, ১২৮৭-৮৯ ;মায়াপুত্ৰ-যোগপীঠ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩২/২৭৬ 


Med; ৯৬৬) ১২৯৮7 ১৩১০৭, ১২২, ১২৫; মৌসিবদ্ধন-সংস্কার ৩৫1৩১৯ 
ga; ২৯২৪৫ ; মায়াপুর-্্রীমন্দির ৫/৩৭; মৌজুরী গ্রাম ২৯|২৪৩ 
৯1৫৭ ; ১২৯৮, ৯৯ মৌভোগ-সাক্লটিয়| ১০৬৯ 
: q 
NWT ৩৫৩১৯ ১২৯৮,৯৯ ; ১৩১০৬, ১৭৯,১১৯ ; ১1১৩৫, ১৩৬ ; 
যক্শ্বর ঘোষ ১1৪ ২৪১৯৭, ১৯৯ ; ৩৬|৩৪৬ 
জ্বর দাস অধিকারী ১২৯৫, aw, ২১/১৭৪ যদুনন্দন অধিকারী ৩৫/৩৩৪ ; ৩৬/৩৫৩ 







যতনবট (FIA) ৩৪৷২৯৮ ন যদুনাথ মজুমদার ( রায়বাহাদুর ) ৩২২; ২৩১৯৫ 
7 যদুনাথ স্মৃতিভূষণ ৭1৪৬ 


যম ২৬২১৬ 


পাত্ৰ-স্থান-শব 


বশড়। ( ঞ্জীপাট ) ৩৫/৩০৮ ৩৬[৩৪৪ ; ( অযোধ্যা )--৩৪|২৯৮ 
যপোদাদুলাল দাঁসাধিকাঁরী ১৪1১৩২ যোগপীঠে গ্ৰীমুপ্তি-সেব| ( সঃ ভোঃ প্রবন্ধ ) ২১1১৮, 
যশোদানন্মন ভাগবতভূষণ ২১০; ৩1১৩) ২৯ ; ৫1৩৫১ যোগানন্দ ব্ৰহ্মচারী ১১৭২ 

৩৬ ; ৮1৫৬ ; ৯1৫৮, ৫৯১ ৬২ ; ১১1৭১, ৭৪; ১২1৮১, যোগীন্তচন্ত্ৰ চক্রবর্তী ৩৩/৩৫৪ 


৮৫) ৯১, ৯৫) ১০০, ১০৫ ; ১৩|১১৩ ; ১৬1১৪০ যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী ৩০২৫৭ 
যশোহ্র ৫/৪০ ; ৭1৪৬) ৪৯, ৫১) ৯1৫৭, ৬৪, ৬৫, go) যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪1১৩২ 

১৬৮ ; ২৯২৪৯ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৭১২৬ 
যাজিগ্ৰাম ২০১৬৯ যোগেন্দ্ৰনাথ সমাদ্দার ৭1৫* ; ৩৬।৩৫১ 
যামিনীকুমার সেনগুপ্ত (কবিরাজ) ৯1৬৩ যোগেন্ৰনাথ স্বৃতিতীর্থ ২১২ ; ৭/৫০ 
যামুনাঁচাৰ্য্য ২৮২২৭, ২৩৫, ২৩৬ ; ৩৫|৩৩৩ CAT হালদার ২২|১৮২ 
যুগবাণী (সাময়িক পত্র ) ৩৬/৩৩৬ যোগেশচন্দ্র দাস ( জমিদার ) ৯৬৩ 


যোগপীঠ ( মায়াপুর )--২1১১, ১২; ৭1৪৬ ; ১৭1১৫০-  যোগেশচন্ত্ৰ মুখোপাধ্যায় ১১৭২ 
১৫২ ; ১৯১৬১ ; ২০/১৬৮ ) ২২/১৮৩ ; ৩২/২৭৭ ; র্যাপখিওসিস্‌ vies ; ৯1৬০ ; ১১1৭২ ; ২৬২১৩ 


ক্র 


রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ২৬২১৬ ; ২৯২৪৪; ৩২২৭৫ ব্লসিকলাল নাগ ৯1৬ 

রঘুনন্দনী ১০1৬৯ রসিকানন্দ প্রভু ০৫৩১২, ৩১৩ 

রঘুনাথদাস গোস্বামী ৩২৫; ৬1৪২, ৪৪ ; ২১1১৭৭) ২৩1] রহ্ম্তগঞ্জ (ঢাকা ) ১২৯২১ ৯৩ 
১৯১; ২৫২০৪) ২৭২২০) ৩০1২৬৬7 ৩১২৭২ ; ৩৪। রাউতরায় সাহেব ৩০।২৫৭ ; ৩৪২৯৩ 
২৯৩) ৩৫/৩০৬, ৩২০) ৩২৪, ৩৩৩; ৩৬1৩৪৭) ৩৪৯  রাখালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮৪ 


রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ২৮২৪০ রাখার sate (জিদ) 92 
রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ২৮/২৪০, ৩৫1৩২ রাখালানন্দ ঠাকুর ( শাস্ত্ৰী ) ১৩ 

ERIN ১০ বাঘব পণ্ডিত ৩৫/৩০২, wow 

ইনদীৰ ভাবি রাজকিশৌর দাদ ৩২৩ 

রজনীমোহন মজুমদার ৩৫/৩*৯ রাজনৈতিক সাম্যবাদ ১৩১১১ 

রণজিৎ বাবু ১৩১২৩ উই 

রত্বসিংহীসন ৩৪/২৯৮ রাজবাড়ী ৯৬২ 

রথযাত্রা ৩২৭ রাজযোগ ৩৫/৩৩৪ 

ব্লস্তিদেব ২৯২৪৭ রাজাবাবু (দামোদর বৰ্ম্মন্‌ ) ১১|৭৬ ; ১৪/১২৭ 
রমানাথ ভট্টাচার্য্য ৩৩২৮৬ রাজারাম কণ্টযাক্টার ২৭২২১ 

রমেশচন্্র চতুততীর্ঘ ১২৯৩ রাঁজারাম তেওয়ারী ১৭১৫০ 

রসরাজ মিত্ৰঠাকুর ২৭/২২১ ; ৩০/২৫০ রাজা রামঙগোহন্রায় ১৮, ৯; ৪1৩১; ১২৮২; ২প ২২৩; 
রসাভাসযুক্ত ছড়াগান ২৭২১৯ ৩৫৩১০ ; ৩৬৩৫০ 

রসিকমঙ্গল ( গ্রন্থ ) ৩৫1৩১৩ রাজেন্দ্র ( ওরুপরম্পর! ) ৩1২৬৫ 

রসিকমোহন চক্ৰবৰ্ত্তা ১৬১৫৮ রাঢ়দেশ ২৭৬৮ 


রযিকরঞ্রন (ভাষ্য )--০1৩২ 7 ( অনুবাদ )-_-৩৬৩৫% ব্লাঢ়ীশৰেণী ১২|৮২ 


or) সর স্বভী-জয় 


রাণীর ধর্মশীলা ( কুলিয়| ) ১৫৷১৩৫ রাধিকাচরণ দত্ত (রায়বাহাঁদুর ) ৫1৩৮ : ৭18৬, ৪৯; 

ব্লাধাকান্ত দাস ১৩১১৩ ৯1৬৪, ৬৫ ; ১২|৮০ 

রাধাকাস্ত-সঠ ৩২৪ ; ২৩২৯৪ রাধিকানন্দ ঠাকুর ২০।১৬৮ 

রাধাকুণ্ড ১১1৭১ 7 ৭১) ১৬১৪৪) ২১১৭৫ ; ২২1১৮৪; রাধিকানাথ গোস্বামী ৩১৯ ; ৭1৪৯ 
২৭২২, রামকৃষ্ণদাস বাবাজী ২৭২১৯, We 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১৬ রামকৃষ্ণ বটব্যাল ৩৫1৩৩ 

রাধাকৃ্-মিলিত-তন্থ ২৯২৪৮; ৩৬৩৫৮ রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য ১২।৮৩; ৩০1২৫৪ ; ৩৬৩৪৩ 

রাঁধাগোবিন্দজী (বিগ্রহ) ২৭২১৮, ২১৯; PREG রামকৃষ্ণ মহাশয় ৩২৩ রামকৃষ্ণ-মিশন ৩২৩ 
৩৭২৫৪) ব্লাধাগোবিনোর মন্দির ৩1২৬৪ রামগোপাল গোস্বামী ( কাব্যতীৰ্থ ) ২১২ 

রাধাচরণ গোস্বামী ২৭২২১ রামগোপাল তর্কতীর্থ ২১২ 

ক্নাধীচরণ পাল ( র্লায়বাহাদুর ) ১/৬, ৮ ; ৪1৩২; ১১] রাঁমগোপাল বিদ্যাভূষণ ২১০ ; ৩/১৩-১৫ ; ৬1৪৫১ ৪৬ ; 
৭৭; ১২৭৮ ১২৮১) ৯৮ ; ২২|১৮৪ ; ২৩|১৯০ ; ৩৫৩২২ 

রাধাদামৌদর ( বিগ্ৰহ ) ১২৮৩ ; ২৭২২০ রামগোপাল ভাণ্ডারকার ২৮২২৭ 

রাধাদামোদর দাস ৩৫৩১৩ রামগোপাল শাস্ত্রী ৩৫৩৩৩ 

রাধানন্দ ( রসিকানন্দ-তনয় ) ৩৫।৩১৩ রামগোবিলা সরকার ৯৬২ 

রাধাবল্লভ ( বিগ্রহ ) ৯1৬৫ ১২৮৩, ৮৪ রামচন্দ্র গোস্বামী ৫1৩৬ 

রাধাবল্লভ চৌধুরী ( ভক্তিতুষণ ) ১২1৯৯ রামচন্দ্রপুর ৭1৪৭ 

FAAS দত্ত ৩;২২ রামচন্দ্রপুরী ১২১০১ 

রাধাবল্লভ ( বিগ্রহ )-ভবন ১২1৮৪ রামচন্দ্র মরদরাজ ৩০1২৫৭ 

রাধাবল্লভ সাহ! ৯৬৪ রামচন্দ্র সাহা ১৩১১৩, ১১৪ 

রাধাবল্লভী-সম্প্রদায় ২৭২১৯ রামচরণ সাহা ২৩১৯১ 

রাধাবিনোদ গোস্বামী ৯৬০ রামজীবনপুর ৭1৪৭ ; ৯৫৭ 

রাধাবিনোদ-জীউ ( বিগ্ৰহ ) ২৭২২১ , রামনারায়ণ দাস ৭৫১ 

রাধামদনমোহন ( বিগ্রহ ) ২৭২১৯ " রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব ৪৩১ 

রাধামাধব ( বিগ্ৰহ ) ১২1৮৪ রামবাগান ( কলিকাত| ) ১১৷৭৩ ; ১৮১৫৮ 

র্লাধামাধ্ব দাস ২৩১৯১ র্লামব্ৰদ্ম গোস্বামী ৩৫/৩১৭ 

রাধামোহন ( অদ্বৈত-বংশ্য ) ২৯২৪৪ রামশরণ সিংহ ১৮|১৫৮ ; ৩৫৩৩০ 

রাধামোহন FZ ৩২৩ রাম-সীতার মন্দিরের মহীত্ত (মধুপুর ) Wires 

রাধারমণ ঘোষ (ভক্তিভূষণ ) ales রামাৎ সম্প্ৰদায় avo, ৬৪ 

রাধারমণ দাস অধিকারী ১৩১২৯) ১২৫ রামানন্দ দাস বাবাজী ১৮১৫৭ 

রাধারমণ দাস গোস্বামী ১২1৯৯ রামানন্দ রায় ২৯২৪১ ; ৩৫।৩২৪ ; ৩৬৩৪১ 

রাধারন-সুধানিধি ( গ্ৰন্থ ) ৩৫৩২৪ রামান্থজ-উপদেশ-ব্যাখ্য। (গ্রন্থ) ৪1৩২; রামানুজাচার্য্য 

ক্লাধাললিত|-কুণ্ড ১২1৮৬ ২৬২১৭; ২৮২২৭) ২৯২৪৭; ৩০২৫২, We ; 


রাধাশ্ঠামী ১০1৭৯ 


৩১২৭০ ২৭১; ৩২1২৭৫, ৩৫৩২৮; woo, ৩৩৪ ১ 
্বামার্চন-চক্রিকা-পদ্ধতি ৩৫1৩১৯ 








পাত্ৰ-স্থান-শব্দ 


রামেন্্রলগন্নর ত্ৰিবেদী ১।৬ 

রামোপাসক-সম্প্ৰদায় ২৯|২৪৩ 

রাস-পূর্ণিমা ১৩১১৬ 

রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ১২/৮৬, See; ১৩১২০; ২০১৭৯ 
২৯২৪৩ 

রাসবিহারী সাখ্ম্যতীৰ্থ ২০১৬৯ 

রাসবিহারী সাহ| ৯৬৩ ৬৪ 

রাহৎরাও সাহেব ১৪১৩১, ১৩২ 

রিটার্ণ টিকিট ১৯১৬৪, ১৬৫ 

রিয্লেক্সন্‌ (ইংরাজী কাব্য ) ৪1৩২ 

PUTA ১২৯৮ 

রুদ্ররাম পণ্ডিত ৩৫/৩০৬ 


লক্ষণ ( বিগ্রহ ) ২৯২৪৩ 

লগ্মীকান্ত মিশ্র ২৩১৯২ 

লক্ষ্মীনারায়ণ-জীউ (বিগ্রহ ) ২৮২২৩, ২২৪ 

লক্ষ্মীপতি তীর্থ (গুরু-পরম্পরা) ৩০1২৫৪,২৬৫) ৩২/২৭৫ 

লক্ষ্মীপাশা ১৭১৪৮ 

লক্্রীপ্রিয়াদেবী ৩৩৩৫৭ ৩৫৮ 

লক্ষ্মীবাজার (ঢাকা ) ২৮২২৪; লক্ষ্মীবাজারের সভা 
২৮২২৫ 

লণ্ডন ২৫২০৭, ২০৮ 

লর্ড গৌরাঙ্গ ( গ্ৰন্থ ৩৪।২৯৭ 

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২।১৮৪ 

ললিতমোহন কীব্যতীর্ঘ ২১২; ৭1৪৬ 

ললিতমোহন দাসাধিকাঁরী ৫/৩৬ 

ললিতলাল ঘোষ ২০।১৭০ 

ললিতলা'ল ভক্তিবিলাস ২১৭০ 

ললিতাপ্রমাদ দত্ত ৫/৩৬ ; view 

ললিতাপ্রিয়দাদ বাবাজী ২৩১৯১; ২৬২১৭ 

ললিতারঞ্জন গোস্বামী ৫1৩৬ 


শ 
শক্তি ২৬২১৬; শক্তি-পরিণত জগৎ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) 


২১১৭৯; শক্তিপরিণামবাদ ৯1৬১; শাক্তেয়বাদ 
৩৬৩৪১ 


[৩৯] 


রূপ গোস্বামী ১1৪; অ২% ২৫, ২৭ ; ৩18১, ৪২ ; ৯18৭, 
৬০ 7 ১১1৭৫ ; ১২৯৭ ; ১৩১১১) ১৪১২৮) ১৬ 
১৪২ 3 ১৭1১৪৯, ১৫৩) ২১।১৭৭ ; ২৩১৮৮ ; ২৪] 
২০১ ২৬২১৫; ২৭1২১৮-২২* ; ৩০]২৬৪) ২৬৬ ; 
৩১।২৭১-২৭৩ ৩২২৭৫; ৩৪]২৯০ ; ৩৫|৩১৬) 
৩১৭, ৩২৪, ৩৩৩ ; ৩৬[৩৫৫ 

রূপলাল কৃষ্ণলাল ১২1৮৪ 

AAPA (প্রয়াগ ) ৩৪২৯৯ 

রেবতীবল্লভ মিত্ৰ ২১৯৪ 

CATT ৩২০ ; ১৫1১৩৯ ; ২৩১৯১ ; ৩1২৫৮ 


রোহিণীকুমার ঘোব ১৭1১৫১, ১৫২ 


লাইফ. এও প্রিসেপ্ট স্‌ অব. চৈতন্য ( গ্ৰন্থ ) ৩৪1২৯২ 

লাখ রা গোদাম (কুঠি, কাশী ) ৩৪1৩*০ 

লালগোলাঘাট ১২1৮৩ 

লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি ১২1৯৩ ; ১৩১০৮; ২৫/২০৬; 
লালমোহন শাহ শত্খনিধির ঠাকুর-মন্দির (.ঢাঁকা ) 
১২1৯০, ৯২ 

লালাবাবু ২৭/২১৮ ; ৩৬৩৪৪ ; লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ী 
২৭২২১ 

লীলা ১২/৮২; লীলাগোবিন্দ ( বিগ্রহ ) ১২1৮৪  লীলা- 
পুরুষোত্বম ৩৬/৩৪৪ ; লীলাণুক (বিষমঙ্গল) ৩২৬ 

লোকনাথ গোস্বামী ৬1৪২; ২৭২২১7 ৩1২৫৪; 
৩৩২৮৬ 

লোকনাথ দাস অধিকারী ৭৫১; ১১1৭১ 

লোকনাখন্বংশ ৩৭২৫৭ 

লোহাগড়া ৭/৫০, ৫২; ১১1৭২; ১৫৷১৩৫; ১৭(১৪৮,১৪৯ 

লোহারপুল (ঢাকা ) ৯1৬৩ 

লোঁকিক গুরু ৩৭২৫৩, ২৫৪ 

CAR ৯৬২ 


শঙ্কর-দর্শন ৩৬৩৫২; “TAT ২৯|২৪৪ ; শঙ্করাচার্শ্য 
৭৫০; ২৬২১৬ ; ৩২৩৬ ; ৩২/২৭৫ ; ৩৫।৩৩৪ ; 
৩1৩৫১ 


[se] 

শচীকান্ত ঘোষ ১৩১১৭, ১১৮ ১৩৫1৩১১১৩১২ 

এচীগর্ভসিদ্ধু ১২1৭১ শচীদেবী ২৬২১৩; শ্চীমাতা 
৩২৮ ; ৩৬/৩৩৯, ৩৪৭ 

শচী মন্দৰ চক্রবর্ত্তী ( সুদৰ্শন বাঁচন্পতি ) ৩১৩৪৪ 

শচীন্মচন্র বিশ্বাস ৮৫৩ ; alee, ৬৬ 

শৃতকোটি-মহামস্ত্র 231999 

MATH ১২1৮৯, ১০৪, ১%%;২৬৷২১১ ২১২; শব্দাবতার 
৮1৫৫) ২৮২৩৫ 

MEATS বন্দ্যোপাধ্যায় ১1৭; ৩1১৮, ২৭; ১২1৯১) 
১৯1১৬৩, ১৬৪ ; ২০1১৭০ 7 ২১১৭৫ ; ২৩১৯১) 
২৬২১৬ 

শরচন্র গোস্বামী ( কাঁব্যতীৰ্থ ) ২১২ 

শরচচন্ত্র দাস ( ঢাক! ) ১২1৯৪ 

শরণাগতি ( গ্ৰন্থ ) 91৩২ ; ৬1৪৪ ; ৭18৮) ১৩১২৪ 
১৯1১৬৫ ; ২২|১৮৬, ১৮৭ ; ২৩১৮৯ ২৪২০৩; 
২৯।২৪৮ 

শরৎ বাবু ( সাউরী ) ২৩১৭১ 

শশধর সাহা ৯৬২ 

শশীহবভূযণ GFF ২১২ 

শশিভ্ষণ গোস্বামী ৩০২৫৭ 

শশিভূষণ নিয়োগী ৩৪২৯৮ 

শশী-নিকেতন ( পুরী ) ২৩১৯৬ 

শাস্তিপুর alee 

শান্ত-প্রচার-শীখা ৪৩; শীস্তশিক্ষা-শীখী ৬৪৩ 

শিক্ষা্টক ৩২১, ২২; ১২1৯৯) ২৪।১৯৯) ২৫।২*৬; ৩১] 





জরম্থভী-জয়ী। 


শিয়করণ-লীল| ১২১০৪; শিল্পরম্পরা ১২১০৪; 
শিশ্য-পারম্পর্য্য ২৯২৪৫ ; শিশ্তানুবন্ধ ১২1৮৯ { 

শিহরন মিশ্র ( বিন্মঙ্গল ) WIR 

শুর্লান্বর ব্রহ্মচারী ২৮২৩১ 

গুদ্ধদ্বৈতবাদ ২৯]২৪৭ ; ৩৬৩৪৮ 

প্তদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজ ১২৷৯৪ ; ২৪৷২০১ 

গুদ্ধভক্তি ও উজ্জ্বল রস ( বক্তৃতার বিষয় ) rive 

গুদ্ধাঘৈতবাদ ৩১২৭২; গুদ্ধাদ্বৈতবাদাচাৰ্য) ২৯২৪৭ 

তভ্ত-নিশভ্ত-যুদ্ধ ( গ্ৰন্থ ) (৩২ 

শৃদ্রদীক্ষ! ৩৫৩১৯ 

শেঠজীর শ্রীমন্দির ( বৃন্দাবন ) ২৭২১৮ 

শেষনাগ ২৬২১৬ 

শৈলজা প্রসাদ দত্ত ২৯২৪৭ 

শৈলেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ২।১২ ; ৭1১৬ 

শৌক-শীতন (বাঙ্গাল! গান ) ৪৩২ 

শ্বেক্ল ও বৃত্তগত বর্ণ-ভেদ ( সঃ তৌঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০ ; 
শৌত্র-পারম্পর্য্য ২৯২৪৫ ; শৌক্রবংশ-গ্রণালী ২৯ 
২৪৫; শৌক্রবিচীরপর কুলগুরু-প্রথ| ১২১০৪ 

MARS ২৭]২২০ 

শ্যামলাল বাবু ১৩৷১১৭, ১১৯ 

opera (বিগ্রহ) ৩৫৷৩০৩ 

শ্যামনুন্দর অধিকারী ৩২ 

OAT সরকার ( ভক্তস্থহৃদ, ) ৭19৭ 


_ শ্যামনুন্দর-হরিসভা ( আশিকাট ) ১২৷৯১ 


শ্যামহন্দরের মন্দির ( বৃন্দাবন) ৩৫৩১৩ 
শ্যামসেবক ব্রহ্মচারী ১২1৯৪ 


পাত্ৰ-স্বান-শৰা 


Arata কি বস্তু ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 

প্রীগোরাক্গ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) 23199? 

Daa গোস্বামী প্রভু ৬৪১, ৪২; ৯1৫৮; ১২৷৯৪১৩৷১১১, 
১১৪ ; ২৬|২১৭ ; ২৭|২২% ; ২৮|২২৪, ২২৭১ ২৪%; 
৩০২৫৩) ২৬৬ ; ৩১২৭২ ; ৩৩২৮১ ; ৩৪] ২৯৩; 
৩৫৩১২; ৩৬৩৪৮ 

শ্রীজীব স্যায়তীর্থ ৩৫৩৩৩, ৩৩৫ 

জীদামচন্ত্র SATS ১৪1১৩১ 

আীধরজীর মন্দির ( চন্দ্ৰকোণ| ) ৭1৪৭ 

গ্ৰীধর শর্মা ৩৫/৩৩৩ 

শ্রীধরম্বামী ২৬২১৭ ; ২৮২২৭ ; ৩১২৭২) ৩৫।৩১১ ; 
৩৬৩৫৫ 

Hata দাসাঁধিকাঁরী poe ১১২।১০৫ ; ২৩1১৯১ 

গ্রীনাম-তত্ব এ২৩ ১৬1৪৪ ; শ্রীনাম-প্রচার (গ্রন্থ ) ৪1৩২; 
প্রীনাম-মহিমা (গ্ৰন্থ ) ৪৩২ 

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ১/৩ ; ১২1৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯৫; Rel 
১৬৯; ২1২১৭: ৩০1২৫৪; ৩৫৩০১; ৩৬1৩৪১, ৩৫৫ 

Aiea বা মাঘী শুক্লা পঞ্চমী ৩1৪১ 

গ্রীপতিচরণ রায় (ভক্তিস্থরি ) 918৭ 

প্রীপত্রিকীর উক্তি (সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১৷১৭৯; 
শ্রীপত্রিকাঁর কথ! ( সঃ cots প্রবন্ধ ) ২১১৭৯ 

শ্রীবাস-অঙ্গন ২১২; ২০১৭০; ২৩২১৭; শ্রীবাস- 
অঙ্গনের US ২৯২৪৩; Daly পণ্ডিত ৬২৮; eel 


২৬১ ; ৩৫।৩%৪) ৩২৪ $ ৩৬৩৫৮ 


[৪১] 


গী-তৃ-নীল| ৩৬|৩৪৪, ৩৫৭ 
গ্ৰীমস্ভাগবত ১1৮, ৯; ৩1১৩, ১৪, ২৭, ২৮ ; ৮|৫৩, ৫৫ ; 


৯1৫৮) ve; 


১২৮১, ৮২, ag, ১০৩-১০৫ ; ১৩] 
১০৯-১১৪, ১১৬-১১৮ ; ১৪|১৩২ ; ১৬১৪৫ ১৪৬ ; 
২১১৬৭, ১৬৮ ; ২১|১৭৬, ১৮০ ; ২২|১৮৩, ১৮৫; 
২৩|১৯৬ ; ২৫২০৬ ২৬২১২, ২১৬ ; ২৮২২৩, 
২২৪, ২২৭, ২২৮,২৩৫, ২৩৯,২৪০; ২৯|২৪৭, ২৪৮ ; 
৩০২৫১, ২৫৩, ২৫৮, ২৬২, ২৬৪-২৬৬ ; ৩১২৭০ % 
৩২২৭৫) ২৭৬, ২৭৮ ; ৩৩1২৮৩ ; ৩৪২৯০) ২৯৪, 
২৯৯, ৩০০ ; ৩৫|৩৩৩-৩৩৫ ; ৩৬৩৪৩, ৩৫০, ৩৫১, 
৩৫৪%, ৩৬০ 

ara ও পূৰ্ণপ্ৰস্ত-দৰ্শন ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৪৷২৯৫ 

গ্ৰমূৰ্্তি ও মায়াবাদ ( মঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮ 

গ্ৰরাধ| ও তাঁহার ভজন ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩৬/৩৫৫ 

গীরপ-সনাতন-শিক্ষা (পাঠ ও ব্যাখ্যার বিষয় ) ৩1১৫; 
১৩১১৩ 

Spa cate ২৩।১৯৫ 

জশচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬৩ 

জ্রশচন্তর রায় চৌধুরী ১৬!১৪০-১৪৩ 

এএগুরু-গোঁরা্র-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী (বিগ্রহ) ২১১) 
২২১৮৫ 

শ্রীসম্প্রদায় ৩৬/৩৫৩ 

শ্রুতি ২প২২৭ ১৩০1২৫১ ; ৩৪|২৯১ ; ৩৫1৩১৮ ; শ্রুতি- 


বিদ্যা ২৬২১২ 


গ্রীব্ৰহ্ম-রুদ্র-সনক ২৯২৪৭ শ্রোতপথ ও তর্কপথ ( বক্তৃতার বিষয় ) ৩২৮২ 
Dory ১১৭৪ 
q 
BOATS ৬৪২; 901989 ; ১৭1১৫৪ ; ২৭৷১৬৮ যোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ৩/২২ 
ষড় ভুজ মহাপ্রভু (বিগ্রহ ) ২৭২২১ 
স্‌ 
সংস্কার-দীপিকা (গ্ৰন্থ) ২১৷১৭৭ ; ২২|১৮২ ; ২৬২১৭ সখীস্থলী ৭1৪৮ 
সংক্ষীর-সন্দর্ভ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১/১৮* সগডণোপাসনা (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮* 
সখীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়) ৫৩৬; ১৫1১৩৪, ১৩৫,১৩৭; সঙ্কলকলজ্ৰমঃ (বঙ্গানুবাদ সহিতঃ ) ৪৩২ 
31১৪৩) ১৪৬ ১৪৭ সচ্চিদানন্দ ( কুঞ্জদা’র পুত্ৰ ১২।১০* 
সথ্ীভেকী ৩1১৭) ২৫; ১০1৬৭, ৬৯; ৩০২৬১; ৩২২৭৯; সচ্চিদীনন্দ Boe] ১২1৮৪ 
সচ্চিদানন্দাকার ৩৬৩৪১ 


৩৫৩২৩ 


ৰ 





[৪২] 


সজ্জন অকাম (সঃ তোঃ প্রবন্ধ )_২১1১৭৯; সজ্জন 
অকিঞ্চন (সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১|১৭৯ ; সম্জন 
অকৃতদ্রোহ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১৷১৭৯ ; সজ্জন 
অপ্ৰমত্ত (সঃ তোঃ প্রবন্ধ)--২১|১৮০ ; সজ্জন কবি 
(সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১৷১৮*; সজ্জন কৃপালু (সঃ 
তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯) সজ্জন কৃষ্ৈকশরণ ( মঃ 
তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯); সজ্জনতোষণী (পারমার্থিক 
পত্র ) ৪1৩২; ৬1৪২, ৪৪; ৯1৫৭ ; ১০1৬৭; ১১৭৩ 
১২।৭৯) ৮৩, ৯৩, ৯৪) ২১1১৭৭-১৮০ ; ২২।১৮৪) 
১৮৬) ১৮৭) ২৩1১৮৯, ১৯০) ১৯২; ২৬২১১, ২১৪ ; 
২৮২২৮ ২৯২৪২; ৩০২৬০; ৩১২৭০) সম্জন 
দক্ষ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৮০) সজ্জন-নয়ন- 
মনৌভিরাম ২৯২৪৮; সজ্জন নিরীহ ( সঃ তোঃ 
প্রবন্ধ) ২১1১৭৯ ; সজ্জন নির্দোষ (সঃ cols প্রবন্ধ ) 
২১১৭৯ সজ্জন AMD (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯; 
সজ্জন বিজিত যড় গুণ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১|১৭৯ ; 
সজ্জম মানদ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮০; সজ্জন 
মিতভুক্‌ (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১1১৮; সজ্জন মৃদু 
(সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯) সজ্জন মৌনী (সঃ তোঃ 
প্রবন্ধ ) ২১১৮০ সজ্জন শান্ত ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ) 
২১১৭৯ ; সজ্জন গুচি ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১৷১৭৯; 
সজ্জন সত্যনার (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১।১৭৯ ; সজ্জন 
সম (সঃ তোঃ ATH) ) ২১১৭৯; সজ্জন সৰ্ব্বো- 
পকারক (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ ; সজ্জন স্থির 
(সঃ তোঁঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 
সঞ্জীবনী ( সাময়িক পত্র) ৩৩২৮, 
সতীশচন্দ্ৰ গোস্বামী ৩৫/৩২০ 
সতীশচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় (রায়বাহীছুর ) ২২|১৮৪; 
২৩|১৯৪ 
সতীশচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভক্তিভূষণ ) ২১২; ৯1৬৫, 
৬৬ ; ১১|৭২ ; ১২৮১; ১৩১১৪ ; ৩৫1৩৩. 
সতীশচন্ত্ৰ বসু ১১1৭৫১৭৭) ১২|৯১, ৯৫; ১৩৷১২৬ 
সতীশচন্ত্ৰ বিদ্যাতূষণ (মঃ মঃ GFA) ১1৫) ৪/৩০; view 
সতীশচন্ত্র মিত্ৰ ৩৩1৩৫৬ 
_ সতীশচন্ত্ৰ সরকার (অধ্যাপক ) ৯(৬৩; ১২৮৫ 
__ সংক্ৰিয়াসার-দীপিক! (গ্ৰন্থ) ২১৬ ৪৬২) ৫৩৯ ১২] 


৩৫৩২৮, ৩২৯ 


জরম্বভী-জয়ন্্রী 


৮৫; ২১১৭৬) ১৭৭ ; ২৪২০১; ২৫২০৫) wal 
২৭৫ 3 ৩৩২৮৮ 

সংৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয় ২৯২৪৭ 

সত্যচরণ চন্দ ১|৬ 

সত্যবাদী (গ্রাম) ৩২৭ 

সত্যব্রত ভট্টাচায্য ৩৪।২৯৯ 

ABA ১৭।১৫* 

সত্যানন্দজী ৭1৫২ 

সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ২৯২৪৯; ৩৬/৩৪৫ 

সত্যেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মিত্র ২০১৬৬, ১৬৭ 

সদাচার (সঃ তৌঃ প্রবন্ধ) ২১১৭৯; সদাঁচার-স্মৃতি 
(cols প্রবন্ধ ) ২৮২২৭ 

সদানন্দ ভট্টাচার্য্য (পাস্তঠাকুর ) ৩৫/৩০৭ 

সদানন্দ যোগীন্দ্র ২২১৬ 

সদাঁশিব কবিরাজ ৩৫/৩২০ 

সনৎকুমার ২৬/২১৬ 

সনাতন গোস্বামী ১1৪, ৩1৪১, ৪২, ১২৯৭, ১০১3 ১৩| 
১১১7 ১৭1১৪৯ 7) ২৪1২০১ ২৭২১৯ ; ২৯২৪৪ ; 
৩০/২৫০, ২৬৪, ২৬৬) ৩১২৭১, ২৭২; ৩৪২৯৭ ; 
৩৫৩১৬, ৩১৭ 

সনাতন দান ১৩১১৬, ১১৭, ১১৯ 

সনাতন-ধৰ্ম্ম ২৬২১২ ; ২৮২৩৯ ; ৩০২৫৪ ; ৩৬৩৩৭ ; 
(বক্তৃতার বিষয় )--৯|৬৩; ১১1৭১; ১৩1১০৭, 
১২৫; সনাতণধর্্মই বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম ( বক্তৃতার বিষয় ) 
৯1৬৫ ; সনাতন-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম 81৩১7 ১৩|১০৭ 

সনাতন ব্রহ্মচারী 91৫২; ১১1৭২, ৭৩; ২৩১৯১ 

সনাতন রীজপত্ডিত ৩৬|৩৫৭ 

সনাতন-শিক্ষ1 ৩।১৫ 

AAEM ৩৫1৩৬) ৩৬৩৪৯ 

সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা ২1১৭, ১২; ৮৫৫) ২২।১৮৫) সন্ন্যাম- 
নির্ণয় (গ্রন্থ ) ৩২২৭৬; সন্ন্যাস-লীল| ৩৬৩৫৬ ; 
সন্ন্যাস-লীলা ক্ষেত্র ৩১।২৬৯ 

সন্ন্যাসী ( বাঙ্গাল! কাব্য ) ৪1৩২ 

সপ্তগ্রাম ৩৫৩০৪, ৩০৬ 

সবিশেষ ও নিৰ্ব্বিশেষ ( সঃ cots প্রবন্ধ ) ২১1১৮, 

সমন্বয়বাদ ১৩৷১১% ; ৩*|২৫৩; সমন্থয়বাদী ১২।৮২ 


পাত্ৰ-স্থান-শব্ 


সমাধি (হরিদাস ঠাকুরের )--এ২৩; ১৩১০৮) ২৩| 
১৯৪, ১৯৬ ; ২৪|২%২ ; ( গৌরকিশোর প্রভুর )_- 
১৫|১৩৬ ; ১৬|১৪৪ ; ( র্লসিকানন্দ প্রভুর )--২৩ 
১৯২; (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের )--২৭|২২১; 
সমাধি-উৎনব ( কুলিয়| )--১৬|১৪৪ ; সমাধিকুপ্ 
(কুলিয়া)_৫1৩৫; ৩২৬২; (গোক্রম)--৩৩২৮৬ ; 
সমাধিক্ষেত্ৰ (গ্রীল গৌরকিশৌর প্রভুর )--১৬| 
১৪৪ ; সমাধি-মন্দির ( গৌরকিশোর প্রভুর )--১৬[ 
১৪৪ ; ( ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের )--৮1৫৩; সমাধি- 
মহোৎসব (ভক্তিবিনৌদ ঠাকুরের )--২১|১৭৬; 
সমাধিস্থান (শ্রীল গোঁরকিশোর প্রভুর )--১৬৷১৪৪; 
৩০২৬৩ 
সমালোচনা! ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৭৯, ১৮০ 
সম্প্রদায়-বৈভবাঁসন ( মায়াপুর-চৈতন্যমঠ ) ৯1৫৮ 
সম্বিদানন্দ ৭৪৬ ; ১১1৭৪) ১২1৮৬) ৯১, ১০০) ১০২ ; 
১৩]১১৭, ১২৬ ; ২৭২১৮; ২৯২৪৩ 
সম্তোগময়-বিগ্রহ ৩৬৩৪১ 
সরলচন্ত্র অগ্নিহোত্রী ৪1৩১ 
সরসীলাল সরকার (ডাক্তার ) ৩৫।৩১৭ 
সন্নাইবাড়ী ২1১৬৯ 
ARTA ১০1৬৭) ৬৯ 
সাই ১০৬৯ 
সাঁউরী ১১1৭৩ ; ১৫1১৩৯ ; ২০১৭১ 
সাক্ষিগোপাল ( বিগ্রহ ) ৩২৬ 
সাক্ষিগোপাল বড়াল ১৩১০৬; ১৬১৪৫ 
সাক্ষিগৌপাল-মঠ ৩।২৩ 
লাগরকীদি ৯৬১ 
সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ ১1৪১৭ 
সীতবেড়িয়। ৯1৬০ 
সাতাসন (পুরী ) ৩২৩, ২৫; সাঁতীসন-মঠ ২৩|১৯৬ 
সাত্বত চারি সম্প্রদায় ১২১০৪; সাত্ৃত-শান্ত্র ১২৯; 
২৮২৩৫ ; ৩২২৭৬) সাত্বত-শ্রান্ধ ১১1৭৩) সাঁতৃত- 
সংহিতা ২৮২৩৯ 
সাধনপথ ( গ্রন্থ ) ১২৯০ ; ৩৬|৩৫৪ 
সানগর-লেন BAL ২০1১৬৭, ১৭* ; ২১!১৭৬ 
সাবিত্য-সংস্কার 1৩৭) ৭1৫২ 


[৪৩] 


সাময়িক প্রণঙ্গ ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১|১৭৯ 

সামান্য ও শুদ্ধ বৈষ্ণব ( গৌঃ প্ৰবন্ধ ) ২৮|২২৭ 

সাম্প্রদায়িকতা ১৭১১১ 

সাম্যবাদ ৮1৫৪ ; সাম্যবাদী ৩২৭ 

সায়নমাধব ৩২1২৭৯ 

সারদাচরণ মিত্র ( লষ্টিস্‌-) ১1৫ 

সারদাতিলক ( গ্রন্থ ) ৩৫৩১৯ 

সারদাপ্রসাদ সেন ১২৯৩ 

সারম্বত-আসন (গৌড়ীয়মঠ) ৯1৫৮; ৩৩২৮৮ ॥ AAW 
চতুষ্পাঠী ৫1৪০; সারম্থত-সমাজ (ঢাকা) ১৩।১১৪ 

সার্চলাইউ্‌ (সাময়িক পত্র ) ৩৬৩৪৮ 

সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ১৪।১৩০; ৩৪1২৯১, ২৯২) ৩৫/৩৩২; 
৩৬৩৪৭, ৩৫৯ 

সার্ভেন্ট ( ইংরাজী দৈনিক পত্র ) ২৬/২১০ ; ৩৪২৯৭ 

সাহিত্যাসন (ীয়াপুর-চৈতন্যমঠ ) ৯৫৮ 

সাহ্বেধনী ১০৬৯ 

সি, আর, দাস ( মিঃ ) ১২৯১ 

দিউরীয়। ভাড়াটিয়া বক্তার দল ১০1৬৯ 

সিদ্ধবকুল ৩২২, ২৪; ২৩১৯৪) সিদ্ধবকুল-মঠ ২৩1১৯৭ 

সিক্কুবৈভব-বিবৃতি (ভাগবতের ) ৩০২৬৩ 

সীতানাথ চত্রবর্তী ১২1৯২ 

সীতানাথ দান মহাপাত্ৰ (ভক্তিতীর্ঘ) ৩১৮১৯) ৭1৪৬; 
১১1৭৩ ১ WISE, ১৫৭7 ২০1১৭১ ; ৩৬৩৪৬ 

সীতানাথ নন্দ ৫1৩ 

সীতারাম-জীউ ( বিগ্রহ ) ales 

সীতারাম স্যায়াচার্য্য ( মঃ মঃ ) ২1১২ 

সীমন্ত-দ্বীপ law ; ৩৫[৩২৪ 

হুদর্শন-চক্র ২৯|২৪৮ ; ৩৩২৮১ 

সুন্দরাচল ৩|২৫ ; ৩০1২৫৬ 

হন্দরানন্দ ঠাকুর ১২|৮৩, ৮৪ ; সুন্দরানন্দ ঠাকুরের 
AAT ৯৩৫ ; ৩৫1৩২১ 

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ১২।৯* ; ১৩১৮-১১২, ১১৪১ 

১১৮১২ 7 ১৪1১৩১ ২৯২৪৯ 7 ৩০২৫৪, ২৫৭; 

৩২২৭৭) ৩৩২৮১) ৩৪1২৯৪; ৩৫৩৯৭, ৩১১১ ৩১২; 

৩৬1৩৪ ৪ 


হুন্দরীমৌহন দাস (ডাক্তার ) ৩1১৬? ২৩১৯০ 


[৪৪] 


স্থুবিধাঁবাদ ১৩/১১* 

ALANA চট্টোপাধ্যায় ১৪।১৩১ 
RA দেবী ৯৬২ 

Rafer ২৬২১৭ 

সুত্লেন্ত্ৰনাথ মহান্ত্ৰি ২২১৯৪ 


সুরেন্্রনাথ সিংহ (রায়বাহাদুর ) vejore 


সুরেশচন্তর বর্ধন idee 
সবরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ৩৫/৩২৪ 
RMA মুখোপাধ্যায় ১০১৫৬ 
স্লণীলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১২৬ 
সুত গোস্বামীর মন্দির ৩৪|২৯৯ 
মেশ্বরবাদ-চতুষ্টয় ২৯|২৪৮ 
সৈদাবাদ ১২।৮৩, ৮৪ 
সোমেন্ত্রকিশোর দেববর্ম্মন্‌ ৩৪1৩*০ 
সৌদামিনী দেবী ২২১৮৭ 
স্তবমাল! ( গ্ৰন্থ ) ২২১৮৩ 
স্তবাবলী (tz) ২২1১৮৩ 
স্থানতথ্য ১২।৯০ 

ন্পৰ্শদোষ ১৩|১২৪ 


হনুমানগড় ৩৪৷২৯৯ 
হরকিষেণ ভটর ১১।৭৬ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( মঃ মঃ ) ১19) ৬ 
হরিকথা ( বাঙ্গাল! পয়ার ) ৪1৩২ 


হরিদাস গোস্বামী ৩০1২৫৯-২৬১ ; ৩৫৩০৯ 


হরিদাস চক্ৰবৰ্ত্তী ৫/৩৬ 


জরণ্থভী-জয়তী৷ 


শ্পিচ. অন্‌ গৌতম ( ইংরাজী গ্ৰন্থ ) 91৩২ 
ম্পিচ্‌ অন্‌ ভাগবত (ইংরাজী oy) ৪1৩২ 
MSG ১০৬৯ ; ৩২২৭৯; শ্মার্ডদল ২৮২২৪; ম্মার্তমত 
২৬২১১) স্মার্ভ রসুনন্দন ( সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ২১। 
১৮০ ; HSA ২৮২২২, ২২৮ 
ন্নিয়ম ঘাদশকম্‌ (গ্রন্থ ) ৪1৩২ ; ১৭1১৫২ ; ২৪।২০৩ 
স্বপ্ননমীধি-যৌগ ২৩১৮৮ 
স্বপ্নেশ্বন্ন ২৬২১৬ 
স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনীবতারী ২৯২৪৮ 
TAZ ২৬২১৬ @ 
AAAI ১৫1১৩৭ 
স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ৩২৫; ২১|১৮১; ৩০২৬৬ ; 
৩১|২৭৩ ; ৩৬|৩৪১, ৩৪২ 
স্বল্লবাহিরদিয়| ৫৪০ 
স্বানন্দকুপ্তান্বাদ (ভাগবতের অনুবাদ) ৩০।২৬৬ 7 
স্বানন্মহখদকুপ্ধ ৮৫৩ ; ৯1৫৭ ; ১১1৭৩) ১৩১২২ ; 
১৫1১৩৫ ; ১৭1১৫২ ; ১৯১৬০) ১৬২) ২১1১৭৫, 
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১৭৬ ; ২৪১৯৮, ২০০, ২০২ 


হু 


হরিনাথ BAAS] ১৭|১৫১ 

হরিনাম (সঃ তোঃ প্রবন্ধ) ৪1৩২ ; হয়িনাম-চিন্তামণি 
(গ্ৰন্থ) 91৩২; ১৭1১৪৯ / ২২|১৮৪ ; হরিনাম-মহা- 
মন্ত্র UR, ২৬২১৩) (সঃ তোঃ প্রবন্ধ )--২১। 


১৮০ ; হরিনামাম্বৃত-ব্যাকরণ ৩৬/৩৫৪ a 
হরিনারায়ণপুর ৯1৬৬ 


হরিদাস ঠাকুর ৫/৩৮, ৪০ ; ১৩1১১৪ ; ১৪।১২৭ ; ১৫। হরিপদ দাসাধিকারী ৯1৬৫ ৬৬ 


১৩৬ ; ২৪|১৯৮ ; ২৮২২৬) ২৯২৪৪ ; ৩১২৭১ ১ 


হরিপদ বনচারী ১২৮০, ৮১, ১০০ ; ১৩|১১৩ ; ২৯।২৪৮ 


৩৩২৮২, ২৮৩ 5 ৩৫[৩২% ৩২৫, ৩২৮; ৩৬৩৪৯) হরিপদ ( কবিভূযণ ) বিদ্যারতু ২1১১; ৩১৬, ২৩; ৫1৩০) 


৩৫৮, ৩৫৯ ; হরিদাস ঠাকুর (গ্রন্থ) ৬৪৪ ; হরিদাস 
ঠাকুরের ভজন-স্থলী ২৩১৯৫ ; 


ি cee ; ৭16৭ ; ২৩|১৯০. 








দু হরিদাস নন্দী ২|১২ 


৩৬, Be; ৬1৪৫) ৭1৫০; ৯1৫৮১ ৫৯, ৬১, ৬৫ ৬৬7 
১০৬৮১ ১১৭৩, ৭৪১ ৭৭ ; ১২1৭৯, ৮১, ৮৭) ৯১, ৰ 
৯৪) ৯৮-১০৩ 3 ১৩১১৪ 

হরিপদ ভট্টদেশিক ১৭১১৩ 

হরিপদ ভট্টাচাৰ্য্য ৩৩২৮২ 

প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২২1১৮৪ 

( atrstetae ) PRE ; ২৩|১৯৬ 4 


“সাম্য 


পাত্ৰ-দ্থান-শব্দ 


হরিবন্য কি ( বক্তৃতার বিষয়) ৩২৷২৭৯ 
হরিবাসর alee 
হরিবিনোদ দাসাধিকারী 2217 ° 
হ্রিভক্তিপ্ৰদায়িনী-সভ| (বালেশ্বর) ৩1২১০ ২৩১৯২; 
( বেহাল! )--১৩|১২৫ 
হরিভক্তিবিলাস ৫1৩৫) WY; ৯৬৩ ; ১১|৭৩ ; ১৩|১২৫; 
২৫/২০৫ ; ২৯২৪৪) ৩০/২৫৩; ৩২|২৭৫ ; ৩৫/৩১৮, 
৩১৯ ; ৩৬|৩৪৫ 
হরিভজন কাঁহাকে বলে ( বক্তৃতার বিষয় ) oA 
হরিমোহন শিরোমণি ২৬২*৯ 
হরিরাম ভট্টাচাৰ্য্য ১২1৮৩ 
হরিশঙ্কর ওঙ্কারজী ৩৪২৯৮ 
হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ২৩|১৯৫ 
হুরিসভা (হাটখোলা, কলিকাতা ) ৩২।২৭৯ 
হরিহর ভট্টাচাৰ্য্য ২৯২৪৪ 
হরেজ্্রকুমার রায় ৯৬৩ 
হরেরাম গোয়েক্কীর ( রায়বাহাদুর ) ১১1৭৬ 
হলাযুধ ২৬২১৬ 
হাবুল সাহা ৩৫৩২২ 


[৪৫] 


হায়নোদ্ঘাত (সঃ তোঃ প্রবন্ধ ) ২১১৮৯ 

হার্‌ আৰ্ণষ্ট, হুল্জ. ( ডাক্তার, বাৰ্লিন ) ২৫/২০৭ 

হারমনিষ্ট, (ইংরাজী পারমার্থিক পত্র) ২০১৬৬ 

হিন্দুবিস্ববিদ্ঠযালয় ( বারাণসী ) ৩৪|২৯৫, ২৯৬ 

হিন্দস্থান টাইম্‌স্‌ ( সাময়িক পত্র ) ৩৬৩৪৮ 

FRAG! কার্বেল_( লণ্ডন ) ২৫|২%৭ 

হীরালাল CAAA ৭1৫১, ১৫১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৬ 
১৪৩, ১৪৬ ; ১৭1১৪৯ ; ২২1১৮২ 

হীরেন্্রনাথ দত্ত ১1৮) ৮1৫৫ 

হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য ৭৪৬ 

হেমচন্দ্ৰ সরকার ১1৬; ১৫১৩৮; ২৩1১৯*১৩৬।৩৪৮-৩৫৪ 

হেমচন্দ্ৰ সাউ ২৩1১৯১ 

হেমলতা! ঠাকুরাণী ১২1৮৩, ৮৪ 

হেসেন্দ্রনাথ দে ২৩1১৯৪ 

হেরেন্ড, (ইংরীজাঁ সংবাদ-পত্র ) ১২।৯২ 

হৃদয়চৈতন্ত ৩৫/৩১২ 

হৃদয়চৈতন্ত দাঁসাধিকারী ৩1২৬১ 

হৃষীকেশ দাস ১২1৯২ 


বিশেষ প্রয়োজনীয় ঝ!কটি তাৰিখ 


সন ও তারিখ বিষয় পত্রাঙ্ক 


১৯১১, ৬ সেপ্টেম্বর; ১৩১৮, ২* ভাদ্ৰ বালিঘাই-উদ্ধবপুরের সভায় প্রভুপাদের যাত্রী ১৫৬ 
১৯১১, ৮ সেপ্টেম্বর; ১৩১৮, ২২ ভাদ্র বালিঘাই-উদ্ধবপুরের প্রথম দিবসের অধিবেশনে 
প্রভুপাদের “ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব” প্রবন্ধ পাঠ ১৫৬ 


১৯১২, ২১ মার্চ; ১৩১৮, ৮ চৈত্র প্ৰভুপাদের কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে গমন ও 
তথায় চারিদিবস-কাঁল উপবাস ২ 

১৯১২-১৯১৩ ১৩১৯১ কুলিয়ার কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে প্রভুপাদের 
গমন ১৬৬ 

১৯১৩, এপ্ৰিল; yore, বৈশাখ কালীঘাট ৪নং সানগর-লেনহ্থ বাড়ীতে ভাগবত- 
যন্ত্র স্থাপন ১৭১ 


১৯১৪) জানুয়ারী; ১৩২৯ মাঘ কালীঘাট ৪নং সানগরের বাড়ী হইতে ্রীমায়াপূর- 
SHASTA ভাগবতযন্ত্ৰ স্থানাস্তরিতকরণ ১৭১ 


১৯১৪, ২৩ জুন; ১৩২১, ratte কলিকীতা-তক্তিভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নিত্যলীলায় প্রবেশ ১৭৫) ২০৫ 

১৯১৪, ২৭ ডিসেম্বর; ১৩২১, ১২ পৌষ গৌক্রম স্বানন্দহখদকুঞ্জে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 
পুম্প-সমাধি প্রদান ১৭৬ 


১৯১৫) ফেব্রুয়ারী-মার্চ ; ১৩২১, ফাল্তন-চৈত্র এল প্রভৃপাদ কর্তৃক ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের 
প্রতিষ্ঠিত 'সজ্জনতোবণীঃ পত্রিকার পুনঃ 
প্রকাশ ১৭৭ 

১৯১৫) ৪ সেপ্টেম্বর; ১৩২২, ১৮ভাত্র কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রীমন্তত্তি- 

৷ বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে 






প্রথম অধিবেশন 
কুলিয়ায় জীল গৌঁয়কিশৌর প্রভুর নিত্যলীলায় 
১৮২ 


প্রবেশ 


১৮২ 





প্রয়োজনীয় ভারিখ 


১৯১৬, 


১৯১৮) 


১৯১৮) 


১৯১৮, 


১৯১৮) 


১৯১৯) 


১৯২০, 


১৯২৩, 


১৯২০, 


সন ও তারিখ 

জুন-জুলাই; ১৩২৩, TF 
২৭ মার্চ) ১৩২৪) ১৩ চৈত্র 
( ফান্তনী-পূৰ্ণিম৷ ) 

১৯মে; ১৩২৫, ৫ জ্যৈষ্ঠ 
জুন মাসের দ্বিতীয় ১৩২৫, জ্যৈষ্ঠ মাসের 

সপ্তাহ শেবভাগ 

৪ সেপ্টেম্বর ) ১৩২৫, ১৮ভাত্র 
১৩ নভেম্বর ; ১৩২৫, ২৭ কাণ্ডি 
নভেম্বর ; ১৩২৫, অগ্রহায়ণ 

৫ ফেব্রুয়ারী ; ১৩২৫, ২১ মাঘ 
২০ এপ্রিল ; ১৩২৬, ৭ বৈশাখ 
২৭-৩০ জুন; ১৩২৬, ১২-১৫ আষাঢ় 


১৮ আগষ্ট-৮সেপ্টেম্বর ; ১৩২৬, ১-২২ ভাদ্র 


৪ সেপ্টেম্বর ; ১৮ ভাদ্ৰ 


১৩২৬, 


২৯ ফেব্রুয়ারী-৩মার্চ) ১৩২৬, ১৭-২৭ FGA 


১১+ এপ্রিল; ১৩২৬, ১৯-২৮ চৈত্র 


১৩২৭, ৯ BRT 


২৩ জুন; 


L 81] 
বিষয় পত্রাঙ্ক 
কৃষ্ণনগর্লে ভাগবত-প্রেস্‌ স্থাপন ১৮৩ 


শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ- 
লীলা-প্রকাশ, Agere শী শ্ীগুরুগৌরাঙ্গ- 
গান্ধর্ক্বিকা-গিসিধারী-বিএহ স্থাপন এবং 
গীচৈতন্তমঠ প্ৰতিষ্ঠা ১১,১৮৫ 

গৌঁলতপুর-প্রপন্নাশ্রমে এ্রঁভক্তিবিনোদ-আসন 
সংস্থাপন ৫৭ 

কুয়ামারা-গ্রীতত্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপন ৫৭ 


কলিকাতা বিওনফিক্যাল-সোসাইটির গৃহে 


শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি ' 
উপলক্ষে অধিবেশন ৩০ 
কুলিয়া-নবদ্ধীপ-সমাধিকুঞ্জে Da গোঁরকিশোর 
প্রভুর বিরহোৎসব ৩৫ 
কলিকাতা ১নং উন্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে ভক্তি- 
বিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠা ৩৪, ১৪০ 
কলিকাতা শ্রাভত্তিবিনোদ-আসনে গীবিশ্ববৈষ্ণব- 
রাজসভ| পুনঃ সংস্থাপন ৪১ 
প্রভুপাদ কতৃক রামজীবনপুর এভক্তিবিনোদ- 
আসন সংস্থাপন ৫৭ 


গোক্রম গুীস্বানন্দহ্খনকুঞ্জে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের Sensi প্রতিষ্ঠা ৫৩ 
কলিকাতা ১নং উণ্টাডিঙ্গি-অংসন-বোডস্থ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-আননে সর্বপ্রথম তিন- 
সপ্তাহব্যাপী হরিকীর্তনোৎসব ee 
কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে গল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-আবিৰ্ভাব-তিধি- 


উপলক্ষে অধিবেশন ৫৫ 
গুধাম-ন্ব্ধীপ-পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্তন 
(লিরিদিন পরিক্ৰম| ) ৯৬ 


কুমিল্লায় কাশিমবাজার-সম্মিলনীর অধিবেশনে 
গ্রবিশ্ববৈষ্বরাজসভ1 হইতে সাতটি প্রশ্ন 


প্রেরণ ৬৭-৬৯ 
কলিকাতা রামবাগানের পুজনীয়| ম|তাঠাকুরাণীর 
নিত্যধাম-প্রাপ্তি ৭৩ 


ই 
ৰ 
! 


[৪৮] 
সন ও তারিখ 
১৯২১, ৬ সেপ্টেম্বর; ১৩২৭, ২৯ভাত্্র 
১৯২০, ১৬ অক্টোবর; ১৩২৭, ৩৪ আশ্বিন 
১৯২০১ ২৫ অক্টোবর ; ১৩২৭, ৮ কার্তিক 
১৯২১, ১৪ মার্চ; ১৩২৭১ ১ চৈত্র 
১৯২১, ১৩ অক্টোবর ; ১৩২৮, ২৭ আশ্বিন 
১৯২১, ৩১ অক্টোবর ; ১৩২৮, ১৪ কান্তিক 
১৯২২, ১৩২৮, শীতকাল 
১৯২২, > জুন; ১৩২৯, ২৬ জ্যেষ্ঠ 
১৯২২, ১৯ আগষ্ট; ১৩২৯, ২ ভাদ্ৰ 
ৰ ১৯২৩, ২৮ জুন; ১৩৩০, ১৩ আযাঢ় 
ফুঁ 
১৯২৩, ১৩৩%, গৌড়ীয় মঠের 
পি বাৰ্ষিক উৎসবের পূর্বে 
i> 
ত es ১৯২৪, ৭ জুলাই; ১৩৩১, ২৩ আষাঢ় 
টু ১৯২৪, জুলাই; ১৩৩১, শ্রাবণ 





সর স্বভী-জয়ঞ্জী 


বিষয় 
কলিকাত| গ্রগোঁড়ীয়মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বড় 
গ্রযু্তি এবং প্রগান্বর্বা-গিরিধারীর দুইটী 
ছোট গ্ৰীমুৰ্ধির প্রকটন 
জ্জীনবদ্বীপের প্রত্যেক দ্বীপে একটি ছত্ৰ নিৰ্ম্মাণ- 
উদ্দেশ্যে প্রভুপাদের মামগাঁছি-গ্রামে গমন 
প্রভুপাদের কাশিমবাজার গমন ও বৈষ্ণব-মণ্জুযা 
প্রচারের জন্য মহারাজ স্তর মণীন্ৰৰচন্দ্ৰ নন্দী 
বাহাদুরের নিকট আবেদন 
নয়দিবসব্যাপী নবদ্বীপ পরিক্রমা আরস্ত 
ঢাকা ৯*নং নবাবপুর-রোডে শ্ৰীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ 
প্রতিষ্ঠা 
্রীমাধ্বগ্ড়ীয়মঠে AVLer-cilatera Aye 
প্রতিষ্ঠা 
গ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক মামগাছি-গ্রীমে ছত্ৰ 
প্রতিষ্ঠা 
রীপুরুষোত্তমমঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌর-ুস্তি প্রকটন 
ভাগবতপ্রেস হইতে ‘গৌড়ীয়’ পত্রের প্রথম 
সংখ্য! প্রকাশ 
ঢাকা কমলাপুর-মঠের গ্রগোপাল-জীর সেবা 
উদ্ধার 
কলিকাত৷ ২৪৩৷২ অপার সাকুলার রোডে 
গৌঁড়ীয়-প্ৰিণ্টিং ওয়ার্ক স্‌ স্থাপন 
ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি-মঠ-প্রতিষ্ঠ 
কলিকাত| ভক্তিবিনোদ-আসন প্রীগড়ীয়মঠে 
প্রীসারম্বত-আসন প্রকাশ 


 শ্রাগৌড়মগ্ডল-পরিক্রমায় 


৷ ওী হৰব ত্তগণের 


বারাণনী হিন্নু-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভুপাদের TES! : 


পত্রাঙ্ক 


৭৬ 


৮১ 


১১২ 


১২২ 


১২৭ 


২১৪ 
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